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আমাদের কথা টু 


আমাদের আট বসর পুর্ণ হইল-_সীমাহীন কালের বুক চির আমর! 
সুখদুঃখ+ভালমন্দ আনন্দবিষাদ-মিশ্রিত আটটী বৎসর কাঁটাইয়া দিয়াছি_ 
অনেক বাধ! অনেক ঝৰাট ঠেলিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইতেছে 
তবু সত্যিই ইহ! খুব আনন্দের-কুথা যে, উজ্জ্বলভারত এই হইতে তাহাক্গ 
নবম বৃহটারেরনীকন এআর কন্মিল (. +ক্কা জিব এই নূতন দিনে আজ প্রণাম 
জানাই সেই পুরুযোত্তম উইকককে ছিলি “‘সর্কবাদবিযয়প্রতিরূপশীল’' হইয়াই 
সমন্ড বাদের উর্ধো। এক একটী বাদের জন্ম যখন স্শুব হইয়াছে, তখন 
তাহার একটা নিঙ্ম্ব মুল্য অবশ্তই আছে! কিন্ত সেই এক একটা বাদই 
যখন সমগ্রত্ব দাবী করিয়। বসে এবং দাবী করিয়া অপরের অভ্ডিত্ব ও 
প্রয্ধোজনকে অস্বীকার করে, সমন্ড বিবাদ বিসঙ্বাদ সেইখানে । এই বিবাদে 
ও ইহা হইতে উত্ভৃত দ্বন্বেই আজকার মাল্য পীড়িত। আজ তাই এমন 
একটা তত্ব ও এমন একটা ভ্রীবনের দৃষ্টান্ত প্রণ্থোজন যিনি সকল বাদকে সার্থক 
করিয়াই তাহাদের প্রত্যেকের অতীত) শ্রকুঞ্চ, এমনই একটী পুরুষ। 
আকিজকার বিশ্বের প্রাণপুক্রুষ এই শ্রীক্ুষ্ণকে আমর! আজ বারবার শতবার 
ভূগ্ছোদ্্য়: প্রণাম জানাই । 

-এই শ্রীক্তক-তত্বকে আজিকার দিনে পাই শতবর্ষ পুর্বে আবির্ভূত 
ভ্প্রীনিতাগোপালদেবের জীবনে ও তাহার প্রস্থাপিত দর্শনে। এই শুহর , 
জাড়াইঘাই আজিকার দিনের চলার দর্শন দিতে তিনি লিখিলেন জড় ও 
অজড়ের সমস্বঘবার্ভা। তাহারই জীবন ও দর্শক উজ্ভ্রলভারতের প্রত)ক্ষ 
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পাখেছ। তাই আগ্িক্কার দিনে তাহার উ্রচরণে আমরা, আমাদের সমগ্র 
সত্তাকে নিবেদন করিতেছি । 

ভীনিতাগোপাল-প্রস্থাপিত লাধনমার্গের এই ভীবনদর্শনকে আমা 
সাহিতোর ক্ষেত্রে পাই ঘূগের কথাকে যিনি বাণীরূপ দিরাছেন, সেই রবীন্তর- 
নাথের মধে) । তাহার সমস্ত সাহিত্যই এই সামগ্রিক জীবনবাদের প্রাণ 
তত্বকে প্রকাশ করিতেছে। আর এই তত্বকেই পাই রাজনীতির ক্ষেত 
জাতির জনক মহাত্ম। গান্ধীজীর মখ্ে। তাই আজিকার দিনে আমাদের 
এই নৃতন বাতাপথে তাহাদেরও আমাদের প্রাণের প্রপতি জালাই। আর 
সেই সঙ্গে আমাদের সকল গ্রাহক অহ্গ্রাহক বিজ্ঞাপনদাত! শুভাল্গুধ্যাঙ্গী 
প্রভৃতি ঘে কেহ আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন তাহাদের 
সকলকেই আঙ্ আমাদের প্রাপের প্রীতি নিবেদন করি। তাহাদের 
সহযোগিতা আমাদের চলার পথ সুগম হউক, উচ্ছলভারতের বক্তব/ বিষয় 
তাহাদের জীবনে চিন্তায় কার্ধে সহযোগিতা কক্ষক__এই পারম্পারক ভাবনা 
লহয়া আমরা আবার নৃতন পথে যাজা করিলাম । 'পরস্পরং জঞাবযন্তঃ শ্রেক্সঃ 
পরমবাণ্নাথ-__গীতার এই বাণীই আমানের নীতি হউক । তাহার! জয়যুক্ত 
হউন, আমরা জয়যুক্ত হই । 

আজ এই দিনে উদ্জলভারতের উদ্দেশ্য আদর্শ ও চলার পথকে আমর। 
পুনরায় স্মরণ করিতেছি। উজ্জ্বলভারত কি বলিতে চায় ভারতীয় স্বতি-শাস্ত- 
শাসিত ঝবি-সভ্যতা নিয়মের সভ্যতা, সেখানে প্রাণের স্পন্দন নাই । ভারতের 
বুকে ইহার শক্ত খুটিটী একদিন পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাপাবেগের ধান্ধায় নড়িছা 
উঠিল-_বিধিলিষেধ-জর্জরিত এক জীবনবা/বস্বার মধ্যে একদিন প্রবেশ করিল 
প্রাপাবেগের এক োয়ার__সে ইতিছাল এখানে লিপিবদ্ধ করিব লা। এই 
প্রাণেরই এক প্রকাশ রহিয়াছে, রবীজ্র-সত্উৎ্লারিত ‘নিঝরের বপ্রভঙ্গ* 
কবিতায় । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রাণাবেগ “পাশ্চাত্য প্রাণাবেগ নছে__ইছ! 
স্বরূপতঃ পাশ্চাত্য অপেক্ষা ভিন্ল ধরণের । পাঁশ্চাতেঃর প্রাপাবেগ অনেকটাই 
দেহধর্মাজ্তর্গত- দেহধর্ষের সমগ্রতাহীন ও স্্ববভাব্হীন প্রকাশই উহাতে সমধিক 
মাজ্াম্র ! তবু উহার“একটী বহুজনবোধ থাকতেই উহার অনেকখানি সৌন্দর্য 
আছে। কিন্তু ভারতবর্ষ ইছা অপেক্ষাও স্ন্দরতর, ব্যাপকতর ও গভীরতর 
প্রাণের খোজ পাইয! ভিল-__ভ্রাহার সংবাদ আছে উপনিধদে গীতাঘ 
ভাগীবতে | পেটা বহুজন-বোধ নয়-_সেটা সর্ব্বজজন-বোধ । পাশ্চাত্য যেখানে নিজ 
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জআতিত্বকে সমগ্র প্রাণ দিম্বা উপল্ক্ধি করে, ভারতবর্ষ আজ সেখানে সমগ্র 
বিশ্বকে নিজের প্রাণের মধ্যে দেখিবার বাসনা রাখে । কিন্তু এ সংবাদ 
তাহার ঝ্ধযি-শাসিত সভ্যতায় নাই--সেবানে সাধনা ছিল একক, বাক্তিগত। 
কিন্তু উপনিঘদ গীতা ভাগবতের প্রাণের সাধনা সমগ্রকে লইয়া, সর্ধবকে লইলা। 
রবীজ্রনাথধ এই পুপনিষদিক প্রাণেরই উত্তরাধিকারী- বুবীন্দ্র-লাহিত্য 
তাহারই ইঙ্গিত দিতেছে) ভারতবর্ষের স্টীল-ক্রেম জীবলব্যবস্থান 
ক্চলাম্তল যে চিরভ্তন নঘ্ব-তাহা যে আদ ভাঙ্গিবেই, উজ্জ্বলভা রত মনস্তত্ব তথ। 
আবন-তদ্বের তরে পাড়াইয়া__তাছা। বিশ্লেষণ করিয়া এই প্রাণের লঞ্চরণ 
জীবনের বিভিত তরে কোখাদ্ব কি ভাবে কতটুকু স্পন্দিত হইবে, তাহাই মাত 
বা ছন্দের দর্শন প্রস্থাপন করিয়া মানবের কাছে উপস্থিত করিতে চাহিতেছে। 
তাই বিশ্বটাকে সে সত্য বলে __কিস্তু রাগত্েষ-জরঞ্জরিভ ব্যি্ীর বিশ্বকে সত্য 
বলে না। ক্রঞ্চের জগৎ সত), বিবমীর জগৎ নদ্দ। বিযয়ীর জগৎ কি 
করিয়। মুক্ত স্বচ্ছ কৃুষ্ণর আগ হইতে পাবে_সেই কথাই উজ্ছলভারত 
বলিতে চান্ছ। এই পথে তাহার সঙ্গে পথ চলিতে সবাইকে লে আহ্বান 
জানায়__যেখালে বিশ্বের সর্বববাদ স্বীকৃতির মধ্য দিয়া পরম প্রেম ও পরা 
মৈত্রী প্রতিটিত হইঘ্া আছে । পথ যেখানে বন্ধনহীন গ্রন্থি বাধিয়া! দের, 
সেই খানে চলতি-হাওয়ার পন্থী হইয়া আমর! লকলের সঙ্গে চিরদিন ধরি 
চলিব-_আবেষ্টনকে গড়িতে গড়িতে নিজেরা গড়ি) উঠিষ। ইহাই 
আমাদের পাওয়া__ইহাই আমাদের না-পাওয়া, ইহাই আমাদের জীবন 
ইহাই আমাদের মুক্তি । আমর! ধন্ত হই, বিশ্ব ধন্ত হউক ; আমন! আনন্দিত 
হুই, বিশ্ব আনন্দিত হউক । 

গু সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্, স্হ বীর্ধ্যৎ করবাবহৈ । 

তেজস্বিনাবধীতমন্ত ম! বিত্বিযাবহৈ ॥ 

ওঁ শাস্তি: শাস্তিঃ শাস্তিঃ 


লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা 


বিশ্বসঙ্ঘ রচনার গুরুকূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে ভারতবর্ষকে অবস্যই 
“কাল'-চক্র ও চত্রী-পুরুষের' সমস্থ করিছা দিব্য একটি 'অশোকচক্র' গড়িয়া 
তুলিতে ইত । ভারতের জাতীম্র পতাকার অস্থলিহিত অশোকচক্রের 
* নিগৃঢ় অথ হইতেছে ক্রক্ষবিদ্া ও লাঙ্গলের সমস্বয়ে ‘রাখালরাজ' প্রতিষ্ঠার 
পরিকল্পনা ।  পুরুতপ্রধান ভারতীয় খুবি-সভ্যতার দৃষ্টি ছিল অস্তরন্পের 
ব্রচ্ষবিষ্ভার দিকে ; পাশ্চাঁতোরু কালপ্রধান সভাতা চঞ্চল বাহিরে মজ্জছুররাজ 
প্রতিষ্ঠার জ্রন্ত।॥ কোনও একটিই একান্ত সত্য নগ্ব। শ্রকষ্-লভ্যতাই এই 
দুইটি দুটিকে যথাস্থানে ও যথামানে স্থবিস্থশু করিয়া অস্তর ও বাহিরের 
হন্বসজ্ঘাত হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিতে সমর্থ । ব্রজবামেই এই সভাতার 
ভিত্তি-পত্তন হইয়াছিল । সেখানে আমরা অ্রজের গোঠে মাঠে স্বরাজহন্দর 
অর্ক ও তাহার জ্োষ্ঠভ্রাত| লাঙ্গলধারী বলরামের ঘুগল মিলনে রাখালরাজ- 
মুত্তি আস্বাদন করিগাছি। ত্রজেঃ ব্রহ্ধবিদ্া ও তাহার কার্ধ্যাস্মক রূপ 
লাঙ্গলের সমন্বয় । এই সমস্বয়কেই শকৃষ্চ কুরুক্ষেত্রের বুকে দাড়াইঘা 
বিশ্বজনগণের মাঝে ছড়াইয়া দিজা গিঘাছেল) গীতাশাস্তরে জনক তাই এই 
সভ্যতার আদর্শ । জনক ছিলেন একাধারে ব্রক্ষজ্ঞানী জনক ও চাষী-রাজা 
জনক। ভাবছ্ডের মাটাতেই চাষী-রাজ্ষি-ব্রহ্মল্জানী জনকের আদর্শে 
কমিউনিজম হজম হই গিয়! বিশ্বের বুকে তাহার উদ্ভূত হইবার প্রয়োজনকে 
সার্থক আস্বাদন করিবে ॥ 
প্ররুষ্ গো-গোপ-সংঘা্ত ৷“ রুষিক্ষেত্র-বিচরপকারী বলিয়াই তিনি 'রুষ্ণ। 
‘কণ ”-ধাতু হইতে ‘কষ্ট’ ‘কুবি’ ও ‘কুষ্ণ' শব্দ সিস্পহ । এই কুষণচজ্দেরই জোষ্ঠ 
সহোদর হলধর বলরাম ভারতের স্বরাজ মূর্ত হইবে হলধরেরই দেশে । তাই 
নরনারায়ণ আশ্রমের পতাবশ “লাজল-লান্ত গৈরিক পতাকা, । 
উজ্দ্র্ঈভারতের প্রচ্ছদপটে এই পতাকাই অকস্কিত রহিঘাছে। 


কেমনে পশিল গুহার আধারে প্রভাতপাখিক্ট গান। 


নিঝরের স্বপ্নভঙ্গ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


আজি এ প্রভাতে রবির কর 
কেমনে পশিল প্রাণের পর, 


না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিগা উঠিল প্রাপ। 


জাগিয়া উঠেছে প্রাণ, 
ওরে উথলি উঠেছে বারি, 


ওরে প্রাণের বেদনা প্রাণের আবেগ কুধিদ্বা রাখিতে নারি । 


ৰাহিরিতে 


থর থর করি কাপিছে ভূধব, 
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খলে, 
ফুলিয়া ফুলিয়। ফেনিল সলিল 
গরজি উঠিছে দারুণ রোধে। 
হেথায় হোখায় পাগলের প্রায় 
খুরিছ ঘুরিছা। যাতির1 বেড়ান 
চায়, দেখিতে না পায় কোধায় কারার দ্বার ৷ 
কেন রে বিধাতা পাধাণ হেন, 
চারিদিকে তার বাধন কেন। 
ভাঙ রে হদ৪, ভাড্‌ রে,বাধন 
সাধরে আজিকে প্রাণের লাধন, 
লহবীর 'পরে.লহরী তুলিয়া 
আঘাতের "পরে আঘাত কর্‌ 
মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ , 
কিসের আধার, কিসের পাবাণ 
উথলি যখন উঠেছে বাসনা 
জগতে তখন কিসের ডর ॥ 


উজ্জ্লভারত [লম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


আমি ঢালিব করুণাধারা, 
আমি ভাঙিৰ পাষাণ কারা 
আমি জগৎ প্লাৰিয়া বেড়াব গাছিয়া 
আকুল পাগল-পারা । 
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইরা 
ক্লামঘহ-আআক! পাখা উড়াইন্া, 
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়। দিব রে পরাণ ঢালি। 
শিখর হুইতে শিখরে ছুটিব 
ভূধর হইতে ভূধরে লুঠিব 
হেসে খলধল গেয়ে কলকল তালে তালে দিৰ তালি । 
এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর, 
এত হ্বখ আছে, এত সাধ আছে-_প্রাশ হয়ে আছে ভোর ॥ 
কী জানি কী হল আজি জাগিয়! উঠিল প্রাণ 
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান । 
ওরে চারিদিকে মোর 
এ কী কারাগার ঘোর 
ডাঙ, ভাঙ, তাড কারা, আঘাতে আঘাত করস। 
ওরে আজ কী গান গেত্রেছে পাখি এসেছে রবির কর ॥ 





ভারতীয় আরণ্যক-নাগরিক সভ্যতা 


সম্পাদক 


ভারতী রুষ্ট নিগুণা। পুরুষোত্তম শরীকষ্চ এই কুটিরই মূর্ত বিগ্রহ । 
এই পুরুষোতম কৃষ্টি সম্খগুপের ক্ষেত্রকে, ব্রহ্থবিগ্ঠার প্রকাশ-ক্ষেত্রকে, 'বন'কে 
সার্থক করিয়া বন হইতে তাহাকে রাজসক্ষেত্র, প্রবুতি-ক্ষেআ গ্রামে 
সম্প্রসারিত করিব, সর্বশেষে তামসক্ষেত্র, দতসদন ( জুদ্বাখেলার আড্ডা ) ত 
নগরকে পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়াছে । ভারতীয় এই নিগুণ কৃষ্টি অরণা-গ্রাম-নগরের 
স্বয়ংমূল্য ও ্বরংঘোগ্যতা অটুট রাধ্য়াই উহাদের সমন্বয় বিধান করিবার 
জন্য আজ বিশ্বের বুকে প্রকট 1 ইহ? একান্ত আরণ্যক, একান্ত গ্রাধীণ বা 
একাস্ত নাগরিক নহে । ষ* উত্তবের কাছে 'ভাগবতে বলিয়াছেন, 

বনন্ধ সাত্বিকে! বাসঃ গ্রামে! রাজল উচ্যতে । 
তামসং দুতলদনং মনিকে তন্ত নিগু লস্‌ ॥-_-ভাগবত ১১৷২৫৷২৫ 

_বনই সাত্বিক বাস, গ্রাম রাজস বাস, এবং দূতসদন অর্থাৎ দৃযুঙক্রীড়ান্থল 
এ নগর-বাসই তামস বাল। কিন্তু আমার নিকেতনই নিগুণ বাস। শ্রীরু্ষ 
জন্মগ্রহণ করিলেন জুয়। খেলার আড্ড), শোবপের দেশ মধথুরা-নগরে, যেখানে 
নিজ্জ পিতামাতা কংস-শালনে কারাগারে বন্দী । ভ্ররুষঃ সেখান হইতে অজ্ঞাত 
ভাবে আলিলেন পোবণ-রূসে পুষ্ট হইবার জন্তই নন্দ-ঘশোদার কোলে 
বন্দারণো ৷ এই বুন্দারপ্য হইতে পুনরাক্গ ফিরিঘা আসিলেন হলধর বলরাম 
সহ নাগরিক সভাতার বুকে কংলধ্বংল 'করিয়! পোষণ-ধর্শ্ম প্রতিষ্ঠার জন্য । 
এই পোষণ-ধৰ্শ প্রতিষ্ঠার চরম পরিণতি কুরুক্ষেত্রে বুকে, বেখালে নাগরিক 
সভ্যতার চরম বিকুতি ঘন হইয়া সর্বনাশ ভ্রাতৃদ্বম্বের রূপে আত্মপ্রকাশ 
করিল । নগর হইতে বনে ও গ্রামে এবং বন ও গ্রাম হইতে নগরে সামগ্রিক 
অরুক্চ-নিকেতনই প্রসারিত সুহিয়াছে। রক্ষণ একান্ত -মথুরা নগরেরও নন, 
তিনি একাস্ বুন্দারশ্োরও নল, একান্ত দ্বারকা-কুরুক্ষেত্রেরও নন। তিনি 
সাবভৌম বলিখ প্রতি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রশ্র হইদ্ও, সত্ব-রজ:-তমঃ গুপজদের ভা 
হইয়াও প্রতোকেরই অতীত । বে শীর্ণ বৃদ্দাবনে রাখালরাজ, তিনিই মন্ত্র” 
মধুরাধিপতি, স্বারকায় ত্বারকাধীশ ও কুরুক্ষেতে পার্থসারখি, বেদান্তকুৎ। ভাই 


v৮ উজ্জলভারত [ =ম বৰ্ধ, ১ম সংখ্যা 


তিনি নিগুণ, তাহার প্রতিটী নিকেতন-ক্ষেতই নিপ্ধণ ও তিনি প্রতিক্ষেত্রের 
স্বকীয় হইদ্বাও পরকীয়। তিনি প্রত্যেকেরই, অথচ কাহারও একান্ত 
একচেটিয়া নন । তিনি প্রত্যেকের হুইয়াই লকলের । তিনি নাগরিক সভ্যতার 
আধো জন্মগ্রহণ করিয়।'ও আরণ্যক ও গ্রামীণ সভ্যতার কোলে পোষণের জন্য 
ফিরিয়। আসিলেন, এবং সেখান হইতে ব্রজের রলধারার পুষ্ট হইয়া নাগরিক 
সভাতার বুকে আরণযক ও গ্রামীণ সভ্যতার ঘন আস্বাদন গড়িল্া তুলিবার 
জন্তই প্রাণের উন্মত্ত আবেগ লইয়া সারা ভারত ছুটিঘা ছিলেন। ভারতের 
সর্বআ আজ ‘তাহার'-ই নিকেতন প্রপারত। প্রতি ক্ষেত্রই আজ পুরুযোভম 
পাদস্পর্শে পুরুবোত্তম ক্ষেঅক্পে রূপায়িত হটয়াছে। "বন" তাহার নিকেতন, 
“গ্রাম' তাহার (নকেতন, ‘নগর'’ও তাহার নিকেতন । ভারতবর্ষ কোন দিনই 
বন ও গ্রাম বাদ দিচ! নগর কলন। করে নাই, নগর বাদ (দিছাও বন ও গ্রামের 
পরিকল্পন! করে নাই । lad . 
ঘে-উপনিবৎ ছিল আবরণে) বসিদ্ধা স্হজ সরল অনাডম্বর ফ্চষি-জ্ৰীবনের 
(Simple life-এর) আন্বাদ), তাহাকেই শুরুষঃ প্রচার করিলেন নাগরিক 
সভ্যতার চরম বিপর্ধ্যঘরূপ জটিল-কুটিল যুস্ধক্ষেত্রর আবেষ্টনে । ধর্শ্ম-ক্ষেত্র তে। 
আর আজ নৈমিঝারণা নয়, ভারতের শেষ বেদান্ত পদ্মনাভ শ্রীকফ-কর্তৃক 
কুরুক্ষেত্জ্রের বুকেই উচ্চারিত হইয়াছিল গানের ছন্দে। আরণ্যক বেদান্ত 
শ্ররুধঅবতরপের পর হুইতে নাগরিক বেদান্ডে পরিণত ছইয়াছে। বনবাসী 
বেদাস্তকে শ্রীরম্চ নগরের বুকে পুতিষ্ঠিত করিলেন। শরীফ তাহার এই 'ঘোগ- 
শাা__আরপ)ক-গ্রামীণ-নাগরিক সভ।তার ঘোগশাম্র_ রাজাদের কাছেই 


স্মখ্রচার করিগাছিলেন। 
- 
মং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তধানহমধ্যহম্‌ । 


বিবশ্বান্‌ মনবে প্রাহ মঞ্ঠুরিক্ষাকবেহত্রহীৎ ॥ 
এবং পরম্পরা প্রাঞ্তমিমৎ রাজ্যঘ্ে! বিতুঃ। গীড। ৪-১২ 
_ এই আবাদ ‘যোগ’ আমি ন্ুধ্যকে যঙ্য়াছিলাম। স্রর্ধ্য মজুকে এবং মঙ্গ 
ইক্ষাকুকে ইহ! বলিয়াছিলেন। এইরূপে পরম্পরাপ্রা্ত এই যোগ 'রাজষি'গণ 
বিদিত ছিলেন । iy bs 
-রাজ্ধিগণ পুরুঘ-পরস্পরাক্রমে এই যোগই অবগত ছিলেন । রাজ] হইগাও 
বাচার! ঝুলি, তাহার! কোন্‌ কুটির এ্রচুরক 1 অরণ্যের না নগরের ? রাজাগণ 


মাঘ, ১৩৬২ ] ভারতী আরণ/ক-নাগপ্রিক সভ্যতা 


নিশ্চয়ই জনবহুল, জ্াকভ্রমকরপুর্ণ, দূঃতলঙ্গন (৫5505108-এর দেশ ) নগরে বাস 
করিতেন। প্রাত নরপতিই কি তপ্যেবলের সঙ্গে, এবং তপোবনবাসী, আশ্রম 
বাশীরাও কি নগরের সঙ্গে প্রাপখোলা সম্বন্ধ রাখিতেন ন! ? তাহারা কি প্রাণের 
আদান-হদানের ভিতর দিল! পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ন1? বিশ্বামিজ তাহার 
আশ্রমকে রাক্ষলদের উপজ্ব হতে রক্ষার জন্য অঘোধ্য। হইতে রাম-লক্্ণপকে 
নিয়া গিয়াছিলেন। বশিঠ তো ছিলেন গ্ররামচান্দ্রের গুরু। বদ্মীকির 
আশ্রমেই শীভালহ লব-কুশ লালিতপালিত হইছাছিলেন। ভারতের কোন্‌ 
রাজ) ঘন বসি, বল-পরিক্রম। ভারত-পরিক্রম। লা করিছ্া ‘রাজা’ 
হইঘাছিলেন ? যুশদিটির প্রভৃতি দ্বাদশবর্ বনবাস করিঘাছিলেন, রামচন্র 'রাজ।” 
হইতে হহতেই ‘বনবাসী’ হইজেন। ভারতের রাৰ রাজ। হুষ্বার যোগ্য 
হুইতেনই লা, ঘদি ন! তাহাকে বনচারী রামক্তূপে পুর্বে পাতায় । অযোধ্যা 
ছিল পণ্ডিত কুলীন ধনীর দেশ, কেঙহ্গরীহূত (5৩805911560) লভ্যতার দেশ । 
হঙ্গমান-শব্রী-গুহকের প্রাণের টানে শ্ররামচন্দ্র ‘রাজ!’ হইবার দীক্ষা লটবার 
জগ্ত, তাহাদের প্রাণ পাই্বার জন্ত চুটিলেন। নগরের সভ্যতা বুদ্ধি-গুধান 
সভ)তা। বন বা গ্রামের সভ্যতা প্রাণ-প্রধান-সভাত।। প্রাপ-প্রহ্ার 
খষোগা-লাধলা পুরুষোত্তমের পাদস্পৃষ্ট ভারতবর্ষই ছানিত। কিন্ত এই 'ধোগ' 
লুপ্ত হইযঘ়াছিল__'স কালেনেহ মহুতাযোগঃ নষ্:__ইহলোকে সেই ধোগ 
কালঘোগে নষ্ট হইয়াছে । উ্কু্চ এই যোগের পুনরুদ্ধার করিলেন__'লস এবাঘহ 
ময়! তেহদ্য যোগ: প্রোক্তঃ সনাতনঃ:'--লেই পুরাতন যোগই অন্য তোমাকে 
বলিলাম ।' শ্রকষ্ণ এই যোগই অজ্জনকে বলিলেন, যাহাতে নিশ্তৈগুণা হুওদ্বার 
সঙ্গে সঙ্গে ‘রাজাং ভুতু, বলিয়! বারবার যুন্ধের জন্তু প্রেরণ! দিয়াছিলেন। এই 
‘ৰোগ’ শুকদেব রাজা পরীক্ষিংকে শুনাইয়াছিলেন। ভাগ বত-ব্া 
ব্‌লিছ। পরিচিত এই যোগ নিমি হ্যজঞার সভাম্স গুঘভদেবের পুত্র কৰি 
বলিছাছিলেন। এই 'হোগ'’হ' বস্থদেককে হার্কাদ নারদ বলিয়াছিলেন। 
এই 'যোগে'র আদর্শ কে, তাঙ্ক বলিতে গিমা শরকষ্ণ ‘জনক’-এর লাম উল্লেখ 
করিয়াহিলেন। তাহ এই ঘোগ রাজাদের বিছা (নাজ বন্য! ) বলিয়া 
বিদ্যার রাঙা-_“‘বিদ্বানাং রাজা ।' থে বশ্য! বিস্যা-অ্বিষ্যার লমগ্বহঘন। সেই 
বিষ্ডাই ভারতের অ্রক্ধবিষ্ঠা, আরণযক-নাগ্‌রিক বিগ্তা সমন্বিত ‘রাজ্জবিশ্যা'। 
ভীকষ্-কুষ্টি বনবাস-গ্রামবাস-নগরবাসকে সমভাবে শাক্থাদন করিয়াছিল "এবং 
পারস্পরিক যোগবদ্ধনে পরস্পরকে যুক্তও করিগাছিল। 


উদ্দ্বলভারত [ »ম বর্ষ, ১ম সংখা! 


লামা ভারত পরিভ্রমণ করিয়াই লা উরামচজ্ছ ‘রাজ! ্সামা হইতে 
পাযিযাছিলেন। গুহকের প্রাণভয়! সখা-প্রেম, হহ্ছঘানের দাস্ড-ডক্তি ও 
আত্মুলিবেদন, গৌতম-ঘরণী পাধানী অহলার বুকে ভীপাদ-স্বাপন, শবয়ীর 
উচ্ছিষ্ট তক্ষণ, কাঠবেরালীন্র সেবাগ্রহণ দ্বারাই লা দয্নাম প্রাণের ঠাকুর ভঈলেন। 
তায়তের নল-দমযঘ্রন্তীকেও বনে বলে থুরিতে তইবাছে, শৈব।|-হরিশ্চজ্ঞকে ও 
একবার রাজ্জা ত্যাগ করিতে হইঘ্াছিল)। ভারতবর্ষে কে বিশ্বনাগরিকত্বের 
(cosmic life ) সাধনা না করিয়া, বকিধিশ্বের সঙ্গে দেহে প্রাণে যুক্ত না 
হউন] ঘরের রাজ! হটপ্রাভেন? ভারত জান্িত__ঘরকে বাহির, বাতিরকে 
ঘর এবং আপনকে পর, পরে আপন করিতে না পারিলে ফিতে সত্য 
বাস্তব ঘর এবং কি যে সত্য বাস্তব বাহির, কে যে সভা আপন, কে যে লতা 
পর, তাহ! চেনাউ অসম্ভব | জাই ভারতবর্ষ বিশ্বকে স্বী-কার অঙ্গীকার করিবার 
জন্তট ‘ঘর’ ভাড়িঘ1 বাহির হইতে জানে । Spiritual life is at the same 
time ও self-life and a cosmic life—Rudolf Eucken. কোলন ছিল 
সে ‘বিজয' করিতে বাহির হয় লাই, হউষও না। ইচ্াউ ভারতীয় পুরুঘোত্রম- 
কুইক প্রাপ-কখা | তা সেদিন তারই প্রতিধ্বনি করি] বিশ্বভারতী সমাবর্তন 
উৎসবে সদ্দার কে, এম্‌, পানিকর বলিয়াছেন_']{, as I firmly believe, 
it is true that 2 new civilisation rooted firmly in our past 
but assimilating the thought and achievement of the 
modern world is being developed in India, then the 
present duty of our young men is to strength it’—‘বদি উহা 
সত্য ভয় যে--শ্বশ্য আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি_-একটী নৃতন 
সভাতা ভারতের বুকে র্ূপায়িত হত্বা উঠিতেছে, ঘাতা অতীতের উপর 
দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ খাকিয়। বর্তমান বিশ্বকে স্বীকার করিবে, পরিপাক করিবে, 
কঅঙ্গী-কার করিবে, তবে, যুবকদের কর্তত্া হুর্টবে ইছাকে বলাধান করা।' 
ভারতের আরপাক উপনিযৎ, ঘোষণা করিয়াছেন-- 'বঃ অন্যত্র আত্নঃ 
সর্ব্বং বেদ, সর্ব্ং তথ্য পরাদ্বৎ'__বযে পুরুষ আত্মার 'অক্যত্র' বলিঘ্রা 
ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে জানে, সর্বকে জানে, সেই ব্রাহ্মণ, সে ক্ষত্রিয়, সেই সব্বই 
তাহাকে পরাস্ত করিবে’ ভারতবুর্ধ বিশ্বকে নিজ্রে বাচিরে ‘অন্ত্ৰ’ রাখিয়া 
নিজের পরাজয় নিজে ভাকিছা আনিবে নাঃ লে বিশ্বকে বিশ্ব রাখিয়। অথচ 
আত্মসাৎ করি, নিজে বিশ্ব বনিয়া শিরা স্থবরাট্‌ হঈবে, সম্রাট হইবে । ভারতের 


মাঘ, ১৩৬২] ভারতীদ্ আরপ্যক-নাগরিক সভ্যত্ভা 


সম্রাট কখনও অপরের স্বরাট্‌ু হওছাকে পদদলিত করিবে না। বুদ্ধের সাজ্রাজ্য 
তাই ভারত-ম্দাস্ঘারই বিজয়। ইহাই ভারতের ‘এঁতিহ’। এইট প্রতিন্থের 
ভিতিতে দাড়াইয়াই ভারতবর্ষ এইবার East-West Synthesis—St6]- 
প্রতীচা সমন্ব্র করিবে ৷ ন্বাধী বিবেকানন্দও এই কথাই তাহার ‘প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য’ পুস্তকে লিখিস্াছেন 2 ‘বে মাহুধটা বলে আমার শেখবার নেই, সে 
মরতে বসেছে ; যে জাতট1 বলে আমরা সবছাস্থা, সে জাতের আবনতির দিন 
অতি নিকট! ‘যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি ৷’ তবে দেখ, জিনিসটি আমাদের 
ঢঙে ফেলে নিতে হবে, এইটমাজ্র। তার আলসলট। সর্বঙ্গ৷ বাচিঘ্ধে বাকি 
জিনিল শিখতে হবে। বলি, খাওয1 তো সব দেশেই এক ; তবে আমরা প] 
গুটিয়ে বলে খাই, ৰিজাতিরা পা ঝুলিয়ে বসে খায়। এখন মনে কর যে আমি 
এদের রকমে রার। খাও] খাচ্ছি, তা বলে কি এদের মত ঠ্যাং ঝুলিয়ে থাকতে 
হবে? আমার ঠ/াং যে বমের বাড়ী যাবার দাখিলে পড়ে,_টনটনানিতে হে 
প্রাণ যায়, তার কি? কাজেই পা গুটিয়ে এদের খাওয়| খাব ধৈ কি । এ রয় 
বিদেশ যা! কিছু শিখতে হুবে, সেট! আমাদের মত করে-_প! গুটিছে, আসল 
জাতীয় চরিআটা বজায় রেখে ।_ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ১৮শ সংস্করণ । 
পৃঃ ২৫-২৬ ৷ 

ভারতবর্ষ এই প্রাণ-প্রস্তা সমস্থিত আরশাক-নাগরিক অ্থণ্ড নিপল 
লভ/তারই উপাসক ছিল । ইহা বারে বায়ে লু হইছ্ছাছে, বারে বারে ইহার 
পুনরুদ্ধার হইয়াছে । শ্রীরুষণ যখন কুক্ষক্ষেত্রের বুকে দাড়াইয়! তাহার পূর্ণ অখণ্ড 
যোগের তত্ব শুনাইতেছিলেন, লেই সমছে্ড এই অখণ্ড যোগ লুপ্তপ্রার 
হইদছিল। অখণ্ড (100151511) যোগ তখন নাগরিক ও আরশ্যক ভেদে 
সখ) খণ্ডিত হুইয়া শিছাছিল এবং এই হুই খণ্ড রক্তহীন তথ্যে (bloodless 
Cata৪০চ7-তে ) পরিণত হইঘাছিল। “এই পটভূমিকাঘউ কুরুক্ষেত্রের ঘুন্ধ ও 
তাহার বুকে গীতার পূর্ণযোগেঁর প্রচার হইয়াছিল । অঞ্জুন নাগরিক সভ/তার 
কোলে লালিত হইলেও অতীত আরণ্যক সভ্যতাকে একেবারে ভুলিতেও 
পারিতেছেন লা, পরিপাক করিতেও পারিতেন্ছেন না*। ছুধ্যোধ্নই নাগরিক 
সভ্যতার টাইপ! অঞ্জুন রক্রধারার মধ্য দিহ1 সঞ্চারিত আরণ্যক সভ৷তা ও 
ছুধ্যোধন-প্রবর্তিত একাস্ত নাগরিক সভ্যতার মাঝখানে জীড়াইয়া আজ 
দিশাধারা। অর্ঞ্ছুন আজ নিজের মধ্যেই নিছে দ্বিধাবিভক্ত হুইয়াছেন। তাহায় 
মধ্যে একট! থখৈত (51137 ) আসিয়া পড়িছাছে। বুন্ধিপ্রধান দ্খ্যোধনের 

৩ 


উজ্দ্রলভা রত [৯ম বর্ধ, ১ম সংখ্য! 


সত্যতার সশাঘনে দীড়াইয়া তিনি তাহা হইতে পলাদ্বনপর হইতেই 
ভাহিতেছেন, তিনি ছুখ্যোধনের মুপামুখী দাড়াইতে, £a€ৎ করিতে সাহলীই 
হুইতেছেননা। তাই তিনি একান্ত আরণ্যক লভাতভাতেউ পরম কল্যাণকর 
বোধে প্রবর্তন করিবার আকাঙক্ষান্থ বলিতেছেন, 'গুরুনহত্থ। হি মহাহুভবান্‌ 
শ্রেছে তভোক্ুম্‌ ১৩ক্ষ/মপীহ পোকে_এমৃহাহ্ভব গুরুদিগকে বধ লা কার! 
ইহলোকে ভিক্ষান্ত ভোজন করাও শ্রেছঃ। অন্ন আবার বলিতেছেন, 
‘ন কাকে বিভ্ঞয়ং কুষ্ণ ন চ রাঙ্ছাং স্ুথানি চ॥ 
কিং নো রাজ্যেন গো/বিদ্দ কিং ভোগৈল্দীবিতেন ব1। 
ঘেষামর্থে কাকিক্ষতং নো বাজ) ভোগাঃ স্খানি চ॥' 
হে ক্র, আমি বিজ চাহি না; বাজ্যও চাহি লা, স্তধও চাতি না 
ষাহাদের জন্য রাজ্য ভোগ ও স্থখার্দ আকাতক্ষা করা হয়, ( তাহার! যখন ধন- 
প্রাণ ত্যাগ করিয়াও যুদ্ধে উপস্থিত ) তখন আমাদের রাজ্যেই বাকি কাজ? 
আর স্বধভোগ ঝা জীবনেই বাকি কাদ?” অঞ্চুন একান্ত নাগরিক সভ্যতার 
দিকে পিছন দিয়! তাহারই প্রতি্ধন্থী (59০00548০০5) হিসাবে একান্ত 
আরণ্যক সড/তাকেই রক্ষা করিতে চাহ্িতেছেন ; তাই তিনি সনাতন, কুলধর্শ্ম, 
কুলক্ষয়, মিআড্রাহজনলিত পাপ, কুলস্বীগণের দূষিত হুইবার, বর্ণসঙ্কর হইবার ও 
পিওণ্ডোদক লুপ্ত হটবার সম্ভাবনায় আতকাটয়া উঠিতেছেন। নাগরিক সভ্যতার 
আগমন যে এতথানি সম্ভাবনাপুর্ণ এবং এছ সম্ভাবনা ঘে কার্ধেয পরিণত হতে 
আদৌ দেরী হইবে লা, তাহাও অঞ্জনের নিকট ধর। পড়িতে দেরী হুয় লাই ॥ 
কিন্তু এই সব সঙাবন। যে দুর্ধে)াঝলের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের ফলেই সমগ্র 
সমাজ ও রাষ্ট্রকে আক্রমণ করিয়াছে, ইহাকে এড়াইছা চলিলেও থে কিছুতেই 
এড়ানো যাবে না, ইহাকে পরিপাক করা ছাড়) যে কিছুতেই আর পরিত্রাণ 
নাই-__তাহাই শুধু অঞ্জুন বুঝিতে পারিতেছেন না। শ্রীরুষ্ণ নৃতন ভারতবর্ষ 
গ্ড়িবার জন্তই অবতীর্ণ । ভাই অঞ্জুলতক বলিতেছেন, 'ক্লৈবাং মান্য গমঃ পার । 
“হে অঞ্জুন, সষ্টি করিতে ন! পারার অক্ষমতা তুসি প্রাপ্ত হইও লা, আগত- 
প্রান্ত নাগরিক সভ্যতার কাছে পরাজিত হুইছ) তুমি প্রতিপক্ষভাবনার ভিতর 
দিয়! একান্ত আরণ্যক সভ্যতার কোলে ঢলিয়া পড়িতে ঢাহিতেছ। তাহা তো 
পারিবে না। আমি অরপা-নগর এক করিয়], বনকে নগরে আনিয়া ও নগরে 
বনে আইমা ধাইব, সনাতনকে নবীন করিয়া! নবীনকে সনাতন করিব। তোমার 
শনাতন্ও চলিবে না, দুর্য্যোধনের "নবীন একান্ত ভোগবাদও চলিবে ল।। 
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তোমাকে ভিক্ষাত্রে ভীবিকা নির্বাহ করিতে দিশ না। তুমি রাজার আন্রই 
খাইবে, তবে তাহা হুনিদ্বার ভোগে সমন্ত বিলাইদ্া, decentraliaভ কৰি, 
হন্ত করিঘ্া। নগরের লভাতা ভোগপ্রধান। তাচাকে ত্যাগের আঙুলে, 
যল্রের আগুনে জালাইয়। বিকেম্ত্রীকৃত করিব, এবং ত্যাশ-প্রধাল আরণ্যক 
সভ্যতাকে আমি নাগরিক লভাতার সহঘোপিতাদ্ধ দেশকে অপ্রবান করিব, 
অগ্রাদ করিব, ব্রক্ষজ্যোতিতে দেশকে জ্যোতি করিব । আমি দারিদোর 
সাধনা শিখাইতে আসি নাই । আমি বেমন ঈশ্বর-ভিথারী, তোমাকে ও তেমনি 
ঈশ্বর-ডিধারী করিব । উশ্বরধা ন। থাকিলে ভিখারিত্বের মূলা কি? আবার 
ভিথারিত্ব না থাফিলেট বা! এ্রশ্বধ্যের সৌন্দর্য্য কোথায়? আমি ‘কৌপীনবস্তঃ 
খলু ভাগ্যবন্তঃ' শিখাইতে আসি নাউ । ভারতেক্ আদর্শ চাষী-রাজ।-বক্ষজ্ঞানী 
জনকের আদর্শ। রাজা রাজা খাকিজা ক্ৌপীন ধারণ করিবে, ফোৌলীনধারী 
কৌপীন পরিয্াই রাজা হইবে ! শিবাজী-রামদাপের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হটবে। 
ভোগ-ত্যান্ট ও তযাগ-ত্যাগীই সত্য বাস্তব ভারতীয় ত্যাগী । একান্ত ত্যাগের 
অস্বে লুকাইযা থাকে প্রচ্ছন্ন ভোগস্পৃহা। ইহাই আমার পুরুঘোস্তম-লভযত1। 
ইহার জনই কুরুক্ফেত্রের বুকে আমার যুদ্ধ আগ্নোজন ৷' 

সর্দার পানিক্কর যে লেদিন বলিয়াছেন, ‘The doctrine of the simple 
life which is presumed to encourage bigh thinking. is but the 
worship of poverty'— তাহ কি অঞ্ছুনেক্স উক্তি দ্বারা ও সমধিত হইতেছে 
না? অজ্জুন সনাতন ধৰ্শ্মের মর্ধ্যাদ! রক্ষ। করিবার উদ্দেশ্যে ভিক্ষা্গ' গ্রহণকেই 
শ্রেয় বলিতেছেন । যে ‘যোগ’ রাজাভোগকে পরিপাক করিঘা আত্ম-প্রতিষ্ঠা 
করিতে পারে না, সে ‘যোগ’ তে! শ্রুরুষ্ণ বলিতে আসেন নাই । শ্রীকষ্ণ 
যোগ-ভোগ সমন্বয় বিধান করিয়াই* ঘোগেশ্বর। রাজয়াজেশ্বর | শরীফ 
উপনিষদের 'ত্যক্রেন তৃকীপৃ)া র ত্যাগের উপরই “‘তুংক্ষ, যাচ্যম্‌’ প্রতিষ্ঠিত 
করিতে অবতীর্ণ এবং ইহাই ভারতীয় সভ্যতার শ্রাণকথা। 

বর্তমান সমল্লে মাচাবাদেন্ বিপুল প্রচারের ফলে যথন যোগ ও ভোগ 
একান্ত পৃথক ধারাম বহিয়া চলিল এবং যোগীর দল ভোগকে নিগৃহীত করিয়। 
যোগের প্রতিষ্ঠা খুজিল, তখন হইতেই নিগৃহীত তভোগঃকাজক্ষ! 
প্রতিশোধ লইবার আন্ত অবসর খুজিত্েছিল। এইভাবে যখন রবীজ্বনানের 
“‘ক্ষুধিত পাৰাণ’-ভূপ ক্ষুধিত এ দেশের আড়বাদ অস্তরে অন্তরে গুন গুমূরিছ্বা 
‘ঝড়ের’ স্পর্শলাভের অন্থ মরিতেছিল্ঠ তখন বিশ্বেশ্বরের স্বাভাবিক বিখালেই, 
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ছত্যোধনের বেশে জড়বাদী পাশ্চাত্য এ দেশের ধাস্মিক অঞ্ছুনের সামনে 
লাড়াইল | জড়ৰাদী পাশ্চাতা আজ এ দেশের উপর ‘cultural conquest’ 
স্থাপন করিয়াছে । ভারতবর্ধ আজ পাশ্চাতে।র চেয়েও উৎকট জড়বাদী । 
পাশ্চাতা ভোগবাদ আসাদের মহত সমাভ-ব্যবস্থাকে চুরমার করিঘ! লি্াছে । 
তাহারই ক্ষীণ চিত্র মাত্র সদ্দার পানিক্কর অস্কিত করিয়াছেন। পাশ্চাত্য 
ভোগবাদ যে তাহার শিকড় কতদূর প্রবেশ করাউয়াছে, ভাহা হলি বাস্তয 
চিত্রে উদঘাটিত করা ছয়, তাহ! হইলে ডারতবর্ষ নিজের মুষ্টি দেখিছ! নিতে 
শিহিছা উঠিবে, বিশ্বাস করিতে পারিবে না ধেইচ! তাহারট আজিকার 
ন্ধপ। মঙ্ক-যান্ভবন্ধোর ভায়ত ও পাশ্চাত্য সভ্াতা-প্রাবিত ভারতের মধ্যে 
আকাশপাতাল তফাৎ হইঘ়া গিয়াডে । ‘Nowhere, in fact, is materia- 
lism so rampant as in India, nowhere is the struggle for 
existence more rigorous, nowhere worldliness and desire 
for advantage over others have greater hold on the people 
than in India’— ‘বাস্তবিক পক্ষে ভারতবর্ধ ছাড়! আর কোপণায়ও জড়বাদ 
এমন করিয়া প্রকট হইয়া উঠে নাউ, কিন্বা কোথাও অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম 
এমন তীব্র ছটয়। উঠে লাই, (ক্াথাম্ও বৈবয়িকতা ও অপরের উপর স্থবিধা 
লইবার ইচ্ছা! এমন করিয়া পাকাপোক্ত আসন বিস্তার করে লাই।” ঠিক কথা। 
পাশ্চাত্য জড়বাদের যাহ] ‘গুণ' ছিল তাহা আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই; 
আমাদের পক্ষে আড়বাদ বিষের ক্রিয়াই প্রকাশ করিতেছে । কিন্ত এ দেশ 
€তা নীলকঠ যোগ্ী-ভোরী শিবস্থন্দরেরও দেশ । পার্ধতী-পতি যোগীন্র 
শিবস্থন্দর এই আরপ্যক-নাগরিক সভাতার সঙ্গে পার্বতা ধারা, আগয-ধারা 
যোগ করিয়। এই সভ্যতাকে সর্ধগ্রালী দৃঢ়তম ভিত্তির উপর দাড় করাঈয়! 
দিয়াছেন । বর্ধমান যুগ বেদ ও আগমের সমন্ব্র যুগ, হরি-হরের মিলনের 
যুগ। শিবস্ুন্দর ও কফণতত্র এই সভ্যতার সাক্ষী ও বিগ্রহ । জড়বাদের বিষ এ 
দেশের শিব-কুষ্ঃই পরিপাক করিয়াছেন । অথচ সাধারণ মাহুঘের মধ্যে এই 
বিবের ক্রি! বী ভৎসক্ূপে প্রকাশিত হয়া পড়িয়াছে । আমরা আজ ন! মহ্থুর 
বুগের,না পাশ্চাত্যের । ‘ভারতবর্ষ অঞ্জুলের মতই “ছন্সংযুডচেত | 

"In India we live in two such worlds at the same time, 
a world of ideas which .we share with the rest of the 
civilised world and another world which in part uncons- 
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ciously and in part consciously we have inherited from our 
past. We believe in individual freedom ; but we also pay 
Passive tribute to astrology and the strange belief that 
stars determine our course of action. We believe in 
material truth of this world, but also talk of Maya. We 
emphasise more and more the necessity of better conditions 
in this lite, but also believe that the true rewards of Karma 
are in the next life. This life in two worlds, this acceptance 
of contradictory ideas gives an air of unreality to the con- 
ditions in India.'—‘আছিকার ভারতবর্ষে আমরা এইরূপ ছুইটী জগতে 
বাশ করিতেছি--একটী আইডিদ্বার বিশ্ব আমরা লমন্ড পত্য জগতের সঙ্গে 
সমভাবে যাহার অংশ গ্রহণ করিতেছি, আর একটা বিশ্ব যাহা আমর সচেতন 
ব। অচেতন ভাবে অতীত হইতে ওয়ারিশস্থত্রে পাইয়াছি। আমরা বা।ক্ত- 
স্বাতঙ্ত্রে বিশ্বাসী, অথচ ফলিত জ্যোতিযের কাছে আমর! মাথা নোগাই এবং 
গভীরভাবে বিশ্বাস করি তে, গ্রহনক্ষত্র আমাদের কণ্দের গতি নিদ্ধারণ করে। 
অমর! বিশ্বের বস্তুনিষ্ঠ সত্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করি, অথচ জগৎ, *মায়।'ও 
বলি । আমর! টু জীবন যাপনের উপয় জোর দেই ; অথচ বিশ্বাস করি যে 
কর্মের ফল ভবিষ্তৎ জীবনে মিলিবে॥। এইক্প ছুইটী বিশ্বে অবস্থান এবং 
পন্-্পরস্পন্ধী ভাবের গ্রহণ আমাদিগের বাস্তব জীবনকেই *অবাতব? করিছা 
ফেলিতেছে ॥' 

কত বড় গুরুতর পরিবর্তন যে মন্থ-যান্ঞবন্ক্যের কাঠামোর ভিতর 
সাধিত হইয়াছে, তাহ! ভাবিলে ভদ্ছবিহ্বল হইতে হুঘ । একাণবস্তী পরিবার 
ভাঙ্গিয়) গিয়াছে, পাশ্চাতেঃর ঢংএ মেঘের! স্থাতস্ত্রোর আন্বাদনে পথে 
বাহির হইয়াছে, প্রতিলোম বিবাহ জ্ঞাতসারেই চলিতেছে । সমস্ত 
শান্ত্রব্যধন্থা ভাজিছ! দিয়া “লাঠী এক স্বামী খাকিতেও অপর স্বামী গ্রহণ 
কনিতেছে_-এইক্প দৃষ্টান্তও বিরল নহে । সমস্ত সমাজ-বাবস্থা ভিতরে 
ভিতরে ভাঙ্গিয়া চুর্শ-বিচুর্ণ হইছ্াছে। অথচ আঘর্ষরা Iনর্ব্বাক দ্ৰষ্টা মাত্র । 
চোখের উপর মি) এমন লব বিকৃতির ছবি চলিয়। বাইতেছে, , যাহা 
মন্ত-যাম্তবন্ধোর দেশের উপর মহ) - অনিষ্টপাতের সম্ভাবনাই আনি 
দিদ্বাছে। kg ig 


উজ্জ্লভারত [৯ম বৰ্ষ, ১ম সংখ্যা 


এখন উপায় ? সর্দার পানিন্কর যত সহ যুবকদের উপর এই সমন্বত্ব 
সমাধালের ‘ভার’ (52518) দিহু! সমাধান চাহিতেছেন তত সহতসাধা 
ইহা নয়। সমশ্যা যখন গভীরে, সমাধানও খুজিতে তইবে অতি গভীবে। 
প্রথমে ভারতবর্ষে এমন একটী দার্শনিক বিপ্রবের প্রবর্্তল করিতে হইবে, 
যাহার ভিত্তি হইবে স্থিতি-গতির সমস্ত, জ্ঞান-ভক্কি-কর্দ্দের সমস্থ, আ।দর্শ- 
বান্ডবের সমন্থয়, মায়-ত্রঙ্ষের লমশ্রস্ব, নর-নারীর সমন্বাতস্ত্রা। ভারতবর্ষে 
যেদিন দার্শনিক দো-টালাব মধো ফেলিঘ| দেওঘ]! হইয়াছে, একদিকে অজড়- 
সভাতার স্থিতির টান ও দুর্ধ্যোধন-সভ্যতার গতির টান ধখল সমভাবে 
তারতবর্ধকে টানাটানি করিতে লাগিল, তখন হতেই বিপদের ক্র়পাত 
হইল। যদি এমন দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহার মধ্যে continuity-র 
উপাসক শঙ্কর ও ৫155097১631)01165-র প্রচারক বুদ্ধ খোল! প্রাণে সমস্বিত 
হইতে পারেন, হি দর্শন শাস্ত্রে ক্ষণ ও সনাতনের সমন্বয় সাধিত হুম, তবেই 
বটে ভারতীঘ নৃতন সভ্যতার পত্তন হবে । তাহার পর আসিবে এই নৃতন 
বৈপ্রবিক দর্শনের ছ-াচে নবধুগের স্তিশাস্ত্ প্রস্তুত করার ঘুগ ৷ এই দর্শন ও 
তাহার কার্ধ্যাত্মক রূপ এ স্মতির বাবস্থাক্ে ঝড়ের মত জনসাধারণের মধ্যে 
ছড়াইটয়া দিতে হইবে সাহিতি)ক, কথক, সঙ্গীতত্ত, ধাত্রাওয়ালাদের মারফতে । 
লাহিতা ও সঙ্গীত দর্শন প্রচারের উপযুক্ত বাহন । শ্রীকষ্ণও গানের ছন্দে গীতা 
প্রচার ফরিয়াছেন। তখনই বটে প্রাচা-পাশ্চাতা সমন্বস্ব আরণ/ক-নাগরিক 
সভ্যতার প্রতিষ্ঠা! বাস্তব হইবে । ভারতবর্ষ এই স্থষ্টির ভিতর দিয়াই বিশ্ব- 
ভারত, উজ্জ্বল ভারত রূপে গড়ি্া উঠিবে । '‘উজ্জলভারত’ পত্রিক! এই 
আদর্শফেই ঘরে ঘরে হন করিয় লইয়! বাবার আন্ত সঙ্ধল্পবন্ধ । সমগ্র 


পুকুষোতম জয়যুক্ত হউন । বৈ 
বন্দেমাতরম্‌ 


মহাত্মা 
ঞীসুহ| দেবজ্। 
হে মচাত্যা! জাগো আরবান 
আতির হৃদঘ-মাঝে। 
করে এক শুভ'দনে ভারতের কোন 
অখ্যাত অজ্ঞাত কোণে জম্ম তব 
কাও লাধলাগ দেবত। পাঠাল দূত 
সেকিজ্ঞানে কেউ? 
ব)খিত নিক্ছিত জাতি সেদিন দস্তের পানে, 
নতাশর লক্্ম। অপমানে, 
হাবাছেছে আপন মচিম। 
ধূলিসাৎ সকল গরিমা ॥ 
মাঝে মাঝে বেদনার নিবিড় পীড়লে 
উহিগ্তাভে জলি 
বিদ্যুত শিখার মতো 
বিদ্রোছের তীত্রতেজ 
দহিতে সকল পাপ । 
ছিল্ল করি অস্কায়ের বাধন শৃন্খল 
বার বার তুলেছে ঝঞ্চনা, 
দৃঢ়বন্ধ কারার কবাট 
ভাঙিবারে আঘাতে আঘাতে 
হানিদ্থাছে বারদ্বার সবশক্তি দিয়া 
চুৰ্ণ করি আপনার দুর্বল পঞ্জর 
নব নব তরুণ জীবন । 
ঝরিঘাছে কতো রক্ত! কতো! দীর্ঘশ্বাস হাহাকার 


কতো জননীর । 
শৃষ্ভঘরে তপ্ত অশ্রু তরুণী প্রিম্ার » 


মিশেছে মাটিতে । কাপিঘা উঠেছে ধরা ॥ 


উজ্জলভারত [৯ম বধ, ১ম সংখ্যা 


স্বল্ন-স্বার্থজী বি যতো ভিক্ষুকের দল 
ব্যর্থ করি সে সাধন! বলি দিরা 
নিজেয় ভাযেরে 
নিচ্রের মায়ের বুকে হানি তীক্ষ শেল 
ক্ষুড়াছেছে আপনার কলুষ সক ॥ 
হে মহাত্মা! সেদিন সংসার পথে বাড়াতে চরণ 
চাছিলে জগত পানে 
রহিল সংলার-ধর্ম পশ্চাতে পড়িয়া 
সেবাধর্ম করিলে বরণ । 
বিযরামবিদ্ধীন কর্মে যুক্ত রছি তবু 
ধ্যানী চিত্ত তব 
তপ কা করিল স্থরু । 
দ্ৰষ্টা তুমি হে মহাত্য৷ ! 
প্রতি মানবের অন্তরের প্রতি ক্ষৃত্র কোণ তোমার দৃষ্টিয় কাছে 
খচ্ছ হয়ে ওঠে । 
ছিংলার দারুণ বিব, 
প্রতিষেধ অন্িংসা তাহার 
হলে! আবিষ্কার ॥ 
প্রাণে আলি আলো মশাল 
দিলে ডাক জগতেরে, এলে নেমে 
আপন দেশের মাঝে, 
* দেখালে নৃতন পথ। 
দিশাহারা বাক/হারা অলংখ্য হাদঘ্ 
শুনিল সে ডাক! 
দিল সাড়া দেশে দেশে কুটিরে কুটিরে 
*_ নিপীড়িত বিদলিত--চিন্স অভাতন 
ফেহু রহিল না বাকী, 
পাশাপাশি দাড়ালো আলিয়া 
বিস্ময়ে চমঞ্চি সৰে ভাবে একী দেখি! 


মাঘ, ১৬৬২] মহাত্মা 


এতো! ভাই এতো বোন এতো বন্ধু কোখা ছিল 
এতো দিন? 
এতে! কাছে এতে| পর এতে! আত্মঞ্জন 
কি ছিল না তো জালা? 
আজি এক ডাকে সাড়া দিয়ে উঠে 
দাড়ালে। আসিয়া 
এক দুঃখ এক ব।থা একই অপমান EX 
একটি আালোফে আজ পড়িদ্বাছে ধরা! 
এ আলো সতেঃর আলো 
মানবচিত্তের চির কামনার ধন ॥ 
‘আর নাছি ভয় 
হানো। বস ছে দণিত 
মৃত্যুরে করিনা ভয় । 
মৃত্যু দিয় যুগে যুগে জীবনেরে নিঃশেষ করিতে 
কবে কে পেরেছে? 
হানো মৃত্যু বলগব্ধণা, সত্য রবে বেচে 
তুচ্ছ করি ছিংলার আঘাত 
অহিংলার অক্ষয়» কবচে। 
নিভে যাবে বজ্াগি তোমার । 
আনি তার পর একদিন খুলে ছেল 
লজ্দাকর বেশ 
বীবলের সত্য রূপে শান্ত শিগ্ধ নিত্য দীপ্ত 
প্রাণন্্ধ উদিবেঁ যখন 
* দেবে আলিঙ্গন 
আপনি আসিয়া 
বিশ্ব মানবেনে ৪” 
হে মহাত্মা! সে বাণী তোমার 
ধ্বনিয়া উঠিল যবে 
ভারতের তপোবনে প্রথম খিল মনে 
প্রতিভাত মস্ত্রের মতন 


উজ্জল ভারত [ নম বর্ধ, ১ম সংখ্য? 


আগত বিম্দস্বে স্ন্ধ! 
ভ্রাতাভমী মাতাপিত] প্রেমিক-প্রেমিকা 
শিহরিয়া উঠেছিল । 
ভালে। করে বুঝিবার চেতন! চিত্তের 
আগেনি তখলো । 
শুধু জেনেছিল মন 
জানিতে যা চাই 
তাহা এই । শুভ এই । এন্ট তো কল্যাণ? 
ইহার সাধন। অন্তরের অস্তন্ডলে স্বথধ ছিল চিরকাল 
ঘমোহ-মুক্ধ সর্ব মানবের । 
তাই 
কখনো কবির ক, কখনে! সঞ্জাসী উঠেছে ফুকারি 
শুনিয়াছে জনগন উদ্েল হৃদপে 
মুহূর্ত থমকি ॥ 
তে মভাত্মা! তুমি আপনি নামিয়া আসি 
শোণিত পিচ্ছিল পথে 
রক্ত আখি দানবের উপেক্ষি ভ্রকুটি 
ডাক দিলে জনে জনে, 
মানিলে না কোনো! বাধা 
ছিধাহীন দৃঢ় পদে চলিলে সম্মুখে । 
পিছিয়ে পড়ি ক্ল মোরা, তুমি হলে অগ্রসর । 
ভাঙাচোরা উপল্‌ বিক্ষিশ্র এমন বন্ধুর পথে 
এতো! দ্রুত চলিবার ছিল না সাহল। তাই 
দুর্বল প্রচেষ্টা দিয়া-_ত্তোষারে দিলাম বাধ! 
মুক্তির পথের যাত্রী । গেলে চলি নিংশক্ক নিক ॥ 
* মানবের মন 
আপন কল্যাণে চিনিতে করেছে ভুল-_যুগে যুগে এমনি করিদ। 8 
আলো তাই পদে পদে স্থাকে লে দাড়ায়ে 
হাভ ধরি দ্বিধ! ও ছন্দের & 


মাঘ, ১৩৬২ ] মহাত্মা 
তাই ডাকি আজি 
জাগে! আরবার। 
মোহ-গ্রন্ত ভীত আর্ত সংশছিত জীবনে 
ক্ষৃত্র স্বাস চূর্ণ করি। লুন্ধকের ছল 
শতধা বিচ্ছিল্ হোক 
স্থখোদয়ে মেঘের মতন । 
আরবান জাতির হদছে 
জেগে ওঠো হে মহাত্মা! 
তোমার সত্যের পথে দাও তারে ডাক ॥ 





“সমগ্র যিশ্বের কর্শ্মক্ষেত্রকে শিবত্ব দিয়ে সত্য ও সুন্দর ক'রে তুলতে হবে, 
ইহাই বর্তমান যুগদেবতার আশস্বাণী। ভয় নেই, স্বর্গ থেকে অতীতের 
সব সাধনা তোমার বলাধান কচ্ছেন, আর ভগবান তোমার কর্ণধার-_শুধু 
মরণ সম্বল ক'রে তোমায় এগিয়ে যেতে হবে । তোমাকে দিয়েই হুবে-_ 
এ অভিমান বৰ্জন ক'রে প্রয়োজ্জন হয় নিজের মরণ দিয়ে তার অভিপ্রায় 
লিন্তির পথ সাফ ক'রে দিয়ে যাও । দুঃখ কি? মরণে যদি তারই বিশ্বে 
তারই হৃদদখানি স্পন্দিত হতে থাকে, তাই ত তোমার আনন্দ !' 


_ প্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত । 
( উচ্ছল ভারত £ পর্ব পর্য্যায়_১ম বর্ষ, ২৭শ সংখ) )। 


ও 


£2৭140 


মানভূম জিলা৷ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে 
প্রধান অতিথির অভিভাবণ * 


ভ্রীদক্ষিণারঞ্জন বন্থ 


সকলকে নমস্কার, 

মানভুম জেলা সাহিত) সম্মেলনে আমার মত লগণাও যে আহ্বান 
পেয়েছে, বঙ্গভাষাভাবী মানকূম ঞেলাবালীদের হৃদছের বিশালতারই তা 
পরিচায়ক । তাদেরকে সেজস্টে আমার আত্তরিক রুতজত1 জানাই । 

সাছিত্যর জন্মলপ্র আজও নির্ধারিত হঘ়নি__ছ ওয়! সম্ভবও নয়। লিখিত 
সাহিতোর আদি আছে। কিন্তু অলিপিত সাহিত্য অনাদি মুখে মুখে রচিত 
হয়েছে সে সাহিত্য । আমাদের স্বতি-শ্রুতি তারই পরিচয় বহন করছে। 
সমষ্টিগত কল্যাণবোধ থেফেট লাছিত্যের স্ুষ্টি। প্রাত্যহিক যান্তয 
জীবলের ধরাছোয়ার বাইরে যে মানল জীন তারই তাগিদে সাছিত্যের 
আবিষ্কার । ভারতের তথ! সমগ্র বিশ্বের সর্বপ্রথম লিখিত সাহিত্য জেদ) 
ভারত-'আত্যার আনন্দঘন কল্যাণবাণীর প্রথম বাঘ্ময় প্রকাশ ঘটেছে এই 
খদেদে । তারপর জীবনের গতিপথে নতুন নতুন প্রশ্ন এসেছে, এসেছে উত্তর ) 
এট প্রশ্রোৱরের ভিত্তিদ্কে স্বষ্টি য়েছে উপনিযদ। তারও পরে এলেছে 
মঙাকাব্যর ঘুপ-_যাছুষের জী বন-সমস্ডা নানাভাবে স্রপায়িত হয়েছে রামায়ণ, 
মহাভারতে । লোক-কল্যাণের সেই ধারাকে ধরেই বাংল! সাহিত্যেরও 
ক্রি । + টা 

পুপাতোয্া গঙ্গোত্রীর মতোই বাংলা সাহিত্যের উতিহ1সের ধার! কালপ্রবাহী । 
এক হাজার বন্ধরের পলিমাটিতে এট সাতিত্যের পললভূমি পরিসিঞিত । 
রাষ্রীয় উত্থান-পতনের মাবাখানেও বাংলা সাতিতোর অখে।ট ভারতের এই 
প্রান্ধীয়ভূমির প্রাণশক্তি পরিচয় চিহ্নিত রছেছে । তাম্ত্রিক সিদ্কাচাধগণের 
সান্ধ্যভাবাত রচিত চর্যাপদ বা! বৌন্ক গান উচ্চারিত হয়েছিল আদিযুগে । 
পরবর্তী যুগে কবি জন্তদেব, বিস্যাপতি, চণ্ডীদালস, গোবিন্দ দাস প্রমুখ বৈক্ণব 


77-77-7777 নি লে সিসি 
= অষ্টাদশ বার্খিক অধিবেশন, পুরুলিল, ২৫শে ডিসেম্বর_১৯এ৭ | 
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কবিকুলের অমর লেখনীতে বাংল। সাচিতে।র কাননে পুম্পিত সৌরভ আমর! 
উপভোগ করেছি। বৈষ্ণব কাব্যে বাংলার হুদয়ের যে আর্তি গীতি কবিতা 
শাশ্বত সত্যের আলোকে প্রতিভাত, মঙ্গল কাব্যের কাহিনীতে চাদ স্দ্যগর 
বেহুলার সকরুপ জীবলনাটেয, ফালকেতু দুল্পরার দৈনন্দিন আবলঘাআর ঘাত- 
প্রতিঘাতে, গোপীচাদের গানে স্বারেক বাংলাদেশের পরিচয় আমরা পেছেছি ) 
মধ।ঘুগের বাংল! সাহিত্যের এই পরিচিতিতে ব্মামর! ঘনিষ্ঠ হয়েছি সাধারণ 
মানুষের সঙ্গে। তাদের দুঃপ ম্থখের সঙ্গে বাংলা দেশের হৃদখেক সম্পর্ক 
চিরকালের । বাংল! সাততাকে তাই বাংলার আলজীবনেরই চতিহাসন্গশে 
পরিগণিঠ করা যাম। এট চাততালের আরেকটি ইবশিষ্ট্য আমাদের চোখে 
পড়ে, ত। হলে! বাংল। সাহিত্যের ভারতপস্থী সাধনা । এ সাহিত্যে কোনে) 
খণ্ডকাল বা খণ্ডজাতি ব্ধিত নচ। এ বেদনা, এ সংক্ষোভ সমস্থ ভারতের 
হয়ে কথা কমেছে । আলমদ্র তিমাচলবিধ্বত ছে পুপ্যত্বৃমি ভারত, থে ভারত 
অনাদিকালের, সেই মহতের প্রতিচ্ছায় বাংলা সাছিতেয প্রাচীন যুগ খেকেই 
প্রতিফলিত { বাংলা সাঠিত্য তাই ভারতের অন্তান্ত অঞ্চলকে পথ 
দেখিয়েছে, উচ্চতর আভিজ|ত্ নয়, তাদের অব্যক্ত বেদনাকে রূপ দিছে, 
আশা-আক্াতক্ষাকে সামনে তুলে ধরে। বাংলা সাহিত্যের এই সর্বজনীন 
আবেদনের মূল কারণ তার উপাদানে দেশের বৃহত্তর জনসমন্টির প্রভাব ও 
আীবন-এষশা। বাংলার লোককাবো ও গাখাঘ সাধারণ মাহুষের মর্মবেদনা, 
আশা-নিণাশার কাহিনীই হপাগিত হয়েছে । বাংলা লাহিত্য তাই বাংলার 
জীবনের লাহিত্য, সমবেদ্নার সাহিত্য । ব্রষ্ট্রশক্তির আঘাতে বাংলাদেশ 
বহুবার ছিশ্ব-বিচ্ছিন্ন হয়েছে, ঘটেছে তার ভৌগোলিক পরিবর্তন, মসনদের 
রূদবদল। কিন্তু বাংলার গ্রাম-গ্রামাস্তে ুজনধর্মী' শিল্পীর কণ্ঠে তখন ধ্বনিত 
হয়েছে প্রাণশক্তি জয়ের আহ্বান । মৃত্যুকে সে করেছে তুচ্ছ, শংকাকে করেছে 
নিরলল । আর এক দিকে দেখতে পাই বাংলার আউল, বাউল, কবিয়াল, 
সাইলন্মদের কাবাসঙ্গীতে এক পরম লমস্থছের সাধনা । বিচ্ছিল্গতার মধো জা, 
বিভেঙের মধ্যে সাদুজ্য সাধনের পবিত্র মস্ত্রোচ্চারণ । এরাই বাংল। সাহিত্যকে 
লাধনার পধায়ে উদ্বীত করে গেছেন। লালন ফকির কিংবা রামপ্রলাদ, 
আপ্ট,লী ফিরিজ্ি কিংবা দাশর'থ রায়ের লোকান্রত কাব্য সাধনায় বাছলার 
আর এক গরিঘলী রূপ চোখে পড়ে, থে সুপ“পরবর্তী যুগে রবীঙ্ছনাথকে মোহিত 
করেছিল। i 


a৪ উজচ্জবলভারত [লম বর্ষ, ১ম সংখ্য! 


উনবিংশ শতাব্দীতে এসে বাংল! সাহিত্যের এক নধযুগে উত্তরণ হল। 
উনবিংশ শতাব্দীতেই বাংলাদেশে রেণেসার আবির্ভাব । যদিও ইউরোপের 
তুলনাদ্ব তা বিলম্বিত এবং আংশিক । এই রেণেলার প্রথম স্বাক্ষর উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রারস্ডে বাংলা গন্য সাহিত্যের প্রবর্তনে। যুগপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র, 
সুগপ্রবক্কা রামমোহন ও খন্ষ বক্ষিম5শ্দ্রের লেখনী মাধমে বাংলা সাহিত্যে 
ব্বর্ণভূগের দ্বারোন্মোচন হল । এলেন মঘনাদ-বধেব কবি জ্রমধূস্থদন । বাংল! 
কাব্যনিকুণ্ডে মধুকপের আবির্ভাব । এ যুগেই আবার আমরা পেলাম বাংল! 
সংবাদপত্রের অগ্ততম প্রবর্তক ঈশ্বরচন্দ্র সগ্তকে তার সংবাদ প্রভাকনের 
মাধ্যমে । বাংলা সংবাদপত্র যে বাংলা সাহিতঃকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে 
তা" অনন্বীকার্থ। তলা সাংবাদিকতায় বঙ্গ পাহিত্যাকাশের চন্তর-স্বর্ধ 
বস্ষিমচন্দ্র ও রধীন্দনাথের স্মমর দানের কথ৷ স্মরণ করে সাংবাদিকমাজঞেই গোৌজব 
বোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলার নুয়, এমন কি ভারতবধেরও নঘ্র-_লমগ্র 
পৃথিবী নতুন আলোকের সন্ধান তপেছেছে ববীন্্-লাহিত্যোর মাধ্যমে । রবীল্ 
পরবর্তী দুগে বঙ্গবাদীর মন্দির-প্রাঙ্গপে সমাগম ঘটেছে বহু সাথকের। 
যুগদর্মেরট এই পরি6য়। বাংলা সাতিতে)ক। জয়যাত্রার পথে বহুজলের এই 
সাধন] হতে! পরম সিক্ষিরউ ছ্যোতক । 

বাংল। গপ্থের ললিত কঠোর পদবিক্ষেপে ভারতের জাতীয় চেতনার মুখয় 
উন্মেষ । বাংলার লুপ্ত পৌরুবের জাগৃতি ভারতের চেতনারই নব জাগৃতি। 
বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতি সে দিক দিলে সর্বভারতীঘ্র মর্ধাদার অধিকারী । 
অবশ্য বাংলা সাহিত্যে চিরকালই প্রাপপর্মের বিজোহ দেখা গেছে। বাংলাদেশ 
কোন প্রথাকেই লনাতন বলে মনে নেয়নি । আধ সভ্যতা, বৌদ্ধ সভ্যতা 
কোনো কিছুকেই বাংলাদেশ সহজে গ্রহণ করেনি । এই হিস্রোহী মনোনবৃত্তি 
বাংল! সাহিত্যকে গতিচঞ্চল করেছে তার ভৌগোলিক সীমান্তে এনে দিঘ্রেছে 
সমুদ্র-কল্পোল। এই বিদ্রোহের স্থর সাহিত্য থেকে সঞ্চারিত হয়েছে জীবনে, 
কল্পনা থেকে বাস্তবে । চিত্তের এই বিজ্রোহই বাংলার বৈশিষ্ট্য । সত্যকে 
মানি আর কিছুকে মানি ন!-_-এই যে মনোবৃত্তি, বাংলার হৃদছ্রের এই ভাষা 
তান্ত সাহিত্যের মুক্ুরে প্রতিক্চলিত। আপনাদের এই মানভূমেও তার স্পর্শ 
লেগেছে, বাংলার হৃদয়ের আন্ুরণন উঠেছে এখানে । মানভূমের ভাষা ও 
সংস্কৃতির দাবী তাই কবির জোরে ওঠেনি, উঠেছে তার টুহ্থ গানের মাধাসে, 
সরস ভাবা ও সাহিতোর মাধ্যমে? 
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বিরোধের নয়, বন্ধুত্বের বাণীবাহী বাঙালী | তা! সত্বেও বার বার সে 
বিত্রোহ করেছে বৃহত্তর কল্]াপের আহ্বানে । ভারতের জাতীয় এ্রক্যের 
বনিয়াদ লে গড়ে তুলেছে, স্বাধীনতার স্বর্ণবেদী প্রতিষ্ঠার আত্মহলি দিয়েভে 
দধিচীর মত্তো! অস্রানবদনে। এই তার প্রাণধর্ম। আর তা যথখার্থভাবে 
প্রতিবিস্বিত ভচেছে তার সাহিত্যে, শিল্পে, ভাস্কর্ধে। আপনারাও বৃহত্তর 
বাংলার অধিবাসী । আপনারা বাংলা সাহিত্যের, বাংলার প্রাপদর্মেরই হু 
পরিচয় দিয়েছেন আপনাদের মাতৃভাহার, মাতৃভূমির সংস্কৃতির আন্দোলনে । 
আপনাদের আপ্র কামনা করি। আপনাদের জয় আমাদের সকলের জন _ 
কল্যাণবোধের জয় । সে জদ্গতণাহ্থিত চোক । জছহিন্দ, | 





“মানুষ নিজেকে যতই ব্যাড করতে থাকে, ততই তার অহংকার এবং 
বাসনার বদন কেটে যা ।------ এমনি করে গৃহী হবার অস্টে, সামাজিক 
হবার জন্তে, শ্বাদেশিক হবার জন্তে মাহুযকে শিশুকাল থেকে কী সাধনাই 
না করতে হয়।------ পরিবারবোধের চেয়ে সমাজবোধে, সমা বোধের 
চেছে স্ৰবদেশবোধে মান্ুধ এক দিকে যতই বড়ো হয়, অন্ত দিকে ততই তাকে 
আত্মবিলোপ-সাধন করতে হুল । এইক্ধপে নিজের এ্ক্যবোধের 
ক্ষেতকে ক্রমশঃ বড়ো করে তোলবার চেষ্টা__-এই ছচ্ছে মনুস্যত্বের চেষ্টা) ।” 
_-শান্সিনিকে তন, পৃঃ ৪১-৪২ 





জ্যোতির্ময় 


(একাক্কিক। ) 
ভ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


[ এক স্ুরম! অট্রালিকার বৃহৎ কক্ষ । একপাশের সোফায় বৃদ্ধ দীননাথ 
ও অমিতা উপবিষ্ট । দীননাথবাবুর মুখে অস্থিরতার ছাপ । নাতনী অমিত? 
দাছুর একখান! হাত নিজের একহাতে রেখে আর একহাত বুলিয়ে দিচ্ছে? 
প্রৌঢ় অশোকবাবু সোফায় হেলান দিয়ে উদাল নেত্ঞে চেয়ে আছেল। 
অশোকবাবুর যুবক ভ্রাতা অলক ঘরের মধ্যে যেন ছটফট করে বেড়াচ্ছেন__কখনও 
এ-লোফ।য কখনও সে-সোফাছ উপবেশন করছেন । বৃহৎ কক্ষটির দু'পাশে দুটি 
দরজ। দিয়ে অপেক্ষাকৃত ক্ষুপ্র ছুটি কক্ষের অভ্যন্তরভাগ দেখ। ঘাচ্ছে। ডান 
দিকের কক্ষে অশোকবাবুর পত্রী রোগশয্যার শয়ান--স্থনীত! মালের মাথায় 
হাত বুলিয়ে দিচ্ছে । ব দিকের কক্ষে অশোকবাবুর রুগ্ন শিশুপুত্র ক্রন্দনরত । 
দীপিতা তাকে কোলে করে ভোলাবার চেষ্টা করছে । তিনটি কক্ষের আলো! 
স্তিমিত । সমগ্র বাড়ীতে একটা থমথমে ভাব । €দঘাল-ঘড়ির টিক্‌-টিক্‌ শব্দ 
যেন জোর শোনা যাচ্ছে ।] 


দীননাথ £ আপো!ট। আজম এত কম লাগছে কেন অমিত? 

অমিত! £ না দাছু, হল-ঘরের আলে! তো কম করা হুয়নি। 

দীননাথ ২ তা হবে, ভাল নজর হয না তো ভাই, বুঝতে পারিনা । 

অশোক : খোলা বারান্দাটায় গেলে, হত না। অলক, বারান্দাদ্ন যাব ন! 
এখানেই থাকব ঠিক কর দেখি। , 

অলক £ এখানে থাকাই ভাল। লারা সপ্তাহটা খুটি হয়েছে । ভয়ানক 
জলে! হাওয়। আর বেশ ঠাণ্ডাও লাগছে । 

অনিতা : তাহ,লইবা। আকাশে আত তারায় তারায় ফুল ফুটে রয়েছে । 

অলরু ও, আকাশের তারা । তাতে কি! 

দ্বীননাথ : না মিতা, আমাদের এখানে থাকাই ভাল। কখন কি হম বলা 
যায় লা। 
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অশোক 


আর এত ভাববার কিছু নেই বাবা। বিপদ কেটে গেছে । 
মাধুরী এঘাত্রা রক্ষা পেছে যাবে । 

আমার মনে হচ্ছে অশোক, মাধুরী-ম। আর সেরে উঠবে না । 
আপনি কেন ও কথ! বলছেন? 

আমি মাধুকে কথ। কতে শুনেছি । কিন্ত লে-কঠে তে! জীবনের 
ধ্বনি নেই । যেন ওপাবের ডাকে সাড়া দিচ্ছে সে। 

কিন্ত ডাক্তারর। তে! দেখে নিশ্চিত হয়ে বলে গৈছেন যে, আমর! 
এখন নিশ্চিন্ত হতে পারি। 

তুমি তে! ভালই জান দাদ ঘে, তোমার শ্বশুরমপায় অনর্থক 
আমাদের ভয় পাইদ্রে দিয়ে থাকেন । 

তোমর! ততো জান বাবা যে আমি এই ছিনিষগুলো। ঠিক 
তোমাদের মত দেখতে পাই নে। 

আপনার তাহলে আমাদের কথায় বিশ্বাস কর! উচিত, কারণ 
আমর] দেখতে পা । আজ বিকেলে বৌদিকে বেশ সুস্বই 
দেখাচ্ছে । তিনি এখন শাস্ত হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়েছেন । বহুদিন 
পরে শৌভাগ্যক্রমে আজ একট) স্বন্ডির নিঃস্বাল ফেলবার মত, 
একটু আরাম করবার মত সন্ধ্যা প€ওয। গেছে। আর তাকে 
আমর বিন! কারণে নষ্ট করতে বসেছি । আমার মনে হয় 
আজকের সঞ্ষটেট! আমর] নিশ্চিন্ত হয়ে কাটাতে পারি । 

সে কথা সত্যি! মাধুর এবারকার অন্থখ আরস্তভের থেকে আজ 
এই প্রথম আমি আপনাদের সঙ্গে, আমার এই আদরের 
মেয়েদের সঙ্গে সজ হয়ে মিরবার সময পেলুম ৷ 

বাড়ীতে যখন অন্থথ-বিস্বখ্ করে, মনে হুদ্ব যেন কোন অবাঞ্ছিত 
আগন্ধক পরিবারের মধো আশ্রয় নিষেছে__তাকে আমর! মনে- 
প্রাণে চাইনা, কিন্ত তাড়াতেও পারিনা । 

তুমি ঠিকই বলেচ অলক ৷ 
আজকে তো তোমরা আমাকে আমার মাধু- -মা’'র কাছে লিয়ে 
গেলে ন।। তোমরা বলছ ভালো আছে সে, আমি একবার 
দেখবে) ন! বাবা? hh 


জ্বাপনি তে! জানেন, ভাক্তারের নিব্ধে আছে। 


bl 


দীননাথ 
অলক : 
দীননাথ 
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উজ্জল ভারত ৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


তা হবে ॥। জানিনা কি হয়। দয়াময়, রক্ষা করে।! 
আপনি অলক এড ভাবছেন । আপনি স্থির হোন। 

স্বির হতে পারছি না যে বাবা! আজ কোথাছ ঘেন একটা 
বেস্থরেো। তারের ধ্বনি কালে এলে লাগছে, আর আমি নিজেকে 
স্থির রাখতে পারছি না। (দক্ষিণের কক্ষের দিকে অঙ্গুলি 
নিপ্দেশ পুর্ববক ) মাধু আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছে নাতে? 

না সে ঘুমুচ্ছে। তবু আমাদের জোরে কথা বলা ঠিক হবে না। 
(বামদিকের কক্ষ দেবাইন: ) থোক! কেমন আছে? 

সেও ভালই আছে আজ্। 

তবে এত কাদছিল কেন লে? 

নার্স এখন নেই কিনা । দীপু খোকার কাছে আছে। 

( অমিতার প্রতি ) হ। তো ভাই, খোকাকে একবার দেখে আয় ॥ 
( অমিতা চলিঘ্াা গেল ) নাস” গেল কোথা? 

অনেকদিন ধরে রাত জেগে জেগে বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বলে 
আছ সে একটুধানি বিশ্রাম নিতে গেছে । খোকাও আজ একটু 
ভাল আছে । তবে ভাল-মন্দের স্থবিরতা লেই। এই ভাল এই 
খারাপ। যেন পল্মপাতার উপর জলবিন্দুর খেলা। যতক্ষণ 
আছে মুক্তোর সৌন্দধ্য ছুটে আছে। আবার কখন যে মিলিয়ে 
যাবে তারও ঠিক নেই। 

ঠিক বলেছ অশোক, এই পদ্মপাতার খেল! নিয়েই জগত । অথচ 
তাকে কেন্দ্র করেই এত হালি এত কান্না । এই যে মাধু, এই যে 
খোকা, এই যে তাদের বেঁধে রাখবার জন্যে আমাদের এত 
আছ্োজন, এ যে সফল হুবে তা কি কেউ বলতে পারে অশোক 


তবু তো চেষ্টা করতে হবে। তি ৬ 
তা তো করবেই, করতেই হবে। তা না হুলে খেল] যে জমবে 
না। 


আপনার ও ছেখালি বুঝি না আমি । মান্য তার সামর্থ্য অন্যা্ধী 
কর্দকরে ঘাবে। তার সামর্থয অন্ুঘাদীই হারজিত হবে। 

তুমি ঘা বলছ, আমরাও যৌবনে লেট পুরুঘকারের কথাই 
বলতুম। এখন আর বলতে পারি কই । এখন ভাবি অনৃষ্টে 
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যা আছে তাই হবে। মাধু বা খোকার কপ তাই স্মামাকে 
তোমাদের বিশ্রামের সন্ধায় ব্যাঘাত ঘটাতে বাধ্য করছে । 
আপনি মিছিমিডি কষ্ট পাচ্ছেন। আপনাকে একটা আনন্দের 
খবর দেওগা হচনি। আমাদের দিদি আক্গকে বৌদিকে দেখতে 
আলবেন। 

আসবে তোমার দিদি? বড় আনন্দ হল অলক । তোমার 
দিদি মাধুকে অত্যন্ত ভালবালত ৷ কিন্ক অশোকের সঙ্গে বিয়ে 
হবার পর তোমার দিদি আর বাপের বাড়ী আসে লা। বড্ড 
আঘাত পেয়েচে সে। এত বড় কুলীনের বংলে অসবর্ণ বিবাহ! 
তা পাবারই কথা) তবে আমি জানতুম দিদি তোমার রাগ 
করে থাকতে পারবে না। বড় ভাল মেরে সে। 

আজ্জকাগকার দিনে আন জাতের বড়াই করা ভাল দেখায় না। 
দিদি এখনও সে যুগে পড়ে রচেছে। 

তা কি করে বলব অলক! তোমার দিদি তো। শিক্ষাদীক্ষায় এ 
যুগের পের! মেয়ে । আমারই ছাত্রী তো সে। অক্ষে যে 
মেছেদের মাথা এত ভাল হতে পারে তোমার দিদিকে পড়াবার 


আগে আমি ধারণাও করিনি কোন দিন। আহা, আসবে লে 
আজ? 
হ), আসবেন, আমাকে কথ! দিয়েছেন । বৌদি তাকে দেখবার 


জঙ্তে বড্ড অস্থির হঞ্ছেছেন কিন! । 
আজ আমার কিছুই ভাল লাগছে না, অলক। মালতী এলেও 
অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারি । কি জানি কেন, আমার মন যেন 
বলছে আজকের সদ্ধেটা কেটে গেলে হছ। 

( অমিতা পাশের ঘর থেক ফিরে এল) 
খোকা প্টমন আছে মিত? 
খোকা ঘুমুচ্ছে, খু-ব ঘুমিয়ে পড়েছে । 
দিদি কখন আসবে অলক? 
ন’টা থেকে দশটার মধ্যে! 
€দেঘালের ছড়ি দেখিয়া ) ন'’টা তে! বেজে গেছে। অমিকা, 
জানাল! দিয়ে বাগানের স্তান্ডাটাদ্র চেয়ে দেখতো মা। কেউ. 
আসছে বলে মলে হচ্ছে যেন। কিছু দেখতে পাচ্ছিস? - 


অমিতা ঃ 
অলোক £ 
অমিত! ঃ 


অলক ঃ 
অমিতা ঃ 


দীননাথ £ 
অমিত! £ 
অলক £ 


দীলনাথ হ 
অমিত] £ 
দীনলাখ £ 
অমিত! 


অলোক : 


অমিত! £ 


অলক : 


অশোক $ 
অলক : 
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(জআানালাতে গিয়া ) ন! বাবা, কারুকে দেখা ঘায় না তে! । 
বাগানের রাক্তাটা স্পষ্ট দেখা ঘাচ্ছে তো ? ভাল করে দেখ দেখি। 
ছা বাবা, বেশ দেখা যাচ্ছে। ভ্যোৎস্থাতে আজ বড় রাস্তা 
পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে । কি হুন্দর চাদের আলো! মা ভালো 
থাকলে আমাদের আজ “চালের হালির বাধ ডেডেছে'”_গানট!1 
গাইতে বলতেন। চ 
লতিয। আছ এত সুন্দর রাত্রি । 

বড় হন্দর বাত আজ দাতু। পাশিছ্বাগুলো ডাকছে, শুনতে 
পাচ্ছেন। বাগানের এ বকুল বীথিতে হাওয়ার দোল! লেগেছে! 
কুরকঝুর করে ছুলগুলো ঝরে পড়ছে ॥ এখান খেকে স্বন্দর দেখা 
যাচ্ছে। 

বকুলের বনে দোল! লেগেছে, দেখা যাচ্ছে? 

হা দাদু, গাছগুলে! সব ধীরে ধীরে নড়ছে। 

কিন্ত দিদি এখনও আসছে না কেন? দশটা বাজে, আশ্চর্যের 
কথা, দিদি এখনও এল ন! ! 
মিতা, আর কি পাপিয়ার ডাক শোনা যাচ্ছে? আমিতো আর 
শুনতে পাচ্ছিনা দিদি । 

বাগানে কেউ এসেছে বলে মনে হচ্ছে দাদু । 

কে এসেছে ভাই ? 

তা তো বলতে পাচ্ছি না 

কারুকে দেখতে পাচ্ছিস না? ফুটক্ষটে জোছনায় সবই তো 
পরিক্ষা দেখা যাচ্ছে মা! 

হ্যা, বেশ পর্িদ্ধার দেখা যাচ্ছে। এ যে হাসগুলে! ভয় পেয়ে 
পুকুরের মাঝখানে ছুটে চলেছে। ব্যাডগুলো গাড় থেকে লাফিয়ে 


পুকুরে পড়ছে! 
নিশ্চয়ই তা'হলে দিদি এসেছে । দিদি বোধ হদ্ব ছোট গেটট। দিয়ে 
এসেছে । “ 

কুকুরগুলে! ডাকছে না কেন অলক? 

তারা বোধ হয় ভদ্ন প্রেয়েছে। ( জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে) 
দিদি, দিদি? ...লা কেউ নেই তো। 


মাঘ, ১৩৬২] জে)াতিশ্দদ্থ 


অনিতা £ 
অলক : 

দীননাথ £ 
অমিতা £ 
দীননাথ ২ 
অশোক = 
অলক £ 

দীননাথ £ 
আঁমিত্র। £ 
দীননাথ £ 
অমিত £ 


অশোক ২ 
আমিত £ 


দীননাথ $ 
অলক £ 


কিন্ত বাগানে নিশ্চয় কেউ এসেছে । দেখ তুমি । 

কিন্ত তোর পিলিমা এলে তে! সাড়া দিত, অমি! 

পাপিয়ানুলো কি আবার ডাকছে মিত? 

কৈ দাদু, আর তো শুনতে পাচ্ছি লা! 

কোথাও কোন গোলমাল নেই, তবুও শুনতে প।চ্ছিস ন! দিদি ॥ 
চারদিকে কেমন যেন.একট। অস্বস্তিকর নিশ্তক্ধতা । 

তোমরা! আর কতক্ষণ পাপিন্ঠার আলোচন! চালাবে দাদা? 
জানালাগুলো কি সব খোল! আছে ভাই ? 

ন! দাদু, খালি মাঝখানের কাচের দরজাট। খোল! আছে । 

ঘরে ঠা আসছে বলে মনে হচ্ছে ভাই । 
বাগানে একটু একটু ঠাণ্ড। হালদা বইছে। শুকিয়ে-আস৷ 
গোলাপের পাতাগুলো ঝরে ঝরে পড়ছে। 

দরঞ্জাট। বন্ধ করে দে তো মা! রাত্রিও অনেক হল। 

আচ্ছ| বাব! । (চেষ্টা করিয়া ) কিন্ত দরজাট। বন্ধ হচ্ছে না তে|। 
(আবার ঘথাশক্তি চেষ্ট। করিয়। উদ্বেগের স্বরে ) কোন দিন তে! 
এমন হুয় লা)। কাচের দরজাট! খুলতে ব! বন্ধ করতে এত দোর 
কখনও লাগে ন7। আজ কেন এমন হচ্ছে? 

তাইতো, আজ চারদিকেই কেমন একট! অন্বাভাবিক আধহাওয়া। 
আ:, কি হয়েছে অমি ? দরজাটা বদ্ধ হয় লা তে! এত ভয়ের কি 
আছে তাতে । আচ্ছা আমি বন্ধ করে দিচ্ছি। (ঠেলিগা ) 
তাই তো, বন্ধ হচ্ছে ন! কেন? (মিতার প্রতি ) আয়তো, 
এক সঙ্গে ঠেলা দিই । দেখি বন্ধ হয় কিলা। ( উদ্বেগ যথাসন্ভব 
দমন করিয়া ) দরজাটা কিছুন্তে আটকাচ্ছে বোধ হয়। দিনের 
বেলা মিস্তি ভেকে ঠিক করে নিতে হবে । যাকগে এখন । 
চারদিকে কেমন একটা ছুলক্ষণ। কি হবে জানি না। 

ও কিসের শব্দ মিতা, ঘেন অনেকের মিলিত দীর্ঘস্বাম। তোর 
সারা! দেহ যেন কাপছে । কেন, কি হয়েছে বল তে!। 

না দাদু, কাপছি না ডো । তবে কোথায় কি হচ্ছে বুঝতে পারছি 
না। বাইরে আজ এত আলে, কিন্ত ঘরে তো! তার দীপ্তি 
নেই । একটা কিসের ছাছা ঘেন সমস ঘরের শান্তি কেড়ে নিচ্ছে। 


দীননাথ : 


অমিত! £ 
দীননাথ হ 


অমিত] £ 


অলোক : 
অলক £ 
অশোক £ 
অলক : 
অশোক £ 


অলক £ 


আাধুরী £ 
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ঠিক বলোদ্ধল ভাই? আজ সন্ধ্যে থেকে কেবলই বুকটা কেপে 
কেপে উঠছে ॥ ফি ফেল হারাতে বসেছি । আছেই বাকি? 
শরীরের শক্ষি গেছে, চোখের দৃষ্টি গেছে, বিদ্যার আহক্ষার গেছে, 
বুদ্ধির প্রাথধ্য গেছে। তবু তোরা আছিস। আমার মাধু-ম! 
আছে। 

আপনি শান্ত ভোন দাদু ৷ 

সেই ভালো, শান্ত হওয়াই ভালে! ৷ মাথায় একটু হাত বুলিয়ে 
দে তো ভাই । এই সোফাতেই একটু শুৱে পড়ি । কোমরটাকে 
আর ০সাজা করে রাখতে পারছিনা! (শুভ! পড়িলেন, অমিত! 
চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালাইতে লাগিল )। 
দাত একটু ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনরাঞ্রি একেবারে চোখের 
পাতা ফেলেন নি। 

বড্ড ভয় পেছেছেল। 

ভছ্গানক বাড়াবাড়ি দাদা { কোন যুক্তির ধার ধারেন না) 

এই বয়সে এমনিই হয়, অলক । 

কত বসল? 

ত! প্রাদ্ধ আশির কাছাকাছি হবে । জানো অলক, দীননাথ 
বাবুর বিশ্তা-বুদ্ধি ও অর্থের খ্যাতি ছিল ভারতজোড়া । আর 
আজ... 
'সতি)ই দাদা, অঙুকম্পা হয়! তার উপর চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ। 
কে কোথায় আছে, কে কোথেকে আসছে, কোথাঘ যাচ্ছে, বুঝতে 
পাচ্ছেন না। দিন্ছুপুর আর রাততুপুর দ্বইই সমান । এ অবস্থায় 
বেচে থাকার চেয়ে ন! এক? ভালো! ॥ 
[ অকম্মাৎ দক্ষিণের কক্ষ থেকে মাধুরী দেবীর ক্ষীপকঠ 

অস্বাভাবিক তীক্ষতা নিতে ধ্বনিত হুল ] 

তোমরা ও দরজাটা বন্ধ করোন)। আলোর রথে চড়ে আন 
তিনি আসবৈন ॥ পবিত্র হবে আমাদের এই গৃহ, রোগশয্যার 
মানি সব দূর হয়ে যাবে। এতো তার পদধ্বনি শোন! যাচ্ছে । 
নীতা, গা তো মা সই গান--*ভেগ্গেছে ছুম্বার এসেছে 
হে) তিব্র ৷"? ll 
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স্থনীত12 গাইনি আম । কিন্ত তুমি এত কথ! বলছ কেন মা! ডাক্রায় 
বাবু বারণ করে গেছেন জানলা? 

মধুর £ আতকে আগ কোন বাএপ শোনবার সময় নেই নীতা । পচে 
পদে বাদা-'লবেদের হে আর আটকে রাখতে পারবে না) 


আজ দুথার ভেঙে তিনি আসবেন। দেখ দেখি বাগানের 
বকুল-বিভানে। পথে কে আলছেল। কৈ গাইছিস না যে। 
ওরে আর দেরী করিসন। জীবনের আমার চরমক্ষণ 


উপস্থিত । তোরা কি চুপ করে থাকৰি? গাইবিনে? 
হ্ুনীতা; গাইছি মা। তুমি স্থির হও । আমিগাইছি। 

[ রডীন কাচের জানালার ভিতর দিছে চাদের আলে! ঘরের এখানে 
সেখানে পড়ে এক অভতুত পরিবেশ স্বষ্টি করলে। অশোক ও অলক মুখ 
চাওয়া-ঢাওয়ি করে কি করবে স্থির করতে পারছে না। অমিতা তাড়াতাড়ি 
মায়ের পাশে গিয়ে মায়ের একট। হাত চেপে ধরলে ।] 
মাধুরী : কে, মিত। এলি । গা-তে। মা ছুজলে মিলে । আমি শুনি । 
অমিত ও হ্থনীতা : ( মৃদুকণে ) 

ভেঙেছে দুপ্মার এসেছো জ্যোতি্শ্বগ্র । 
তোমারই হউক জয়। 

তিমির বিদার উদার অতু/দয়, 
তোমারই হউক অথ। 

[ ঘড়িতে বারটা বাঅতে লাগল---শেষ ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে একট! দমক? 
হাওয়াঘ কাচের দরজাট] সশব্দে সম্পূর্ণ খুলে গেল।] 
দীননাথ £ (হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে ) কে এল, কে এল মিতা? 

[ওদিকে বাম দিকের কক্ষ থেকে শিঞ্চ-কণ্ডের আর্ত চীৎকার একবার 
ধ্বনিত হয়েই শেষ হয়ে গেল ‘মা-মাগে।' বলে ছুটতে ছুটতে দীপিত। 
মার বুকে মুখ রেখে কাদতে লাগল । অশোক ও অলক বামদিকের কক্ষে 
গিয়ে খোকাকে পরীক্ষা করে দেখতে লাগুলেন। ] K 
মাধুরী £ কেরে দীপু এলি। ওট! বুঝি চলে গেল! তাতে দুঃখ নেই । 

আমিও ঘাচ্ছি এখুনি । কাদিল নে তুই । দিদিদের সঙ্গে তুকও 
গা তো মা। আদ ঘে তোদের গৃহে তার আবির্ভাব রে।* 
বরণ কর 
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[ অমিতা, স্থনীতা ও দীপিভা গাইতে লাগল। অশোক ও অলক 
ক্রতুপদে এপিন্ে এলেন মাধুরী দেবীর কক্ষে । দীননাধ বাবু সোফা থেকে 
উঠে হাতড়ে হাতড়ে এগোতে লাগলেন । সিড়ি দিয়ে ভ্রত পদক্ষেপের 
শব্দ শোনা গেল] 
মাধুরী : গুনেছিল তোর! এ তার পদধ্বনি। বল্‌, বল্‌ এসেছে 
জ্যোতিশ়্ । 

দীনলাথ £ মার্ধ__মাধু। 

মাধুরী £ কেউ কথা বলো না। এ শোনে তার চরপধ্ধনি কত কাছে 
শোনা ঘাচ্ছে। আর আমাকে কেউ ডেকো লা। 

[ দরজার সন্মুখে আলুখালু বেশে অশোক অলকের দিদিকে দেখা গেল। 
হাপাতে হাপাতে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ডাকলেন--“হোৌ, বৌ ।”] 
মাধুরী : এসেছ এসেছ । যাই-বাই। 

আঃ ( নীরব হইলেন )। 
যবনিৰু। 





এমহুরমের সমন সিঘ। সম্প্রদায়ের মুসলমানের! যেমন রাস্তার মাঝখানে 
হাসেন হোলেন করিল্না বক্ষে করাঘাত করে, ঠিক সেইরূপ একটা ক্রন্দন 
এবং বিলাপের অভিনয় সম্প্রতি আমাদের দেশের একদল নিক্ধর্দা লোকের 
একটা বাতিক হুইয়া! দীড়াইঘ্রাছে। কাছনি গাছকদের ধুস্বা এই যে, 
আমাদের দেশের এমন বে একটি সেকেলে পৈতৃক সম্পত্তি বৈরাগ্য-_ 
একেলে সভ্যতার ছত্ডে পড়িঘা তাহার অন্তিম দশা ঘনাইয়া আআসিঘাছে__ 
তিনি আর বেশীদিন টেকেন লা) *এইকপ ক্রদ্দন শুনিলে আমাদের হাসিও 
পাছ, কাল্লাও পায়। :-- বৈরাগ্য যদি তোমার এতই প্রিয় বস্তু, তবে 
তাক পথ অবলম্বন কর-_ক্রন্দন কেন? একেলে সভ্যতা তো আর 
তোমার হাত পা বাধিয়া রাখে নাই 1 বৈরাগ্য তে! বাজারের সামগ্রী 
নয় যে, সেকেলে বাজারে তাহা স্থলভ ছিল, একালের বাজারে তাহ! তুমুল 
হুইরাছে ! বাআারের সামঘ্রী স্বতস্্র আর অন্কঃকরণের সামগ্রী স্বতস্ত্র । 
"বাঞ্ুরের সামী ক্রদ-বিক্রদ্ের বন্তা_নঅন্তঃকরপের সামগ্রী সাধনের বস্ত 1” 
-ছ্িজেআ্রলাখ ঠাকুর, গলানা চিন্ধা” 


বুদ্ধির পরাজয় 
জীপ্রতিভা রায় 


মধুর শ্রবৃন্দাবনে, গোষ্ঠবিহারী হরি একদিন ত্রহ্মার দর্প চূর্ণ করিবার 
মানলে অপুর্ব এক ললারস বিস্তার করিলেন। গোপ-বালকদের সহিত 
ব্রহ্মবাল ক শুকুষঃ গো-ঢারণ মানসে গরুর পাল লইয়া বুন্দাবনের গোচানণ 
ভূমিতে গিগা উপস্থিত হুউলেন। মাঠের ভিতর গক্ুগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া 
উুদাম, ম্দাম, দাম, স্থবলাদি বলরামের সছিত নির্মল সপাপ্রেম-রস 
আন্মাদনে মাতিয়া উঠিলেন। সখাগণের সহিত কত রূপেই ঘে ই্ররু্ণ পেল! 
করিতে লাগিলেন তাহার ইয়ত্ব নাই ; কখনও সধাগণের কাণে উঠিতেছেন, 
কখনও বা সথাগণতে নিজেই কাধে করিতেছেন, “সখা লখ্যপ্রেমে করে স্কন্ধে 
আরোহণ, তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম” । এই লম-রল আন্বাদনই 
ব্রঞ্রলীলার মাধুর্য । এই ভাবে সধাগশের সহিত খেলিতে খেলিতে সবাই 
ক্লান্ত হইয়! পড়িলেন, তখন শিক্ষণ বলিলেন-__লখাগণ, বেলা হইয়া গিয়াছে, প্রথর 
র্রৌত্রের তাপে তোমাদের মুখ শুকাইছ! গিয়াছে; চল ভাই, আমরা শীতল 
তরুছাপ্নায় বলিয়া বিশ্রাম করি। এই বলিয়া সকলে মিলিয়া তরুতলে বসিয়া 
বিশ্রাম করিতে লাগিলেন এবং ভোজন-আনন্দ উপভোগ করিবার মানসে 
যে যাহার বাড়ী হইতে আহারের জন্য ঘে সমস্ত নানাপ্রকারের খাস্যপ্রব্য 
আনিয়াছিলেন, সব একত্র করিম্ছা সবাই মিলি আহার করিতে বলিলেন। 
সখাগণ শীকুফের মুখে ভাল ভাল থান্যত্বব্য তুলিম্সা দিতে লাগিলেন, শরীক্ষ্ণও 
আবার সখাগণের মূখে তুলিয়া দিতে লাগিলেন, এই ভাবে অপুর্ব এক 
তোজঅন-আনন্দে সকলে বিভোর হুইলেন ; “এই অবসরে গাডিগুলি দূর বনে 
ভ্রদবালকদের চোখের আড়ালে, চলিয়া গেল । হঠাৎ ব্রজবালকদের গরুর 
কথা মনে পরাদ্র চাহিয়া দেখিলেন, কোথাও একটা গক্চও তো দেখা যাইতেছে 
না। সবাই চঞ্চল হুইঘ। উঠিলেন। শ্রফ সখাগপকে চঞ্চল দেখিয়! বলিলেন, 
প্রিয় সখাগণ, তোমরা চঞ্চল হইও ল।, তোমরা ভোজন কর, আমি দেখিতেছি 
গকুণুলি কোথায় চলিদ্রা গেল। এই বলিদধা শ্রকুষঃ দুই হাতের অঞ্জলী পুরিষা 
খাত্যদ্রবা লইদ্বা আহার করিতে করিতে গাভীর অন্বেণে বন অভিমূখে - 
গমন করিলেন। 


উচ্ছল ভারত [লম বর্ষ, ১ম সংগা 


বুদ্ধিমান ব্রহ্মা আকাশে বলিচ! শীক্ষ্ণের এই লীল।! দর্শন করিঘা ভাবতে 
লাগিলেন, ইলিট কি আমাদের শিশুপ ব্রহ্ম, কৈবলা-পতি ? না, ইহা তক 
চট(ত পারে লা, ধিনি এক, খিনি শুণাতীত জ্নি এই গোপ-শিশুদের সতত 
এই ভাবে খেল! করিতেছেন, তাহাদের মুখে সুপ লাগাই! খাইতেছেন, 
তাহাদিগকে কাধে করিতেছেন ইহ! কিকুপে লম্তব ! ঘিনি সর্বশক্তিমান, খার 
ইঙ্গিতে এট বিশ্ব চরাচর চলিতেভে, তিনি কিনা গরু অস্বেযপে বনে গ্মল 
করিলেন। ব্রহ্মার বড়ই বিস্ময় বোধ ছইল-_এ আবার কেমন অ্রক্ষ। আচ্ছা 
দেখি উনি ব্রহ্ম কিনা । এই বলিত! স্পদ্ধাভরে ব্রজশিশুগণকে ও বনের নিত 
হন্ঠতে গাভীগুলিকে চরণ করিয়া লইলেন। পূর্ণত্রক্ম ভু ব্রচ্জার এই ৭ক্ষির 
দৈন্য দেখিয়া মনে মনে হালিতে লাগিলেন। 

বুদ্ধির দেবত। ব্রন্া। ্রবন্দাবনে !নগুপন ব্রদ্ষের লীলা দেবিয়া তাহার 
বুক্ষির ভ্রম উপস্থিত হউয়াছিল। বুক্ষির তো সমগ্র দৃষ্টি নাত, তাহার পশু দৃষ্টি 
লইয়। সমগ্রের দেবতা, লীলা-কৈবল্যের দেবতাকে ব্রহ্মা চিলিতে পারিলেন 
না। ধাছার হ্থপ্রিকার্ধেযর সহায়করূপে জ্রন্ধাকে স্্রি করিয়া স্বষ্টিকাধে।র 
আধিকারীক দেবতা রূপে স্থাপিত করিলেন, সেট শ্রষ্টাকেউ অ্রক্মা পরাক্ষা 
করিতে বলিলেন, বুদ্ধির কি ভীষণ পরাজয় ! বুদ্ধির এই দৈশ্যেই আছ বিশ্ব 
প্রপীড়িত, তা তে! প্ররুষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে দীড়াইয়। অঞ্জুলকে বলিঘাছিলেল__ 
বর্চছুন, তোমার বুদ্ধ আমার বুদ্ধির ভিতর লদ্ঘ কর, তোমার বুদ্ধি দিচা তুমি 
কুরুক্ষেত্রের এই জটিলতম পরিস্থিতির কিছুই বুঝিতে বা করিতে পারিবে না। 
তোমার বুদ্ধি খণ্ডযুক্ধি, তোমার এই বুদ্ধি শুধু বুক্ছিত্রমই জন্মাইবে, তোমার 
এ বুদ্ধিতে তোমার ফোন সমস্যার মীমাংসা তুমি করিতে পারিবে না, যদি না 
সমগ্রের দেবতা বে আমি সেই আমার এই সমগ্রত্থের মধ্যে তোমার বুদ্ধি লয় 
কর। শ্ররুষ। অর্জুনকে বে বুদ্ধিষ্বোগেক্ কথ! বলিয়াছিলেন, সেই বুদ্ধিযোগ 
ব্ৰহ্ধ৷ সেদিন হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তাই-তাছার এই বুদ্ধিভ্রম উপস্থিত 
হইয়াছিল। 

শরুষ্ণ ব্রদ্ধার বুদ্ধিবিত্রদ বুঝিপ্তে পারিলেন। তিনি বিশ্বাস্মা, আত্মাকে 
পোপ ও গোবৎন রূপে উত্ভায়িভ করিলেন অর্থাৎ নিজেকেই ব্রজবালক ও 
গাীরূপে প্রকাশিত করিনলেন। তিনিই যে প্রাণ, তিনিই যে সর্ব, প্রাণ 
সর্বত্র রহিয়াছেন, প্রাণ সর্কভরী; "পাশের মাধুর্ধ্যমঞিত এশ্বধ্য যে কত বিরাট 
তাহা বুদ্ধিমানের! বুঝিতে অক্ষম। সেই জস্তই প্রাণের এই কাধ্য দেখিয়া 


মাঘ, ১৩৬২৭ ] বুষ্টির পরাজ্জম বিএ 
বুদ্ষির দেবতা ব্রক্ষা ফাপরে পড়িলেন। অনিন্্যস্থন্দর প্রুকুধঃ অপুর্ব মাধুধ্য 
রাশি বিকিরণ করিদা অধরে বেণু বাদন করিতে করিতে, ঘরে মা ঘশোনতীয় 
কোলে গমন করিপেন। গমনপর প্ঞক্ের বেগুবাদনে আন্ধার হৃদয় কম্পিত 
হুইল, ব্রহ্মার মোহ বিদূরিত হইল । তপন তিনি তেই গোপবালকক্কুপী 
সৰ্ব্ব-ব্রশ্বর্ধ।ময় ব্রক্ম-এক্রফ্ুকে স্তর করিতে লাগিলেন । এটন্ডলে প্রাণের নিকট 
বুদ্ছির পরায় ঘটিল। 

ত্রঙ্মার দৃ্ খণ্ড; অপণ্ড প্রাণতত্বকে তিনি তাই বুঝিঘা উঠিতে পারেন 
নাই । ত্রদ্ধার বুদ্ধি যদি অখণ্ড প্রাপতত্বে আলিপ্দিত হইত, কোথা হচ্চতে 
তাভার উত্তর, অঠক্কারবশতঃ তাহ! তুলিয়া না যাইত, তাহ! হইলে তাহার 
বলে এই বিভ্রান্তি ঘটিবার অবসর হইত না। প্রুকষ্ণ ব্রজ-শিশুগশের নিকট 
হতে সনিয়া শিছ্াছেন ভাবিদ্ধাই সেই অবসরে ত্রক্ম। তাহাদিগকে হয়ণ 
করিলেন 1 শী ভগবান ঘে বিশ্বের অন্তরাত্যা প্রাণপুরষ, পরম আত্মীয় । তিনি 
দূরে, তিনি নিকটে, তিনি একান্ত দূরে বা একান্ত নিকটে নতেন; তিনি তো 
সকলের অস্তরগুহায় ধরা পড়িয়াই আছেন অথচ আবার সকলের নিকট অধর 
হইযাই রহিয়াছেন। নিজের খণ্ডিত বুদ্ধির উপর অতি মাত্রায় জোর দি! 
পুরুযোত্তম ্রুুঞ্চকে পরীক্ষা করিতে ঘাওযগ্রাঘই ত্রক্মার বিপদ ঘটিগ্রাছিল। 

বর্ত্তমান জগতের দূরবস্থার মূলেও রহিয়াছে প্রাণম্পর্শহীন মনবুদ্ধির থেল। । 
মনবুদ্তির নানা বিধি, তাহার আইনের অস্ত নাই, ইহ! করিও উহা! করিও ন, 
এ কর্ণ বড় ও কর্ণ চোট, এ আপন ও পর, এ ভাল ও মন্দ, এ নীচ ও উচ্চ, 
এ দূরে ও নিকট, কর্শ ছোট ভ্যান বড়, সগ্ঙণ ছোট নিগুণ বড়, এ-লোক 
মিখা। ও-লোক সতা, ইছা ত্যাগ উহ! ভোগ, এই করিঘ! ছোট-বড়র লড়াই 
লাগিয়া গিয়াছে ; পরস্পর আজ হম্থক্ছেত্রে অবতরণ করিগাছে এবং সর্বক্ষেত্রে 
প্রাণহীন বুদ্ধি আজ পরাধ্িত ও লাছ্িত্‌। বুদ্ধির সামনে আর কোন 
পথ নাই। এযাটোম বোমা, বিশ্ব-লমন্তান সমাধান হইবে না, লেই জনই 
ভারত-লম্কান শীনেহেরু বিশ্ব-সৈত্রীর গান গাহিতেছেন। ভেদেন প্রাচীর 
গড়িছা শান্তি চাহিলে তে! শাস্তি মিলিবে না, বহুকে বহু রাখিয়া একত্বেয় 
সাধন পুরুষোত্তম সাধন! বিশ্বকে লইতেই হইবে। মুনবুদ্ধির শর আজ 
পরাজিত, প্রাণের সুরে বিশ্ব উদ্নীত হইবার অজন্তই বিশ্বব্যাপী যর্ত্তম[ন 
পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে । e 

এলেছে আদেশ বন্দরের কাল হ'ল শেষ। 


উচ্জ্বলভারত [৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


প্রাণের দেবতা কষ পাচ হাজার বৎসর পুর্বে ঘে প্রাণের পথ আকিঘা 
বাখিঘ। গিঘাছেন, আজ সেই পথের রেখাউ ধরার বুকে আক্কেত তইতে 
চাহিতেছে। বর্তমান যুগদেবত! প্রুলিত্গোপাল এই প্রাণের উপর সভা! 
পড়িবার দর্শন দিয়া গিয়াছেল। প্রাণের পথচারীদের এই প্রাণতীর্থে 
আলিয়া অবগাহন করিতে হইবে, পয়াভিত বৃদ্ধি, প্রাণের যোগে প্রাণহোগী 
হয়| প্রাপদর্শল স্থাপিত করিবে__সষ্ট দিনের পত্ধ্বনিউ সুচিত হইতেছে । 





শিশু-শিক্ষার ইতিহাস 


(পূৰ্ব্বাহ্ছবৃত্তি ) 
ভত্ববোধকুমার সেনগুপ্ত 


ডিউই শিশু-শিক্ষা প্রসঙ্জে বলেছেন যে, শিক্ষা শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের 
প্রস্তুতি ছিলাবে পরিগণিত হুবে না, শিক্ষা শিশু-ভীবনকেই সমৃক্ধ করবে। 
শিক্ষার ফলে যদি শিশু-জীবন সমৃদ্ধ হুর, তাহলে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের অন্ত 
চিন্তা করবার প্রয়োজন হবে না, তার ভবিষ্যৎ জীবন বর্তমান জীবনের 
ধারাকে অবলম্বন করেই সমৃদ্ধ ছবে। ভবিষ্যতের জগ প্রস্তুতির প্রছোজন 
আছে সন্দেহ নেই, কিন্ত শিশুর যদি স্থসদ্ধ বৃদ্ধি হয় তাহলে আ্ুপদ্বন্ধ বৃদ্ধিই 
ভবিশ্যতের সমস্ত প্রয়োত্রনকে স্টীকার করে নিয়ে শিশুর জীবনকে প্রত্তত 
করনে । কিন্তু আসলে ভুল ও ক্রটি থেকে যাছ তখনই বন শিশুর ভবিষ্যৎ 
জীবনের প্রস্বতিকেই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হলে ধরে নেওয়া হ্। আমরা 
এই জ্ঞাতীয় ভুল করে থাকি । আমরা স্নেক সময়ে মনে করি ঘে, শিশুকে 
শিক্ষা দিতে হবে বয়ক্ষ জীবনের সমস্ত দাছিত্ব এ অধিকার অৰ্জন করবার 
মত করে শিশুকে শিক্ষা দিছ্গে। আমরা শিশুকে সমাজের অংশ হিসাবে 
গ্রহণ ন! করে মনে করি তারা যেন কোন কিছু অধিকার অন্জল করবার অন্ত 
শকিউতো' দাড়িয়ে প্রতীক্ষা করছে ।, এই ভুল ধারণ! থেকে যে অন্বিপাক 
্ৰষ্টি হতে থাকে তা আমর] বিচার করে দেখতে পারি। 


মাঘ, ১৩৬২] শিশু-শিক্ষার ইতিহাল 


প্রথমতঃ শিশুকে যদি ভবিষ্যৎ আবলের প্রস্তুতির উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষণ 
ছেওঘ। হয়, তাহলে শিশুর জীবনের গতিবেগ যেন সংযত হলে আমে 
তার কারণ শিশুরা ভবিসশ্যতের জীবনে বাস করে না, তারা ঘাস করে বর্তমান 
জীবনে । “শিশুর এই বর্তমান জীবনকেই পরিপূর্ণ মর্ধ্যাদ। দিতে হবে। 
শিশুদের কাছে ভবিশ্যৎ জীবনের কোনরূপ আবেদন বা আকর্ষণ নেই, এল 
ভবিস্কৎ জীবনের কোনরূপ আকর্ষশই শিশুমলে এসে প্রভাব বিশ্ডার করতে 
পালে লা । ভবিস্যৎ ও বর্তমান জীবনের আকর্ষণ__এট ছুইন্সের মধ্যে তুলল 
করলে দেখা যায়, বর্তমানের আকর্ষশই শিশুদের কাছে বিশেষভাবে মধ্যাদ। 
পেয়ে থাকে । শিক্ষক হদি শিশুর বর্তমানকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দিয়ে শিশুর 
শিক্ষার বাবস্থা করেন, তাহলে শিশু তাতে আকুষ্ট না হয়ে পারবে না, কিন্ত 
‘তা না করে তিনি হদি শিশুর ভবিষ্কতের আশা-আকাজক্ষাকে শিশু সম্মুখে 
ধরে অগ্রলর হতে চান, তাহলে শিক্ষককে অনেক অজানিত দন্তাবাতার 
কথা শিশুর কাছে উপস্থিত করতে হয, ঘে-সব হিযথ্ের সঙ্গে শিশুর বর্তমান 
জীবনের সঙ্গে কোল যোগদুত্র নেই । এইক্ূপ করার ফলে শিশুর শক্তির 
অপচয্নই চয়ে থাকে। 


দ্বিতীযনতঃ ভবিষ্যতের প্রস্তুতির উপর গুরুত্ব দেওয়ার ফলে শিশু 
গড়িমলি করতে শিখে থাকে । ভবিশ্যৎ ত অনেক দূরের কথা, সময় ত 
ঘখেষ্ট রয়েছে, অতএব এত চিন্তার কিইবা আছে--এইক্লভাবে চিস্তনের 
কথ শিশু-মনে স্বতঃই উদ হয়ে থাকে। বর্তমানের সমস্যা শিশু প্রতাক্ষ 
ঘটনার সম্মুখীন হয় এবং তার সমস্ত স্থযোগ ও স্থবিধা শিশু নিয়ে থাকে) 
সে ভিম্তের সমস্ত অনিশ্চিত আশ!-আকাজ্তাকে দূরে সরিয়ে দিছে বর্তমানে 
স্মস্তাপু ৱণে অগ্রসর হস্ত এবং তার থেকে আনন্দও সে আহরণ করে। 
ফলে শিশু ভবিষ্যতের দিক থেকে দ্বিধাগ্রটে তয়ে থাকে এবং তার মনের দিক 
থেকে অবনতিও ঘটে । ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতির শিক্ষ। তার শিক্ষার 
ধারাকেও ব্যাহত করে। 

তূতীয়তঃ তবিশ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতির শিক্ষায় শিশুর ব্যক্তিগত 
শিক্ষার দিক থেকে কোনরূপ অগ্রগতির চিহ দেখা খায় ন!। সে শিক্ষায় 
একটা গড়পড়তা উন্নতির আদর্শ থাকে মাত্র। যা গতানুগতিক তারই 
আদর্শে শনস্ কিছু গড়ে উঠে, ব্যক্তিগত "চাহিদার কোনন্ূপ ম্যাদ! স্থালে 
দেওয়া হক্স না এবং "বর্তমানে থে মঁনোবিজ্ঞানসন্দত শিশুর সমৃদ্ধির শক্তি 


8° উজ্জ্বল ভারত [ =ম বৰ্ষ, ১ম সংখ) 


নিহিত আছে তার অবহেলা করে অনিশ্চিত ভণবস্যতের উপরই বেশী গুরুত্ব 
আরোপ করা হম, ফলে হয় অপুরণীয় ক্ষতি এবং শিশুর জীবন ভবিষ্যতের 
আন্ও ও ্তুত হয়ে উঠে না। 

চতুর্থতঃ ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্ততি-হিসাবে শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করলে 
শিক্ষার ক্ষেত্রে কুত্িম আদর্শ ও উদ্দেশ্য লংস্থপলের শ্রশ্র এলে ঘাঘ। রুম 
আদর্শগলি হচ্ছে পুরস্কার ও শান্তি। যদি শিশু তার ভবিস্যৎ জীবনের 
উপযোগী শিক্ষায় লাফলা লাভ করতে পারে, তাহলে তাকে পুরস্কার দেওঘ্রা 
হয়, আর যদি সে সাফল্যলাভ না করে উঠতে পারে, তাহলে তাকে শাহি 
ভয় দেখান হয়ে থাকে । একপ কুত্তিম আদর্শ৬লিত কাজ কখনচ শিশুদের 
পক্ষে উপথুক্ত এবং সমীচীন নসর । 

ভবিস্তৎ জীবনের প্রস্তুতি হিসাবে শিক্ষা দিলে যেবে অহুবিধ। শিশুর 
শিক্ষাজীবনে স্থষ্টি হন্তে থাকে, তার বিবরণ দেওয়। গেল । কিন্ত ডিউচর এই 
চিন্তাধারাকে আমর! পর্যযালোচনা করে দেখতে পারি । ভিউই বলেছেন ঘে, 
শিশুর জীবনের উপধূক্ত ও স্থস্দ্ধ বৃঞ্চিই হচ্ছে শিক্ষা। এটুকু আমতা বিশেষ 
ভাবেঃ গ্রহণ করতে পারি, কিন্ত ভিউই জীবনের প্রস্তুতির দিক থেকে খে 
আপত্তি উত্থাপন করেছেন, সেই আপত্তিকে আমর! বিবেচনা করে 
দেখব এবং হয়ত আমর! ভবিয্যৎ জীবনের প্রস্তুতির শিক্ষাকে আরও বৃহত্তর 
দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে তার ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করতে পারি। প্রথম কথ 
ভচ্ছে এই যে, শিক্ষা জীবনের জন্য প্রস্ততি এবং উহ! শিশুর বর্তমান 
জীবনের স্থনিয়স্ত্রিত অঙ্গুস্রণের ফলেই উহা স্বাভাবিক ভাবে আসবে_-এই 
ধারণাট! শিশুর অচেতন মলের স্তরে থাকবে, না উহ। সচেতন মনের কোণেই 
থাকবে ? আমাদের মনে হয় শিক্ষ। জীবনের জন প্রস্তুতি_ইহ! শিশুর 
সচেতন মনেই থাকতে পারে। কারণ, ভবিষ্যতের জন্য জীবনের প্রস্তুতির 
পরিকল্পনা কি বর্তমানের সামগ্রিক জীবনের একটি অংশ নয়? শিশুরা থে 
সর্বদা বর্ডমানেই বাস করে, একথা সব সমর্দে মেনে নেওয়া চলে লা। 
তারা বর্তমানের ক্ষেত পার হয়ে তবিস্ততের ক্ষেত্রে গিছেও চিন্তা করে। 
তারা দিবাম্বপ্র ও দেখে থকে । তারা মনে করে তারা ভবিষ্যতে জীবনে 
এ কাঞ্ করবে, সে কাজ করবে এবং তার! তখন বড়দের মতও কাজ করবে। 
ভবিষ্কতের এই চিন্তা বর্তমানকে প্রভ্যবান্বিত করে থাকে । অতএব. 
ভবিশ্যতকে বাদ দিয়ে বর্তমানকে নিয়ে ধাকাও শিশুদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে 
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পড়ে । পক্ষান্থরে স্থশগন্ধ বুক্ষিই ঘে ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রস্তত করে তুলবে 
এবিষছেও সন্দেহের অবকাশ আছে-। সমস্ত নির করছে কি ভাবে শিশুর 
বৃদ্ধি হচ্ছে এবং শিশু কিভাবে হর্ঁমানকে নিজের বৃদ্ধির কাকে প্রদ্থোগ করছে । 
মে বৃশ্ষির সঙ্গে তার ভবিদ্বাক্ের সম্ভাব্য ফলাফলের যোগাযোগ নাই, কিংবা 
যেখানে বর্তমানকে মর্ধ্যাদা দিতে গিয়ে ভবিযুতের দিকে জক্ষা করা হচ্চে লা, 
সেই ক্ষেত্রে শিশুর সুসন্বন্ধ বুলিও হয় লা। নিয়স্ত বৃদ্ধি হিলাৰে শিক্ষার 
ধারার মধ্য ভবিষ্যতের সচেংন মনের চিন্তার কপা মূর্ত বন্ধেছে একথা স্ব কার 
করতেই হবে । 

তা ছড়া ঘে শিক্ষার ধারায় সচেতন মনে ভবিশ্যাতের জঙ্ত প্রত্ততিকে 
বাদ দেও হয়েছে, সেখানে আমর! ব)ক্রিবিশেবের অধিকারের উপরই বেস্ট 
গুরুত্ব আরোপ করে থাকি, সমাত্ছের অধিকারকে দ্য মর্ধ্যাদা দেই । স্পট? 
দেশীঘ এক মনীবীকে যথন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে একটি নিদ্দিষ্ট বালক কি 
পড়বে, তখন তিনি বলেছিলেন যে, বালক পড়বে সেই সমস্ত বিযণবস্ত য। 
তার বয়স্ক হিসাবে প্রয়োজনে লাগবে । একই প্রশ্ন ডিউইকে কর! হলে তিনি 
হয়ত বলতেন যে, বালক ততটুকুই পড়বে যা তার বালক হিসেবেই তার 
প্রয়োজনে আসবে । ছুইটি মতই চরম । এট অন্াঞার করা যায় না যে, 
বালকের সমাজের উপর দাবী আছে; পক্ষান্তরে এও অস্বীকার করা যায় না 
যে, লমাছ্ছেরও বালকের দাটিত্ববোধের উপর দাবী আছে। সমাজের উপর 
বালকের দাবী হচ্ছে বালকের অধিকার এবং বালের উপর সমাজের ব্দধিকার 
হচ্ছে সমাদর কর্তব্য । বালকেরা সম্পূর্ণভাবে জীবনকে আস্বাদন করতে 


চায় উপঘুক্তভাবে সেবার মধ্য দিনে । বালকেরা কি চায় তাই শুধু কথ! নয়, 
সমাজের প্রয্োজনে তার! কি চাইবে তাই হচ্ছে কথা এবং সমাজের 
প্রয়োজনেই. শিশুদের শিক্ষার ধারা নিঞ্জারিত হবে। সেবার মধ্য দিয়েই 
অন্তের প্রছোঞনকে স্বীকার করে নেওয়া হত্বি এবং এই ব্যবস্থার মধ্যে সমাছ- 
তস্ত্রম্মত ভবিষ্যতের ছবি ফুটে, উঠে এবং ফলে উহু! জীবনের প্রস্তুতিতে 
সাহাধা করে থাকে । সে যাহোক, উপসংহারে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে__ 
শিক্ষাদান স্থসংবন্ধ বৃদ্ধি এবং শিক্ষাদান ভবিব্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতি_এই 
দুইয়ের মধ্যে খুব কম পার্থকা রয়েছে এবং তাছাড়া খুবউপবুক্ত বৃদ্ধির মধ্যে, 
ভবিষ্যতের জন্ত প্রস্তুতিও প্রেরণা দান হিসাবে ঘথেষ্ট ভাবে বর্তমান । অতএব 
শিশুর শিক্ষার দিক খেকে দুই চরম মতের এক্ষট। সমব্বয় করে আমরা গ্রন্থশ 
করতে পারি । ক্ষেত্রবিশেধে দুইয্লেরই আমাদের প্রঘোজন আছে । - 

—— ক্ৰমশঃ 
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(২) 
যুক্তির আন্দোলনে বরিশালের দান 
প্রস্ততি 
ঞদুর্গামোহন সেন 

একদিনে ছাতি গঠন হঘুনা। বিরাট মানব অশ্বিনীকুমার দত মহাশয় 
দেশকে গড়াঃয়। তুলিলেন-_ তাহার প্রাণের পুর্ণ আবেগে তিল তিল করিয়া 
মুক্তি আন্দোলনের মালমস্ল্লা সংগ্রহ করিলেন । তিনি কিভাবে দেশবাসীর 
কাণে মৃ ংসৱ্ৰীবনী স্বপা ঢালিয়া দিলেন, একটী সঙ্গীতে তাছ! লিপিবদ্ধ আছে__ 
তাহা উদ্ধত করিলে অনেক ইতিহাস বল! যায় বলিয়া তাছ! উদ্ধৃত করিবার 
লোভ ত্যাগ করিতে পারিলাম না। 

পূর্বমসঙ্গে পুকষপিংহ 2 আতে এমন 

দেশের কাজে গেশবিদেশে করছে সদ! বি5রণ। 

(ও সে) দশেরই কাজে আছে সর্বদা মঙ্জে 
হাটে-বাজারে গ্রামে গ্রামে ভ্রমিছে সেজন ; 

কত চন্দে বন্দে জাতীয় সঙ্গীত লিখে করছে বিতরণ। 
গড়ে স্বেচ্ছাসেবক দল বল্‌্ছে দেশের কাছে চল 
পিছে খাড়া লেনাপূতি অগমা আটল। 

১৮৮৪ সনে ব্ৰজমোহন উনঙিটিউসন স্বাপন আর ১৯*৫ সনে স্বদেশী 
আন্দোলন । উতিমদ্যে ইনি কবি, বক্ত!, লেখুক স্থ্টি করিঘ়াডিলেন। নিজে 
গান রচনা করিতেন--স্থর দিতেন মথুর সেন ও শিব তালুকদার । তার পর 
খৃষ্টীঘান প্রচারকদের মতন রাস্ডায় রাস্ডায় কেরোলিন তৈলের বান্মের উপর 
ডা বক্তৃতা করিতেন তিনি এবং তাহার ভক্তবৃন্দ তরণীকান্ত সেন, 
নিশিকাস্্ বহু, প্রসল্পকুমার ভট্টাচার্য্য, রজনীকাম্ম গুহ, সতীশচঙ্গ চট্রোপ।ধ্যাগ, 

*রলরঞন সেন, শরৎকুমার রাগ, স্থন্মেন্চন্র গুপ্ত আরও কতআন। একজন কৰি 
রামচরণ দাশগুণু_ তাহার মুদ্রিত পুস্তক “জাগরণ” বৰ্িশালে প্রবল তরজ সি 
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করিগাছিল। বাপ্ীশ্রে্ঠ শরৎকুমার ঘোষ (পুরুঘোন্মালন্দ ), নরেহ্ছনাথ দাশ 
শশ্মী ভারতবিপ্যাত যশ অগ্দিন করিঘাছেল। কথক এ কবি হেখচন্র 
মুখোপ৷ধ।াম তাহারই স্ুষ্ট ৷ 

এই ভাবে যে বর্শা হ শ্বত তইতেছিল সেট বরিশাল শেষকালে সঙ 
মলা নিত্রার ব্যাঘাত আন্মাইঘাভিল॥ মাডাজের চিদাস্বরম পিলের মুখে 
শুলিজাছি ‘Tuticorin will be the Barisal of Madras." 


অ।সিল বঙ্গবিভাগ 

সন্কল। ১৯০৫ সনের ১৫ অক্টোবর রাত্রে তারযোগে সংবাদ আলিল, 
বাগালাদেশ স্থিধা-বিভক্ত হইল । আগুনের গ্যাস সে-সংবাদ সহরমন্ধ ছড়াইয় 
পড়িল । পরদিন ১৬ই অক্টোবর ঝাজাবাতাগুরের হাবেলী হউতে একটা মূক্ষ 
শোভাযাত্রা বাছির হইল £ সংরের আবালবৃদ্ধবণিত! নগ্রপদে নত মন্তকে 
সমগ্র সহর পরিক্রমা করিল । পথিনপো বঙ্গমাতার শোকাশ্র প্রবল বারিধারা- 
রূপে লকলের মস্তকের উপর ঝর! পড়িতে লাগিল-_একটী শোভাঘাত্রী 
একপদ নড়িল ন1। সর্বত্র বিষাদের একট! ঘনছাথ। আপতিত হইল । 

প্ৰদেশ বান্ধব সমিতি 

এই বগডঙ্ের বিরুচ্ষে দেশব্যাপী আন্দোলন চালাইবার জনা তৎক্ষণাৎ, 
একটা লমিতি গঠিত চইল-নাম দে€ঘ! হুল ‘স্থদেশ বান্ধব সমিতি’ ৷ 
অস্বিনীকুমার তখন বরিশালে ছিলেন ন} । ইহ! প্রধানতঃ যুবকদের সমিতি । 
যতদুর মনে পড়ে শরচচন্্র গুহ হইলেন সভাপতি এবং অধ্যাপক সতী শচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক । লতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যাছ সহ-সম্পাদক 1 নিশিকাস্ক বনু 
ও প্রসম্র ভট্টাচার্য্য প্রচারক নিযুক্ত হুইলেন। ইছারা জিলার সর্বত্র গ্রামে 
গ্রামে সডা করিঘ। চলিলেন। ন 

প্রথম সলভ! হুইল ত্রজম্মেহন ইনষ্টিটিউসনের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে। সভাত সর 
ও পাশ্ববর্তী গ্রামসমূহ হটতে হিন্দু-মূললমান প্রা ১:,-০০ দশ হাজার 
সমবেত হুইন্থাছিল। নানাস্বানে প্াটফরম করিছ। লকলকে বহু বক্তা এই বঙ্গ- 
বিভাগের অপকারিতা বুঝাইয়া দিলেন। দিবাশেবে সভা ভঙ্গ হইল। এই 
ভাবে গ্রামে গ্রামে বার্তা রটিদ্া গেল । সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে গ্রামে স্বদেশ বংস্ধবের 
শ্রাদ্ধ ১২৭ লওয়া শত শাখা-লঠা প্রতিষ্টিত হুঃল। আর গ্রাম মধ্যকিও, 
শিক্ষিত, অশিক্ষিত লোকদের মধো অল্ংব্য বক্তা স্থ্ট হইল । চাষাভৃষাদেক, 
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মধ্যে অনেকে নৃতন নৃতন গান র5না করিয়! সভায় সভায় গাহিতে লাগিল ॥ 
“এককথায় বঙ্গোপলাগরেরর উপকূল পর্য্যন্ত সকলে প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল ঃ 
আমরা বিলাতা কাপড় পরি না 
স্বদেশী কাপড় পরিব। 
আমর! গ্রামে গ্রামে তাত বসাইব 
নিজেদের বস ।নতের। বুনিব । 
আমরা চিনি খাহব ন! গুড় খাহব 
আমরা বাতাসার পারবর্ত্তে গুড়ের লুট দিব 
আমর। লবণ কিনিব ন৷--না!রকেলের গ্যারা 
ও লবশ-জল হইতে লবণ প্রস্তুত করিব। 
এই প্রতিজ্ঞ! সর্বত্র পরিপালিত হহয়াছল । 
মৃদ্জাকালুতে দুইটী মুসলমানকে লবণের জন্ত আবগারী বিভাগের পুলিশ 
হত্যা করিমাছিল। 
অতঃপর অশ্বিনীকুমার দেশে ফিরিয়। গ্রামে গ্রামে লভা করিতে 
লাগিলেন। 
এই সময়কার দুই-চারিটী গান প্রকাশ করিলে বুঝ। যাইবে, কি 
ভাবে স্বদেশী ও বদ্কট আন্দোলন €দপবালীর মন্দ্ায় মজ্জায় প্রবেশ 
করিছাছিল £ 
(১) আয় নারে ভাই আপনি হাটি 
কেন ঠ্যাং থাকিতে ধরবে লাঠি, 
দেশী জিনিয থাকতে কেন 
বিদেশীতে মন মজাও ভাই! 
মোটাভাত আর গ্রোটাকাপড়ে 
চলে নাকি মোটামোটি 
ছেড়ে দাও বিলাতী কাপড় 
ফাপর হু’ক বিলাতী তাতি; 
তামাহ্কাসা থাকৃতে দেশে 
কেন কেন লোহার বাটী । 
বিটের চিনি কলেব্র মদ! 
ফেলে দেও চ্ডিয়ে দুরে 


মাঘ, ১৩৬২ ] বরিশাল ( বাপরগভ )-ইতিহাল 


কাশীর চিনি, আতা আটা 

খাব পান! পরিপাটী। 
ছেড়ে দাও সা কাচের চুড়ি 

শাখার কি অভাব দেশে? 
মৃকুন্দের কথা ধর 

ভাইবোন সব তরে খাটি। 


(২) আছ মা শক্তি মুক্তিদাত্রী আর মা জড় বঙ্গে 

অন্থর-নাশিলী রণ-বিলালিনী আয় মাতি রণরঙ্গে 
আয় মা চামুণ্ডে নৃমুণ্ডমালিনী খর্পর খর খড়গশালিনী 
লিংহবাহ্িনী করালবদনী ডাকিনি-যোগিনী সঙ্গে 
রুদ্রানীক্ূপে আয় মা লাজিয়। ঘন রণডেয়ী উঠুক বাজির? 
মত্তপমনী উঠুক নাচিয়া শোশিত মহাতরঙ্গে 
আম লক লক বিলোলরসনা ভৈরবী শীমা বিকট-দর্শনা! ৷ 
শ্মশান 1াসিনী শ্কামাশবাসলা 

অনল মাবখ্ধিয। অঙ্গে 
নিঃশ্বাসে সিঃস্বাসে উগারি অনল 

বহাও বঙ্গে ঝটিক! প্রবল 
কাপাও সঘনে গগন ভূতল, ভঘাল ভ্রুকুটি ভঙ্গে 
মাভৈঃ মাভৈঃ ছাড় হুহু্কার বাঙ্গালীর প্রাণে উঠুক-বন্কার 
জাওক ভক্তিন্জাগুক শক্তি হের মাক্রুপা অপাঙ্গে । 


উজ্জলভারত [ =ম বৰ, ১ম সংখ্যা 


(৩) আর আমাদের ফকির হবার কি আছে বাকী 
(মোদের ) যা কিছু সব ছিল ঘরে, লুটে নিল বিদেছী 
লোনা কপ সীসা তামা নিল হায় ধামা খাম! 
(আর ) মণি-মুক্ত! কত নিল নাই পরিসীমা 
(হাছরে) ফিরে দিল কাচের চুড়ি ফ্কুকদান! চাচের বাদী । 
তেলি ঘানী কি চামার, জোল! তাতি কম্মকার 
হায় অন্ন বিনে দিনে দিনে অস্বিচর্দ্লার 
(তার! ) বাধস! ছেড়ে পেটের তরে সাভিম্রাছে বৈরাগী । 
কারে বলি মনের ছঃখ, যত বিদেশী ভলুক 
একেবারে উজ্জান্ম করল সোনার এ মুল্লুক 
(এখন ) আমর] মরি কেঁদে-কেটে তারা মাস্ত্রে টিটকারী 
বাবস। করিতে এল, লাভের দাগ রাজ্য পেল 
আজ সময় পেয়ে মোছের ঘোরে সব তুলে গেল 
ওদের হাকাহাকি সকল ফাকি চিনে কেবল টাকাটি 
আমাদের টাকাকড়ি ওদের তেতলা বাড়ী 
(আবার ) সখের খান! দুল বিছাল। আট ঘোড়ার গাড়ী 
মোরা ঘড় বিনে শুই গাছের তলায় ভাত বিনে রই উপাসী 
আমরা! ত্রিশ কোটী মূর্য ভাই বেজাছ দুখ 
ওদের মিষ্টি কথায় মন তুলে যায় ; বুঝিনা সুক্ষ 
হাসলে ফিরিঙ্গিরা ভেকৃস ভরে, আমর! বলে টেক্স দি 
যদি প্রাণ বাচাতে চাও, আপন ভাল বুঝে লও 
এখনও দিন আছে ভাইরে সব সতর্ক হও» 
নইলে বুকের রক্ক চুষে খাবে রক্তচোষা বাবাজী । 
লবণ চিনি আর ধুতি চাদর জামা কি ছঃতি 
গেৰী মোজা সখের মজা ছাড় হিলাতী 
কামরা বাদলা,দেশে বাল! মান্য বিলাতের কি ধার ধারি। 


মাঘ, ১৩৬২ ] বরিশাল ( বাখরগঞ্জ )-ইতিহাস 


(৪) অপ্রিমন্ী মাগে৷ আজি 
ভাকি লকলে মা ৷ 
জগতজোড়া এ যে আগুণ 
এক ফিন্কি দে তার মা__মা-মা-মা । 
নিছে পর্বধার্গে আগ্ডণের মেলা 
খেলিল নিশিদিন আগুপের খেলা, 
একটু কি তার পাব না মোরা? 
তুই মা দিবি লা__মা-মা-ম! 
ওই আগুণের একটু পেলে 
এই মড়া প্রাণ উঠবে জলে 
দীপ্ত রুত্র তেজানলে 
পুড়ে হুব পোণা-__খা-মা-ম! 
উঠিব গঞ্ছি্া না কলি দেরী 
রপন ঝনন বাজতে ভেরী 
অবাক হবে জগৎ ছেরি 
নবীন সাধন।-_মা-মা-মা 
উপারিবে অআপ্রিবিজ্ বেণু 
প্রি কবভে আবরি তন 
করেতে লইব অগ্নি ধনু 
মাধায় মা তোর পা-__মাঁমা-ষা। 
বিকট ভীষণ দৈত্যবংশ 
ওই আগুণে মা করব ধ্বংস 
পাষণ্ড অস্থয় হীন সৃশংস 
ধনে রাখবো না_মা-মা-মা 


_অস্িনীকুষার 


উচ্জ্লভারত [ নম বৰ্ধ, ১ম সংখা? 


(৫) বঙ্গবালি, আশিয়ে আর ঘুমাইও না 
কগাগাও হৃলিযস্ত্রে মাতমস্ত্রে নবীন সাপধন1 [J 
আধার কোলে ঘুমের ঘোরে 
বাঙ্গালী আচিল পড়ে--( হুছে ) লুপ চেতনা 
আছ ঘুম ভেঙ্গেছে চোখ খুলেছে পেয়ে বেদনা 
জগৎ জুড়ে মাভৈঃ বাণী উঠ ডেৱে ভাই 
দ্িনরজনী 
প্রাণের তারে লেই ধ্বনি 
বাঞিতেছে শুনিভ না? 
উঠল জাপান জ্জাগিল চীন 
প্রাণে পেয়ে আলোক নবীন 
(তারা ১ আর ঘুমাধে না 
দাড়াও মায়ের সম ধরাধামে 
শঙ্কা পেওলা। 
এইবার থামিঙ্গাম_কফিস্ত (যে ভাবের তরঙ্গে বরিশাল উদ্ছেলিত হইব 
উঠিয়াছিল. তাহার মূলে চিত্ত-উল্মাদিনী এরই মত গান ৷ অপর কোনও ভিলা 
বোধ হয় সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে এত গান রচিত হয় লাই-__এবং রচয়িতা 
সকলেই বরিশালবাসী । ভবরঞ্জন মজুমদার মহাশগ্ম এই পান সংগ্রহ করিম! 
“দেশের গান? নামে মুদ্রিত করতঃ নিজে কারাবরণ করিয়াছিলেন এবং 
বরিশালকে অশেষ ক্ষণে আবদ্ধ করিয়াছেন । 
এই ভাবে উদ্ব শু বরিশালে আহুত হুইল প্রাদেশিক ফনফারেন্ন। কম্মীগণ 
পাইল নৃতন কশ্মক্ষেঅ- সমগ্র বরিশাল ছিলার গ্রামে গ্রামে তাহার! "পতল! 
কুড়ায়ে পথে পথে মেগে” পর্রিক্রঙ্ক। করিতে লাগিল । দরিল্র জেলা, একক 
কেছ সহশ্র সহস্র টাক দিতে পারে না, ভাই প্রতি ভারে সকলকে যাইতে 
হইল ; অতএব আন্যান্য জিলার তুলনায় এই অধিবেশন জলগণমনের পুর্ণ 
খভিব্যক্কিন্পে পরিগণিত হুইল। ন্বদেশ্ট-ব্কট মত্ত সকলকে অভিনধ ত্যাগ 
ও কর্ব্মমস্রে দীক্ষিত করিল ) 
এই স্বদেশী হজ্জে সর্বপ্রথম আহুতি পরিলেন হুবিবপুরের তিনজন বিশিষ্ট 
€লাক-_বিপিন, ললিত ও ইন্দ্রনাথ,গুহ। সেই সভার জন্য গান রচন? 
করিলেন প্রশিষ্ধ “বালক সী ত” দলের শষ্টা রসিকচন্দ্র চক্রবর্তী । 


মাঘ, ১৩৬২ ] বরিশাল ( ৰাখরগঞ্জ ) ইতিহাস 


কে বলে বিপদ তারে দেশের কল্যাণ বাদ 
স্থথ স্বার্থ বলিদান মায়ের মহাপুজাত্র । 
হেখ] কৰ্শ্মবীরপণ যে কর্শ্ব করিলে সাধন 
গৌরবে গাছিনে তাহা লারা দেশে বাঙ্গালায 5 
জাগিবে অযুত প্রাণ লে স্থতি নিছে মাখাদ 
কারাবাসে, শিলাতলে 
ব্যথিত ও বক্ষঃস্থলে 
কোটি সতোদর আজি বক্ষ মিশাইতে চায় 
তোমাদের জ্বাল! লিগে জালা নিভাইতে চান 
জননীর আবি লীর মুছাইতে তিন বীর 
রাজার কঠোর বিধি সাধিছা নিলে মাথান্ন 
আপনারা ধন্য হয়ে ধন্য করিস্াছে মায়। 
চিরদিন মাতৃকোলে 
বন্দেমাতরম্‌ বলে 


ভ্রাতৃগণ সপে থাক মাতৃ-লাধনায় 
বিজ্য়-মালিক! পর আশীর্ববাদ করে মায়। 


পরবর্তী কালে কলিকাতা টাউন হলে ছিতবাদী সম্পাদক কালী প্রসন্ত 
কাব্যবিশারদের উদ্যোগে লাছিত্ের সম্মান দেওয়ার জন্তু ঘে সভা হয় তাহাতে 
ললিতবাবু প্রভৃতিকে আহবান কর! হইয়াছিল এবং তাহারা লে সভায় 
যোগদান করিঘ়াছিলেন। কাব।বিশায়দ মহাশও “লাপ্ছিতের সম্মান” নামক 
পুস্তিকা রন) করিয়াছিলেন 

ছিতীন্প লবপের-মে1কদ্দমা হয় ভোলায় । আসামী হইলেন ভোলার দুজন 
উকিল--নযীনচন্দ্ৰ দাশ ও মহেন্্নাথ রাস [ ভোলাদ্ উত্তেজনা হইবে মনে 
করিয়! বিচার আন। হুৎ বরিশালে । তাহাদের জরিমানা হইল ১৪০০২ টাক! ; 
একরাতে চাদ! তুলিয়া সেই জরিমানার টাক! দেওঘা হয় । 

এইখানে মলে পড়িল পণ্ডাবের পাঞ্জাবী কাগজের জরিমানা হয়_বরিশাল 
হইতে অশ্বিনী বাবু ৮** টাক! চাদ! তুলিঘা পাঠান । 

পিউনিটিভ পুলিশ 
এই সময় স্বানে স্থানে পিউনিটিভ পুলিশ বসান হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট, 


ট্রেটফিল্ভ সাহেবের লঞ্চের উপরে চিল ছোড়ার অপরাধে বানয়ীপান়া 
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বারের উপর পিউলিটিভ পুলিএ-_যাহার লাখ হইয়াহিল পিটুনি পুলিশ 
বসান হছ এবং গুক্ষভর ট্যান্্ ধাধা করা হয়। ঝালকাহীতেও গিউনিটিভ 
পুলিশ বসান হথ। 


কনফারেন্স 

১৩১৩ সালের ১লা বৈশাখ প্রাদেশিক কনফারেন্দ বসিবার তারিখ । 
পুর্বেই বলিগাছি সগ্গংলরকাল এই কনফারেন্সের জন্তু আঞ্োজন কর! 
হইতেছিল। বিরাট স্বেচ্ছাবাহিনী গঠিত হইল-__অধ্যাপক স্থরেন্রনারায়ণ 
মিত্র 0.0. C এবং অক্ষপ্রকুমার দাশ ও মুকুদ্দলাল দাশ সহকারী । এই 
স্বেচ্ছালেবকবাছিলী সহরে কুচকাওয়াজ করিয়! দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপন! স্থ্টি 
করিতে লাগিল । 

পুর্ধবদিন সন্ধ্যার অত্/ল্লকাল পরে ঘুগপৎ ঢাক! ও খুলন! মেল ট্টীমার ঘাটে 
পৌডিল। নদীতীর লোকে লোকারণ/। প্রতিনিধিগণ কাপাইয়! বনস্থল_- 
কাপাইয়া কীর্তনখোলার জল ভীষণ গঞ্নে মুছ্মু বন্দেমাতরম ধ্বনি করিতে 
লাগিল-_কিন্ধ বরিশালবানী নীরব নিস্ত্ধ_কোন প্রতিধ্বনি নাই । ম/াজিষ্টেট 
ইমারসনের হুকুম-_-কেহ বন্দেমাতরম সাকুলার অমান্ত করিতে পারিবে না, 
করিলে কনফারেন্স বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে । এই চুক্তির কথ শুনিয়া 
বিদেশাগত প্রতিনিধিগণ ক্রত্ধ হইলেন--ত্াহারা তীরে অধতরপ করিলেন 
কিন্ত অভার্থলা সমিতির আতিথ্য গ্রহণ করিলেন লা। 

পরদিন মধ্যারে রাজাবাহাছরের হাবেলী হইতে এণ্টী সাকুলারহ সোলাইটীর 
মেস্বরগণ--শচীজ্রনাথ বন, ফণী বানাঞ্জি, চিতরগ্রন গুহ-ঠাকুরত! ব্যাজ পরিয়া 
পুরোভাগে বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি কঠিতে করিতে অগ্রলর হইল-__পশ্চাতে 
লভাপতি আবদুল রস্থল ও ভ্রাার ইউরোপীয়ান পত্নী এবং স্ববেজ্রনাথ, 
ভূপেজ্রনাখ, অশ্বিনীকুণার, বিহারীলাল রায়, মনোরভ্রন গুহ-ঠাকুরতণ, 
উপেন্দ্রনাথ সেল, বিরাঞমোহন রায় চৌধুরী, চাকার আলন্দচত্দ্র রায়, 
মন্হনসিংহের 'অনাথবন্ধু ওহ, ফরিদপুরের পূর্ণচন্ত্র রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, 
সি, আর. দাশ, কালী প্রসন্ন কাবাবিশারদ, জে. এন. রায়, রজত রায় প্রভৃতি । 

সশস্ত্র পুপিশ্রবাহিনী স্পারিণ্টেণ্ডে্ট ক্যাম্প সাহেবের অধীনে পাতায় 
প্রন্থতই ছিল__-যেমন এণ্টী সাহ্ু'লার সোসাইটীর মেশ্বর্গণ হাবেলীর কালভার্ট 
ভভীর্ণ হইল তখনই রেগুলেশন লাঁঠির বন্তা বছিয়! গেল । অনেকের দেহ 


বরিশাল (বাপরপঞ্জ )-ইভিঠাল 


রক্তাক্ত হঈল-_কিন্ত সমস্ত আক্রোশ পড়িল চিত্তরক্কন গুহ-ঠাকুরতার উপরূ॥ 
লাঠির আঘাতে লে সম্মুখের পুকুরে পড়িয়া গেল কিন্তু বন্দেমাতরম্‌ মস্ত লে বন্ধ 
রাখিল না! একবার লে লগ্ুড়াঘাতে জলে ডুবিতেছে আবার মাথা তুপিগ্লাই 
বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি করি'তেছে-__অবশেঘে অচৈতচ্য অবস্থাগ্র তাহাকে জল 
হইতে তোলা হইল । 
এদিকে ১৪৪ ধারা অমাস্তযকারী বলিঘা স্থরেন্দ্রলাথকে গ্রেপ্তার কর। হুইল _ 
অস্যাত্যের মধ্যে অমতবাজারের মতিলাল ঘোষ, অস্বিনীকুনার প্রভৃতি গ্রেপ্তার 
হইবার জয্ক অনুরোধ করিলেন। তাহ! গ্রাহ লা করিয়। সুরেন্্নাথকেইট 
ম্যাজিষ্রেটর কুঠীতে নেওয়া হইল । লঙ্গে অশ্বিনীকূমার গেলেন । আ্থরেন্্রনাথ 
চেয়ারে বলিলেন। অমনি ইমাব্লন্‌ গন্দিদ। উঠিলেন,__ইহ। আদালত 
অবমাননাকর-__অতএব ২৫০ টাকা জরিমানা । অসশ্বিনীকুমার ধূতি পর! 
ছিলেন বলিঘ] তাঁহাকে প্রত্থেশ করিতেই দেওয়। হুইল না। তিনি প্রতিজ্ঞা 
করিলেন, তিনি আর চোগাভাপকান পরিন্থা কোনও রাঞ্পুক্রবের সহিত দেখা 
করিবেন ন।। পরবন্তাকালে লর্ড কান্দা্টকেল ধুতিচাদর পরিহিত 
অশ্বিনীকুমারকেই স্ম্ধন। করিলেনল। আর সার স্থরেন্্রনাথ হইলেন 
মন্ত্রী ইমার্সন হইলেন তাহার সেক্রেটারী । 
ওদিকে কনফারেন্স বসিল। সেই সহায় গান গাহিলেন কালী প্রস্ 
কাব্যবিশারদের ভবানীপুর দঙ্গীত সমাজের শ্বেচ্ছালেঘকদপের হুইটী যুবক :_ 
মাগো, যায় যাবে জীবন চলে 
জগত্মাঝে তোমার কাজে 
বন্দেমাতরম্‌ বলে । 
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি 
কে পালাবে মাখফেলে । 
লালটুপি কি কালে। কোর্ড। 
জুন্থুর ভয় কি আর 5লে। 
যার কোলে নাচি শস্তে বাচি 
তৃষ্ণা! জড়ায় যার জলে 
বল লাঞ্ছনার ভয় 
কার কোথা ৪ম” 
সে মাঘের নাম স্থরিলে ? 
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আমি ধন্য হব মায়ের জন্য 
লাস্থনাদি সহিলে 
আমি মুদব নয়ন 
করব শয়ন 
শমনেরই শেষ জালে 
বন্দেমাতরম্‌ বলে) 
জনসিন্ধু নিস্তক্ধ ভইছা লে গান শুনিল। এই সভায় ভূপেন্দনাথ বন্ছ 
জলদ গম্ভীর স্বরে খোষণা করিলেন, আজ ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ দিন অথবা 
শেষ দিনের আরম্ভ । 
ম্থিভী্গ দিন যথাসময়ে সভা বলিল। লশস্ত্র ক্যাম্প সাহেব দ্বারদেশে 
উপস্থিত । দ্বারদেশে প্রহরী মুকুন্দলাল দাশওপ্ত__সাহেবকে প্রবেশ করিতে 
অঙ্গঘতি দিলেন না। সাহেব বলিলেন, আমরা গুলি করিয়| সভা ভাদিয়া 
দিব। বক্কৃতামঞ্চ হইতে কুষণকুমার মিত্র ঘোষণা করিলেন-__চালাও গুলি, 
আমরা সভা ভাঙ্গিব না। 
অগত)1 সভা ভাঙ্গিতেই হইল$ এক সভা ভাঙ্গিল, কিন্ত সমস্ত সহরে 
ও জিলামঘ সভা হতে লাগিল--গ্রামে গ্রামে মাঠের চাষা-ভূষাও পাহিছা 
উঠিল £ 
মাগো, যাছ যেন জীবন চলে 
ব্ন্দেমযাতরম্‌ বলে । 





“ৃত্ুনা দারুণং হস্তি ° 
সন! হস্তযদাক্ুণম্‌ । 
নাসাধ্যৎ মৃতুনা কিঞ্চিৎ 
তল্রাৎ তীক্ষতরং মৃতু ॥' 
- মহাভারত 


শ্রীমন্গবদ্গীতা 
(শুর্বাহতৃতি ) 
আষ্টাদশোহঘ্যাসসঃ 


শো! দমণ্পঃ শেখ5ং ক্ষাত্তিরার্জ্জবমেব চ। 
জ্ঞানং বিআনমান্তিকাৎ ব্রহ্ধকৰ্শ্ব প্বভাবজম্‌॥ ১৮1৪২ 

(লে সকল কর্ম কি, তাহাই বলা হইতেছে ) শমঃ [বুদ্ধির পুরুবোত্তম- 
নিষ্ঠতা__"শমঃ মন্তিষ্ঠত। বুক্ধে:' ] দমঃ [ ইন্সিয়নিগ্রহ ] তপঃ [ উ্গুরুদেবের 
পুরুষোত্তম-জীবনের তাপে, উষ্ণতাদ্র সমগ্র সমাজকে ছু'টাইছা? তোলার দিব্য 
শক্তি; যেমন হুংসীমাতা নিজ বুকের তাপে তাহার ভিস্বকে ফুটাইছা। তোলে ] 
শোচৎ[ জীবনের শুচিতা, স্বচ্ছত। ] ক্ষান্তি: [ছুরাচার লমাজ-শরীরকে সর্বব- 
ঘোগ্যতায় সক্ষম করিবার উপযোগী আবেন-স্বষ্টির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন 
অপরাধ-লহুনস্ঈল মনোবৃত্তি ] আক্দ্বম্‌ [ পথ চলিবার ঝ্রজুত! ] জ্ঞানং [ একত্ব 
জ্ঞান ] বিজ্ঞানং [ বৈচিত্র্য জ্ঞান ] আন্তিক)ং [ অস্তি ভাব; “'অস্ডীতি 
ক্ৰবতোহ স্তত্র কথং ততুপলভ্যতে'”’ ‘আছেন, কেহ আছেন’__এই বাণী প্রচারের 
ভাব] ব্রক্কর্শ ( ত্রাহ্মণ-বর্ণের কর্শ্ব ] স্মভাবজম্‌ [স্বভাব হইতে জাত । 
"স্বভাব হইতেছে '‘স্ব'এর ভাব; এই "স্ব মিথ্যান্ঞানজাত, রাগদ্ধেষম যু, 
পুক্রুযোত্তম হইতে বিচ্ছিন্স পুর্ব সংস্কারময় ‘আমি’ হুইতে পারে; কিন্তু এই 
'স্ব’হ যদি পুরুষোত্তম-কোৌশল জীবনে বরণ করিঘ্বা লয়, তখন জীবের রাগ- 
দ্বেধের ‘স্ব’ অর্থাৎ, প্রকৃতিক্ষেত্রের “স্ব” এবং পুরুষের পন্য” পরস্পরের মাঝে 
গলিঘা ঘে দিবা 'স্ব'-এর স্যরি হয়, সেই “স্ব’-এর ভাবই হইবে দিব্য স্ব-ভাব । 
পুরুষোত্তম ছাচে ব্রাহ্মণ গড়িয়া উঠিলে হইবে দিব্য পুরুষোত্বম সমাজে 
দিব্য ত্রাঙ্গণ স্থ্টি, তখন শমাদি সব কর্ণ্ম পুরুবোত্তম-গুণেরই আন্বাদলক্রপে 
পরিণত হইবে । ব্রাক্ষণ এই ক্রচ্ম-পুক্ুবোত্তম-গুণ সন্্রল লইঘ্া সকলের 
মানদণ্ডকে অটুট রাখিঘা পুকুযোত্তম-সমাজের সেবা করিমা তৃপ্ত ছইবেন। 
সমাজের পুরুযোস্তম-আদর্শকে সর্বদা সমাজের সামনে ধরিয়! রাখাই ত্রাহ্মণেয় 
পুরুহোতম কর্শ্ম; অথচ এই ত্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিযকে ‘মান’ দান না করেন, 
নিজের আদর্শরক্ষক হিসাবে জীবনের সঙ্গে ‘এক’ লা করেন, ব্রাক্ষণের আদর্শ 


৪৪ উচ্জ্রলগভারত [লম বর্ষ, ১ম সংখা! 


পুণে ও ব্রাহ্মণের মাথা থাকিতে পারিবে, কিন্তু অনুকূল আবেষ্টন-স্বটির 
অভাবে উহা কিছুতেই ধরার ধুলিকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, সমাজ ক্লৈবোর 
আবাল-ভূমি, সয়তালের ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত হইবে । তাই তো দিবা ক্ষত্রিয়, 
দিবা বৈশ্বা, দিব্য শৃত্তের সহিত সমগ্বয় করিবার জন্তই নিতে তিনি ত্রহ্মণযদেবরূপে 
ছলিঘার সামনে প্রকট ]। 
শম, দম, তপ, শো5, ক্ষমা, আর্জ্জব, এক তজ্ঞান, বৈচিত্র/ত্ঞান, আব্তিভাব 
ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কম্ম। ১৮৪২ 
শোধ্যৎ তেজে। ধৃৰ্তিদাক্ষযং যুদ্ধে চাপাপলায়ন্ম্‌ । 
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রৎ কর্ম স্বভাবজ্ম্‌ ॥ ১৮1৪৩ 
শৌর্ধ।ঘ [ শৃরের ভাব, বলবত্তরকে আঘাত হানিধার প্রবৃত্তি] তেজঃ 
[পরধার! অধর্ধনীদজ ] ধ্রতিঃ [ মহাবিপদের যাঝেও দেতে'্রিয়োত্তজ্জনী 
চিত্তবৃত্তি ] দাক্ষ])ং[ দক্ষের ভাব; 'লহলা প্রতুঃৎপঞ্জেবু কার্ধেবু অব্যামোহেন 
প্রবুত্তিঃ'--শঙ্কর ] যুক্ষে চ আপি [এবং যুদ্ধকালেও ] অপলাঘলম্‌ [ শত্রুর 
কাছে অপরান্থুখী ভাব ] দানম্‌ [মুক্ততন্ডে দান ] ঈশ্বরভাবঃ চ [ উপ্সিতব্যগণের 
প্রতি নিজের এতুশক্কির প্রকটীকরণ ] ক্ষাত্র ক  ক্ষাত্রবর্ণের কর্শ্ম ] স্বভাহজম্‌ 
[শ্রুতির ‘শ্ব’ ও পুরুষের “‘স্ব'-এর সমস্থিত পুরুখোত্তমভাবে জাত ; দিব্য ক্ষত্রিয়ই 
দিব্য সতা-ধশ্রের রক্ষক । পুরুধোত্তন-স্মাদর্শকে সমান্ধীবনে অব]াচত রাখিবার 
জস্য, আদর্শানুকুল আবেষ্টন হুষ্টির অন্ত প্রতুশক্তির বিকাশনই ক্ষতঅিঘ্মের প্যখপ্থ । 
এবন্বিধ ক্ষত্রিয়-ভীবন বদি ত্রাক্মণ-জীবনের অধিচ্ছেন্ত অংশ লা হয়, ক্ষজিয়ের 
রক্তারক্তিতে ধর! অশুচি নরকে পরিণত হইবেই। ব্রাহ্মণত্বের অভাবে 
ক্ষত্রিয় শক্তি চাহিবে ছুনিছাকে পাগ্ের নীচে রাখিয়! সাস্রাজ্যবাদ স্থাপন 
করিতে, সকলের শোষণে নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে । কশ্রত্রিয়ের 
ক্ষেত্র হইতেছে বাস্তব জগতের*্রাজনৈতিক ক্ষেত্র; রাষ্টরক্ষেত্রট তাহার 
বিশেষ ক্ষেত্র ] । ০ 
শৌর্ধা, তেও, ধৃতি, দক্ষতা, যুক্ষেও অপলায়ন, দান এবং ঈশ্বরভাব এই 
কছটী ক্ষত্রিয়বর্ণের স্বভাবঞ্জ কম্ম। ১৮1৪৩ 
কৃষিশৌরক্ষ্যবাপিজাং বৈশ্তকণ্থ শ্বভাবজম্‌ । 
পরিচর্য্যাত্মকং কর্শ্ম জুত্রহ্তাপি স্বভাবজম্‌ ॥ ১৮৪৪ 
= * ক্ৃষিগৌরক্ষ)বাণিভ্যৎ [ কৃষি, পগ্যোরক্ষা। এবং বাণিজ্য ; কৃষির অর্থ ভূমি- 
কু্ষণত্বার। শস্যের উৎপাদন ; গোসমূহকে রক্ষা যে করে সে-ই গোরক্ষ; 


মাঘ, ১৩৬২] শ্মন্তগবদগী ত। 


গোরক্ষের ভাবই গোরক্ষ্য ; অর্থাৎ পশুপালন ; ক্রঘবিক্রয়াদিলক্ষণ বণিকের 
কৰ্শ্মই বাণিজ্য ] স্বভাবজম্‌ [ স্বভাবজ্ঞাত ] (পুকুহোতম অরুষফ্ণট দিব্য বৈশ্য ; 
তাই তিনি গোপাঙ্গজ। দিবাবৈশ্া শীরুফ্ের সর্বববর্ণমস্থ জীবনের ছশাচে 
গড়িয়া উঠিবার আহ্বানঈ আক্চ বৈশ্যনর্ণের কাছে আলসিছাছে । বৈশ্যশক্তি 
হইতেছে সমাজের অর্থ-নৈতিক শক্তির ধারক-__পোষক-_বর্জক? এই শক্তিকে 
পদদলিত করিয়া ঘদি ত্রাক্ষণ-ক্ত্রি্ঘ চলেন, সমাজ-শরীব পর্বধন্বহারা হছউবে। 
যাস্যব অথ নৈতিক ক্ষেত্ৰ তইতেছে বৈশ্যের ক্েত্র বৈগ্তশক্তির সহযোশিতা- 
বচ্ছিত ক্ষত্রিমলক্রি অচল, ব্রাহ্মণ-শক্তিও পঙ্গু ব্রাহ্মণত্ব যদি অর্থনৈতিক 
শক্তিকে অবস্তা | করিয়া তাষ্ঠার উপরে প্রভাব বিজ্ঞার করিতে চান্প। অর্থনীতি 
যদি চাদ অর্থ ধারা ক্ষত্রশক্তি ও ত্রাহক্মণ-শক্তিকে কিনিয়া! রাখিতে, ক্ষত্র-ত্রাক্মণের 
সহচযাগিতাবঞ্জিত স্বাধিকার প্রযত্ততায় কুষিক্ষেঅর নি্রন্ব গৌরব অপহরণ 
করিতে, স্বর্ণের মানে অঙ্কে অপমানিত করিতে, বিশ্বময় কলির আবাসভূমি, 
কলহের স্বান এ 'শ্বর্ণমানকে’ অহ্মানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিতে, অর্থনীতিও 
সমাজের শোহণই করিবে, লমাছ্ের ধ্বংস আনচন করিবে । ত্রাঙ্গণের নিজকে 
বিলাইগ। দিবার ঘোগযতাকে ঘখন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সমাজ-লংগঠনের কার্যে 
প্রয্নোগ করিবে, ঘখন ক্ষত্রিয় শক্তি চাহিবে বিশ্বের মৰ্য্যাদ! দান, বৈস্ঞক ভাবিবে 
অর্থকে ধিশ্বসম্পদরুপে, তখনই ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দিব্য ক্ষত্রিয় ও দিবা বৈশ্তর্ূপে 
গৌরবমণ্ডিত হইবে] পরিচর্ধ্যাত্মক্ং [পরিচ্ধ্য। (শুক্র!) হইয়াছে আত্মা (স্বভাব) 
যাহার, লেই পত্রিচর্ধ্যাত্মক ] কর্শ্ব শৃ্রস্ত অপি [ শূত্রেরও; ‘অপি’ শব্দন্বারা 
শ্রীতগধান ইহাই কলিততছেন ঘে, ব্রাক্ষপের শমদমাদিও হইবে পরিচর্য্যাত্মক, 
ক্ষত্রিয়ের শৌধানবীর্ধ্যাদিও হইবে পরিচর্য্যাত্মক, বৈশ্যের কবি-গো-বাণিজ্যও 
হইবে পরিচর্য্যাত্মক । শুভ্র তাহার বিশেষ কর্শ্ব 'িরিভর্ধ)" যখন ব্রাহ্মণ- 
ক্ষত্রিঘ-বৈস্যের স্ব স্বভাবের সঙ্গে মিশাইন্। লইবে, তখনই লষাজ হুইবে 
স্মস্ব। শৃজের পরিচধ্যায্মন্ক কর্শ্মই যে ক্ষত্রিগ-ত্রাহ্মণ-বৈশ্যগুণাবলীরও 
মুকুটমণি, ইত! ঘোষণা কগিয়া এভগবান্‌ শূজের মানই বাড়াইআ 
দিলেন। ভজ্গন-পরায়ণ এঁভগবান= দিবালূত্জ; তাহার অমুবর্তন করিয়াই 


সমাজ দিব)শুদ্র ভাবে ভাবিত হউগে। 'ভঙামাহম্‌’_ইহাই ভগবানের 
বাণী।] 


ক্ুঘি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্য এই» তিনটী ট্বহ্যের স্বভাবল কশ্ম 1, 
+ 
পরিচধ্যাত্মক কর শূদ্রেরও স্বভাবজ কর্ম্ম 1 ১৮19৪ le 


উজ্দ্রলভারত [ =ম বর্ধ, ১ম সংখা! 


স্বে স্বে কপ্মশ্যভিরতঃ সংলিদ্ধিং লভতে নর: ॥ 
স্থকর্মনিরতঃ সিঞ্ধিং বখা বিন্দতি তচ্ছণু ॥ ১৮19৫ 
(যাহার যাহা স্বভাবজ কণ্ম, তাহাকে অবলম্বন করিদ্বা কৌশলপুর্ববক সেই 
কৰ্ণপথে চলিলেই ধে মানবের সমাক্‌ সিন্ধি লাভ হন্ত, তাহাই বলিতেছেন) 
স্বে শ্বে [ নিভ লিভ্র প্মভাবজ ] কৰ্শ্মণি [ কশ্থে] অভিরত: [ শ্শ্চিল-অচল ভাবে 
তথৎ্পর ] সংসিঞ্চিং [ নৈক্ষর্দালক্ষণ ক্ঞলিন্তি, পরম! পুরুযোত্তমলিঞ্জি ] লঙ্তে 
[ লাভ করে ] নর: [ মাঙ্গয ] স্বকর্শ্বনিরতঃ { স্বভাবজ নিত কশ্ছে নিশ্চিতরূপে 
রত ] সিদ্ধিং [ সিদ্ধি ] হথা [ হেরূপ ] বিন্দতি [লাভ করে ] তৎ [তাহ] 
শৃণু কান পাতিচ! এই গোপন কথা শোন, অবধারণ কর ]। 
অহুন্ক নিঞ্জ লিজ কর্শ্দে অভিরত হুই! লংসিদ্ধি লাভ করে; 'স্বকর্্নিরত 
পুরুষ যেক্কপে সিদ্ধি লাভ করে, তাছ! শোন ৷ ১৮৷৪৫ 
যতঃ প্রবৃত্তিতূ“তানাং তেন সৰ্ব্বমিদং ততম্‌ । 
স্বকর্্ণা। তমভ্যর্চচয সিঞ্চিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ১৮1৪৬ 
(স্বৰু্শ্ব দ্বারা সিন্ধিলাভের কৌশল বলিতেছেন ) যতঃ [যাহা হইতে ; 
হে লীলাবিগ্রাহ, স্থক্বত, ‘রলঃ বৈ সঃ’-পুরুঘ হতে ] (‘ঘতঃ প্রবৃত্তি তম্‌ 
অভায বলার ভিতর দিয়া লেই *বন্ত'কে ‘চাপ।' রাখা হুইয়াছে। “যতঃ 
তম্‌’__পরোক্ষকেই নির্দেশ করিতেছে, যাহাকে আচ্ছমান করিম অথব! শান্তী 
প্রমাণ দ্বারাই বুঝিয়া লইতে হুয়, কর্শ্দের বুকে কর্শ্দমের প্রেরণাল্mপে । নিদ্বকে 
মুছিয়া ফেলিয়) কৰ্ণ্মন্বপে যিনি আছেন, তাহাকেট এখানে ভগবান 
বুঝাঃতেছেন। তিনি আর কেছ লহেন, ‘রসো বৈ সঃ'-মগ্ত্রের প্রতিপান্য 
স্বর রসরাজ রূপ । এখানে তিনি আছেন গুধ্য, ধিনি গুহ্তম শ্ুরেই শুধু 
প্রকট ।) প্রবৃত্তি: [ কর্দ-প্রবর্তল! ; কর্মের প্রেরপ। আসে কর্শ্মের বুকের মধ্য 
হইতে, কশ্দের রসরাজ স্বজূপ হইভ্তট, বাহির হইতে লঘু । লেই প্রেরণার 
ফলে কর্ণ নিজের মুল্যে এই বিশ্বে গৌরবাস্কিত। ব্ছই কর্মের প্রবর্তক । 
ইহার বিভ্বৃত আলোচনা পরে হইতেছে ] ভ্ূতানছে [ ভ্বৃতসমূহের ] ঘেন 
[ যে রসরাজ দেবতা ছার! ] সর্কম্‌ ইদস্‌ [ কম্মনিরত এই সববিশ্ব] তঙম্‌ 
[ব্যাপ্ত ]। ( গোবস্নধারণ লীলাপ্রসঙ্গে ইন্দ্রপুজা বন্ধ করিবার উপদেশ 
দিবার উপলক্ষে শ্রীকফণ নন্দমহারাজকে বপিতেছেন-__''কিমিভ্রেনেহ স্বৃতানাং 
শষ স্ব কশ্মানতব্িনাম।  অনীশেন্ান্তখা কতুম্‌ স্বভাববিহিতং ন্বণাষ্‌ ॥' 
তাগঁবত ১০।২৪।১৫। স্ব স্ব কশ্দের অঙবর্তনকারী ভূতগণের ইজ্্রকে দিয়া কি 


মাঘ, ১০৬২ ] শীমন্তগবদসী তা 


প্রাছোজন 1 মাহবের স্বভাবলিহিত কর্শ্দের অন্যথা করিতে ইন্র অক্ষম । 
"আচ্ছা, করের প্রবৃত্তির জন্ত তো অনস্তর্য্যামীর অপেক্ষা করিতেছে, তবে কেন 
দেবতার প্রয়োজ্জন নাই বলিতেছ ?* উত্তরে ভগবান বলিতেছেন-__“শ্বভাব- 
তক্তরো হি জন: স্বভাবমন্থবর্ততে | স্বভাবস্থমিদং পর্ধহং সঙদেবাহুরিমাতবম্‌ ॥ 
দেহাচুচ্চাবচান্‌ ছন্তঃ প্রাপেযাৎস্থজতি কর্শ্মণা। শক্রমিআমুদাসীল: কশ্মৈব 
গুরুরীশ্বর:ঃ। তশ্মাৎ লশ্পূঞ্জয়েৎ কণ্থ স্বভাবপ্বঃ স্বকর্শ্কৃৎ । অন্তস! যেন বর্ডেত 
তদেবান্ত ছি দৈবতম্‌ ॥₹ আত্রীধ্যৈকতরং ভাবং যস্য স্কমুপজীবতি | ন তম্মান্থি- 
মতে ক্রেমং জারং নাধ্যসতী যথা ॥'' _ ভাগবত ১০৷২৪৷১৬-১2 ঘেচেতু 
স্বভাবতন্ত্র জন স্বভাবেরই অনুবর্্তন করে; এই দেব-অস্থর-মন্সত্য এই সব 
স্বভাবেই স্থিত ; জম্ম-কর্্ম্বারাই উচ্চনীচ দেচ প্রান্ত হই] ত্যাগ করে: কর্ণই 
শত্রু, মিত্র, উদাসীন, কর্ণই গুরু, কর্্মই ঈশ্বর_সেইজন্ত স্বভাবে স্থিত হুইয়া 
স্ৰকৰ্শ্মক্ৎ হউয়া কশ্মকেই সমাক্‌ ভাবে পুজন করিবে । যে ঘে-কণ্মদ্বার। অনায়ালে 
বৃত্তি লাভ করিতেছে, তাহাই তাহার দেবতা । অসতী নারী যেমন স্বামীর 
খাইয়া পরিঘ1 অথচ জারের সেব! করিয়। কোনও ফল লাভ করে ন, তেমনি 
কশ্মেরই খাইয়া পরিয়। কর্শ্মের বাহিরে যে-জন দেবতার কাছে হইতে ভীবিক! 
চাগ, সেও ব্যথ হুয়। ভগবান যলিতেছেন-_-‘কর্ণই কর্শ্দের দেবতা, 
কর্খের বাহিরে কর্শোর প্রবৃত্তি যোগাইবার জন্য অন্য কোনও দেবতারই 
প্রঘোজ্জন নাই । তিনিই কর্দের 'প্রবৃত্তি-রল', ফিনি কর্শক্কপে লীলাবপে 
জমিয়। উঠিয়াছেন, কর্শ্মঘনক্কপে সমগ্র বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। কর্শ্দের 
বাহিরে অপর অথচ কোনও দেবতাকে স্বীকার কর! ব্যভিচার; কশ্মের বাহিরে 
যিনি. তিনি কর্ণকে ডিঙ্গাটদ্া। ফল দান করিতে অক্ষয় । তাই কর্ণন্বারাই 
কর্ণ্মপুত্র। করিবে, কশ্মই শত্রু, মিত্র, কমই উদালীন, কৰ্ম্মই নিজে নিজের গুরু 
ও ঈশ্বর ।'] (ইহাই আবার পরে বঙ্গিতেছেন) স্বকর্শ্মণ। [ স্বভাববিছিত 
নিজ কর্দদ্ধারা ] তম্‌ [ কর্শ্মেঞ্ঘিনি প্রবর্তক, লীলান্প সেই রসরাজকে, নিজ 
কণ্দকেই ] অভ্যর্চা [ অভি ( ‘অভাগে’ ) অৰ্চনা করিয়। ] সিদ্ধিং [ কর্ণ্ম সিদ্ধি, 
লীলারস-স্্ধি ] বিন্দতি [ লাভ করে ] মানবঃ [ ব্রজবিলানী মানব ]। 

যে কর্ণ্মঘন রলরাজ হইতে ভূতসমূহের প্রবৃত্তি, যাহ! দ্বারা কশ্মনিরত 
এই সব ব্যাপ্ত, স্বকর্খত্বারা তাহাকে অভ্যর্চনা করিয়া ব্রঞ্জবিলাসী মানব 
বসলিক্ষি লাড করে । ১৮1৪৬ ই 


অভিশাপের গূঢ় অর্থ 
শ্রীরেণুষিজ 

রামাছণ, মহাভারত ও পুরাণ কাঠিনীর পরতে পরতে কত ঘে 
অভিসম্পাতের হুর্ঘটন। ছড়িঘ্বে আছে, তার আর হয়ত্তা নেই । বৈকু্ঠঁকে আমরা 
কুষ্ঠাহীন বিগতকু& দেশ বলে ছানি --লেট। অনস্ত আনন্দ, অনন্ত সুখ ও অনস্ত 
মুক্তির দেশ । কিন্তু সেখানেও এরকম দুর্ঘটন| ঘটে । লনক, সনন্দ, সনাতন 
ও সনতকুমার ক্রদ্ধার এই চার মানলপুত্র একদিন নারায়ণ দর্শনাভিলামী হয়ে 
বৈকুণ্ঠে এসে উপস্থিত হলেন। শ্রেষ্ঠ মুনি বলেই বঢিরাবরণ এদের বিশেষ 
কিছুছিলনা। তাহ বৈকুণের বারী জণ্র-বিজয় স্বান-মাছাত॥ বিবেচনা? করে 
এই উলঙ্গ ঘকিরদের প্রবেশে বাধা দিয়ে বললেন, থার নেহি হ্থায়। অপমানিত 
হে মুনিগণ ক্রুদ্ধ হলেন এবং আয়-বিওযকে “অখঃপতিত হও" বলে অভিশাপ দিয়ে 
প্রস্থান করলেন । পতন সুরু হল» জয়-বিজঃ বৈকুণ্ঠ থেকে নামতে লাগলেন। 
মারায়ণতে সমস্ত ঘটল] জানাতে তিনি বললেন, স্বনিদের বাক) মিথ্যে হতে 
পারে না, পৃথিবীতে নামতে তোমাদের তবেই_-তবে আমিও তোমাদের সঙ্গে 
যাব । আর তোমরা যদি মিশভাবে আমার ভজ্রন! কর, তাহলে সাত জন্ম 
পরে আবার আমাকে পাবে-_-আর বদি শক্রভাবে ভজনা কর-_-তাহলে 
তিন জন্ম পরে আমাকে পাবে। বলাবান্ধল্য জচ-বিভ্য় শত্রুভাবই বরণ 
করে নিলেন । জসস-বিজয় হিক্রপাকশ্রিপু-ভি রপাক্ষ, রাবণ-ফুস্ডক্ণ ও শিশুপাল- 
দম্তবক্র রূপে জন্ম পরিগ্রহ করলেন বার বৈকুঠের ঠাকুর নারায়ণ তাদের উদ্ধার 
করবার জস্তে লরহরি দাম ও কনে বআআবিভতি হলেন । 

নৱতরি যখন ভার অর্ধেক মানব আর অর্ধেক লিংহমৃতিতে আবির্ভূত হচ্ছে 
তুষুল গর্জন করে উঠলেন, তপন লে জঙ্কারের দাপটে চরাচর কেঁপে উঠল, 
"আর সেই শব্দে এক গর্ভবতী রমনীর গর্ভপাত হল। ব্যথিত নারীর 
অন্যরাব্যা হাহাকার করে উঠল তার সন্তান নষ্ট হওঘ্রার ক্ষোভে। লেই 
হাহাকার নওহরিদেবকে অভিসম্পাত করে বললে, নিজের শক্তিদন্ডে মত্ত 
হসে তুমি আমার যে সবনাশ কল্মলে, অপরাপর জন্মে তোমার সে শক্তি 
ল্ষদ্ধে তোমার আত্মবিস্থিত ঘটবে । ভগবান তাট রাম ও কঃ 


মাঘ, ১৩৬২] অভিশাপের গুড অর্থ তন 
আবতারে তাদের শক্তি গুটিয়ে রেখে মাধুর্ঘের পরাক।ষ্টা নিয়ে আবিকতি 
হন্েছিলেন ॥ 

ভীরামচন্্র রাজা ছবেন__সব ঠিকঠাক, এমন সময় ইককেমীর অসঙ্গত 
আন্দারের মধ্য দিয়ে অভিশাপ এজ-_বার বৎসর বনবাস যেতে তবে। 

অজুনি-পৌত্র জীরফ-ভক্ত রাজা পরিক্ষিৎকেও একদিন মুলিপুজের অভিশাপ- 
গ্রান্ড হয়ে সাতদিনের মধ্যে কালগ্রাসে পতিত ভতে তয়েছিল। 

গোলোক পেকে ধরার মাটীতে নামতে হয়েছিল কুষ্ণকে তে! এই 
আঅভিশাপেরই স্তর ধরে। 

এ ছাড়া রাজা দশরথের প্রতি অন্ধমুন্দির অভিশাপ, অহলাার প্রতি 
গৌতমের অভিশাপ, কৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর অভিশাপ, শকুন্তলা প্রতি 
ছর্বাসার অভিশাপ, মহারাজ নলের উপর দেবতাদের অভিশাপ এমনি শত শত 
অভিশাপের দৃষ্টান্তে ভারতবর্ষের রামান্ণ মহা ভারত পুরাণ ছেয়ে আছে। 

তাহলে ব্যাপারটা কি? দেখা যাচ্ছে, অভিশাপ যাদের অবলম্বন করে 
প্রকাশিত হচ্ছে তার! কেউ-ই সাধারণ মান্থন নন, ভগবানের উপরেও 
অভিশাপ এসেছে, জয়-বিজ্ঞচ তো ভার বৈকুণ্ঠের হারী, সবাট এর! সিন্ধ পুরুষ-_ 
তবু এদের উপরেও অভিশাপ? এ সতাই বিশ্ময়ক্র। আমাদের সাধারণ 
ধারণা, পুর্বজ্জন্মের কিংব। এ জন্মের কর্ণের ফলে অভিশাপ আসে । তাই হদি হয়, 
পুর্বজন্মের কিংবা এজন্মের পাপের ফলই যদি অভিশাপের কারণ হয়, তবে এ 
পাপের ফল ভগবানকেও ভোগ করতে চয়, শিদ্ক মহাপুরুষদেরকেও__এ যুক্তি 
গাছ লয়। আলল কথা হচ্ছে. জগৎ ও জীবনটা যে নিউটনীচ লরল রেখা নয়, 
সেটা যে আইনষট্টাইলীঘ্ব ০4:৮০ বা শরীফের বন্কিম রেখা__এই মহাসত্য 
যে-ধচোদনাকে অবলম্বন করে প্রকাশিত তব, সেই প্রচোদন! বে-ক্ূপে নেমে 
আসে তাকেই শ্ৰাযরা অভিশাপ নামে অভিহিত করে আসছি । আমাদের 
সাধারণ ধারণ! এই ঘে, আমাদের এই জগৎ ও জীবনের পথ্রেখ! সব 
জ্রঢিলতাকে ছাটকাট দিয়ে সোজা ও সরল, আর সরলতাই যখন এ জগতের ধর্ম, 
তখন আমাদের জীবনকে ও ঘটনাবর্ত বাদ দিয়ে এড়িগ্রে সরল করতে হুবে__- 
এতেই শেষ লয়__সরল করতে করতে ক্রমে সমস্ত ঘটনার বাইয়ে যেতে হবে। 
এই ধারণা আমাদের সমন সত্তান্ আছে বলেই ঘা কিছু ঘটল cosmic life-এর 
আস্বাদন দেয়, বিশ্বেশ্বরের বিশ্বত্পকে উদদ্ধাটন করে, সেই সব ঘটনার মধ্যে 
টেনে নিছে ধা যে শক্তি, তাকেই আমর! অভিশাপ নাম দিছ্ছে বাস । কেননা 


০ উজ্জ্বল ভারত [৯ম বর্ষ, ১ম সংখা! 


আমন] যে চাই সরল হতে । কিন্তু দটলাবর্ত বাদ দিছে সৱলতা যে জাগতিক ধৰ্ম 
নয়, এই কথাটা বোঝাতেই শ্রষ্টা পধন্ত নিজের উপরে তথাকথিত অভিশাপের 
ঘটনা স্থষ্টি করে তোলেন-__তা না হলে বৈকুণ্ঠে পধনস্ত অভিসম্পাতের ঘটল! ঘটে 
থাকে? ভগবান অবতরণ করবেন মাটীতে, কিন্ত আলবেন তিনি কোন্‌ সুত্র 
ধরে ? এই অভিশাপের ঘটন! দিছে দেখালেন থে, এই মাটীর জগৎকে হেয় 
বলে অপমান করে একে ছাড়িয়ে বৈকুণ্ঠে ষাওযাটাই শেষ কথা নয্_তিনি 
বৈকুণ্ঠে গিণ্রেও যখন আবার খরার ধৃলিতে নামেন, তখন এই কথাটাই 
প্রমাণ হয় যে, ধরা ও বৈকুণ্ঠ মিলিছেই চক্র পুর্ণ হয়) বিশ্বজীবন 
আম্মাদন করবার জগ যে ঘটলাগুলি ঘটবে, জটিলতাকে জীবনে আলাবার 
সে ঘটনা-গওলিকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেহ তো আমরা অভিশাপ বলে 
ছাপ দিয়ে রেখেছি। আসলে সেগুলি জীবনের ব্যাপকতাকেই প্রকাশ 
কর্ে। যে-গ্ররামচগ্্র আনব লমন্ড ভানতবাসীর হৃদয় অধিকার করে 
আছেন, সে রামচন্দ্র দ্বাদশ বৎসরের বনবাসী রামচন্দ্র, সে রামচঙ্গ সমস্ত 
ভারত পধটন করে গুহক, চণ্ডাল, শবরীর আদরে শস্মেছে পুষ্ট, তাদেরকে 
আদর করে শস্রেহ করে ধন্ক। সারা ভারত ঘুরবার ব্রত না লিছেই, 
দুঃখের অমারজনীর কঠিনাঘাত বুকে না নিণঘেই যদি তিনি সেদিন রাজা 
হতেন, তাহলে দুঃখকে যার) পাপের শান্তি বলে আলে, রামজীবনে দুঃখ 
ন! থাকাম তাদের পক্ষে সুবিধা হত সন্দেহ নাই-_কিন্ত তাতে আজ 
হতো আর আমাদের মুখে এ সঙ্গীত শতকঠে ধ্বনিত হতো লা।-_ 
‘রঘূপতি রাঘব রাজা রাম পতিতপাবন শীতারাম ।' 

ভুতেষু ভুতেষু বিচিত্য বিশ্বের সর্বের লজে__মাহুব-_-ছোটবড় সমস্ত 
মাহুধ__পশুপাখী সবেরই সঙ্গে একাম্মতার আশ্বাদানই ঘে জীবন-_এই কথাটা 
বোঝাতেই রামের বনবাস । কিন্তণ্মনামরা তেমন করে বুঝলাম কই_-আমরা 
জানি বাপ-মাঘের কোলে বলে স্বীপুত্রকস্ত। সমুভিব্যাছারে নিঝঞ্জাটে ঘিনি 
সংসার করতে পারলেন-_তিনিহছ বটে ধন্ঠ-_তাই রাজ হতে পারলেন না 
বলে শরামের জন্য আমরা কত না অশ্রু বিসর্জন করে থাকি। কিন্তু বনে 
বনে ঘুরে কাঠবিড়ারলী আর বানর, গুহক আর শবরীর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে 
আর নিজের স্বীকে হারিয়েই যে রাম সত্যিকারের রাম-_লে আমরা! বুঝব 
রুহব ? ভু:খকে যখনই এড়াতে চাস্ই,, ঘটনাকে বখনই বাদ দিতে ইচ্ছ। করে, 
বআহেউনকে যখনই তুলি. তখনই সমগ্রত্ব সমন্ধে আমাদেরকে সচেতন করে 


মাধ, ১৩৬২] অভিশাপের গুড় আর্থ ৬৯ 


তুলবার জন্য বা কিছু ঘটতে চায়, আমরা তাকেই অভিশাপ বলে অভিহিত 

করি।  শক্ুত্থলা বখন আবেষ্টনকে ভুলে গেল নিজের ব্যক্তিগত সুখের 

চিন্তায়, তুলে গেল আশ্রমে আগত অতিথির প্রতি কর্তব্য, তখনই এল 

অভিশাপ। এই ভাবে দেখান ঘেতে পারে বে-ছুঃখকে, থে-বঞ্জাটকে, 

যে-বাস্তবকে আমরা সহজ মনে গ্রহণ করতে পারি না, ঘাকে বিজাতীক 
অবাছ্ছিত আগস্ধক বলে মনে করি, সেই সব কিছুকে মিলিয়েই যে সমগ্র সত্য, 

এই কথাটী প্রমাণ করবার জস্তেই ধত লব অভিশাপ, যত শাপাশাপি। আর 

এরই জন্টে অবতার-জীবনেও জড়িয়ে থাকে এই সমস্ত ঘটনাই । নারাদ্ণ ও 
তার চারদিকে যারা বৈকুণ্ঠে বাল করছিলেন, তারা তো কারণার্ণবের, ০cean 
of causality-রও ওপারে চলে গিয়েছিলেন, তথাপি সেই মৃক্তির দেশেও 
যদি মান্থযের অভিশাপ দেবার মত মনোবুত্তি ঘটে, এবং একে অবলম্বন করে 
এই জরামরণম্ঈল জগতেই তাদের ঘুর আলতে য়, তবে সে ঘটনান্ধার। 
পুরাপকার কি খুব সাধারণ কথ! বলেভেন? মন্তকড় গুরুতর কথাই তিনি 
বলতে চেগ্রেছেন-_-জরামরণহীন যে অঞ্ড় অমর অক্ষরের কল্পনা সেট। যে 
বাস্তব নয়, শেষ কথ! ন-_সেইটে বলাই কি প্ুরাণকানের অভিপ্রাঘ নয়? 

বৈকু$ তো! অনস্ত মুক্তির দেশ ছিল, তবু সে মুক্তি বৈকু্ঠবাসীদের সইল ন! 
কেন 7 এক পক্ষ জবাব দেবে পাপ তাদের তখন ছিল, ভাই আশার নামতে 

হুল। ধদি তাই চয়, যদি সিদ্ধ পুকুধদেরকেও আবার নামতে হয়, তাহলে 
এই ঘুক্তিই সিল্ক হচ্ছে ঘে পাপও অনস্ত--সেই জন্যেই জ্গদতীত কোন 
সুক্তির কল্পনা টেকে না, সেই জন্তই বৈকু$ঠ আর জগৎ মিলিয়ে একটা পুর্ণ 
সমগ্র, সেইজন্ই বৈকুণ্ঠ জগতের অতীত কোন কিছু নয়। বৈকুণ্ঠ অর্থ 
ideal aspect ০£ world—এই আদর্শগত দ্রপরলগন্ছে ভরা এই জ্রগতেরই 
একটা উদ্নীত স্তর মাত্র। ওঁ বৈকুণঠ্কপ 8৫81 a5De০€কে সামনে রেখে এই 
জগতকে গড়ব-_বৈকুণ্ঠের প্রয়েজন সেইখানে__সেটাই সর্বনিরপেক্ষ কিছু সত্য 
বস্ত নয় । অভিশাপের মধ) দিঘে জয়-বিজ্রয বৈকুণ্ঠ হারালেন, উ্ররাম লীতা 
হারালেন, রাজা হরিশ্চন্দ্র রাণী শৈব7া ও পুত্র রোহিতাশ্বকে হারালেন, শকুন্তলা 
হুম্মস্তকে হারালেন_-এমনি কতঙনেউ সত কিছু হারালেন, কিন্ত যেহেতু 
আমরা জানি না যে হানাণটা স্থষ্টির একটা eternal 65০৫ একটা চিরস্তন 
বাস্তব তথ্য-_-সেইজন্ত আমর! হারাপটার মৃল্ বুঝি না, তাকে প্রাণের মধ্যে - 
সহন কবে নিচে পাবি না-__-আর সেজন্যই আমরা বিষয়ী জীব ॥ রামচন্দ্র 


উজ্জ্বল ভারত [লম বর্ধ, ১ম সংখা! 
বনবালের অভিশাপ পেছনে কই হা-হুতাস তো! করেন নি, ফাকি দিয়ে 
কোনমতে ঘটনাটাক্তে না-হোক করে তুলবার কে।নও চক্রান্ত তে] তাকে 
করতে হুঘই নি-_-ভরত ঘখন স্বেচ্ছা তাকে আকুল আহবান জালালেন, 
তখনও ছুঃখমপ্ধ জীৰনটাকে এড়াবার আন্ত কই তার তো: ইচ্ছে হম নি।__এই 
ততো বীরের উপঘুক্ত । আমরা জীবনে বীধ হারিকেছি__সত্য যা তাকে শত 
দুঃখেও আকড়ে ধরে রাখবার নিষ্ঠা হারিয়েছি । তাই ছুঃখটাকে, যা কিছু 
আমাদের পথকে জটিল করে, সেইসব কিছুকে আমরা ভদ্দ করি, এড়াতে চাই । 
তাই সেগুলি আমাদের কাছে অভিশাপ! 
তাই অভিশাপের মর্মার্থ বুঝতে হলে আগে আমাদের জগৎ সম্বন্ধে 
নিউটনীয় ধারণা বদলাতে হবে। বিজ্ঞানে আজ আইনষ্টাইন বলেছেন যে» 
জগতের চলার পট আসলে ০০:৮৪-__-তাই আমরা হদি মোজা চলতে চাই 
তবে সেই০এ:৬৫টার সঙ্গে সঙ্গে চললেই আমাদের লোজা চলা হছবে--পথরেখার 
নেই বঙ্ষিমতাকে মেনে না নিঘ্বে আমরা তাকে সোজা করতে চাই বলেই 
জাগতিক ধর্মে আঘাত দেই, তাই আঘাত পাইও । 
আমাদের আর একটী জৈব-ধর্ম এই যে, আমরা যে কোন বস্ত, ঘটনা 
বা মানুষকে ব)বধান না রেখে একান্ত করে পেতে চাই, স্বকীয় করে 
ফেলি। কিন্ত এই গ্রগতে কোন বস্তু বা কোন মাহ্ধই আর একজনের 
স্বকীয় নয়__ভন্ব ভগবানের স্বকীয় লয়, ভগবান ভক্তের নয়; সন্তান 
মাতাপিতার নয়, মাতাপিতা সন্তানের নয়; স্বামী স্বরীর নয়, শ্রী স্বামীর 
নয___কেউই অপর কারো! একান্ত স্বকীয় নয । এছ কথাটা] আমর! 
ভুলি বলেই ব্যবধান ঘটনাচক্রে এলে যায়, ঘণে যায় বিচ্ছেদ-মনে হয় 
কেন এমন হল ] এ বিশ্বে প্রতি দুইটী মাক্বই হোক ঝা ছে কোন বস্তই 
হোক পরস্পর পরস্পরের লঙ্গে শ্বকীয় সগ্বন্ধে যেমন যুক্ত, তেমনি তাদের 
মধ্যে রয়েছে পরকীয় সম্বন্ধ অর্থাৎ সাপেক্ষত! ৪ নিরপেশ্ষত!- ভক্ত-ভগবানে, 
পিতাম(তা-লন্তানে, ব্বাযী-স্তীতে বা যে কোন কিছু স্বন্ধে এ কথ্য সত্য। একাস্ত 
আবত্মীচতাই শেষ কথা নয, প্রতি মানুষের সঙ্গে একট! অনাত্মীধতা বা শত্রুতার 
সম্ব্ধও রয়েছে ॥ মিত্র হয়ে জয়-বিজয় নারায়ণকে সাত জন্মে পেত, শত্রু হয়ে 
তিন জন্মে পেয়েছে, আর একই সঙ্গে শত্রুতার ও মিত্রতার সম্পর্ক রাখতে 
“পারলে এক জন্মে এই জন্মেই পাওয়া যেতে পারে। ভাগবত যখন এই আন্মেই 
তগবৎ-প্রান্তির কথা বলে তখন তা এই শুরে দাড়িয়েই বলে। বর্তমান 


মাঘ, ১৩৬৩৭] অভিশাপের গুড অব 


মলহসমীক্ষণ ঘন বলে যে 795£65,6-5657 ( পিতৃমাতৃ-স্কদ্ধ ) ভিদ্র করে বেরিয়ে 
পড়বার একট! চিরস্থন আকাক্তু। সম্ানেনর মধো রছেছে_-তধনও তা এ 
ভরে দাড়িয়েই লতা । পিতামাত! সন্তানকে একেবারে স্বকীয় করে ফেলতে 
চান__বন্ধন কাটাবার আকাক্ক্ষা সেইখান থেকে জন্মলাভ করে। কেনন! স্থষ্টি 
করবার সঙ্গে সঙ্গে স্বষ্ট বন্ত শ্রঃ! থেকে একটা পৃথকত্ব অর্জন করে ফেলে। 
বিষ্ণুর নাভিপদ্য থেকে ব্রক্মার উৎপত্তি, তবু ব্রহ্মা পর্ধন্ত একদিন জীকৃফফকে 
স্বীকার করতে চাইলেন লা! তাই একথা মনে রেখে যদি পথ চলা যায় যে এ 
সংসারের ঘ। কিছু তা আমারও বটে, আমার নয়ও বটে, প্রত্যেকের সঙ্গে 
আমার স্বকীয় ও পরকীয় সম্বন্ধ দুই-ই একই লঙ্গে সমভাবে, প্রত্যেকে আমরা 
পরস্পর পরস্পরের সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ দুই-ই বটে, প্রতোকের সঙ্গে একট। 
শত্ৰুতা ও মিত্রতার সম্বন্ধ, ব্যবধান ও অধ্যবধানের সম্পর্ক রয়েছে_তবে আর 
অভিশাপ নেবে আপবার ফাক ও ফাকি স্বষ্ট হয়ে উঠবার অবকাশ থাকবে 
না সংসারে পদে পদে হোচট খেয়ে আসক্তি বিদ্বেষে পদে পদে জর্জরিত হতে 
হবে না। 


‘এই পরিবর্তনশীল জগতে সত্ত্যোপলন্ধি বলিয়া নিত্য কোন 
বস্তু নাই । তাহার জন্ম আছে, মৃত্য আছে; যুগে যুগে কালে 
কালে মানবের প্রস্োজনে তাহাকে নূতন হই আসিতে হয়। 
অতীতের সত)কে বর্তমানে স্বীকার করিতেই হইবে, এ বিশ্বাস 
ভ্রান্ত, এ ধারণা কুলংস্কার |" 


-_শরহচন্দর 


পুস্তক-পরিচয় 

দিবেদিতাঁ_মলি বাগচি। প্রকাশক শীমনিলচঙ্গ ঘোষ এম. এ. 
প্রেসিডেন্সি লাউব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪২ টাক! । 
পৃঃ ৩২২ । 

শ্রীমণি বাগচি-লিখিত ‘নিবেদিত!’ গ্রস্বখানি পাঠ করিয়|। মনে হুইল 
অতীতকে মনে রাধিবার ক্ষমতা মানুষের কত স্বল্প! মাত্র পঞ্চাশ 
বৎসর আগে যে জীবনটী বাংলাদেশের প্রতিটি বিশিষ্ট প্রাপকে সত্রীবিত 
করিঘা রাখিয়াছিল, দেশের প্রতিটি ঘটনাছ প্রতাক্ষ সংযোগন্ধার। স্পষ্ট 
হুইয়। ছিল-_এই পঞ্চাশ বকরের মধ্যে বাঙ্গালী তাহাকে কত বেশ; 
বিশ্বত হইয়াছে! নিবেদিতাকে ব্ামকুষ্ত মিশন বা ধেলুড় মঠ কেন বাদ 
দিয়াছে তাহ! বুঝিতে পারি কিন্তু বাঙ্গালী জনসাধারণও তাহাকে এমন 
করিয়া তুলিল! আর কাহাকেই বা জনসাধারণ মনে রাখে_-নহিলে 
রবীশ্রনাথের সমাধিক্ষেত্রে গঞু চড়িয়। বেড়ায় ! যাকৃ। 

নিবেদিতা-চরিত্র এমন একটী বস্ত ঘাহ্ায যে কোন কালে যে কোন 
মতের যে কোন মাঙুযের কাছে দৃষ্টানন্থপ্ূপ। একজন ধিদেশিনী কেমন 
করিয়া তাহার রক্রের মধ্য দিয়! পাওচা ও জীবনের ২৮ বৎসরের শিক্ষ। 
দীক্ষার বিপরীত চিস্তাধারাসম্পন্র আর একটা দেশকে এমন “নিজ” বলিয়া 
মনে করিতে পারেন, তাহার স্থখদুঃখ ভালমন্দের সঙ্গে একাত্ম হইতে পারেন 
_তাহার এক অদ্ভুত ও অক্কৃতপূর্ব দৃষ্টান্ত নিবেদিত! রাখিয়া গিয়াছেন। 
এমন বুঝি কেন দিন হুয় নাই, -কোন দিন হইবে কি লা কে জানে! 
অনেক বিদেশিনী আজ পর্ধস্ত ভারতবর্ষে আসিছাছেন, কেহ গৃহস্থালী 
করিতে আপসিয়াচেন, করিয়াছেন ; কেহ বা ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শকে 
ভালবালিয়। আলিয়াচেন ও কোন মত বা পথকে অবলম্বন করিয়া জীবনযাপন 
করিয়া গিয়াছেন, যাই্রতেছেন। কিন্ত কেবল আধ্যাত্মিক জীবনে নছে, 
এক্ট! গোটা দেশের সমস্ত রকম সৃখহুঃখে_-তার প্রেগর্প মচাযারীতে, 
তাও দ্রভিক্ষে। তার রাঞ্জনীতিতে, ভার সম্মানে, তার গৌরবে-_একট! 
ব্যাপ্কিতম জীবনধারার বহু বশ ক্ষেত্_এমন করিয়| একজন বিদেশিনী থে 


মাঘ, ১৩৬২ ] পু্তক-পরিচয্ ৬ 
আর একটা দেশের মধো নিজেকে অনুপ্রবিষ্ট করাইঘা দিতে পারেন__এযন 
দৃষ্টান্ত বোধকর্রি আর লাই । 

পঞ্চাশ বৎসর আগের বাংলা দেশের তথ! ভাবতবর্ষে9 রাজনৈতিক 
আীবলে নিবেদিতা যে এতবড় অংশ গ্রহণ করিপাছিলেন, তাহ1 বোপকক্সি 
জ্মনি বাগচি-লিখিত ‘নিবেদিত!’ ন! পড়িলে ছান! যাইত না) বর্তমান 
পুস্তকের এ কাহিনী বড় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে । লিবেদিতার প্রথর বাক্তিত্ব 
এবং তীক্ষ বুদ্ধি ও হৃদয়ের স্পর্শ সেগিলের প্রতিটী মহাপ্রাণকে স্পর্শ 
করিঘাছিল__মুগ্ধ করিয়াছিল_-তথ) করিয়াছিল। ব্রবীআনাথ, ব্রক্গেন লীল, 
যদুনাথ, স্থরেজ্রনাথ, রামানন্দ, জগদীশচন্দ্র, অরবিন্দ হইতে আনন করিঘ্া 
বহু মনীবীই সেদিন এই মহিমময়ী নারীর জীবন-স্পর্শ লাভ করিয়া! ঘন্ট 
হুইঘাছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কী গভীর শ্রস্ধাই লা ইঠার! 
প্রতে)ঃকে নিবেদিতাকে করিতেন। একটী নারী যে এতবড় তউতে পারে 
_এত শ্রন্ধা অর্জন করিবার ঘোগ্যতা যে একটা নারীর থাকিতে পারে 
_সেই কথা মনে করিয়া আমর! আনন্দিত হুইতেছি এবং এই চরিত্রকে 
ভারতবর্ষের নারীসমাজের লিকট তুলিয়া ধরিয়। নিবেদিতার একটী বাণী 
উল্লেখ করিতেছি! তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের নারীকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিষাছেন__“পাশ্চাত্তা দেশের নারীঞ্জাতির পারিবারিক আদর্শ ভারতের 
নারীজাতির পারিবারিক আদশের মত আধ্যাত্মিক ও পবিআ হওঘা 
বাঞ্ধনীঘ । আর ভারতের লারীক্গাতির নাগরিক আদর্শ পাশ্চাত্য দেশের 
নারীজাতিদের মত হওয়া উচিত।+__-এই একটী চিন্তাধারাই প্রমাণ 
করে জীবনের সমগ্রতাবোধ নিবেদিতার সেই পঞ্চাশ বহসর আগেও 
কিরূপ স্পষ্ট ছিল। 

আর একটা কথ। বলিষা আমর! এ আলোচন! শেখ করিব । যেদিন 
নিবেদিতা সমগ্র দেশকে ভালবালিলেন, সেদিন রামকৃষ্ণ মিশন বা বেলুড় মঠ 
হইতে তাহাকে সিতাড়িত হইতে হইয়াছিল । ইহা অপেক্ষা দুঃখের ঘটনা 
আর কি হইতে পারে! লত্য অপেক্ষা সম্প্রদায় রক্ষা হাহাদের বড়, তাহাদের 
বলার কিছু লাই, তবে সেদিন মিশন হইতে নিবেদিতার বিতাড়নের মধ্য দিয় 
এই সত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, নিবেদিতাকে বিবেকানন্দ মিশন অপেক্ষা ও 
বড় করিয়! রাখিয়া! গিমাছিলেন। দল বা সম্প্রদাঘ শড়িবার আগত তিনি আসেম-.. 


নাই, তিনি ভারতকে ভালবালিতে আলিয়াছিলেন, ভারতের সত্য লাভ 
প্র 


৬৬ উজ্দ্লভারত [ ৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা? 


করিতে আসিয়াছিলেন । এবং এই দুই-ই তাচার লাভ তউঘাছিল। তিনি 
একলা আপিম্বাছিলেন, একলাই চলিয়। গিছাছেন, €েলুড় মঠ তাহাকে 
অবলীলাক্রমে ত্যাগ করিতে পারিজ্াভে, তিনিও বৃহত্তর সত্য পরিত্যাগ 
করিছ্া। মিশনেরই হইয়া থাকেন নাই । তাহার সক্বন্ধে রবীগ্রনাথ একস্বালে 
লিখিয়াছেন, ‘দল বধিয়। দলপতি শুইয়া উঠ। তাহার পক্ষে কিছুই কঠিন 
ছিল না, কিন্তু বিধাতা তাহাকে দলপতির ঢেয্েে অনেক উচ্চ আসন 
দিয়াছিলেন, আপনার ভিতর তটতে সেই সত্যের আলন হইতে নামিয়! 
তিনি হাটের মধ্যে মাচ! বাধেন নাই । এদেশে তিনি তাহার জীবন রাখিয়া 
শিছাছেন, কিন্তু দল রাখিয়া যান নাই ।+ 

নিবেদিতার এই জ্ীীবনচরিত ঘরে ঘরে প্রচারিত হুই ঘন! প্রতিটি মাহুষকে 
উদ্দীপ্ত করুক্_উতাই আমাদের কামনা । 


সাময়িকী 


২৬শে জানুয়ারী £ গত ২৬শে জাঙ্ছারী চেতলা পার্কে ৭২৭২ পদী 
কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে অঙ্গঠিত এক জনলভাঘ স্বামী পুরুষে।ত্তমানন্দের 
ভাবণ-__ 

কআপ্যাযন্ত মমাঙ্গাণি বাক্‌ প্রাণ ১ চক্ষ£ঃ শ্রেত্রমথবলম্‌ ই ক্তিযাণি সর্বধাণি 
সর্ধং ব্রক্ষোপনিষদম্‌ মাহৎ ব্রহ্ম নিরাকুর্ধ)াম্‌ মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ 
অনিরাকরণমন্ত অনিরাকরণমন্ত । . তদাত্মনি নিরতে যে উপনিধৎম্ব ধর্ম: 
তে ময়ি সন্ত তে মণি সন্ত । গু শাস্তি: শাস্তি: শাস্ভিঃ। ভারতবর্ষের অঙ্গ- 
সম্ৃচ, প্রদেশলমূহ আপ্যাগ্রিত হউক, ভারক্রের বাক্-প্রাণ-চক্ষু-শ্রোত্ম-বল- 
ইন্দ্রিয় সকল ত্রহ্গরলে আপা‘য়ত হউক । আমরা যেন সর্ববকে লর্ব বলিয়া 
আদর করি, কোন বদ কিছু যেন আম।দের 'নরাকরণ না করে, অস্বীকার 
ন। করে; আমরাও যেন কোনও বড় কিছুকে নিরাকরণ ন! করি, অস্বীকার 
না করি। অনিবাকরণট আমাদের মন্ত্র হউক, স্বীকার করাই আমাদের মন্ত্র 
স্থউক্ু। আত্ম-নিরত আমাদের” জীবনে উপনিধদের এই অনিরাকরণ-ধর্শ্ম 
স্বীকরণ বা অজ্জীকরণ দর্শ্ম আমাদের তস্য, স্যার হক । সিশ্বায় শাস্তি 
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স্থাপিত হউক । ১৯৩০ সনের ২৬শে জান্ুআারীয যে-দিন ছিল ত্রিটিশের কবল 
হইতে মুক্তি-সাধনার সক্কল্প-গ্রহণের ছিবল হিলাবে গৌববান্থিত, সেই দিনই 
১৯৫০ সনে হইল মুক্ত ভারতের উজ্ছ্লডারত প্রতিষ্ঠার পথে জব্বার দিল 
হিলাবে জাতির জীবনে পরম পুজা ও আ'দরণীয়। এই দিন ভারতের 
এপ্রজ্জাতঙ্ত্র ঘোষিত হয়। ভারতবর্ষ অনিরাকরুপ মঞ্ে দীক্ষিত; ভারতবর্ষ 
কাহাকেও স্বদেশে বা বিদেশে লিরাকরণ করিতে না, সকলেরই নিশ্চিত 
আকারবা স্বয়ংমূলা সে স্বীকার করিবে । এই ভাবে সকলের সব-কিছুকে 
সে অন্পীকার করিবে, বিশ্বভারতক্ষপে সে উদ্তালিত হইবে । কবি বিচ্ছেশ্জ- 
লালের সামনে ভারতের এই ছবিই আত্মপ্রকাশ করিস্াছিল। 
‘যে দিন স্থনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষ । 
উঠিলু বিশ্বে সেকি কলরব সেকি মা ভক্তি লেকিমাহ্র্য ॥' 

খণ্ডিত বিশ্বকে অথণ্ডিত এক-বিশ্বে গড়িয়া তুলিয়া বিশ্বের ‘কলরব’, ভক্তি 
খু হর্য উৎপাদনের অনন্ত সম্ভাবনা লইয়াই ভারতবর্ষ জলধির বুক চিরিয়া, 
সমগ্র প্রাপরসে ভরপুর হইঘা! প্রকট হইয়ার্ছল। ভারতের লংবিখানে এই 
'অথণ্ড বিশ্ব-রচনার স্থত্রই কপায়িত তইঘাছে। 

ব্রিটিশ নিয়। আসিম্বাছিল শোষপ-যস্ত্র; অখণ্ডকে খণ্ডিত করিয়া, খণ্ডে খণ্ডে 
বিরোধ স্থষ্টি করিছা, পরস্পরকে নিরাকরণ করিবার কৌশল শ্িখাইয়া, অথচ 
বাহিরে একটা 'কজিম একা" শোষণ করিবার উদ্দেশ্যে লে গড়িয়া তুলিয়। 
ছিল। ১৯৪৭ সনে সে শোবণ-যস্্র, নিরাকরণের €স প্রচেষ্টা এদেশ হচতে 
বিদায় লইয়াছে। আজ ভারতবর্ষ শ্ব-স্বকূপে প্রতিষ্ঠিত হুইয়! ঘরে বাছিনে 
সর্ব খণ্ডকে অঙ্গীকার করিবে । ভারতবর্ষ আজ পোবণ-মস্ত্রে দীক্ষিত । সে 
খনিক-শ্রমিক' হিন্দু-মুসলমান, নর-নারী, কষুলীন-অকুলীন, পণ্ডিত-সূর্থ সকলের 
পারস্পরিক নিরকরণের-_অস্বীকুতির-্পৎথ পরিত্যাগ করিলাছে। লে 
স্ব-রাজের উপাসক। ধনিক্ুরাহ্র, শ্রমিকরাজ, হিন্দুরাক্ঞ, মুল্লমানরাজ, 
পুরুবরাজ্ঞ, নারীরাজ অর্থাৎ যে কোন একের রাজ এদেশে অচল। যা-কিছু 
বড়, তাহার সঙ্গে আজ প্রতিটা ছোটরও সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। 

যে-কোন যাহুষের ভারতের প্রেসিভেন্ট হইবার অধিকার স্বীকুত হইয়াছে» 
কোনও অধিকার কাহারও এখানে একচেটিয়! নহে । এদেশে অর্থনৈতিক, 
প্রশালনিক, কৃষ্টিগত, ভাষাক্ষে কোথাও কোসও শোহণ বা জবরদস্তি চলিবেনানা৯ 
এতবড় সার্বভৌমিক তন্ত্র বিশ্বে এক নৃতন ইতিহাস স্থষ্টি করিবে। এ-দেশে 
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রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার কথাই মহাত্মাজী ঘোষণা! করিয়াছেন। পুহকের হৃদয়ের 
রাজ! ন! হুইয়া, হচ্ছমানের ভক্তিবলে পুষ্ট না হইয়া, পাষাণী অহল]ার উদ্ধার 
সাধন ন! করিস, বৰ্ণাশ্রম-ধৰ্শ্মে উপেক্ষিত! শবরীর সেব। গ্রহণ ন! করিয়া ্ররাম 
‘রাজারাম’ হন নাই । বিকেন্দ্ীকরণই গীতার হাজধর্থ, রাজবিচ্যা। মায়ের 
বুকের দ্ধ যেমন মাছের লিজের জন্ত নয়. নিজের টাটানিতে ঝাকুল হইয়া 
যেমন মা সম্ভানের মুখে দুধ ঢালিয়া দিবার জন্ত ছুঁটিয়৷ যান, তেমনি 
উজ্জল ভারতের ধনিক ধনের টাটানিতে অস্থির হইছ নির্ধনের দুয়ারে 
ধনদান করিবার জন্য ছুটি যাইবেন, কুলীন তাহার কুল বিলাইয়! দিয় 
অকুলীনদের কুলদান করিবেন, পণ্ডিতগণ পাশ্ডিত্যের টাটানিতে পাগল হইয়! 
মুখকে বিদ্যা দিবার জশ্য ছুটিঘা সুর্খের কাছে যাইবেন। ভারতবর্ষ বুঝিগ্াছে__ 
‘Complete objectivity can only be regained by treating the 
Observer and the observed as parts of a single system,’— 
James Jeans. অখণ্ড বিশ্ব, অথণ্ড ভারতবর্ধ রচনাই প্রাণলাধনা, ভারতবর্ষের 
লক্ষ্য । প্রতিটী খণ্ড যে যার স্বগংসুল/ -(খেগ্াল লন) বজায় রাখিয়া এক 
হইবে__ইহাই ভারতের প্রাণসাধন। ; কুত্রিযম একা সেচান্মনা। সে জীবস্ত 
এক) গড়িঘা তুলিবে। উহাই জীবন্ত (11178) একা । ইহাই 
শনিতাগোপালের এক ও বহু সমন্বদ্ব তত্ব । 

ঘুর্গষ-পথ যাত্রা ১ ভাষাভিত্তিক রাজ্য সীমানা-পুনধিস্তাস কমিশনের 
স্থপারিশ ও তাহাকে ছাটকাট দিয়া কেন্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের ফলে 
ভারতের সর্ব যে চাঞ্চল্য দেখা দ্িগ্াছে এবং ঘে লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, 
নরছত্য। বোস্বাই-এ ও উড়িস্তায় হুইয়া গেল, যাহার বীভৎ্লতায় আম্দোলল- 
প্রবর্তনকারীগপকে ও শেষ পর্ষ্যস্ত দুরারে হুয়ারে শাস্তি স্থাপন প্রয়াসে বাইঘাও 
প্রথমে বার্থ হইতে হুইন্রাছিল, কে জানিত সেই তাণ্ডবের মধ্য দিয়। ভগবানের 
বর নামিয়া আসিবে ! বোম্বাই কেন্দ্রের শালনে ড্রাইবে বলিয়া মহারাষ্ট্র লেখানে 
আগুন আলাইস্রাছে, উড়িস্তা অনাচারের প্রশ্রর দিয়াছে, জাতীয় পতাকার 
অপমান করিতেও দ্বিধ। করে নাই, বিহারে বাঙ্গালী নির্যাতন চলিয়াছে ! 
সংগ্রামের পুর্বস্থচন! হিসাবে বাঙ্গালার সর্বত্র শান্তিপুর্ণ হরতাল প্রতিপালিত 
হইঘ। গিছাছে। এমনি একটা ভামাভোলের মধ্য দিঘ? পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার 
“সাজ এক দুর্গমপথের সামনে আসিঘ! দাড়াইযাছে। এপথ জানা-শোনা পথ 
নন, ধরাবীধ। পথ নয়, এ পথে এ যাবৎ কেহ পা বাড়াঘ নাই। এপথে একটু 
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পা পিছলাইলেই বিপদ । আর বে-পথে আমরা কমেকশত বৎসর চলিয়া 

অভ্যন্ত হইয়া আলিদাছি, ঘে-পথে চলার ফলেই ব্রিটিশ এতদিন ক্সামাদিগচক 

শোষণ করিতে সক্ষম হইছাছে, সেই আমাদের পক্ষে যে এপথ ছুঃসাহসিকতভাত 

পথ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ এপথ ছাড়া তো সীমানা-সক্তর্ধ 

এড়াইবার অন্ত পথ নাই 1 ধনিক শ্রমিকের সীমানা (line of demarcation), 

প্রদ্দেশ-প্রদেশের সীমানা, ভাষা-ভাবার লীমানা, প্রাচা-প্রাশ্চাত্যের সীমানা, 

হিন্ু-সুললমানের সীমানা, সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালপ্বিপ্লের সীমানা! বাধিয়া দিয়! 

ইংরেজ এতদিন নিজের শাসন কায়েম রাখিয়াছিল, স্দামাদের বুদ্ধিমান 
করিয়াছিল, বিচার করিয়। সীমানা ঠিক করিবার জগ্চ শিক্ষিত করিগাছিল। 

কিন্ত আজ তে। আমরা রবীশুরলাথের ভাষাম ‘নবীন যুগের তোরে আলিম? 
দড়াইয়াছি, অতীতের ‘কি রবে কি রবেন)” এট ভাবনায় আমাদিগের তো 
হিসাব করিবার আজ অবসর লাই । যে পথ সামনে আগত, লে তে “অজানা” 
পথ ঠিকই । এপথে প্রচুর স্থবিধ!; বহুবিধ লম্তাবনার পথ এখানে উন্মুক্ত । অথচ 
পা পিছলাইলে বিপদের সম্ভাবনাও প্রচুর। বন্ধ ভারতের পথ ও পথ-চল! 
হইতে মুক্ত ভারতের পথ ও পথ-চলা ভিতর হইবে, তাহা কি অন্বীকার কর! 
যায়। অথচ আমরা! অতীত পথ, ইংরেজের ধরাধীধা পথ ছাড়া অঙ্ক কোন 
পথের পরিচয় জানিনা, জানিবার চেষ্টাও করি না। টংরেজের রাষ্ট্রনীতির 
বুলি কপচাইয়। আজও রাজনীতি করিতে আমর! চাহিতেছি। ইংরেজ 
নাই, ইংরেতের শিখানো বাঞজ্নীতি আজ অচল, ইংরেছের সীমানা 
বাধিস্া দেওয়ার কোৌশলও এত দিনে অচল হুওয়া উচিত ছিল। কিন্ত 
ভইয়া উঠা সহজ নয়। তবুও ভারতবর্ষ পুকুযোগডমের দেশ ; পুরুষোত্তম 
এ দেশের সাথি । তিনিই বুদ্ধি-সারথি, আমরা অজ্ছুনের দল হুক্ধের 
ডামাভোলের মধ্যে ‘রীব’ বলিতে পারি, কিন্ত মাঝি ঠিক আছে। ভারতবর্ষ 
চিরদিন দুর্গম পথেরই যাত্রী 4 ১৯৩০শে হেদিন স্বাধীনতার সংকল্প ঘোষিত 
হুইয়াছিল, তাহ! কি লেদিনকার বৃদ্ধিমানরা কেহ সমর্থন করিছ্াছিলেন? 
যেদিন মহাত্মাজী অহিংস! অসহঘোগ আন্দোলন করিয়াছিলেন, ভাণ্ডীযাত্র। 
করিয়াছিলেন, (3516 [75053 বাণী ঘোহণ। করিয়াছিলেন, সেঙ্গিন কি তাহ! 
গণভোটের দ্বারা সমর্থন করাইয়া লওমার কোন লম্তাবন! ছিল বুদ্ধিমানের দল 
লেদিন উপেক্ষার হাসিই হালিঘ্াছিল ॥, উাহার জীবনের সামনে যে-পশ্ব- 
প্রসারিত তিনি দেবিয়াছিলেন, তাহা কি বুদ্ধিমান মানুহ কল্পনাও কর্রিতে 


উজ্জল ভারত [৯ম বৰ্ধ, ১ম সংখা! 


পারিয়াছিল? তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন, ‘হম বব ভাঙি বাজ সুরু 
করেঙে, তামাম ছিন্দুস্বান উৎল পড়েঙ্গে । হা, হিন্দুস্বান উথলিতই হুইঘ। 
ছিল । এই পথ কি গণভোট (plebiscite) স্বার। স্থির করা সম্ভব ? যাহার 
দূরদৃষ্টি বত প্রলারিভ, তিনি তত বড় নেতা । লে দিব্যদৃষ্টি সর্বসাধারণের 
থাকে লা বলিঘা নেতার প্রয়োজন হছ। নেতার লিপ্দেশে অজানার রাক্ছে 
ঝাপ দিয়াই অজ্ঞালা'কে জানিতে হয়। 

এমনই একটী দুর্গম পথের খবর লেনিন বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী ও বিহারের 
প্রধান মন্ত্রীর যুক্ত বিবৃতির মাধামে ভাসিয। আসিয়াছে! আমর! এই বঙ্গ- 
বিহারের সমীকরণ কা সমগ্বম্রের প্রস্তাবকে প্রাণ খুলিপ্া। অডিনম্দন করিতেছি । 
এই শ্রন্তাব সম্বন্ধে বাঙ্জালার ভূপূর্বব প্রদেশপাল, প্রবীণ রাজনীতিম্ঞ, সুবিবেচক 
শ্ররাঙ্জাগোপালাচারী ডাঃ রায়কে তারবা্ায় জানাইয়াছিলেন ‘গরলের পরে 
অমৃত উঠিঘাছে । বঙ্গদেশ পুনরাম্ব ভারতের পথ-প্রদর্শক হইল এবং অবশিষ্ট 
ভারত তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে।’ উৎকল বিধান লভার সদস্ত ও উৎকল 
বিশ্ববিস্যালয়ের প্রোচ্যান্সেলার পণ্ডিত নীলক$ দাস বঙ্গ-বিহার একীকরণ 
প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানাইয্া বলেন যে, 'রাঞ্জনীতিকগণের বিশেষভাবে 
আমাদের উড়িচ। নেতাদের প্রন্তাবটী সম্পর্কে বিশেষভাবে বিবেচনা করিছা 
দেখা উচিত । ফেলনা, ইচ। অত্যান্ত সমছ্বোচিত এবং রাজ্য পুনর্গঠন সঙ্গদ্ধে 
ছুরদশিতাসম্প প্রস্তাব ।১ 

বঙ্গ-বিছার লমন্থগের ছার) বঙ্গ ও বিহার উভয়ের সামনে একটী ব্যাপক তর 
"ও গভীরতর ক্ষেত প্রসারিত হুইবে, যাহ! দুঃয়ের স্বয়ংমূলা বজাছ রাখিয়া ছুইকে 
দুইয়ের পরিপুরক বালয় গ্রহণ করিতে সক্ষম । লালন্দার রুটির সঙ্গে বাঙ্গালার 
কৃষ্টি সমান্থত হইবে, ভাবার ক্ষেত্র লইয়! বস্বের অহসান হইবে, উদ্বান্ত সমস্ত 
লইয়া বাঙ্গালার অসহায়ত! দূর হবে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে পরিকল্পনাগুলির 
ক্বপাদপের পথ প্রশন্ড হইবে, বাঙ্গলা-বিহারেন্$ মন-কযাকযি অবাধ মিলনের 
লে দূর হইবে, বন্-বিহারের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হুইবে । 

একছল,. বিশেষভাবে বামপন্থীদল, ‘মরা কাছ” তুলিত! বলিতেছেন, 
*বাঙ্গালার রাজনীতির নির্বাণ ঘটিল+) কেহ বা বলিতেছেন, ‘acute genius 
merged into madness’; কোন হিন্দুমহাসভার কর্ণ্কর্তা। তো ভারত 

শইউনিয়লের বাহিরেই যাইতে চাহেন,; কেহ বলিতেছেন, ‘বাঙলার কি গেল, 

সাহিত্য গেল’; কেহ ব। বলিতেছেন, ‘বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব গেল, এইবার 


v 


মাছ, ১৩৬২ ] সাময়িকী ৭১ 


চিন্দী-উস্পিরি্াবিজম্-এর শেষ ধাপ পূর্ণ চইল' কেহ বলিতেছেন, ‘চাকুরী 
আর বাঙ্জালীর ভাগ্যে নাট’ টত্যাদি, ইত্যাদি । সতোন দত্তের যে বাঙ্গাল! 
বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিত) বাচিয়। আছে, সেই বাঙ্গালার ভাষ। সংস্কৃতি ঘদি এতই 
ঠুনকো] হয় যে, বিহারীদের লংস্পর্শে আসিলেই ভাঙ্গিঘু। পড়িবে, তবে বাঙ্গালী 
ইতিপুর্বেরই মরিয়া গিয়াছে বুঝিতে হুইবে । বাঙ্গালার ক্রি ও ভাব 
মুশলমান আমল হইতে ব্রিটিশ আমল পথাস্থ শুধু প্রাণই সংগ্রহ করিয়াছে, 
এমন প্রাণ-প্রচুর ভাষ। ভারতবর্ষে আর আছে কি? বঙ্ষিমচন্্র -রবীহ্দ্রনাথ = 
শরৎচন্দ্রের লাহিতা-সাধনা অমর, তাহার মৃত্যু নাই । আমাদের দুঢ় অভিমত 
এই যে, বাঙ্গালা ভাবারই রাষ্টরভাব। হইবার ঘোগ।তা আছে, হিদ্দধীর নঘ্র। 
মাথা গুণতিতে হতে! ছিম্বী-ভাষাভাবীর সংখ্য! বেশী হইতে পারে ( অনেকে 
ইহাও স্বীকার করেন লা), কিন্ত জাতিকে সংগঠিত, স্থসংধত ও প্রগতিশ্বল 
করিতে ভাঙার উপঘোগিত। স্বীকার করিলে বাঙ্গালা ভাবার মত এত যোগাত? 
কাহারও নাই। বাঙ্গাপ। ভাব প্রত্ঞা ও প্রাণের সমন্বয়ে স্যর হইয়াছে। 
বাঙ্গাল। ভাষা তাই স্ষিতি-গতি সমস্থিত ভাব।। ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে বাঙ্গাল? 
ভাষাকেই বাষ্ট্রভাব। করিতে হইযে-__এ বিশ্বাস আমর। রাখি । 

চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রতিতস্বিতায় যদি বাঙ্গালী না পারে, তবে কি রক্ষাকবচ 
দিঘা বাজালীকে চাকুরী দিতে হউবে? বাঙ্গালার মত এমন একটা প্রগতিশীল 
প্রদেশ কিসের ভয় করে? বাঙ্গালাকে তার এই বানী শুলাইতে ইচ্ছ। 
হম্ব, 'ক্লৈহাং যাম্ম গমঃ পাথ’ উত্যাদ। আমর] বিশ্বাস করি বাঙ্গালার. 
বিজয়াভিঘান এইবার হ্থুক্ষ হইবে । পাকিস্থানী মনোবুত্তি লইয়া! সংখ]াভয়ে 


ভীত হইয়। কেবল সরিয়। গিয়া! ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আত্মরক্ষা] কি আত্মহত্যার 
নামান্তর নদ ? যোগ্যের নিকট সংখ্যালঘিষ্ট তা থে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পরিণত 
হইতে পারে, তাতাও তো আমরা রার্কীনীতিক্ষেত্রে বহুবার দেখিঢাছি। 
বিশ্বের বুকে সকলের সঙ্গে একসঙ্গে দাড়াইবার সাহস তে? বাঙ্জালার ছিল। 
বাঙ্গালার বিপ্রধই কি ভারতবর্ধকে পথ দেখা লাই? Calculating 
intelligence হারা বাঙ্গালা বাচিবে না। আজ প্রধানতঃ বামপন্থীদল 
একআীকরণের বিরোধী । কিন্তু তাহাদেরই একদল একদিন নেভাঙ্জীকে 
কি লাঞ্ছনা ন) করিয়াছিল! ইহাদের হাতে ব্জ-সংস্কৃতির ভাগ্য 
ছাড়িয়া দিবার মত বুদ্ধির টৈন্ঠ যেন বাঙ্গালার না ভগ । ইহাদের 
বাঙ্গালা ভাষা ও লংস্কৃতির অন্ত কোনও দরদ নাই । ছিজেশ্রনাথ ঠাকুর 
ঠিকই বলিয়াছিলেন, কৃষ্টি প্রভৃতি তে ‘বা্ধারে'র ভ্রব্য নম, ইহা অস্তঃকরণ্ডের * 
বন্ধ ৷ তাই কৃষির জন ইহাগের ‘মর। কহ!” শুনিলে হালিও পায়, কাল্লাও 


উজ্জলভারত (৮ম বর্ষ, ১ম সংখ)! 


আসে। বাজলার কি শোচনীয় দশ । ইহার! ববীন্্রনাথকেও একদিন কি 
লাছলাই লা করিয়াছিল ! আমরা জানি বাকল মরিবে না, মরিতে পারে 
না। সে-ই বরং ভারতব্ধকে অমরণধর্শ্দমে দীক্ষা দিয়াছে । বাঙ্গালী 
বক্ষিমচন্দ্রের ‘বন্দেমাতরম্‌’ ভারতীয় মুক্তি-আন্দোলনে মন্্রব্বক্প কাছ 
করিয়াছে. বাঙ্গালী রবীন্দ্রনাথের ‘জনগপমন-অধিনায়ক' সঙ্গীতই জাতীয় 
সঙ্গীতরূপে সারা ভারতে গীত হইতেছে । কেহ ইহাদের গতিরোধ করিতে 
পারে নাই । এই সঙ্গীত প্রাণ খুলিয়া গাহিতে গাছিতে বাঙ্গাল। আজে 
ভারতরাষ্ট গড়িঘ্া তুলিবার জন্তু মরণ গিয়া) অযরপণের মধ্যে জ্বভিঘান করুক । 
বাক্গাল।-বিহার একত্রীক্রণ সম্পর্কে ইহাই আমাদের আদর্শগত মুল বক্তব্য ; 
বাস্ডবের ক্ষেত্রে ইহার পশ্ষে ও বিপক্ষের কথা মুখ)মস্ত্রী ডাঃ রায়ও আলোচনা 
করিঘাছেন, অস্টেরা 9৪ আলোচনা করুন-_তবে আদর্শে ও বাস্তবে বিরোধ 
হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না ‘জনগণ-মঙ্গলদাঘ়ক', 'জনগণ-একা বিধায়ক,” 
*ভ্রনগপ-ছুঃখআয়ক" ভারতের ভাগ)বিধাতা পুরুষোত্তম প্রুরুষ আজ ভারত-রখের 
লারপি। 'উত্ভিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ/; বরান্‌ নিবোধত'--যদিও "ক্ষুরশ্ত ধার! 
নিশিত! দ্বরত্যঘা” এবং "দুর্গম পথত্বৎ কবয়ে! বদস্তি।' হউক এই পথ দুর্গম 
এবং ক্ষুরের ধারার মত তীক্ষীকৃত, তবুও ইহাই পথ এবং এ পথে সিদ্ধি 
অআনিবাধ | বন্দেযাতরম্‌ 

নুত্ীজ্দ্র গীত! প্রচার প্রতিষ্ঠান £ ঢাকুরিযা ১নৎ রখীন ব্যালাচরী লেনে 
প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এবৎসরও গীতাছ্য়ন্তী উৎসব ও রগীন্্র স্মৃতি বাষিকাী 
বথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। তছুপলক্ষে বিগত ২৫সে ভিসেম্বর (১৯৫৫) প্রাতে 
দশজন গীতাচাধ্য বহু ভকমণ্ডলীর উপস্থিতিতে সমস্বরে আত্যন্ত গীতাপাঠ 
করেন। এ দিন অপরাহে শিপূর্ণেন্ুমোহন ঘোষ ঠাকুর মহাশয়ের 
পৌরোভিতে| গীভা-আলোচনা সভার অধিবেশন হন্ত । প্রতিষ্ঠানের বাঘিক 
কাধ-বিবরণী পাঠের পর শ্রমৎ যোগেশ অক্ষচাতী ও পণ্ডিত স্ধীররজ্জন 
পঞ্চতীর্থ তার বাণী আলোচনা করেন । প্রধান অতিথি অধ্যাপক শীনগেঙ্গ 
নাথ শাস্ত্রী প্রতিালের উত্ততি প্রার্থন। করিয়। বলেন, এই প্রস্টষ্ঠানের মূলে 
থে রখীশ্ুনাথের পবিত্র জীবন স্পক্তি সঞ্চার করিতেছে, তাহার লেবাময় 
জীবনে ঘে গীত৷ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ লাই। শ্রধীরেজচশ্রর 
মজুমদার গীতার আদর্শে অনুপ্রাণিত শ্বর্গত, রখীন্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের 
জনসেবায় আত্যদ।নের কাহিনী আলোচন! করিবার পর সভাপতি মহাশয় 
গীতাসম্বদ্ধে একটা সারগর্ত ভাষণ দেন। গীতাসঙ্গীত গঠিত হহবার পর 
সভা ভঙ্গ হয়। ্্ষগদীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বিনামূলে বিতরণের জন্য 
এবৎসরও ২৫ খানি পকেট শীত! দান কনিছাছেন। 
নি ম্বাসী পুরুবোত্তমানন্দ অবধূত (বরিশালের লরৎকুমার ঘোষ ) কতৃকি লরনাগ্সারণ আশ্রম 


পিএ রাসবিছারী এভিনিউ, কলিকাতা! ২৯ হইতে প্রকাশিত ও জজপদীশ প্রেস, ৪১ গড়িয়াহাট 
রোড, কলিকাত! হইতে মুজ্িত । 
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সম্পাদক 


০সাভিছেট কম্যনিষ্ট পাটির মুখপত্র “প্রাভদ1র ১৮৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬-র 
সংবাদে প্রকাশ, গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার তসোভিছেট কমু)নিষ্ট 
পার্টির সম্মেলনে সহকারী প্রধান মন্ত্রী মিঃ মিকোয়ান এই প্রথমবার প্রকান্টে 
স্টালিলের কার্যকলাপের লমালোচন। করিয়! বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন: 
গলেনিনবাদ আজও অচল হইয়া যায় নাই। লেনিন বলিয়াছেন বে, পুঁজিবাদ 
ক্ষত হইদা আসিয়াছে’, কিন্ত পুজিবাদী লমাঙ-ব্যবস্থার কোন কোল ক্ষেত্রে 
উৎপাদন বুদ্ধির সম্ভাবনা তিনি অস্বীকার করেন নাই। গত পন্র-বিশ বৎসরে 
বাশিঘার আভ্যন্তরীণ অবস্থা বা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পধ্যালোচনা ও 
উপলব্ধির জন্ত লেনিনীয় মতবাদের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় লাই । 
*--সলোভিয়েট সরকার যে পররাষ্ট্রনীতি অঙ্গুলরণ করিয়া আসিঘাছেন তাহাতে ও 
ভুল ছিল । নিরর্থক কোন কোন দেশের ঠুঁছিত সম্পর্ক জটিল করিঘা তোলা 
চইয়াছে__ইহার স্বল্পষ্ট উদাহরণ হইল যুগোশ্লাভিয়।।---স্টালিন তাহার বিখ্যাত 
পুন্তক 'ইফনখ্বিক প্রোবলেমস্টঅব লোস্যালিড্ম্‌ ইন দি ইউ এস এস আর’-এ 
যাহা লিখিয়াছেন, তাহ! আমাদের কোন কাজেই আলিবে না,--উক্তিটী 
নিতুল তো নহেই। স্টালিন বলিছাছিলেন, ‘যুদ্ধের পরবতী ফালে পুঁজিবাদী 
দেশ-সমৃহের বাজার সঙ্কুচিত হুইম্! আসিবে এবং উতৎপাদনও ত্রাস পাইবে । 
(১৯৫২ সালে পার্টি কংগ্রেসের অব্যবহিত পুর্বে স্টালিনের পুস্তকখান? 
প্রকাশিত হয়।) লেনিনের স্বৃত্যুর পি বর্তমান কম্ঠনিই পার্টি সন্দেলনই 
হইতেছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ” । লেনিন জীবিত থাকিলে সম্মেলনের কার্ধ 
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অবশ্যই সমর্থন করিতেন ।---পুঞ্জিবাদী লমাজআ-ব)বন্থাম্ পণ্য উৎপাদনের 
ভবিধ্যং সম্পর্কে স্টালিন ঘাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আধুনিক পুজিবাদের 
জটিল ও পরস্পরবিরোধী বিঘ্সমূহকে গুরুত্ব দেও! হয় লাই । উভাও লক্ষ্য 
করিতে হইবে যে, স্টালিন যাছাই বলুন ন! ক্ল, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও 
বুদ্দ-পরবত্খ কালে অনেক দেশেই উৎপাদন বুদ্ধি পাউফাছে। প্রসঙ্গত: ইহা! 
উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অর্থনৈতিক সমস্কাগুলির অক্যান্ত যে সকল দিক 
সম্পর্কে চিস্কা করা হইতেছে, মার্কস্*লেনিনখাগের দিক হইতে আমাদের 
দেশের অর্থনীতিবিদগণকেও সে সকল বিষয় গভীরভাবে বিচার-বিবেচন? 
ও যিস্কোষণ করিঘা দেখিতে হুইবে ৷” 

মিঃ মিকোয়ান আরও বলেন, “পুজ্জিবাদ সম্পূর্ণ নিশ্চল হইয়। পড়িবে_ 
এই মতবাদ মার্কল-লেনিনবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী । স্টালিনের তত্বাবধানে 
পাটি-ঈতিহাসের যে সতক্ষিণ পাঠা/পুত্তক ঘুক্ধের অব্যবহিত পরে প্রকাশিত 
হয়, মিকোয়ান উহাকে 'বাঞ্জে' বলিয়া] অভিহিত কয়েন। তিনি বলেন, 
পুজ্জিবাদী দেশসমূহের অবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে পর্ধালোচনা করার 
সুধোজন ছিল | কিন্তু প্রচার-কাধের দিকে বেশী নজর দিতে গিয়াই লে 
দিকট! একেবারেই বাদ দেওদা হইয়াছে । মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৫টি বৈজ্ঞানিক 
প্রতিষ্ঠানে সোতিছেট অর্থনীতি সম্পর্কে গবেষণা চলিতেছে, কিন্তু রাশিয়ায় 
এ কাজটা সম্পূর্ণ অবহেলিত হইতেছে । বিগতকালে কল্েকটী আন্তর্জাতিক 
প্রশ্রে সোভিছেট পররাষ্ট্র নীতি যে ভুল পথে পরিচালিত হইয়াছিল, সে 
কথা প্রকাশে ঘোষপা করিতে দেখিঘ্র! বুর্জোয়া রাজনীতিকর| হয়ত বিশ্মিত 
হইবধেন। কিন্তু পররাষ্ট নীতির ক্ষেত্রে সুলক্রটী দূর করার পথটী সোভিয়েট 
সরকার চুড়ান্তভাবেই গ্রহণ করিঠাছেন। ইহার সুস্পষ্ট উদাহয়ণ ছিসাবে 
আমি যুগোস্নাভিন্নার কথ! উল্লেখ করিতে পারি। রুশ-ঘুগোশ্নাভ সম্পর্কের 
ক্ষেত্রে বে সমনস্ত। দেখ! দিঘাছিল, তাহার সমাধান কর! হুইয়াছে।” __১৯শে 
ফেব্রুয়ারীর আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে ৷ 

‘পুজ্রিবাদ সম্পূর্ণ নিশ্চল হুইয়! পড়িবে'--এই মতবাদ মার্কস-লেনিনবাদের 
সম্পুর্ণ বিরোধী__মিঃ মিকোয়ানের এই ০ঘাবপা খুবই অর্থস্যোত -__এবং 
ইহার প্রতিক্রিয়া হইবে স্বদূরপ্রলার্ী । পুঁজিবাদ যে আজও নিশ্চল হয় নাই_ 
ইছা? তো প্রত্যক্ষ লতা । ভবিষ্যতেও যে সম্পূর্ণ অচল হুইবে না, জীবনের 
সামগ্রিকতার দিক হুইতে বিচার করিলে তাহাও বলা চলে। পুজি 
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খাকিবেই, তা ধনের হউক বা শ্রমেরই হুউক্ বা বুক্ষিরই হউক ঝা 
শক্তিই হউক-_ইহাও যেমন লতা. তেমনি উহার বিকেন্ত্রীকরণ 
ন! হইলে যে উহা সমাজের বিভীবিকাই শুধু সুষ্ট করিবে এবং পুক্সি নিজের 
মরণ নিজেই আনযন করিলে, তাচাও তুল্যভাবে সত্য । ধনিকের পুজি 
ধন, শ্রন্দিকের পুজি শ্রম--ধনিক ধন দিয়া শোষণ করিয়া থাকে, শ্রনিকও 
শ্রমের পাজি দিয়া শোষণ করে অর্থাৎ যাহা কিছু কেন্দ্রীভূত হয়, তাহাই 
পু জিপদবাচা এবং তাহাই শোনপের যকতর হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। 
বে ‘মরণ’ পু'জির বাতির হইতে পু'জির উপর আসিবে, তাহ! ঘদি পুজি নিজেই 
বরণ করিয়া লয়, centralisation হদি শ্েচ্ছায় de-centralisation-<কে 
বরণ করিদ্া লগ, তবে দুই-ই ভুইসের যুলা দিগ! বাচিবে। কেহই একা 
বাচিবে ন1। দুইয়ের সম্পর্ক একই সঙ্জে antagonistic ও complemen- 
tary. ‘They complete. by excluding each other" _পদার্থবিস্যার 
ক্রেত্র হইতে ঘোঁষত এই ‘নীতি’ আহ্গ অর্থনীতির ক্ষেত্রেও প্রলারিত হইতে 
যাইতেছে । রাশিয়। এই ক্রমবিবর্তনের দিকে পা বাড়াইয়াছে । ভারতধর্ধ 
সমন্বম্-নীতিই গ্রহণ করিযাছে। কেন্দ্রীভূত ধন বা বিকেজ্িত ধন সমাজের 
সম্পদ; তুলাক্ধপ কেন্দ্রীভূত শ্রম-শক্তি বা বিকেন্রিত শ্রয-শক্তিও সমাজের সম্পদ। 
ধন-শ্রম-শক্তির সমন্ব্ই লমাজ-শক্তি। ধনিক-শ্রমিক-বুদ্ষিমান-শক্তিমানদের 
লমন্ব্ই সমগ্র সমাজ । একাস্ত ধনিক বা একান্ত শ্রমিক কেহই ‘সমগ্র’ হইবার 
দাবী করিয়া অপরকে শোষণ করিতে পারিবে লা__ইহা organism-এর 
বিরোধী । রাশিল্রা এতদিন ধনিক-শ্রমিকদের মধ্যে একাস্ত পরস্পর-স্পৃন্থিত্ব 
স্থাপন করিয়! ঘে 'তুল-ক্রটী' করিয়াছে, আজ তাহা পরিত্যক্ত হইতে 
ভলিঘ্বাছে। ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাষ্ট্‌। অকমুানিৱ্ত রাজ্যের কমুনিষ্ট 


দল এইবার ভাবিতে শিখুন, তাহাদের পিতৃত্কূমি রাশিয়। কোন্‌ পথে অগ্রলর 
হইতেছে । 


লাছিত্যের ক্ষেত্রেও এই ক্রম-বিবর্তনের স্থত্র প্রসারিত হইয়াছে। গত 
২১শে আছয়ারী মনস্কোতে অনুষ্ঠিত লোভিছেট কম্যুনিষ্ট দলের সম্মেলনে বিখ্যাত 
‘এণ্ড কোয়াইট ফ্লোজ দি ডন’ উপস্তাসের লেখক মিখাইল শোলোখভ তাহার 
বক্তৃতায় সোভিছেট লেখক সক্মের ৪ হাত্বার সদন্তকে কতকগুলি প্রাণহীন 
আত্মা (ead 5০813) আখ্যাছ আখ্যানত করেন। অতীতের জারশা দিত 
রাশিঘার মনীষী লেখক গোগোলও তাহার গ্রন্থের নামকরণ করিঘাছিলেল 


১২৩৬ উজ্জলভারত [ ৯ম বর্ধ, শদ্ সংখঃ? 


‘ডেড লোলস্‌' (055 9০315) ৷ বর্তমান সামাবাদী রাশিয়ার এক বিখ্যাত 
লেখকের সঙ্গে সেই জারের যুগের একজন লেখকের মতের এমন করিঘা মিল 
হুইল কি কিয়া? কমু/নিষ্ট দলের প্রধান কণ্দলচিব ক্ুশ্চেভও কমুানি্ 
লেখকদের সঙ্বন্ধে বলিচাছিলেন যে, 'কম্যুনিষ্ট লেখকদের কিছু অংশ জীবনের 
সঙ্গে তাহাদের সম্পর্কের যোগ দুর্বল করিম ফেলিয়াছে ।' শোলোখভ বলেন, 
গধাহা নাই তাঃ। দুর্বল হইবে কেমন করিঘা? ক্রুশ্চেভ কমু(নিই্ লেখকদের 
মনে বেশী বাথ। না দিবার জন্তই একটু মৃত্চাবে সমালোচনা করিয়াছেন । 
কমু!নিউ লেখকরা হইলেন “প্রাণহীন আব্]া” । অথচ বিগত বিশ বৎসরের ও 
অধিককাল হইতে এই কথাই প্রচারিত শুইমাছে যে, রাশিয়ার সাতিত্াই প্রকৃত 
সাহিত্য, ‘মুক্ত মানবের সাহিত্য। টলষ্টয় প্রভৃতি ভুল সাহিত্য নটি 
কনিগাছিলেন । বুঞ্োছ1-প্রধান দেশগুলির সাহিত্য তে! মিথ্যা ও অসার। 
স্বাজ সোভিয্রেট লেখকদের মধ্যেই স্বম্পষ্ট আত্মবিদ্রোছ দেখা দিচাচে । 
সেখানকার লেখকবৃন্দ ইহার জন্ট দায়ী করেন সরকারী নীতিকেই । জ।বনের 
সহিত বাস্তব ঘোগ সাধনা করিবার মত স্থযোগও তাভারা নাকি পান নাই। 
রাষ্ট্রের নিষেপ ছিল, শাসন ছিল । রাষ্ট্রী শাসনের ছাচে ফেলিয়। রচিত হইত 
রাশিয়ার কবিতা, গল্প, উপস্তাস ও নাটক । লেপকের চিন্তার কোন স্বাধীনতাই 
ছিল না; কোনও কিছু অন্থভব করিবার শ্বাধীনতাও সরকারী শাসনে সঙ্কুচিত 
হইত ॥ তাই এক কুজিম লাহিতা রচিত হইতে পারিচাছে। ইহাতে রসের 
পিপাসা মিটে নাই, মনের দাবীও তৃপ্ত হয় নাই । 
এই আব্মসমাচলোভল! স্ট(লিনের মৃত্যুর এক বৎসর পরই ক্ষুটিঘ্| উঠে। 
স্টালিনের ডেপুটি ঝাণভ ১৯৫৬ লালে সাহিত্য সৃডির ঘে ফরমুল! ঘোষণা 
করিয়াছিলেন, তাহাহ্বারাই লেগকুদিগের লেখনী নিয়ন্ত্রিত হুইয়। আলিদাছে। 
এই ফরঘুলার নাম 'নি দ্বন্দ’ (no-conflict) ফরমুলা। তখন সোভিয়েট রাশিয়ায় 
নরনারীর জীবনে সকল হুম্ব চুকাইয়া, হণ্বের হু্ম্বত্ব মৃছিজ্জা এক নির্ব্বিশেষ মৃতের 
চিত্র আক! ছাড়া গতি ছিল ন1.। হুন্ব নিজের স্ব রাধিঘা, অথচ দুই-ই-তুইয়ের 
দ্বারা সংযত হইয়া কেমন করি সহজ স্ব সমাভ্র-জীবন রাষ্র-জীবন গড়িছা 
তুলিতে পারে, তাহার কোনও খোজই ইহার! দিতে পারে নাই । হুদ্ৰ হুদ্ব 
_ থাকিসা নিথ্ধদ্ব হইবে-_ইহাই না প্রাণের লক্ষণ ? তাই রাশিয়ার সাহিত্যে বা 
রাষ্ট্র কোনও রস বা রূপ ফুটিঘা উঠিতে পারেলাই । কোন-কিছু জীবন্ত সৃষ্টি 
তাই সেখানে সম্ভবও হয় নাই । কান্ডে-হাতুড়ীর চাপে পড়িঘা লিখিত সাহিত্য 


১৩৬২, চৈ] ক্রম-বিবর্্ুনের পথে সাম্যবাদী রাশিয়া 


আর কতখানি জীবনের কথ। বলিবে ? দবীহনে কান্ডে-হাতুড়ীর প্রভাব যেমন 
অনস্বীকার্যয, তেমনি আদর্শের প্রভাবও তো কম মৃঙ্যস্ান নয । একান্ত আদর্শ 
বা একান্ত কান্ডে-হাতুড়ী কিছুট সহঙ্গ ক্গীবনের খোজ দিতে পারে লা। উহার! 
দার্শনিক ত্রাডলির ভালায় ‘bl০০d]e55 cateOrচy'—রক্রহীল তত্ব । রক্রহীন 
আদর্শ ব। হৃদয়হীন কান্ডে-চাতুড়ী সীব্নসৃষ্টর পথে কতদূর আগাটমা দিতে 
পারে? “লোভডিতেউ রাশিছার সাংস্কৃতিক প্রঘোজন চরিতাথ করিসার 
উপযোগী গুণ ও শক্ষি' বর্তমান লোডিয়েট সাহিতে)র নাই'-_-তোরোশিলডের 
এই ঘোবণার পর হইতে রাশিয়ার লেখকেরা একটু একটু করিয়া সত্য কথ! 
বলিতে আরস্ত করিয়াছে ৷ কমু/নিষ্ট লেখক ও জনসাধারণের বুকে আহ্মার 
প্রকাশ ও আস্বাদন ঘন হইয়। উঠিতেছে_-ইহাই এট সব আলোচনার ভিতর 
স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে । রাশিয়ার সর্বক্ষেত্রে যে একট। কুত্িম আবরণ কষ্ট 
হম্াছিল, তাহ! ধীরে ধীরে সরিয়। যাইতেডে বলিষা বোধ হুটতেছে। 
আদর্শের সঙ্গে কাণ্ডে-হাতুড়ীর সহ-সবস্থানের নীতি স্বীকৃত হষ্টয়। যাইতেছে । 
ইতিহাসের ক্ষেত্রেও যে এই ক্রম-বিবর্ত্তন সংক্রামিত হটতেন্েে, তাহ। 
আমরা দেশিব। “জোসেফ স্টালিনের আমলে সোড্ডিঘ়েট ইউনিঘান ইতিহাস 
ঘেমন ‘নৃতন করি লিখিত", খ্যাতনামা এ্ীতিহালিক ও কম্নিষ্ট পার্টির কে্রীঘ 
কমিটীর অস্ততম সদ ্ত মাদাম আনা পাস্করাতোভা তত্প্রতি কম্যুনিষ্ট পার্টি 
হগ্রেসের দৃষ্টি আকর্ণণ করেন ।”' গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী কমু/নিষ্ট পার্টি কংগ্রেসে 
প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন, “সোভিয়েট ইতিহাস-পুস্তক সমূহ হইতে একনাদক 
আদর্শের উচ্ছেদ করিতে হুইবে । সর্বপ্রকার ব্যর্থতার জন্য তথাকথিত জন- 
শত্রুদের উপর দোষারোপ করা এবং সর্বপ্রকার সাফল্যের গৌরব একজন 
নেভারই প্রাপায বলিয়া ঘোষণা করার ত্য রীতি তাহার উচ্ছেদ করিতে 
হছইতে। শর 
মাদাম পাস্করাতোড। ‘ইতিহাসের সমস্য!" নামক সামছ্িক পত্রের 
লম্পা্দিকা। স্টালিন আমলে ইতিচাস পুস্তকে কদেকটী বিষছের আলোচন। 
নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারী করা হইয়াছিল বলির এতিহাসিকগণকে লক্ষের 
অধে! কাটাইতে হইয়াছে । উদাহরণস্বরূপ বল! যায়, রুশনবিপ্রবের টতিহাস 
রচট়নিতাগণকে এমন একটী ভাব দেখাইতে হইয়াছে ঘে, টটস্কী কোনদিনই 
রাশিয়ার সমরলচিব ছিলেন না । স্টুপিস লেনিনের অন্যতম সহক্মঁ-ত 
টুটক্ষির নামটীও সহ করিতে পারিতেন ন! বলিদ্নাই এ বাবস্থা করিতে 


১২৮ উজ্জ্লভা€ত [৯ম বর্ধ, ওয় সংখ্যা 


হইঘাছিল। তঙ্গছঞ্জলডাবেই আধুনিক লোভিতেট রক্ষমঞ্চের ইতিহাস লিশিতে 
পিছ্বাও সমস্ত দেখা দেৱ । কেননা, €সাডিছেট রঙ্গমঞ্চের সর্বাপেক্ষা! উজ্জ্বল 
ভানকাটীর নাম উল্লেধ নিষেধ করা হষউম্বাছে। হাজারীঘাল প্রতিহাশিকগল 
১৯৪৯ লালে হাজান্রীছ্থান কম্/নের একটা সংক্ষপ্ত বিবরণ প্রকাশ করেন। 
কিন্ত উক্ত কমুানের অধ্যক্ষ এবং হাঙ্গারীয়ান কম্যুলিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা 
বেলাকুনের নামটি পর্ধস্ত উল্লেখ কর হুম নাই । 

স্টালিলের কোপদৃ্টিতে যাহার। পড়িঘ্াছিলেন, তাতাছের লাম তয় ইতিহাস 
হটতে মৃছিঘা ফেলা হইগ্রান্ে, অথবা দেখালে! হষ্টস্বাভে তে, তাহারা কেবলমাত্র 
অন্দ কাজই করিয়াছেল। লেনিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু বুখারিল সম্পর্কে প্রচার করা 
হইয়াছে যে, তিনি লেনিনের হত্যার চেষ্টা করিদ্বাছিলেন। ট্টস্মী ও 
লেনিনের মধো যে সকল পঞালাপ ঘটিয়াছে, সেগুলি আমেরিকার হাতার্ড 
বিশ্ববিভ্ভালয়ের হেফাজতে এখনও রহিয়াছে । কিন্তু স্টালিনের নিবেধ ছিল 
বলিয়া সেগুলি কোনদিনই রাশিছার প্রকাশ করা চর নাই । 

১৯২৯ সালে স্টালিন ইত্িভাস রচনার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতে আর 
করেন ॥। কম্যানিষ্ট পার্টির একচ্ছত্র নায়ক কিসাবে তিনি এট নির্দেশ দেল যে, 
বিপ্লবের কালে তাহার প্রতিষ্শ্বিগপের কাধকলাপের গুরুত্ব প্রকাশ পাইতে 
পারে গ্রন্থাগার ও ঘাছুঘরসমূহ হইতে এমন সকল নিদর্শন দূর করিঘা) ফেলিতে 
ছুটবে । সঙ্গে সঙ্গে লোভিবেট সাহিত্য ও সংবাদপত্রসমুহে তিনি *একনারক 
শাসনের মাহাত্রা' প্রচার আরভ করেল । বিপ্রধের কালে স্টালিন যে ভুমিকা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদপেক্ষ। অনেক বেশী গৌরব তাহাকে দান করি? 
মাঝে মাঝে তাহার ছবি ও বিবুতি প্রকাশ করিতে সংবাদপত্রপমুধকে বাধ্য 
করা হয়। রি 

ইতিহাসের বিরুতি সাংন ও উহাকে মিথ্য। রূপদানের এই প্রচেষ্টা ১৯৩১ 
সাল হইতে আরও বৃদ্ধি পায়। সামছিক-প্লর 'প্রোলেটারিক্ান রিভল্াশন’ 
জার্মাণ লোহ্তাল ভেমোক্রেটছের সহিত লেনিনের লম্পর্ক বিষে নিরপেক্ষ 
আলোচন! করিছ্বা ছিলেন বলি! স্টালিন প্রকাস্ডেই উক্ত পন্ডিকার সম্পাদকের 
বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন। 

এই একই মনোভাব লইয়া স্টালিন কমু/নিষ্ট পাটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাল 

পাস্থভনা করেন। এবারকার কান্ট পার্টি কংগ্রেসের এন পুশুডকখানারও 
সমালোচনা করা হয । 


চৈত্র ] ক্রম-বিবর্তনের পশে সাম্যহাদী রাশি 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরও স্টালিন ইতিহাল রচনাঘ় হুস্বক্ষেপ করিয়। মিথ 
প্রচারে বাধ্য করেন। মাদাম পাস্বরাতে।ভ! ১:৪৫ সালে প্রকাশিত ভাহার 
পুন্ডকে মিত্র বাহিনীর লরম্যাণ্ডী উপকূলে অবতরণ একটী গুরুত্বপূর্ণ ঘটন। 
বলিয়। বর্ণনা করিয়াছিলেন । কিন্তু উক্ত পুন্তকেরই ছিতী সংস্করণে ঘটনাটী 
গুকআছীন বলিয়। বর্ণনা করিতে তাহাকে বাপ) করা৷ চয় ।''-_আনন্দবাজ্জার, 
২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ । 

-এইবারকার কমু।নিষ্ট পার্টির কংগ্রেলে এই তব্টা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে ছে, 
স্টালিনের রাশিঘা আজ আর নাই ৷ ক্াশ্শিয়া আজ এক নৃতন ধারা বিছ! 
পারিপাৰ্বিককে স্বীকার ও তাহার সঙ্গে তাল বজায় রাখিয়া আগাইঘ: চলিয়াছে। 
ঝাশিঘা আজ ক্রমধিবর্ত্তনের পথে__অর্থনীতি, সাহিত্য ও ইতিছাসের ক্ষেতে 
স্টালিন যে বৈধমা স্কাপন করিয়া একনায়কত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিঙ্গেন, পারি- 
পান্থিকের উপর জঘ্বলাভ করিবার জন্য অসতা পথে, লতা গোপন দার! প্রতুত্ব 
স্থাপন কনিতে চাহিয়াছিলেন, রাশিঘা আজ আর সে পথে নাই। রাশিয়া 
আদ সহ-অবস্থান নীতি স্বীকার করিতেছে আবেষ্টলের চাপে। শ্রমিকের 
চাপে খনিক মুছিঘা যায় লাই, ধৰ্মও রাশিরায় রহিছা গিয়াছে যখন, খাকিবেও 
যখন, তখন তাহার সঙ্গে হিলিঘা-মিশিয়া, লামজহ স্থাপন করিয়া 
থাকাই তে! বুদ্ধিমতা বটে। গায়ের ভোরে, কাস্তে-কুড়লের চাপে 
ধনিকের কলম মূছিয়। থা নাই । আঙ কলমের সঙ্গে, বিদ্যার সঙ্গে কান্ডে- 
কুডুলের বর্থাৎ অবিস্যা- কর্শ্মের সমস্থঘ্র সাধন করিতেই হুইবে । কেননা সহজ 
মানুষ ঘে প্রাণধান মান্ঘ। একান্ত কাত্তরে-হাতুড়ীয় সাহিত্য রল কোথায়, 
ঘদি ন! তাহার মধো ভাবালুতা, কণ্রনাম্পর্শ যুক্ত হয়? আর ইতিহাস ফি 
শুধুই ঘটনার একট। যাত্রিক বিবরণ ? ইতিহাস তে! জীবনেরই লমষ্টিগত 
প্রকাশ । প্রাণবান ইতিহাস কোনও বিল্লেষ ধর, সংস্কৃতি, মতবাদ বা দলের 
হাত ধরিছা চলিতে পারে না। লেখে মুক্ত জীবনের ক্রীড়ামাত্র । হাত-পা 
শি] দিয়া ইতিহাস রচনা করা যান ন1। একান্ত কম্যনিদ্মের প্রভাবে 
ভাপা-পড়া জীবনীশক্তি এইবার বাশিয়াঘ আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে ॥ 
ইহা বাশিয়া ও বিশ্বের পক্ষে শুভ লক্ষণ । একদিকে রাশিয়া তাহার শক্ত, 
একান্ত সামাবাদ ছাঁড়িদ্র। সামনের দিকে আগাহদ্াছে, অপর দিকে ধনতন্তর 
সমাজ-ব্যবস্থাও স্বেচ্ছায় সমা অতন্ত্রূপে গড়ির। উঠিতে চাহিতেছে | আদর্শ ও. 
খন চাছিতেছে শ্রঘকে, শ্রম চাহিতেছে আদর্শকে, ধনীকে ৷ বাশিল্ছাক্চ 


উজ্দ্লভারত [লম বর্ষ, তয় সংখ্যা 


workers আজ বিশ্বের ideali5চ-দের সঙ্গে সহ-অবস্থান করিতে চাহিতেছে । 
এক নৃতন সভ্যতার স্থচনা দেখা লিঘাছে। রাশিয়া আজ বিশ্বময় ছড়াইতে 
চাহিতেছে সকলের সব ্বাতস্ত্রা রক্ষা করিয়াই । সে ভিতরে ভিতরে উপলব্ধি 
করিয়াছে, জীবন একান্ত ধলিকদেরও নয়, একান্ত শ্রমিকেরও নয়; জীবন 
একান্ত কন্মেরও নম, একান্ত বৃদ্ধিরও নঘ। চাই ছুইয়ের সমস্তয় । ইহাই 
ভারতীয় পুরুষোত্তম-দর্শন । এই পুরুষোত্তমদর্শনই আজ বিশ্বের সর্বত্র সছুরিত 
হইতে চাভিতেছে। শ্রীনিত।গোপাল এই দর্শনের স্পষ্ট কূপ বিশ্বের বুকে 
আকিঘা রাধিয়া গিয়াছেন ॥ “এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে, হরে মুরারে 
হরে মুরারে।” বদ্দেযাতরম্‌ ৷ 


রোমার্টিক সাহিত্য 


ভজংশুপতি দাশগুপ্ত 


অনেক শব্দই আমর! সচরাচর ব্যবহার করে খাফি_-ধার সঠিক অর্থ 
বুঝিয়ে বলতে গেলে বিপদগ্রস্ত হতে হণ্ড। ‘রোমাণ্টিক” শব্দটি এই শ্রেণীর । 
কতো! বিভিন্ন অর্থে ও বিভিন্ন অবস্থাতে ঘে আমর! এই কথাটি প্রয়োগ করে 
থাকি-_তাহার ইম্ত্ত। নেই, অথচ ‘রোমাণ্টিসিন্স মৃ’ বলতে আমরা ঠিক কি 
বুঝি,--কাকে বলা চলে 'রোমাণ্টিক’, লে সম্বন্ধে স্থঠ কোন সংজ্ঞা নির্ধারণ 
কর! সহজ নয় i 

কোন যাংলা প্রতিশব্দের সাহায্যে এদের এমর্থ আমাদের কাছে পরিক্ষার 
করে তোল! বাবে__এমন সম্ভাবনাও কম, অভিধান ঘেঁটে এদের জন্য পচন্দ 
মতে! নাম বেছে নেওয়া হয়ত কঠিন হবে না--কিন্ত তার! শুধু নামই থেকে 
খাবে । এরকম উদাহরণ আরও আছে । ট্রগাজেভিকে বিশ্গোগাস্ত নাটক বলতে 
বাধা নেই, কিন্তু রযাজেভির চারিদিকে ষে ব্যান্তি, যে বিশাল মহিম! ও অতল- 
লী বেদনার ছাস্স ঘিরে আছে, পাড় কলামাআও এ বিয়োগাস্ত নাটকে নেই । 
গাঁ অর্থদেযাতক ঘত শব্দ আছে তাদের চারিদিকে ভাবের ও বাঞ্জনার একটি 


১৩৬২, চৈআ ] রোমান্টিক সাহিত্য 


স্বন্ম আবরণ ঘিরে থাহক। তাদের ভাষাম্তরিভ করতে গেলে সে আবরণ 
ছিড়ে যে-সব মূত্তি বেরিয়ে আসে__তাদের নিছে আটপৌরে কাজ চালিছে 
নেওয়া হতো সন্ভব হতে পারে,_কিস্তকু আর্টের ক্ষেত্রে তারা একেবারেই 
অচল। 

এরকম একট! কথা সচরাচর বলা হয়ে থাকে ঘে, রোমান্টিসিঙ ম্‌ হচ্ছে গাঢ় 
অনুভূতি ও প্রবল ডাবাবেগের ব্যাপার; আর ক্রাসিসিজম্‌ কঠিন বিচারবুদ্ধি 
ও সংযত মন নিচে কারবার করে। কথাটির ভিতরে বেশ কিছুট! সত্য 
থাকলেও একে পুরোপুরি মেনে নিতে বাধা আছে। ক্লালিক্যাল সাহিতা 
যাকে বলা হয় তার ভিতরের আবেগ প্রবণতার অভাব নেই। অপর পক্ষে 
শেলী প্রভৃতি রোমান্টিক কবিদের সঙ্গে 'উন্টেলেক্ ধা মননশীলতার কোন 
সংশ্রব ছিল না_একথাও বল! চলে লা। 

আবার কেউ কেউ বলেন রোমান্টিক সাহিত্য হচ্ছে বাস্তব্ধস্মী সাহিত্যের 
ঠিক বিপরীত ৷ ‘রিয়েলিস্টিক’ ছবি থাকে বলা হয়_-রোমান্টিকর! তা আাকতে 
পারে না,_আকতে ভানও ন1। এই উক্তির ভিতরও যে কোন সত্য নেই তা 
নয়” কিন্ত সম্পূর্ণ একে শ্বীকার করে নিতেও আপত্তির কারণ আছে। 
'রিছেলিস্টিক" বর্ণনা রোমান্টিক সাহিত্য খুঁজলে যথেষ্ট পাওয়া ঘাবে। এও 
মনে রাখতে হবে যে, ইংরেজী সাহিত্যে রোমান্টিক আন্দোলনের প্রধান নেত! 
ওয়ার্ডস্ওমার্থ স্বঘং গ্রামীণ ক্লবকদের মুখের ভাষাতেই কবিতাতে ব্যবহাক 
করার পর্ষে সবচেয়ে উপঘোগী বলে রায় দিয়েছিলেল। অবশ্ত তার এই মত 
সম্পূর্ণ গ্রহণধোগ্য কিনা এবং তিনি নিজেও পুরোপুরি যেনে নিতে 
পেরেছিলেন কিনা__-তা নিয়ে যথেষ্টই বিতর্কের অবকাশ আছে। 

সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার বোঝ! কিছু কম জড়ো হয়নি । সেই অরণ্যের ভিতরে 
প্রবেশ করলে দিশাহারা! হওদা ছাড়া উপাঁয় নাই । 'রোমান্টিসিজ ম্‌’ সম্বন্ধে 
প্রাপ্ত বারো হাদার বই আজ পর্যন্ত লেখা হয়েছে । কিন্তু বাক্রিগত উপলব্ধির 
ভিতর দিয়ে সাহিত্যকে যাচাই ন! করে বই-এর সাহাযো তাকে বোঝার 
চেষ্টাতে কোন ফল লেই । লাহিতা বিচারের ক্ষেত্রে আক্ষরিক ব্যাখ্যা যতো! 
কম আমাদের চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে ততোই ভাল । ব্যাখ্যা ও যুক্তির 
জটিল জ্রালে জ্রড়িয়ে পড়তে গেলে বিপদ আছে--বিশেধতঃ আনাড়ির পক্ষে । 
অক্ষরে অক্ষরে তাদের মানতে গিছে “বে পদে পদে বিড়ম্বনা ঘটে । সব” 
ব্যাখ্যাই পথের ইঙ্গিত মাত্র :_কোনে| ব্যাখ্যাই আসল পথ নঘ্র, একথা 


১৩২ উজ্জ্লভারত [৯ম বৰ্ধ, ৩ম সংখা! 


বলেছিলেন একজন সমালোচক । এই কথাটি মনে রেখে নিজের অভিজ্ঞতা 
ও উপলব্ধির আলোতে পথ করে চলেন যিনি তিনিই প্রকৃত লাছিত্যপিপাস্থ। 
অল্ডবকে ছাতের মুঠিতে পাবার আকাত্ক্ষরা যাম্যের মলে চিরজ্তন। 
জীবনে সব সাধ আমাদের পুর্ণ হয় না,_হওছ! সম্ভব নন্দ । নীতিবোধের মাপ- 
কাঠি দিতে বিচার করতে গেলে হওঘা উচিতও নয় অনেক ক্ষেত্রে । এই 
অপূর্ণ বাসনাগুলি, মনের বিচিত্র ও শতদুখী প্রবণতার শ্রেতগুলি অহরহ 
বাস্তব লংলারের প্রতিকূগতায়, সমাজের কঠিন নিয়মে, নালা নৈতিক সংস্কারের 
পাযাণ প্রাচীরে-__-এবং সর্বোপরি জীবনের অবশ্যন্তাবী সংকীর্ণতাম প্রতিহত 
হয়ে লিজেদের সঙ্কুচিত করে আনতে বাধ্য হচ্ছে । এ ছাড়া রয়েছে মানুষের 
মনে আদর্শ বোধ, লৌন্দরধ্যাহুতূতি, নান! দ্ধপের ও রঙ-এন খেলা এবং 
জহর অনির্ব্বচনীয় অহুভূতির প্রাবন__যাদের বাস্তবরূপ দেওয়। পরের কথা, 
ভাষাম্র গুছিয়ে প্রকাশ করাও বেশ কঠিন। এর! নিরন্তর আমাদের মনের 
দরআঘ প্রকাশের জন্তু মাথা কুটে মরছে । এদের মুক্তি দেবার আগ্রহ ঘে- 
সাহিতো সুর্ত হয়ে উঠেছে_তাকেই আমরা এক কথায় বলতে পারি রোমা- 
নিক সাহিত্য । আর সেই আগ্রহকে শিল্প ও জীবনে বরণ করে নেওঘাকেই 
বলে রোমান্টিক প্রবণৃত। । 
কথাটা আরও একটু পরিক্কার করে বলার চেষ্টা কর! যাক । স্বপ্র সম্বন্ধে 
ফ্ৰয়েড যে মনস্তাত্বিক বযাখা। দিয়েছেন ত! অনবিস্তর প্রায় সক্কলের্ট জানা আছে। 
মাঙ্গবের মনে বন্বিধ পরস্পর-বিরোধী প্রবৃত্তির লড়াই চলছে প্রতিনিয়ত । 
এদের মোটামুটি ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টাতেই আমাদের ব্যাপৃত হু সারাজীবন । 
স্বাভাবিক জৈব আকাজ্ক। ও প্রবৃত্তিষুলি,পরিবার ও সমাজ থেকে পাওয়া! নৈতিক 
সংস্কা?9, নিজের ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্রিগত.*আদর্শবাদ বুঝিয়ে বল! যায় না এমন হাজার 
হ্থরের ও রং-এর বৈচিত্র-_লব মিলে মানুষকে নান! বিভি দিকে চালিত করার 
চেষ্টা করছে সর্ববদ। ৷ ব্যাপারট। সহজ করে লিতে গিয়ে মাসকে কিছু কিছু 
নিঘুম-কানুন গড়ে নিতে হয়েছে । €ষ বাসনাঞ্লি পুর্ণ হবার নন্দ, তাদের সে 
ঠেলে পাঠিগ্েছে মনের অবচেতন স্তরে । কিন্তু ভারা তা মরে যাবার নয়। 
প্রকাশ পাবার জগ্ত আকুল আগ্রহ তাদের, ঘুমের ভিতরে যখন সদাসতর্ক 
বিবেকের পাহার! শিথিল,__-তথন অবচেতনের আড়াল থেকে তারা একে 
একে বেরিয়ে আসে-_শ্বপ্রের ভিদ্তর, দিয়ে বআযাদের উধাও করে নিয়ে ঘা 
সেছ সব রাজ্যে, ঘেখানে বাস্তব জীবনে বোন দিন পৌছাবার সম্ভাবন) নেই । 


১৩৬২, চৈত্র ] রোমান্টিক সাহিত্য 


তাই বুভুক্ষ ম্বপ্র দেখে ভোজের) প্রবাসী স্বপ্রের ভিতর দিয়ে চলে 
যাদব তার প্রিচজনের কাছে । দিনের বম্্ী রাত্রে মুক্তি পাদ্র কিছুক্ষণের 
জন্যে । তার অধিকারের সীম! অন্ততঃ সামছিক ডানে ছড়িয়ে যায় বহুদূর 
পর্যন্ত । 

এই স্বপ্র দেখার সঙ্গে রোমান্টিক সাহিত্যের একট। প্রকুতিগত মিল আছে ॥ 
মূলতঃ স্বপ্রধন্মী এই সাহিত্া। সমাজের বাধলে, নিয়মের শাসনে--এবং 
সর্বোপরি জীবনের স্বল্প পরিসর গণ্ডীর ভিতর মনের যে কথাগুলি বলে ওঠা 
সম্ভব হচ্ছে না, যে বাসনাগু!ল সূর্ব হয়ে উঠতে পারছে লা কিছতেই,_তাদেরই 
কূপ দেবার চেষ্ট। এই রোমান্টিক সাহিত্য । এদিক থেকে বিচার করলে এ 
লাহিত্য শুধু স্বপ্রধস্থী নয়,_বিস্রোহধন্মীও বটে। বাস্তবজীবনের পেষণ 
কতখানি কঠিন তারই উপর স্বপ্নের এ্রকুতি অনেকট। নির্ভর করে। রোমাটিক 
লাহিতোর সুরের সঙ্গে ও সমকালীন সমাজের বিধি ও অস্থপাসনের কঠোরতার 
মাত্রার নিবিড় সংযোগ । 

কিন্তু স্বীকার করতেই হবে ঘে সামাজিক এবং নৈতিক শৃন্ধঙা ও 
শৃঙ্খলাগুলি সব রোমটিক কবির কাছেই যদিও অল্লবিস্তর অপ্রিয়, তবুও তারাই 
তাদের প্রধান শত্রু নদ্দ। একদিন ন) একদিন তারা ক্রমে ক্রমে অপসারিত 
হবে ঘলে আশ! করা যায়। ভিতরে আর একটি বড়ো ব্যাপার আছে, 
এগুলি তার ছাগা মাত্র। রোমান্টিক কবিদের সবচেয়ে বড় বিস্রোহ জীবনের 
স্বমপরিসর গণ্ডীর বিরুদ্ধে, তার স্থূল প্রয্নোত্রনগুলি মেটাবার বাধ্যবাধকতার 
বিরুক্ধে। তাদের সবচেরে তীব্র বাথ! এই নিয়ে ধে জীবন বড়ে|। ছোট, বড়ে। 

ংকীৰ্ণ । 

অন্তরে দেবত্বলাভের আকাতক্ষ। আমদের, _অথচ কি ক্ষত্র, কি অসহায় 
আমর! প্রকৃতির হাতের খেলনা এই মাহুধ,-_ সহন্ব ক্ুত্রত।ঘ ঘেরা এ ক্রীবন, 
নেছাৎই স্থুল কতকগুলি কাজ-চালিছে নেবার বেশী সাধ্য আমাদের নেই । কিন্তু 
মন আমাদের নিয়তই অলীমের অভিঘানে ছুটে ঘেতে উন্মুখ । এই ছোট বুকে 
এত ভালবাসা, এই ক্ষুত্র মন্ডিক্ষে সময বিশ্বকে ধারণ করবার মতে! মননশীল তা, 
এই ভঙ্গুর দেহের পিগ্ররে বন্দী মানবাত্মার অন্তরের সঙ্গে মিলনের অন্ত বারবার 
ছুটে ঘাওয়া__-এর চেয়ে করুণ আর কি আছে? সমুদ্রের আহ্বান 
আমাদের কানে বেজেছে-_কিস্ত তাকে, পার হবার সম্বল হিসাবে পেয়েছি 
জীর্ণ এক ভেল! ৷ মর্শ্বস্পশী স্বতঃবিরোধিতার প্রতি রোমান্টিক কবির তীত্র 


১৩৪ উজ্দ্রলভারত [ =ম বর্ঘ, তয় সংখ্যা 


অভিমান বারেবারে উচ্ছুলিত হছে উঠেছে। জীবনের এই অবশ্যস্তাবী 
লংকীর্ণতার বিরুদ্ধে রবীজ্্রনাখের আর্ত প্রতিবাদ _ 
শুধু দিন যাপনের শুধু প্তাণ ধারণের মানি, 
শরমের ডালি, 
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্র শিখ! স্তিমিত দীপের 
ধূমাঙ্কিত কালি, 
লাভ ক্ষতি টানাটানি, অতি সুঙ্্র ভয্-অংশ ভাগ, 
কলহ সংশয়_ 
সহেনা সহেনা আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি 
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয় । 

এ প্রত্যেক রোমাণ্টিক কবিরই সবচেয়ে বড়ো বেদন!। এর কাছে 
সামাজিক নিশ্রমের পেষণ যন্ত্রণা অপেক্ষাকৃত ছোট । গরুড়ের ক্ষুধা রোমান্টিক 
কবির মনে.--অনস্তকে সে নিঃশেষে পান করতে চায় । কিন্ত দেহের খাচায় 
বন্দী, সংকীর্ণ আয়ুর বন্ধনে নিজ্জীব ও রোগ-শোক্-জরা-আঞ্জর এই ক্ষণকালীন 
অস্তিত্ব, অতীব স্থূল কতকগুলি ইন্সিয় নিছে চলাফেরা করার বাধ)বাধকতা।__ 
আর এ ছাড়া সংলার ও লমাদ্ছের হাজার লিঘ্ম ও পীড়ন মেনে চলা__এদের 
দ্বার! প্রতিনিয়ত সেলাছিত। তাই স্থূল পৃথিবীর বন্ধন ছিন্ন ক'রে অনস্ত 
আকাশে মানবাত্মার দুর্বার অভিযালই রোমাণ্টিক সাহিত্যের প্রথম ও শেষ 
কথা। 

এলোমেলে! ভাবে সাহিত্য থেকে কিছু কিছু উক্ধক তি সংগ্রহ করে দেখা 
যাক বিষয়ের যিভিন্রতা ও রচনাশৈলীর পার্থক) সত্বেও রোমান্টিক সুরের একা 
উদ্ধার কর! সম্ভব কিনা । শকুন্তলা গ্লাটক পড়তে পড়তে সেই অতিপরিচিত-_ 

রম্যানি বীক্ষ্য যঁধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্‌ 
পযুৎস্থকী ভবতি বৎ সুখি ভোহপি জৰ্ধঃ ৷ 
তচ্চেতলা স্বরতি নূনমবোধপূর্কবং 
ভাবস্বিরাণি জননাপ্তর-_সৌহৃদানি ॥ 

এই লাইন ক’টির কাছে এসেই পাঠককে কিছুক্ষণের জন্য থেমে যেতে হল; 
মন উধাও হযে যায় এক উদাস-করা ব্যাপ্তির ভিতরে ; অনুভব করা যান যে 
‘জীব্নকে যতোটা সীমাবন্ধ বলে মনে ক্লরি অতটা! বোধ হয় নদ্ম। জীবনকে 
তার সংকীর্ণতার বাইরে টেনে নিয়ে তাকে অসীম ব্যাপ্তির ভিতরে প্রসারিত 


১৩৬২, চৈজ ] রোমান্টিক সাহিত্য 


করে দেওয়া_-এ রোমান্টিক সাহিতে)র একটি লড়ো লক্ষণ । একই স্থর 
পাই রবীজ্লাথে 2 
আমার বসন্ত গান তোমার বলম্ত দিনে 
ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে, 
হৃদদু-স্পন্দনে তব 
ভ্রমর গুঙনে নব 
পল্লব মন্দ, 
আছি হতে শত বর্ষ পরে। 

শত বছরের ব্যবধানে যে-সব মান্য আসবে-_-বর্তমানকে অতিক্রম করে 
তাদের ভালবাসার ভিতর নিজের সত্তাকে মিশিদ্রে দিতে পারার আনন্দ থেকে 
উৎসারিত এ কবিত1। নিত্েকে এই ভাবে স্থান ও কালের বন্ধন থেকে মুক্ত 
করে নিছে যাবার এই প্রেরণ! রোমাণ্টিক সাহিত্যে বারে বারে প্রতিফলিত 
হতে দেখ! গিয়াছে । 

জাশ্দান কবি Heine-এর একটি ছোট কবিতা উদ্ধৃত করছি। অতি সহজ, 
অথচ একটি মধুর অস্পষ্টতায় ঘেরা কবিতাটি । রোমান্টিক কবির মনে 
স্থদূরের প্রতি আকর্ষণ, দুর্লভের প্রতি টান, অসম্ভবকে হাতের মুঠিতে পাবার 
আকুলতা এই ক'টি লাইনের ভিতরেই তুলির দু'একটি টানেই ফুটে উঠেছে £__ 

On a bare northern hillside 

A lonely fir-tree grows, 
Nodding in its white mantle 

Of ice and driven snows. 
And of a palm its-dream is 

That sorrows, mute, alone 
In some far land of morning 

Ch hills of burning stone. 

এ কবিতার সম্পূর্ণ অর্থ কে বুঝিয়ে বলতে পারে? সুদূর ব্যাণ্তি,_অস্তরের 
এক ব্যাকুলতা যা আজও ভাষ। পায়নি,_এক অব্যক্ত “হাহাকার যার কারণ 
সম্পূর্ণ কেউ প্রকাশ করতে পারেনি আজও, সব মিশে আছে এই অলঙ্কারহণীন 
লাইন কচির ভিতরে এই চিরস্থন পিপাস্মুরই চরম অভিব্যক্তি পাই শেলীরু, 
সেই বিখ্যাত লাইন কটিতে, যা একবার পড়লে আর কোনদিনই তোল! 
ধায় ন! := 


উজ্ছলভা বত [নম বর্ষ, ৩৪ সংখা? 


The desire of the moth for the star, 
The night for the morrow, 

The devotion to something afar 
From the sphere of our sorrow. 


কিন্তু দূরে ঘাবার কি দরকার,_-আমাদের হাতের কাছে তে সব 
ছড়িছে আছে বাংলা কাবো, তাই কি যথেষ্ট নয়? 
শুনিতেছি আমি এই নি:শব্দের তলে, 
শুহ্যে আলে স্থলে 
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল। 
তৃণদল 
মাটির আকাশ পরে ঝাপটিছে ডানা, 
মাটির আধার নিচে কে জানে ঠিকান। 
মেলিতেছে পাখা 
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা। 
দেখিতেছি আমি আছি 
এই গিরিরাজি, 
এই বন চলিয়াছে উন্মুক্ত ভ।নাঘ 
দ্বীপ হতে স্বীপাস্তরে অজানা হইতে অজানায় । 
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে 
চমকিছে অস্কার আলোর ক্ৰন্দনে । 
তারপর অসহ সুন্দর আতেগচঞ্চল সেই কখাগুলি__ 
নাছি জানে কেউ-__ 
রক্তে তোর নাচে আছি সঙুত্রের ঢেউ, 
কাপে আজি অরুপ্যের ব্যাকুশুত1, 
মনে আজি পড়ে সেই কথা 
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া 
শ্থলিয়! স্থলিয়। 
নিতে প্রভাতে, 
— ষা কিছু পেশ্রেছি হাতে 
এলেছি করিয়া ক্ষ দান হতে দানে 
গান হতে গানে! 


উদাহরণ 


১৩৬২, চৈছ ] রোমান্টিক স্যহিতা 


কিন্ত এবার আলোচনার মোড় ঘোরাবার সময হফেছে। আগেই বলেছে, 
এ-লাহিতা প্রধানতঃ স্বপ্রমূলক ৷ স্বপ্ন উঠে আছে মনের অবচেতন স্তর থেকে। 
কিন্তু সেখানে শুধুই সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ, স্থদূরের প্রতি ভালবাসা নেই ॥ 
শুধু উদ্দাম কল্পনার বিস্তার, কূপ ও রঙ-এর অজন্র খেল। দিয়েই তে। অবচেতন 
মন সম্পূর্ণ নয় । বছ বিরুত ক্ষুধা রয়েছে মাঙ্ুবের মনে, সমাদর যাদের প্রশ্রয় 
দিতে রাজী নয়। সংসাচিতাও তাই ; আর কোন পথ খোলা ন! পেয়ে তারা 
তখন বিকৃত রোমান্টিক সাহিতোর ভিতর দিঘে প্রকাশ পাবার চেষ্ট। করে। এর 
€খেকে প্রথম শ্রেণীর রোমান্টিক কবিরাও সম্পূর্ণ মুক্ত নন। বায়রনের 
“ম্যানফ্রেড', শেলীর ‘দি রিভোণ্ট অফ ইসলাম’-_প্রভূতিতে এর কিছু উদাহরণ 
পাওঘ্রা ঘায়। বন্ধনহীন এই অপামাদ্িক প্রবণতার দিকে লক্ষা রেখেই 
সম্ভবতঃ গোটে বলেছিলেন যে রোমান্টিমিজম্‌ হচ্ছে ব্যাধিশ্বরূপ | 

শুধু সাহিত্যে ও শিল্পে নল, এই বিরুত রোমান্টিমিঙ্ম্‌ কখনও কখনও 
জাতির ইতিহাসে সর্বগ্রাসী চেহার] নিয়ে দেখা দেয়। স্থবুক্ধি ও স্ববিবেচনাকে 
সে খরা করে না, স্স্থ মানবধশ্থকে সে গলাটিপে হত] ক্রতে প্রযাদী হয়। 
যাছষ চিরকাল থরে ঘে-লব জ্নিযের মুল্য দিতে এসেছে, তাদের ভেশ্ে চুলে 
দিয়ে দেখা দেয় কতকগুলি ব্দাদিম ক্ষুধা লিয়ে বিকৃত রোমান্টিক মনের অন্ধকার 
থেকে উঠে আল। বীভৎস রাক্ষস। হ্ন্দরকে সে উপহাস করে, সভ্যতাকে লে 
দু'পায়ে দলে যায়। আশ্দানীতে নাত্রী ও ইতালীতে ফ]1লিস্ট অত্যুতখান, 
আমাদের দেশে কিছুদিন আগেও সাম্প্রদাদ্বিকতার যে উন্মত্ত তাণ্ডব দিকে 
দিকে দেখা গিছেছিল,_এগুলি তার প্রক্ুষ্ট উদাহরণ ॥ 





জীবনদর্শন 


জসম্ভোবকুমার অধিকারী 


জীবনকে দেখেছি ক্লান্ত মৃত্যুর বিষাদে । 

চঞ্চল বিক্ষুন্ধ নিতা স্পন্দনের প্রাত/ছিকতাযর, 
অগণ্য মূহুর্তে আর অজ্শ্ব বিক্ষোভে । 

সমচের মুক্তন্বোতে বারবার ভেঙ্গে পড়ে তীর, 
দর্দম দুর্বার কীপ্তিনাশা.-_ 

তবু কুলে কুলে কোথা পলি প'ড়ে ফলেছে ফল, 
কত ঘে লবুজ হ’লে স্বীপ, 

সময় সোলার তরী বারবার করিলে! বহন 
পরিপূর্ণ সঞ্চয়েরে ; 

স্বপ্র আর আনন্দের তৃপ্তি দিয়ে দিঘ্ে-_ 
জীবনকে ভোগ করে ঘাই । 


জীবনকে দেখেছি তবু মৃত্যুর আনন্দে । 
গতির বৈরাগ/টিক! হুচোখের ধূলর তারায় ; 
স্রোতের ঢেউয়ের মত ক্ষণিক স্পন্দনে 
জেনেছি তীরের বাথা,_ 

জেনেছি যে প্রেম» 

জীবনের মূলে নীড় বাধে, 

জীবনকে ধরে রাখে বারবার স্তর স্পন্দনে ॥ 





ইক্ষাকু বংশের চার মহামানব 


শ্ী।অনিলকুমার সমাজন্ধার 


আছ একথা কারও অজ্ঞাত লেউ যে, শীঁরামচন্র ইক্ষ্যকু কুলে জন্ম 
গ্রহণ করেছিলেন) বথুবংশ পুরাণে অথবা প্রাচীন ইতিচাসে একথার 
বহু প্রমাণ পাওঘা যাঘ। হিন্দুমাত্রেই শরীরামচন্্রকে এক আদর্শ রাজা বা 
ঈশ্বরের অবতার মনে করে পুত] করে আলছেন চিরকাল অবধি। 
শ্রর্ামচন্র শুধুমাত্র ভারতের বুফেউ নয়, অন্ত দেশেও শ্রন্ধা পেয়েছেন । 
স্তামদেশের বহন্ত মন্দিরগাজে রামায়পের বহু লীলাসুতি অংকিত কর! 
রন্ছেছে। পের্কদৈশের অধিবালীরাও ‘রামশলিত্' নামের একটি পর্বের 
অনুষ্ঠান করে। 

১০২২ সালে আন্তর্জাতিক সভ্যতার ওপর ডক্টর কালিদাস নাগ এম. 
এ., ভি. লিট, মহাশয় স্থইজারল্যাণ্ডে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, 
তাতে তিনি বলেছিলেন__দশ্তামদেশ পুর্ণতঃ ভারতীয় সভ)তার আঙ্গ ছিল।” 

কগ্ছোন্ডি্াতে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত একখানি লিপি পাওয়া গেছে। 
সেখান! সন ৬০* খৃষ্টাব্দে লিখিত । তাতেই ওখালে ভারতীঘ সভ্যতার 
প্রমাণ পাও যাঘ্ন। ভারভবাসীর। শুধু স্যাম, ব্রচ্ছদেশ আর কম্বোডি্াতেই 
উপনিবেশ বানান নি, তীর} নিজেদের সভ)তা ভারতের পুর্ব ত্বীপ- 
পুঞ্জেও ( ইণ্ডিয়ানা অকিপিলেগো ) জাভা; সুমাত্র। আদি দ্বীপের ওপরেও 
প্রসারিত করেছিলেন। 

টড সাহেবের 'রাজজগ্থান” “নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ২১৮ পৃষ্ঠাতে 
দেখ! ঘায়__“ভারতীঘ দ্বীপপুঞ্জের এইলব দ্বীপন্ড লোকে ও ভারতী সুধাার্যে।র। 
(স্ুৰধাবংশীঘ ক্ষত্ৰি রাজার) শাসন করতেন। তাঞদর পৌরাণিক তথা 
বীরত্বের ইতিহাল ওদের মন্দিরগাত্রে এবং শিলালিপিতে অংকিত ও 
লিপিবন্ধ আছে ।5 রি 

জাভা দ্বীপের অনেক মন্দির-গার্রে বামাছণের দৃষ্য অংকিত দেশ। 

২ 


উজ্জল ভারত [7ম বৰ্ঘ, ৩৪ সংখ)! 


ঘার। আর এই দ্বীপের অধিবাসীদের কাছে তাদের নিজন্য ভাহার 
বাস্মীকি রামান্ধণের অন্তকরণে এক ছোট্ট রামায়ণ পায়! বাত, বার 
নাম ‘হেট রামায়ণ'। তার প্রচ্ছদপটে এবিষ্ণুর দশটি অবতারের 
বিবরণ পাই । বিষ্ণু মস্ত কচ্ছপ বরাহ নৃসিংহ বামন বরাহ পরশুরাম 
রাম বুদ্ধ এবং কুষঃক্তপণে অবতার হন-_বিষ্ণুর এই দশ অবতারের বিবরণ 
হিন্দুর! সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেন। উক্ত রামাছণে রামারণের যে-সব 
লীলার কথ! পাও! যায়, তাদের চিত্র জাভা দ্বীপের মন্দিরগুলির গায়ে 
অংকিত দেখ! ঘায়। [হেট্‌ রামায়ণের লেখক তে, কাট্র।। প্রকাশক 
ভী, এল্ঘ এণ্ড কোং, বাটাডিছ৷, লিভেন। ] 

হিন্দুরা এই সদ্বীপেই শুধু নিজদের সভ্যত! প্রলারিত করেই ক্ষান্ত 
হন নি, উপরন্ধ পারস্য, মিশর (ঈজিপ্ট) তথা অন্ক দেশেও নিজেদের 
সভ্যত! আর সংস্কৃতির প্রসার করেছিলেন। ম্যাস্মূলার পিখেছেন__ 
শরজাগেএক্ট্রিঘন্স পোরলিজ, উত্তর ভারতের উপনিবেশ ছিল।” [সাইন্স 
অব্‌ ল্যাঙ্গুয়েজ্_ ভাবার বিজ্ঞান-এর ২৫৩ পৃষ্ঠায় ] আর কর্ণেল অঞ্ধট 
বলেছেন__"'আমাদের সন্দেহ নেট, উপরস্ত তান চাইতেও বেশী কথ! হুল 
কি ৮,*** হাজার বৎসর আগে ভারতের নিবাশীর1 এলে এখানে নিজেদের 
শিল্প কল৷-ক্টৌলল আর সভ্যন্ডা ও সংস্কৃতির বিকাশ করেন। যাকে 
আমরা! আজকাল ( মিশ্র) মিশর বা ঈজিপ্ট বলি।” ঠিক এই কথাই 
ত্রগক সাহেব প্রাচীন মিশর লিবালীদের উৎপত্তির বিষয়ে বলে গিয়েছেন 
ধে-_এপ্রাতীন মিশ্র দেশই অধুনা মিশর নামে রূপান্তরিত হয়েছে ।” 

শহিন্দু স্থপিরিয়রিটি” নামক গ্রস্থের ১৩৪ হইতে ১৩৭ পৃষ্টায় আমরা এ 
লেখা দেখি ঘে, স্কেতিনেম্এিদ্সেরা প্রাচীন হিন্দু ক্ষজিম্ বংশোদ্ভুূত। 
স্ষেভিনেমিয়ন শব্দ আর হিন্দু ‘ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধা শব্দ বা জাতির অর্থ 
একই । স্বেণ্ডিনেোময়ন হল হিন্দু ক্ষতি পব্দ । আর স্কেণ্ডিনেমিয়ন-এর 
আলল মানে হ'ল পবিত্র সরদার বা যোজা সর্দার । একথা পুর্ণ প্রমাণ 
অভাবে বৈদিক শব্দ নাও হতে পারে। 

কর্ণেল টডের কথ! হ'ল__"'আন্বাজ যুখ/তঃ হিন্দু জাতিদেরই ছিল, 
তথাপি ্ুর্ধ/বংসছদের এক শাখা এ খেতাব ধারণ করে থাকেন। 
আমাদের বলা হয়ে খাকে__'এড়ামেগেট্স বা জিট্‌স্‌’ ধারা ক্কেভিলেভিমায় 
এসেছিল তাদের ‘অলি’ বলা হুয়। তাদের পুর্ব-বাসন্থান ছিল-_'অলিগড়ে’। 


৯৩৬২, চৈত্র ] ইক্ষাকু বংশের ভার মহামানব ১৪১ 


কান্ট বৌ সর্টন্সের লেখায় দেখা ঘাদ বে,_“আমর। কঙ্গাচিৎ প্রশ্ন করতে 
পারি ধে-_এডাগ্রস্থের [ প্রাচীন স্কেণ্ডিনেভিছ্ার ধর্ম-গ্রন্থ ] উৎপত্তি বেদ 
হতে ছয়নি। [হিন্দুদের বিঘ্োগোঞী__পৃঃ ১০৮] আবার তীারুট লেখাতে 
প্রমাণিত হন্স ধে, ক্কেণ্ডিনেভিয্নার বহু প্রাচীন কাহিনীগুলির সাথে হিন্দুদের 
পৌরাণিক কাহিনীগুলির হবহু হিল পাও যায় [ কৌন্টবে। মর্টন্ল দ্য 
ক্ষেখিনেভিযঘ়ার নিবালী ] (হিন্দুদের থিওগোনী পৃং--১৬৯)। এ হতেই 
প্রমাণিত হয় বে, পুর্বে এখানকার অধিঝাসীর! অন্ত ধর্মমত মেনে চলতে। ৷ 
তদের ধর্মগ্রস্থতে ও এ কথার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়। ঘায়। পরে তারা ভারতী 
সভাত! গ্রহণ করে এবং ক্রমশ: সেখানে ভারতীদ্ধ উপনিবেশ স্বাপিত 
হয়। 

বুদ্ধদেৰ--বৃক্ধদেবও এই ইক্ষাকু বংশেরই এক রাজকুমার ছিলেন। 
যীশুধৃষ্টের জন্মের ছঘ্থ শতাব্দীরও অনেক পুবে ভক্ত পিদ্ধার্থ শাকাকুলে জন্ম গ্রচণ 
করেন [ ডক্টর হরমোন ও€গুনবর্গের ‘বুদ্ধ নামক পুন্ডকের ১৫ পৃঃ ]। এই 
পুস্তকের ৯৮ পৃষ্ঠাতে আমরা এ লেখা পাই--ণধ্দিও শাক্যবংশীঘ্র সৈস্তু তার 
রাজ্য অধিকার নিয়ে নিজেদের প্রতিবেশীর রাজামধ্োেই সাধারণ স্থানই 
লাভ করেছিল, তবুও তীব্র ক্ব-বংশ্ী্ গৌরবাভিষান ( যা এদের প্রাচীন পুর্ব 
বংশধরদের মধ্যেও দেখা ধাপ) তা ভিল শাকাবংশের মুখা চিহ্ত। ঘে-সব 
ব্রাহ্মণের। শাকাবংটছ রাজাদের বিধান সভাতে প্ছিলেন তারাই বলতে 
পারেন, €ঘ-সব সংসারী রাআকুমারদের ধারা নিছেদের ব্রাজ্যাঘিকার 
পেঘেছিলেন তারা সবাই রাজ] ইখুরের ( উক্ষাকুর) কাছ হতে সম্পৃর্ণপে 
পেছেছিলেন বংশ-পরস্পরাগত সম্মান, বিগ্যাবুণ্ধ, জ্ঞান ও গৌরব এবং আত্ম" 
স্মম ৷"! হি 

লন ১৯১১তে গুরুকুল আশ্রমের বাধিক উৎসবের সময় শ্রী্গমোহন বর্ষণ 
মহাশয় বুঞ্চদেবের জীবলেনর উপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। আর তার 
উপর নির্ভর করে তিনি একটি পুস্তক লেখেন, পরে শ্যামস্রন্দর দাস মহাশয় 
সেখানা মুদ্রিত করেন। সেই গ্রন্থ কাশী হতে নাগতী প্রচারিনী লভা হতে ] 
মনোরঞ্জন পুস্তকমালার চতুর্দশতম (১9) গ্রন্থকূপে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের 
»* পৃঙ্গাতে আমর! প্রঘাণ পাই বে,_বনু প্রাচীনকালে অধোধ্যাপুরে (যা 
কোশল রাজে)র রাজধানী ছিল--যাকে “সাকেতও বলা হতে!) স্ুধ্যবংশ্জ 
প্রসিন্ধকুলে এক মহা-গুভাপশালী রাজা জন্মগ্রহণ করেন তার নাম ইক্ষু) 


১৪২ উজ্দ্রপ ভারত [2য় বর্ঘ, তত্র পংখ্য$ 


পরে এট বংশেই আহারাজা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অবতার হয়। এট 
পুত্তকের দশ হতে বাউশ পৃষ্ঠাতে দেখা যাঘ__বুদ্ধদেবের পুর্বজ খারা ইক্ষাকু 
বংশের ছিলেন তারা চিমালযের সাকেত জঙ্গলে কোনও কারণবশতঃ 
বছুদ্দিন বসবাস করেন । পরে সেখানেই তারা এক লব রাজধানী স্থাপিত. 
করেন আর সে রাজধানীর নাম হয কপিলবস্তা। (বা কপিলমুনির ক্দাশ্রমীয 
বসতি অথবা নগর ) । 

সন ১৯২০তে হিন্দী সাহিতি।ক বাবু স্বস্মপতি রাপ্র ভাণ্ডারী বুদ্ধদেবেরী 
একখানি জীবনী লিখেছেন, তাতে তিনি সর্বপ্রথমেই লিখেছেন-_সেই 
উচ্ছল পবিত্র বংশে বাচ্চা হুরিশ্চন্্র বিখ)াত সতঃধর্ষ ( দানশ্রত ) ধারণ করবার 
সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ স্বাপিভ করে৷ গিথেছেল, সে বংশে রাজ! রামচশ্রের মত 
মঙ্তামানবের অবতার জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই হ্রতাপী শ্থধাবংগ/ শাক) 
কুলে ভগবান তথাগত ( বুদ্ধদেব ) জন্মগ্রহণ করেন। 

প্রোফেলর ওন্ডেনবর্গও নিজের পুস্তকে ( ৭৪ পৃঃ) লিখেছেন__-ডগবান 
বুহ্ধ সুর্য বংশের ইক্ষণাকু রাজার শাক)কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। 

এখন প্রায় সমগ্র বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক অধিবাসীর ধর্মই 
তৌন্ধধর্ম। স্থপ্রসেন্ধ বাঙ্গালী লাহিতি)ক শ্রীদুক্ত নগেন্গনাথ বহু মহাশয় 
আধুনিক বৌদ্ধধর্মের ওপর একথান! গ্রন্থ লিখেছেন। সেখান! ১৯১১ সালে 
প্রকাশিত হয়েছে । মহামহোপাধ্যান্ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম. এ. মহাশছ উক্ত 
পুস্তকখালার ভূমিকা লিখোঁচলেন।--- 'সমন্ত বিশ্বের অধিকারী শতকরা ৪০% 
লোকের ধর্ম যৌন্ধধর্ম । তবে একথ! বল! বাহুলা হবে না যে. এক কালে 
শ্ৌন্ষধর্ম সমস্ত বিশ্বে প্রসারিত হচ্ছেভিল ॥ এমন ফি আরব দেশেও মুললমান 
ধর্ব (ইস্পাম ধর্ম ? ) প্রচারিতঃহবার অনেক আগে এখানে বৌক্ধধর্মাবলম্বীর? 
ভগবান তথাগতের চরণ-চিহ্ন পুজ্ঞে। করতে! । ( হিন্দুদের খিঘোগোনীর-_ 
2২-2৩ পুঃ) খ্িচোগোনীর ১০৪ পৃষ্ঠাতে” কৌন্টবৌসটনিস৪ লিখেছেন যে, 
প্রাচীন বৃটেনের ড্রাইন্ভস জাতিও বোৌন্ধদর্মাবলগ্বী ছিল । আমেরিকান, 
লেকচার্সের ১১৭ পৃষ্ঠাতে প্রোফেলন বাইডল ডেভিড ভগবান বুদ্ধদেব এবং 
তার বৌদ্ধপর্মের বিহডে লিখেছেন থে, বৌন্ধর্ম মুখাতঃ হিন্দুধর্ম 
স্থচুং বুদ্ধদেব নিজের জীবনে এক খাটি এবং সত্য হিন্দুর মতই ছিলেন। 
“হিন্দুদের মধ্যে সব চাইতে বড়, সধ চাইতে জ্ঞানী, সব চাইতে বুদ্ধিমান আর 
সা্নোৎকু হিন্দু ভিলেন ‘তনি। 


৯৩৬২, চৈত্র ] ইক্ষাকু বংশের চার মহামানব 


আর ডক্টর বেসাস্ত তার “চার বড় ধর্ম" নামক বইয়ের ১৪৭ পৃষ্ঠাতে 
বুদ্ধপ্পেব লব্বন্ধে লিখেছেন ঘে,__যেছন স্দামাদের লেটক্ূপ সমন্ত বিশ্বঘালীকেই 
উপদেশকের মপে) বৃদ্ধদেবই সবপ্রধান। তিনি হিন্দুদের লামা, মৈয্রী ও 
অছিংসক বাণীর প্রচার কর্বেছিলেন। বুদ্ধদেব ছিলেন বিশ্বপিতার 
অ।সম্দ-কানলের অনুত্যপুষ্পের মধ্যে আখিতীঘ । আর সে পুষ্প ভারতভূমিতে 
প্রন্ডুটিত হয়ে লমন্ত বিশ্বে তার সৌরভ চড়িয়ে দিছেছিলেন -:-উত্যাদি। 

স্যার এডীবণ অর্ণোশু-__"লাইট অধ এশ্িখ” নামক গ্রন্থের ভুমিকাতে 
লিখেছেন যে. ৪৭ কোটি মানব বৌদ্ধধর্ম অবলগ্বল করে জীবন-যাত্রা 
নির্বাহ করতো । আর প্রাচীন আধ্যাত্মিক শিক্ষকদের আধ্যাত্মিক রাজা- 
ধিপতা লে সময় নেপাল হুতে সিংহল পৰ্যন্ত এবং সাইবেরিয) ও ল্যযপ লণ্ড 
অবধি প্রসারিত ছিল, তাছাড়া, আভা বালী স্বমাত্র। চীন জাপান তিব্বতেও 
বৈদিক আধ।লভাত। বিস্তারিত হয়েছিল, বিশেষ করে বৌন্ধযুগের তে! কথাই 
স্বতস্ত্র। এই মহ! বিশ্বাসযোগ্য ধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল ডারতবর্ধ। বৌদ্ধ- 
ধর্মের জন্মভূমি ভারতবর্ষ হপেও_-ভারতের অতি অন্রলংখাক লোকেই 
এ ধর্মের উপদেশ মানতো, তথাপি ভগবান তথাগতের নম্র ও শান্ত প্রচারের 
যংসামাপ্ত শ্মতিচিহ__আধুনিক ব্রাহ্মণ-ধর্মের সংগে অভিশ্ন্ূপে অংকিত ) 

হিন্দুদের অধিকাংশ গুণযুক্ত ব্যবহার আর ধর্মবিশ্বাস বৌহ্ুধের আচরণ 
ততে এলেছে ॥ সদগ্র বিশ্বের এক-তৃতীঘাংশেরও অধিক মাহুঘ আধ্যাত্মিক 
তথ! ধার্মিক বিচারের নিমাণকর্ভ। স্থবিথ্যাত ইক্ষাকুকুলডূভ ভারতীয় সাজ- 
কুমার নিজই-_ধার ব্যক্তিত্বের অসমুমান ইতিহাসের পৃষ্টা হতেই স্পষ্টতঃ 
পাওয়া যাত্ব। তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মহান আর পবহিত্রতম হিন্দু বলেই প্রমাণিত হয়। 

মিঃ এইচ, পি, ব্লেডেস্মী এই রকমই, লিখেছেন_-কখনও কেউ এমনি 
খামিক তত্বদশশ এরি €লমেটিক হয নি--যিনি নূতন ধর্ম আবিষ্কার 
করেছেন এবং জগতে এক নূতন তত্বের অনুসন্ধান দেল। বুদ্ধদেবের ধর্ম 
বৈদিক ধর্ষেরই আসল প্রচার । বুদ্ধদেব কেবলমাত্র বৈদিক ধর্মের আটিলতম 
তত্বগুলি নৃতনভাবে সহজ ও সরল ব্যাখা। করেছেন ॥ 

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এক বক্কৃতাগ্রসংগে প্রোঃ টি, এল, বাস্যানী বলেন ছে 
বুহ্ধদিধস সমস্ত চারতবাসীর নিকট পবিত্র দিবস। তাই প্রত্যেক ভারতবাসীরই 
উচিত বৃদ্ধদিধল পবিত্রতম দিবল বলে. ভীরতের বুকে প্রতিপালিত করা। - 
বুদ্ধদেবের সক্বন্ধে তিনি বলেন যে, শংক গ্রাচাব্য স্বয়ং নূতন হিন্দুধর্মের স্থাপনকল্লে 


উজ্জ্বল চ্জারভ [ ৯ম বধ, ৬৭ সংখা? 


যে সংগ্রাম করেছিলেন তার কছেকটি বৌদ্ধধমেণরই সারতথ হতে উৎপন্ন 
হন্েছিল। ভারতে যৌন্ধধম” ধ্বংস লহ্বদ্ধে তিনি রেভারেও্ড অঞ্গারিক! 
ধমমালার এক মহান বৌদ্ধ নেতার উল্লেখ করেছেন । যিনি যহাবোখিতে 
লিখেছেন যে আরবের মুসলমানেরা এক হাতে শাণিত কুপাণ আর অপর হাতে 
কোরাণ লিয়ে আরব, পারস্য, ভারতবর্ষ প্রভৃতি অনেক দেশেতে জোর করে 
ইসলাম ( মূললমান ) ধর্ম প্রচার করেন। তথন ভারত ভার স্ব-ধর্ম” সাম্য, 
ইমজ্ী ও অভিংসার ধর্ম” হিন্দু তথা! বৌন্ড ধর্মকে হারালে! । আর অনেক 
অশিক্ষিত ও ভরষ্টাচাী বৌক্ছেরা ও হিন্দুরা--আরব হতে নবাগত সেমেটিক 
খমতে মিশ্রিত হয়ে গেল । 

ভারত বৌন্ধধর্মের নেতৃত্বে--মানব সমাজের শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক ধর্ম'র্ূপে 
একদা দেখ! দিয়ে সমস্ত বিশ্ব-মানবতার নিকট সগর্বে দাড়িয্লে ডিল । আজও 
বিভিপ্র জাতির মধ্যে এ-ধর্ম প্রচারিত হলে তবেই পূর্ণ শাস্তি স্থাপিত হতে 
পাত্রে । প্রফেসর টি, এল, বাসযানীও এ কথা বলেল। 

তবে একণা বলা বাততলা হবে না যে, বুক্ষদেষ নিজে কোন নৃতন ধর্ম প্রচার 
করেন নি। একথা শুনে লিশ্চগই অনেকে আম্চর্যাত্বিত হবেন। কিন্তু 
একথা স্বত্রং বৃহ্ধদেব বলেছেন যে ভার এ ধম” সনাতন ধর্ম। 

আমেরিকার পেকুদেশে আজও রামসীত! নামীয় এক বিখ্যাত মেলা হম । 
মহাত্মা বুক্ধদেবের চরপ-চিহ আজও আরবের বিখ্যাত মুসলমান তীর্থক্ষেত্র 
“মন্ধা”তে পুজা হয় । ইংল্যাণ্ডের ভাঈড্‌সরা আজও বৌক্খখম” মেনে চলে । 
স্বেণ্ডিনেভিয়। দেশে আধ্যধর্য এবং তাদের ধমগ্রস্থের লাম__এইদা বেদ 
হতে উৎপন্ন । 

অনধাবীয_মহাবীর ব্মানের জন্ম পরেশনাখের আগেই হয়েছিল । তার 
পিতার নাম ছিল স্ন্ধার্থ আর মাতার নাম ছিল ভিশীলা। তার জন্মও 
ইক্ষাকু কুলের রাজবংশে হুয্েছিল। এরা ছিলেন পাবন রাজোর রাজা। 
মহাবীরের পুর্ব নাম ছিল বঞ্জমান। পরে ( বিশেষ শক্তিসম্পন্ন ছিলেন বলে) 
মভাবীর আখ্যা ভুখিত হন । [ মহাবীর ( বর্ধমান ) জীবন-চরিত লেখক 
শিবশক্ষর মিশ্র, পৃষ্টা ১২০] 

লন ১৯০১ সালে খিগ্োলফিকযাল সোসাইটির ২৬ বাধিক মছোৎ্সবের 
বঅভুষ্ঠান-লভান্প বন্কুতাঞ্সংগে ভাঃ বেসাস্ত জৈনধর্্ের বিষঘ্রে বলেন জৈনদের 
অতাহসায়ে মহাবীর বর্ধমান পৃথিবীয় ধর্ম-শিক্ষদের শেষ শিক্ষক ছিলেন। তিনি 


১৩৬২, চৈত্র ] উক্ষণাকু বংশের চার মহামানব 


রাজা লিন্ধার্থের পুত্র এবং রাজ! সিদ্ধার্থ ইক্ষাকু কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। 
হ্ৈনধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম আললে হিন্দু ধর্মেরই একটা প্রদান অংশ । সনাতন 
ধর্মেরই সার বস্তু লজ আর সরল ভাষাগ্র এবং প্রথায় প্রচার করেছিলেন 
ভগবান তথাগত এবং ভগবান বদ্ধমাল মহাবীর হুঙ্জলনেই । 

মহাত্মা ঞ্ধযভদেব ঞৈনদিগোর অন্তিম গুরু তিলেন। 

নানক :__গুরু নানক ছিলেন শিধধর্মের জন্মদাতা, তবে শিখদমকে 
শিখধর্ম না বলে শিখ সং্প্রদাঘ বলাই উচিত । ইহ। হিন্দুদর্ম হতে ভিত বা অন্য 
কিছু নয়। এ বিহয়ে প্রচুর হমাণ পা যায়। শিখ [ পাঞ্জাবী ভাষায় 
শিল্ককে শিখ বলে পাকে ] সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাত। গুরু নানকের জন্স__ 
কানাকাচনন! নামক গ্রামে হয়। কানাকাচন! লাতোর হতে ১* মাইল দক্ষিণ 
দিকে অবস্থিত। [কেউ কেউ বলেন--পাঞ্জাবের ভাটি জেলার তালবন্দী 
গ্রামে নানকের জন্ম ।] তার পিতার লাম হ'ল কালুবেদী আর জাতিতে 
ছিলেন হিন্দু ক্ষতি । 

শ্রামচন্দ্রের এক পুত্র কুশ কুশবতীনগর আর তার অন্তপুত্র লব লবপুরী 
(বর্তমানের লাহোর বা লাবতোৌর ) নামে দু'টি নূতন রাঞ্জধানী স্থাপিত করেন। 
কুশবতীর রাজা লবপুরী আক্রমণ করেন। লাহোরের রাজ! পলায়ন করে 
রাজা অম্ত্তের কাছে আশ্রথ্ লেন। রাজা অমৃতের কোনই পুত্র ছিল ন! 
লাহোরের ঝাগ্ার এক পুত্র ছিল তার নাম লাদিরাব। রাজা অমূতের মৃতু/র 
পর সাদিরাব শমন্ত দেশের রাজা হলেন। বড় হছে সাদিরাব লাহোর পুনঃ 
আক্রমণ করেন। তখন কুশবতীর রাজ! পরাজিত হয়ে বেনারসে (কাশী 
নগরীতে ) পালিয়ে ধান । সেখানে গিয়ে অনেক বৎসর তিনি ধর্মচর্চা করেন 
এবং সমস্ত বেদ অধাম্থন করে বেদের পর্ণৃশুত হুন এবং পরে এসে তিনি 
পুর্বরুত অপরাধের জন্তু লাহোরের রাজার কাছে ক্ষমা ভিক্ষ) করেন। 

লাহোরের বাজাও কুশবতই রাজ্য কুশবতীর রাজাকে প্রতার্পণ করেন । 
বেছে অগাধ পাশ্তিত] লাভের জন্থ এদের বংশ বেদী নামে আখ্যায়িত হতে 
খাকেল। নানকের পিতাও বেদী বংশোডীত, নাম তার কালু বেদী । 

নানক সত্য প্রকাশ-_-অর্থাৎ নানকের জীবনী । বাবা কুষগানন্দ অযোধ্যারাসী 
১৯০১ খৃষ্টাব্দে লিখেছেন-_বেদীবংশের গুরু নানকের পূর্বপুরুষ ছিলেন রঘুবংশ 
ব। ইক্ষাকুবংশের । সেই পুস্তকেরই প্রথম ল্রোকে লেখা আছে__“উইরামচত্র রঘু - 
তথা ইক্ষাকু বংশের শিরোতুষণ ছিলেন। তার ছিল দুই পুত্র লব আর কুশ। 


১৪৬ উজ্জল ভারত [০ম বধ, তত্ৰ সংখ্যা 


এই মহান ক্ষত্রমবংশের মধে) কুশ বংশ বেদী বংশ নামে বিখ্যাত হুয়। 
এবং উক্ত পুস্তকেই ভবিব্য পুরাণের বিবরণে প্যওয়া যায় ঘে, গুরু নানক বেদী 
ংশেরই পুত্র হবেন ॥ 

“কলি মুগে হখন অধর্মের আচরণ প্রবলতর হবে, প্লেচ্ছ তথা যবনদের 
উৎপাতে ধামিকগণ ব্যতিবাত্ড থে পড়বেন তখন অত্যাচারিত ফ্রেচ্ছ নিধনের 
জন্ত পশ্চিমে ( ভারতের পশ্চিমে ) নানক বেদী নামে এক রাজা তথা আ্ধ্যধর্ম 
প্রচারক রূপে জন্মগ্রহণ করতেন । যিনি ইক্ষাকু বংশের ক্ষত্রি্ হয়েও ব্রাহ্মণের 
যত পূর্ণ জ্ঞানী হবেন । সন ১৯৯১ সালে মাডাসের আদর নামক স্থানে শিখ 
ধর্মবিবয়ক বক্তৃতা প্রসংগে ভক্টর বেপাস্ত বলেছেন, “‘শিখধর্মের বিষয়ে 
তত্বাহুসন্ধান করে দু'টি প্রধান বিবয় জান] ধাল যে__এ সংশপ্রদায় আরম্ভ হতেই 
ধামখিক লং প্রদান্ত কূপে অবতীর্ণ হুয়েছিল। পরে সময়াহ্লারে শিখ সম্প্রদায় 
সৈনিক সন্প্রদায়জ্ূপে দেখা দে) মুখ্যতঃ গুরু নানকও একজন শ্রেষ্ঠ 
সনাতন ধর্মেরই প্রচারক ও শিক্ষক ছিলেন। 

ভারতবধের শ্রেষ্ঠ ধামিক নেতাগণ--শরামচন্্র, ভগবান বুদ্ধদেব, মহাবীর 
বৰ্দ্ধমান এবং গুরু নানক__হিন্দু, বৌঙ্গ, জৈন, শিপ ধর্মের প্রবর্ত্তকগণের 
প্রতোকে একই মহান বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে-বংশ হুল পৃথিবী- 
বিখ্যাত স্থধ্যবংশ, ইক্ষাকু বংশ বা রঘুহংশ ॥ 





শান্তিনিকেতনে বসম্ত-উসৰ 
ভ্রীসুকুমার জাল 
রবীশ্রনাথ ঠাকুর একদিন বলন্ব-সমাগমে গান গেছেছিলেন-__ 
আজি বসন্ত জাগ্রত স্বারে। 

তব অবগুন্ঠিত কুষ্টিত জীবনে 

কোরো ন। বিডম্বিত তাতে। 

আজি খুলিয়ো হৃদঘ-দল খুলিছে, 

আলি ভুপিঘো আপন পর তুলিলে, 

এই সংগ্যত-মুপরিত গগনে 

তব গন্ধ তরঙ্চিং! তুলিগ্ো। 

এই বাহির ভুবনে দিশ। হারাতে 

দিয়ে। ছড়াডে মাধুরী ভারে ভারে)” 

পুনরাঘ ঝতু-চক্রের বিবর্তনের সাথে লাপে বিশ্বভারতীর দ্বারে দেখা 

দিল নৃতন বসম্ত। তাই বসন্তরাণী তার হুম্দর আসলনপানি কেমন সহজভাবে 
এখানে বিছ্ধিত্বে নিয়েছে : এখানকার প্রতি পল্ভবে পল্পবে নূতন হিল্লোলের 
শিহরণ বয়ে যাচ্ছে, ছন্দে ছন্দে দোলাছিত হচ্ছে হৃদয়-ওস্ত্রীগুলি। শুকনে। 
পাতাগুলি ঝড়ে গিয়ে কেমন একট। সবুক্ষের রেখা স্পষ্ট হযে উঠেছে, 
পাখার কুজ্নে-গুপ্রনে আর অ'আ্র-মুকুলের গন্ধে শুধু অলিকূল নয় এখানকার 
প্রতিটি মানুষের চিত্তব্রমর আকুল হয়ে উঠেছে । প্ররুতির ব্বাত্ে ঘখন 
এভাবে নূতন আলোর ন্বর্ণরেণু ঝড়ে পড়ছে, তখনই এলো দোল-পুণিম। 
তার অন্প-রতনের সঙ্চান দিতে। এগ্রিনের স্ুখোর আলোতে কে যেন 
বেশী করে রঙ মাখিয়ে দিণেছে, তাই এদিনকার প্রভাত এত উদ্জল। সেই 
উচ্ছল আলোতে এখালকার *সকল ছেলে-মেয়ে বের হয়ে পড়লে! হুলুদ 
বরণ বসন পরে, মুখে আবির মেখে, হাতে ফুলের সাজি নলিয়ে। হান্ডে- 
লাস্তে, নৃতো-গানে মুখরিত করে তার! চললো আত্রকুঞ্জে--কবিগুরুর 
সাধনার ক্ষেত্রে । সেই প্রক্ুতির শ্বিগ্ধ ছাছাছ শুরু হোল উৎসব । কবিগুরুর 
রচিত গান, আবৃত্বি ও প্রবন্ধ পাঠ হোল অতি সুন্দর লাবলীল ভঙ্গিতে ৷ 
কোথাও কোন আড়ম্বর নাই, অথচ কি বন্দর এক ছন্দোষয় ভাব ফুট " 
উঠেছে প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি বর্ণে । এই উৎসব সতি]হ মন দিছে উপলব্ধি 


উচ্ছল ভারত [=ম বৰ্ষ, ৩ম সংখ্যা 


করবার মত, চক্ষু মেলে দেখবার মত) হৃদ দিসে উপলব্ধি করলে বোঝা 
যবে যে আজ বিংশ শতাব্দীর যুগে পাশ্চাত্য লভ্যতার নাগপাশে আবজ্ধ 
হলেও ভারতের সংস্কৃতি ও আদর্শ লম্পূর্ণ হিলুপ্ব হয় নি; অধিকস্ক রবীন্্লাধের 
কষ্ট শাস্তিনিকেতনের মাঝে রয়েছে ভারতের অতীত আদরের রূপ, যেখানে 
আজও চিরজাগরিত হলে আন্তে ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতী দ্র এঁতিহু । কোথাও 
এতটুকু ছেদ পড়েনি, এতটুকু ছন্দোপতন হয়নি । এখানে মানুষ ও প্ররুতির 
মধ্যে এক ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হয্মেভে, এখানে হিন্দু-মূললমান, শিখ-জৈন 
সকল সম্প্রদাপ্ধ একত্র মিলিত হয্রে এক সনলাবিল আনন্দ শ্রোতে ভেসে 
চলেছে বিরাম-বিচীন ভাবে। কোথাও কোন বাধা-বিপত্রি নাই, আজকের 
দিনটিতে পরস্পর পরস্পরকে অতি নিকটে পায়, হদতের সঙঙ্গে হৃদয়ের মিল 
আজকের দিনেই সম্ভব । আক্ছ সকলেই আবির মেখে লাপবণ ধারণ করেছে, 
সেই সাথে এপানকার আকাশ-বাতাপ রঙ্গীন হয়ে উঠেছে । সত্যিই সে এক 
অপুর্ব দৃশ্য ।. "ঘাক্ছ সকলের মনেব গ্লানি, পক্ধিলত! কুটিলতা, দূরীভূত হযে 
খাটি সোনার মত উচ্ছল তয়ে উঠেভে। কবিগুরুর ভাষায় বল! খান 
“যা ছিল কালো ধলো রঙ্গে রঙ্গে রাঙ্গা হোল 
যেমন রাজা বরণ তোমার চরণ, 
তার লনে আর ভেদ না ব'লে)” 

সতাইট হৃদদ্-মন ও শরীরকে বাডা করে সকলে নিজ নিজ আলয়ে 
ফিরে এলো ৷ সার। হুপুর শুধু ঘরের কোণে বসে বিশ্রাম করলাম 

অতঃপর লদিনাস্কের শেষে পুলিমা-জোোৎস্বায় আলোকিত গগনতলে বলে 
আমরা এঅন্ধপ রতনের অভিনয় দেখালাম । এখানকার ডেলে-মেছেরাই 
এ নাটকের অতিনয়ে অংশ গ্রহণ করে নাটকটিকে সাঙ্কলামণ্ডিত করেছে, 
ও কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে । অভিলগ্রের মধ্যে চমৎকার 
লালিত্য ফুটে উঠেছে, একট। প্রাণমণড স্পন্দন অুভূত হয়েছে এর সৰ্ব্বাঙ্গে । 
সংগ্টত ও নৃত্যে ভরপুর নাটকটি সকলের ভৃদয়মন আক্ধণ করেছে ত! 
নিঃসন্দেহ বলা চলে । অভিনয় সমাঞ্টির পর মনে হোল আমর! ক্লপসাগরে 
ডুব ছিঘে অন্ভপ রতনের সন্ধান পেলাম. য!“এতদ্িন মনের গহ্বরে লুকিয়ে 
ছিল, যা আজ্জানা ছিল তাকে আজ যেন প্রত্যক্ষ করে অঙ্থভব করলাম । 

আজকের বলন্ত-উৎসব লতিযই আমার মনে এনে দিয়েছে এক নৃতনের 
আমে, কারণ এ উৎসবের আদর্শ হচ্ছে অভাবের উপল্প জী, ভছশোকের 
উপর জয়ী, মৃতু'র উপর জী হওয়া । আজ ছেনেফি যে এ উৎসবের মধ্যেই 
ধরা দেবে স্বগলোকের দেব, দুঃখের রাজা এবং হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি 
করেছি সেই উপনিহদের মুল শ্আ-:"একোইহুম্‌ বছ স্যাম্‌' । 


চীনদেশ ও চীনদেশবাসী 
লেখক-_লিদ্‌-ইউ-তান্‌ ; অনুবাদক-_গ্রীমনোর্ঞজন গুপ্ত 
(পুব্বাহবুতি ) 
0৪) 
ম্যায় বা ঘুক্তিবাদ 


চৈনিকদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নেই। এ থেকে শ্বতঃই প্রশ্ন আশে_তবে 
তাদের সা বা যুক্তিবাদের প্রকৃতি কি? এ প্রশ্নের জবাব পেতে হ'লে প্রথমে 
বুঝতে হবে-__-সত্) ও লত্য লাভের উপাদ্থ সন্বন্ধে তাদের ধারণা কি? তাদের 
মতে সত্য প্রমাণ করা বায় লা__ ইঙ্গিতে তার আভাল মাত্র দেওয়া চলে। 
চুয়াংত লে ( Chuangt5e ) তার চিউলুন্‌ ( Chiulun ) নামক গ্রন্থে বছ 
পুর্বে বলেছেন তে, জ্ঞান মানলিক উপলব্ধির বিষয়__বাইরে খুঙ্তত গেলে 
মিলবে ন! কোথাও । তোমার-আমার মধ্যে তর্কযুন্কে তোমার বিশ্বাল 
তুমি প্রিতেছ। কিন্তু আমি তা স্বীকার করিনে। এ ক্ষেত্রে কি তোমার 
কথাই সত্য এবং আমার কথ! মিথ্যা? অথবা আমি হঘুত মনে করি আমিই 
জিতেছি, কিন্তু তুমি তা স্বীকার করোনা । এ ক্ষেত্রে কি আমার কথাই সত্য, 
তোমার কথা মিথ্য1? লা, আমাদের উভয়ের কথাই সত),কিংবা উভয়ের কথাই 
মিথ্যা? এ প্রশ্নের জবাব তুমিও দিতে পার না, আমিও দিতে পারিনে। 
তাই এ সম্বন্ধে আমরা উডছেই অন্ধকারে ৷, কে তবে বলবে-_আসল সত্য 
কি? আমরা যদি এমন একজনকে সালিল মানি যে তোমার সঙ্গে একমত 
তবে তো সে আগে থেকেই তোমার সঙ্গে এক মত-_কেমন করে আর 
সে সতাকি বলবে? অথবা আমরা ঘদি এমন একজনকে সালিস মানি, যে 
আমার লঙ্গে একমত,তবে তে! সলে-ও আগে থেকেই এক স্বুত--সে আর কেমন 
করে সত্য কি-_ বলবে? অথবা আমরা বাদ এমন একজনকে সালিল 
মানি, যে আমাদের উভকের সঙ্গেই ভিন্র মত, তবে তো সে আগে থেকেই 
আমাদের সঙ্গে ভিন্ন মত-_-সে আর কেমন করে ‘সত্য কি' বলবে? অথবা 
যদি আমরা এমন একজনকে লালিস মানি, ছে আমাদের উভদ্মের লঙ্গেই 


উজ্দ্ল ভার ত [৯ম বর্ধ, ৩ সংখা! 


একমত, তবে তে! সে আগে থেকেই আমাদের সঙ্গে একমত হয়েই আছে-__ 
লে আর কেমন করে বলবে-_-সত্ায কি? অতএব সত্যটা যে কি, তা 
তুমিও জান না আমিও জানিনে এবং অস্ট কেউ-ও জানে ন7। তবে আর 
আমরা কোন্‌ ভরসাম অগ্ের মতামতের অপেক্ষান্র বসে পাকবে? 

ভ্যান সম্বন্ধে এই মতবাদ অনুসারে সত) কি, তা প্রমাণ কর। হান না, 
তবে ভাঘাহীন মানলিক বিচার বলে তা উপলব্ধি করা যাদু বটে। 
মানব মনে মনে বোঝে--সতা কি. কিন্ত কেন ত! সত্য জ্ঞানেনা। তাও 
€ 7০) অথাৎ সতা ঘা তার স্বক্প আমরা জালিনে। তাই সত্য সহজাত 
ভ্যানের উপল নধর বিষঘ মাত্র-__অর্থাৎ যাকে বলে সহজ প্রত্যলিক্চ। জ্ঞান 
লাভের জপা: সম্বন্ধে চীনদেশবাসীরা সবাই পুরাপুরি চুয়াংত সের মতে মত না 
দিলেও মোটামুটি হিসেবে তারা এই মতটাকেউ মনে মলে মানে । চীনদেশে 
স্ায়-শান্র কখনও বিজ্ঞানের কোঠায্ন তৌছান্ধ নি। তাই অধিকতর 
স্বাস্থাক্র কাওুজ্ঞানের উপর তাদের নির্ভর, স্তায় শাস্বের উপরে নম্প। প্রতিজ্ঞ! 
প্রতিপাদক আনিবাধ্য ঘুক্ষি চৈনিক সাহিত্যের কোথাও মিলবে না, কেনন! 
ইগলিকরা ওকপ  ঘুন্কি-বিল্তালে বিশ্বাসঈ করে না। তাই চীনদেশে তর্ক- 
বিচারের কোন বিশিষ্ট প্রণালী গড়ে উঠেনি এবং লেই জন্যেই চৈনিক 
ভাবায় বৈজ্ঞানিক সাঠিতে)র অস্তিত্ব নেই। 

প্রাচীন চৈনিক সাতিতের কোনে। বই বিকৃতি প্রাপ্ত হযেছে, কি অবিক্ৃতই 
আচে, তা প্রমাণ করতে চৈনিক সমালোচকগণ যে যুক্তি ছিঘ্েছেন তার ভুল 
দেখিয়ে বার্ণছার্ড কালগ্রেন ( Bernbard Karlৰren) কিছুদিন পুর্বেধ এক 
প্রণন্ধ লিখেছেন। কতগুলি তুল সত্যি নিতান্ত বালাকোচিত বলেই মনে 
হ্। কিন্তু তাও ইউরোপীন্র বিটার-প্রপালী। অঙসুলারেই সেরূপ মনে হয়-__ 
চৈনিক ধরণটা জালা থাকলে আর সেক্ষপ মনে হবে না। কোন টৈনিক 
লেখকই একটা কোন বিধগ্প প্রমাণ করতে দশ হাঞ্জার, এমন কি পাচ হাজার 
শব্ৰেরও প্রবন্ধ লিখতে প্রয়াস পাবেন ন1। তিনি হয়ত সে সম্বন্ধে শুধু একটু 
খানি টোকা লিখে ক্াখবেন এই মনে করে থে তার ভিতরে যদি লত্য কোন 
গুপ- বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে তা ভবিস্ততেও নিজের ছোরেছই দাড়াতে পারবে! 
তাই প্রাচীন সাহিত্য বলে আমরা ঘা পাই তার মধ্যে অনেকগুলিই টোকা 
সংগ্রহ মাত্র, যাকে চৈনিক ভাষাগ্র* বলা হন্ছ_শুই[পি অথবা ‘পিচি’; তাতে 
শুধু থাকে বন্ধ বিভিন্ন বিবছে লেখকের অতি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য। কোনটা হয়তে। 
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কোন গ্রন্থের লেখক সঙ্গস্ধে যতামত ; কোনটা তদ্ছতো কোনে? এতিহালিক 
লেখার আরম-লংশোধন, কোলট1 বক সন্তান সঙ্বক্কে, কোনটা কোন লাল 
হাড়িওয়ালা বীরের জীবনী ও বীরত্ব সন্বন্ধে, কোনটা বা কোনো! শত-পদী 
কীট-ভোজ্ী সন্যাসী লক্স্কে মন্তবা । 

থে কোন চৈনিক লেখকই দু-একট! যুক্তি দেখাবার পরে শবে মন্তবা 
কুরে বসেন । তাই কি করে যে তিনি লেট মস্তবে। পৌন্ডালেন ত) বুঝধার 
উপায় নেই । বিস্তৃত ভাবে যুক্তি-বিচার কর! তাদের ধাতেই নেছ। তাই 
আমরা হয়ত হঠাৎ দেখতে পাই যে তিনি কথা আলামত করেই শেব কথা বলে 
ক্ষেলেছেন। এই সব সংগ্রহ-গ্রন্থাবলীর মধ্যে ঘেগুলি শ্রেষ্ট বলে পরিগণিত, 
তার মধ্যে কুঃয়েন্‌্উ লিখিত (সপ্তদশ শতাব্দীর প্ারন্ডে) ফি-চি-্লু 
একখালা॥ এ গ্রন্থের খ্যাতি অকাটা যুক্তি প্রমাণ প্রম্রোগের জগ্টে নয়, গ্রন্থের 
বিবয়বস্তর নিকল বিশুদ্ধ বর্ণনার জন্কে_লে বর্ণনার বিযদ্রবন্তকে যুক্তি 
বিচারের দ্বার! প্রমাপিত বা অপ্রমাণিত করার ভার ভবিস্তকতের হাতে । 
স্ম-লিখিত উপরোক্ত টোকা সংগ্রহগ্রস্থে দু-তিন লাইনে তিনি এমন এক 
একটা মন্তব্য লিখে রেখে গেছেন, যা বহু বৎসরের গভীর অচসন্ধানের ফল। 

এই অনুসন্ধান যে হখোচিত বৈজ্ঞানিক-প্রপালী-সন্মত, তাতেও সন্দেহ 
নেই এবং কোন একট! এরতিহালিক ঘটনার সত]াসত।তা প্রমাণ করতে 
তাঁকে হছুত বহুন্থানে বার বার ঘোরাখুরি করতে হয়েছে এবং আসংপয 
গ্রন্থ অধযদ্নের প্রয়োজন হুয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও একদিকে যেমন তার 
ভূল ধরতে পার! সহজ নগ্র, তেমনি ভুল যে নেই, সে ধারণাও সহজে 
মলে আলেনা। তবে ত! যে সভ্য সত্যই নিতুল, ত! এই হিসাবে মনে 
করা যাঘ় ঘে তার পরবর্তী তিন শতাকী'তেও কেউ তার ভুল দেখাতে 
পারেনি । 

ন্যায়শাস্ত্র-সম্মত বিচারের আরোহ ও অবরোহ পদ্ধতির ভিতরে 
যেমন একটা বিরোধ আছে, তেমনি একট! বিরোধ আমর! দেখি চীনদেশে 
কাশুজ্ঞান ও ক্রার়শান্ত্রস্মত হিচার-পক্চতির ভিতরে। কিন্তু কাণুজ্ঞালউ 
অনেক সময়ে অধিকতর সত্য নির্দেশক । কেননা, বিশ্লেষাত্মক বিচার লতঃটাকে 
দেখে ভাগ ভাগ করে বিভিন্ত দিক থেকে, তার স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে 
বিচ্ছিন্ন করে নিছে। কিন্ত কাগডজ্জান- সত্যটাকে গ্রহণ করে সমগ্রভাবে," 


ভার পারিপাস্বকের লগে মিজ্ঘে। এই কাশু-জ্ঞান পুরুষদের চেগ্সে 
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মেয়েদেরই বেশী । তাই হঠাৎ কোন জরুরী অবস্থা পড়লে আমি 
পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের বুদ্ধিবিবেচনার উপরেই বেশী নির্ভর করি। 
তানের যেন কেমন একটা ধরণ আছে হাতে কোন একট! ব্যাপারের চুর 
সুত্র দিকগুলি বাদ দিয়ে সমগ্রভাবে তার একট! সম্পূর্ণ-ধারণা করা 
তাদের পক্ষে সহজ হুশ । ‘রেড চেম্বার ডিম’ (লাল কুঠীর ব্বপ্র ) এবং 
ইয়েসাও পাওইঘ্েন্‌ ( কদাকার বুদ্ধের কথাবার্ত্ত। )__নামক চৈনিক নভেলের 
মত শ্রেষ্ঠ নভেলে দর্ব্বাপেক্ষা নিতুল বিচারক হিসেবে মেঘ্েদের চিন্ধিত 
কর! হথেছে। এই সব গ্রন্থে মেছ্রেদের কথাবার্তায় কোন বিবয়ের সমগ্র 
স্বঙ্পটি এমন চমৎকার ভাবে উদঘাটিত করে দেখানো হুছেছে খে 
পাঠকদের কাছে তা চিত্তাকর্ষক না হয়েই পারেন!। কাণ্ডজ্ঞান-ছীন 
স্তাদ্ের কচকচি অত্যন্ত সাংঘাতিক বনস্তু। কেননা যে লোকের শিক্ষা 
‘আছে, বুদ্ধি আছে, তার পক্ষে আপন মতের পরিপে।ঘক যুক্তি ‘ক’, 
“খা পা করে একের পর এক উদ্ভাবন করা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার 
নয়। তাতে তার নিঞ্জের যুক্তির কারণ থাকলেও তার অবস্থা হবে 
মিডল মাচ, নামক বইয়ের মিষ্টার কম্থবন্এর মত। মিষ্ট্যর কন্গধলের 
এমন অবস্থা হয়েছিল ধে, তার পত্নীর জীবনের যে-সব ব্যাপার আর 
সবাই দেখতে পেতো, তিনি লিজে তা কখনই দেখ্তে পেতেন ন1॥ 

এই যে কাগুভ্ঞানের ধর্ম, এরও একটা দার্শনিক ভিত্তি আছে। 
কোন প্রস্তাবের সত্য-মিথ্যা £চনিকরা শুধু যুক্তি-হিচারের দ্বার! স্থির 
করে লা। যুক্তি তো থাকবেই কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে মনুস্য-প্রফ্নৃতির বৈশিষ্ট্যর 
সঙ্গে মিলিয়ে দেখা চাই । *যুক্তিঘুক্তত।' কথার চৈনিক তর্জম। হচ্ছে চিংলি 
(0880815) 1 পর ছুটি শন্দের সংঘোগে এই শব্দের উৎপত্তি । 
একট! হচ্ছে “চিৎ যার অর্থ মহন্য-প্রকুতে এবং অন্যটা ‘লি' যার অর্থ 
সনাতন যুক্তি বা নিত্য সধ/ । এর সধ্যে চিৎ হচ্ছে পর্রিবর্তনস্ঈীল মানবিক 
উপাদান এবং ‘লি’ হচ্ছে বিশ্বের সনাতন বিধি। এই দুই প্রকারের ভাবার্থ 
যুক্ত শব্দের সংযোগে মানুষের কাজ-কম্দ ও এভিহাসিক প্রসঙ্গ বিচারের 
মান স্থ্টি করা হয়েছে । 

এই দুই শব্দের ভিতরে যে পার্থক্য এবং ইংরেজ শব্দ রিজ্ন্‌ (reason 
যুক্তি ) এবং রিজনেবেল্‌নেস্‌ “( eas0nableness—ধঘূ ক্তি-ধুক্তত1 )-.এই 
দুইছের ভিতরে বে পার্থকা--উভয়ই প্রায় একই প্রকারের । আমার মনে 
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হয়, এরিষ্টোটল্‌-ই বলেছিলেন হযে মাগুর যুক্তিবাদী জীব বটে, কিন্ত 
বুক্তি-চালিত জীব নয় ( অর্থাৎ মানব ঘুক্তি দিয়ে বিচার করতে জানে, কিন্ত 
কাত্র-কশ্মনে সব লমন্ে ছুক্তি দিতে চলেন। )। চৈনিক দশনও একথা 
স্বীকার করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলে ঘে মাহুষের পক্ষে শুধু যুক্তিবাদী 
হওল্াই যথেষ্ট ন্ঘ-__-তার কাজকশ্দও ঘাতে ঘুক্তি:চালিত হয় তার জন্যে 
চেষ্টা করা উচিত। অর্থাৎ বৃদ্ধির সঙ্গে বিবেচনা থাকা চাই | চীনাবালীরা 
বুক্ষির ভেদে বিবেচনাকে উচ্চতর স্বান দেন্দ। মাহষের বৃদ্তি-বুত্তি বা 
বুক্ষি-বিচাঞের শক্তি হচ্ছে আদর্শাভুগত, অবাস্তব, বিল্েষপাত্মক এবং তার 
প্রবণতা যুক্তি-শাস্তের আতিশয্যের দিকে । কিন্তু বিবেচনা-শক্কি হচ্ছে 
অধিকতর বাস্তবাহ্গত, অধিকতর মানব-ধর্শ্ম.সঙ্গত, বাশুব ঘটনার সঙ্গে 
অধিকতর লগ্ধঘুস্ত এবং ঘথাবথ বাশুব অবস্থার জ্ঞান ও মূলা সম্বন্ধে অধিকতর 
সচেতন ৷ 

কোন প্রস্তাহ খুক্ি-সঙ্গত হলেই যে কোন পাশ্চাত্য দেশবাসী বে মনে 
করেন। কিন্তু চৈনিকরা ত! মনে করে না। তাদের মতে ন্তাম-সঙ্গত 
হওয়ার সঙ্গে লঙ্গে মন্থত্যন্বভাব-লঙ্গত হওঘা চাই৷ বস্তুতঃ স্তায়সঙ্গত হওয়ার 
চেয়েও মন্স্ত-স্বভাব-লঙ্গত হওয়া তার! অধিকতর প্রয়ে৷জনী!্র বলে 
মনে করে। কেননা কোন মতবাদ সম্পূর্ণ যুক্তিঘুক্ত হওয়া সত্বেও সম্পূর্ণ কাও্ড- 
জ্রান-রহিত হ'তে পারে । চৈনিকরা যুপক্র-বিক্ুজ্ধ কাজ করতে হয়তো! সহজেই 
রাজী হ'তে পারে, কিন্ত মাহুধের স্বভাবের সঙ্গে যা খাপ ধায় না, এমন কাজ 
করতে কিছুতেই রাজি হুবে ন! । চৈনিকদের জীবনাদর্শ গঠনে তাদের 
স্বভাবের এই বিবেচলা-স্টীলতা এবং এই কাও-আানের ধশ্মের প্রভাব অতান্বিক 
বলে স্বর্ণোজ্জল মধা পথে বিশ্বাল তাদের মজ্জাগত হয়ে দাড়ার। পরবর্তী 
পরিচ্ছদ্দে এ বিষয়ে বিশদ আলোচন। করা ঘাবে। 


ক্রমশঃ 


বরিশাল বোখরগঞ্জ-ইতিহাস 


অসহযোগ পর্ব 
(8) 

১৯২* সনে কলিকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেঘ অধিবেশন হম) লালা 
লাজপত রায় ভিলেন সভাপতি । বিশেষ আংলোচা বিষয় হইল ব্রিটিশ শালনের 
সহিত অলসহহোগ । মন্তাত্যা্ি, তিনি তখন শুধু (মোহনদাস করমচাদ গান্ধী ), 
এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন। বহুজন সমবিত তইঘ। প্রস্তাব গৃহীত ছয়। 
বিপ্রধবাদ তখন ঝ্িমিত। তথাপি বিপ্রবীগণ নিক্ষিদ্ নহে। মহাস্মাজির 
অহিংস অলহযোগ বাঙ্গালা মানিঘ্বা লটতে চাহে নাট । বরিশালেও কংগ্রেল 
দল হিংশ্রবাঙেরই সমর্থক । এই যুগলন্ধিক্ষণে বরিশালের রাজনৈতিক কর্মক্ষেঅে 
বআবিভূ্ত হইলেন এক অপূর্ব্ব মনীযালস্পল্প পুরুষ, তাহার নাম শীশরৎকুমার 
€ঘাব। ইনি থাকিতেন জগদীশ আশ্রমে, শিক্ষকতা করিতেন ব্ৰজমোহন 
স্কুলে । অপর দিকে তিনি দীক্ষিত শিস্ক ছিলেন সর্ববধর্শ্ম সমন্বয়ের সঙ্গে সর্বপথ 
সমন্বঘের প্রতিষ্ঠাতা সমন্থঘসৃত্তি উরনিত)গোপাল ঠাকুরের ॥ এই ত্রিধারা- 
মিশ্রিত জীবন লইন্রা শরৎকুমার যেদিন রাঞ্জাবাহাদুরের হাবেলীর উদ্দুক্ত 
আকাশতলে বক্তৃতা মঞ্চে পদার্পণ করিলেন, বরিশালের পক্ষে লে এক 
নবীন বুগ। প্ৰভাবত সভাবহুল বরিশালে এই নৃতন বান্দী এক নৃতন 
অধ্যায়ের সুচনা করিলেন। দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি 
বস্ত্র লির্ঘোধে অহিংল অসতহযোগেৱঁ নৃতন নুতন প্রাপোস্মাদনাকারী ব্যাখ্যাসমুহ 
প্রদান করিতে লাগিলেন । বেদান্ত ও ভাগবন্তেন্ন সজে নরের দৈনন্দিন জীবল- 
যাত্রা পরিচালনা করিতে স্বরাটু হওঘার অবশ্য আবশ্তকতা তিলি এমন 
মন্দস্পশশ করিঘা বুঝাউতে লাগিলেন ঘে, ঈতাতপ বর্ধ। কৰ্দ্দম অগ্রাহ্য করিয়া 
শ্রোতৃমণ্ডলী ৩1৪ খণ্ট। দাড়াগ্া তাহ! শ্রবপ করিয়া অমৃতাশ্বাদ লছ! গৃছে 
ফিরিতে লাগিল। ক্রমে সে তরঙ্গ গ্রামে গ্রাদে আলোড়ন উপস্থিত করিল, 
দেশে ইংরেছের বন্ধু কেহ রহিল লা। তাই নানাভাবে ইং০০জ-বি ভুবগ 
অভিব্যক্ত হইতে লাগিল । ll 2 
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প্রথম পালা বরিশাল হিতৈধী সম্পাদক শীদুর্গামোহন সেলের । বরিশাল 
সীমার কোম্পানীর লালা দোয-ক্রটী বরিশাল ভিতৈবীতে প্রকাশিত হইত ॥ 
ইতিমধ্যে কোম্পানী এক ব/বসান্ত ফ্রাদিলেন মিঠাই বিক্রথের । আহাবেে 
আর্াাজে হত পাবার বিক্রেতা ভিল তাদের মিঠাই লরবরাহ করিত 
এই দোকান ভইতে। মিঠাই প্রস্তুত হইত অত্যন্ত খারাপ । কেন মিঠাই 
খারাপ হয় জিওাল। করিলে বল৷ হয় উর্দ্ধতন সাহেব রাজপুরুঘদিগকে বিল! 
স্থলে) মিঠাই সরবরাহ করা চয় বলিম। তাহাদের প্রস্তুত মাল খারাপ হন্ত । 
এট সংবাদ বরিশাল ঠিতৈষীতে প্রচার হয়। তদানীন্তন জবরদস্ত আজি্রেট 
আইরিশ ডোনোভন ষ্টামার কোম্পানী সবার এক মানহানির মোকৰ্দমা আনয়ন 
করান। প্রতাহ আদালত লোকে লোকারণ্য হইত । ব্যারিষ্টার দক্ষিণা 
রঞ্জন সুখোপাধাছ দুর্গামোহন সেন সম্পাদক ও আশুতোব বাগচী প্রিন্টারেন 
পক্ষ সমর্থন করেন। মোকট্দম। প্রমাণিত হয় লা__অধিকন্ধ বরিশাল হিতৈষীর 
অভিযোগ সতা প্রমাণ হয়। তথাপি জিলা ম্যাজিষ্রেটের ইঙ্গিতে ১০৯ 
৫০৯ জরিমানা হয়ব 

আর এক মানহানি আনেন এক সব-ডেপুটী । তিনি একটী পাঠা 
উপচৌকন পাইয়া বিচার-বিভ্রাট ঘটাইয়াছেন ইছাই ছিল ছিতৈধীর সংবাদ । 
সে মোকর্দ্যান় দুর্গা মোহন সেন ও আশু বাগচীর ২০০২ ও ১৯*২ টাক! 
জরিমানা হদ্র। 
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১৪৪ ধার! অমান্য £_ ইহার পর সরকার সভা-সমিতি বন্ধ করিয়া দিলেন 
১৪৬ ধার জারি করিয়।। টাউন হলের চারিদিকে পুলিশ প্রহরী লণ্ঠন হন্তে 
দণ্ডাচমান খাকিত। শ্রোতৃমণ্ডলী, সভাপতি, লহ-সভাপভি সে স্থান বাদ দিয় 
অন্যত্র সঙ! করিতেন । এই ভাবে বহু লোক জেলে গমন করিল। 

“বায় এ' :__অতঃপর সরকার আর শরৎ ঘোষ সঙ্ন্ধে উদাসীন থাকিতে 
পারিলেন না। তাহার বিরুদ্ধে অভিষোগ আনীত হুইল-_তিনি সরকারী 
কর্মচারীদের বিকুদ্ধে বিদ্বেষ স্থা্ট করেন। ঘোষ মহাশর নাকি জনসাধারণকে 
বলিয়াছেন, সরকারী খুহখোর কম্্গারী দেখিলেই শুধু বলিবে ‘যায় এ'। 

-ঘোব মহাশম্ব ততদিনে জনগণমনের উপর এমন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন 
ঘে, তাচার গ্রেপ্তারে সহরের সকল নরনারী তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইল । 
গভীর রাত্র অবধি জেল-গেট লোকে লোক[রণ্য রছিল। কোনও কোনও 
কেরাণী ইহার প্রতিবাদে সরকারী চাকুরীতে ইস্তফ। দিলেন। বিচারে 
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শর্ত ঘোষ নহাশছের চলর মাল কারাদণ্ড হইল । হাজ্তবালের সময় নানা 
বালা হইতে তাহার জন্য পরার প্রেরণ করা হইত । 

মহাত্মাজির আগমন :_-মহাস্যাজি প্রথম বার বরিশালে পদার্পণ করেন 
১৯২১ সালের বর্ষাকালে । শরৎ বাবু তখন জেলে। বন্ধ পুর্ব হইতে এই 
বাঞ্জ। রটিয়া শিঘাছিল | ফলে লহ্র হইতে ৬।৭।৮ মাইল দূরে দূরে খাকিতে 
হইল অনেক যাত্রীকে ; কারণ নৌকা আর সম্মুখে অগ্রলর হইতে পারে এমন 
সাধ্য নাহল লা। অতএব এতদূর পথ হাটিঘাই সহরে আলিতে হটল 
দর্শনাখশদিগকে । ক্রজযোহন বিদ্ঞালফের বিশাল প্রাঙ্গণে সডার স্বান হুইল_ 
উচ্চ বক্তৃতা মঞ্চ প্রস্তুত হুইল । আর ত্রাতৃবর্গকে ঘণ্টান্ব পর ঘণ্ট। দণ্ডা্মাল 
থাকিতে হইল হাটু অবখি কাদার মধো। অথচ টুশক্টী নাই। মহাত্মাজি 
তাহার উত্তর সাধক রাখিস্া গেলেন শরৎ ঘোষ মহাশয়কে । তদবধি প্রান 
বিশ বৎসর ঘোব মহাশয়ই বরিশালের রাজনীতিতে শ্রেষ্ঠ স্বান অধিকার 
করি! রছিলেন। 

এই সময় মহাত্মাজির কর্লপাপ্রাধিনী হইলেন বরিশালের রূপজীবিনীগণ। 
মহাস্মাজি বরিশাল হুইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পত্র লিখিলেন অগদীশ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে যে, তিনি বরিশালে সে-রাত্রি অনিদ্রায়ই কাটাইয়াছেন 
এই ৩৫* জন হতভাগিনী নারীদিগের দুশ্চিন্তাত্ন ; এবং তিনি মুখোপাধ্যায় 
ও ভাক্তার অজিতলাল রাছের উপরে ভার দিলেন ইহাদের ব্যবস্থা করিতে । 
কার্ধ্যতঃ শরৎ ঘোষ মহাশবই “বাজারের মা’ আখ্যা দিয়! তাহাদের জপন্ত চরক1 
প্রভৃতির ব্যবস্থা করিঘ্! দিলেন । শরৎ বাবু তাহাদের বাড়ীতে ভাগবত পাঠ 
করিতেন। কেছ কেহ তাহাদের ব্যবসায় ছাড়িথা শুদ্ধচিত্র হইঘ্াছিলেন। 

মহাত্মাজিকে বরিশালে নগ্ন করার চেষ্টা হত্ঘ বরিশালের দ্বিতীদ 
প্রাদেশিক কনফারেন্সের সময় । তিনি সে সময় আসিতে পারিলেন না-_ 
পড্ম লিখিলেন-_'আসমি আসিব নিশ্চয় তবে এক্ট সময়ে পারিলাম না। আমি 
কিন্ত বরিশালের অন্ত চিন্তিত নহি, কারণ when India was deep asleep 
Barisal was wide awake’. 

এই দ্বিতীয় কনক্ষানেন্দে সভাপতি হইদ্বাছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল । এই 
সভাম্ই অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত ছয়। লাগপুর কংগ্রেসে দেশবন্ধু দাসের 
গান্ধীজির নিকট আত্মলমর্পণ হ'ইতেই পাল মহাশ্হ দাস মৃহাশঘ্ের উপর 
কুদ্ধ হইয়াছিলেন__সলে ক্রোধের অভিব্যক্তি হইল এই প্রাদেশিক 
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কনফারেনশ্লের সভামঞ্চে । এট সভাছ শ্রীবুক চিররজ্ুন গাল অসহযোগ প্র্্াব 
উত্থাপন করেন। উচ্ভার শঘর্থনকল্পে শরৎ ঘোষ মহাশয় ‘স্বরাত্র' সম্বন্ধে 
একঘণ্টা বাপী বে বক্তৃতা প্রদান করেন, তত্শ্রবণে সভাস্থল করতালি-ধবলিতে 
ঘন ঘন কম্পিত হইতেছিল। লে বত! অপুর্ব । দেশবন্ধু শরৎ্বাবুকে বুকে 
জড়াইঘ। ধরিয়া বলিলেন, আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে রাখুন । আর এই 
বক্তৃতা লম্পর্কেই তৎকালীন লাট সাচ্েব লর্ড রোণাল্ডসে তাহার ‘Heart of 
৪Arjyavarta.'-এ লিখিঘাভিলেন যে, ভারতে এক নৃতন দর্শনশাস্রের উদ্ভব 
হইতেছে ।_-"Nor long ago at a large gathering of politicians in 
Bengal convened for the discussion of non-co-operation, the 
outstanding political controversy of the day. the speech of 
the principal speaker Babu Sarat Chandra Ghosh, was 
described by one who heardit as ‘a discourse on the abstract 
truth of Hindu philosophy rather than a political address'.'' 
— Lord Ronaldsey 
— Heart of Arjyavarta. 

সেবারের সফরে মহাত্মাঞির সঙ্গে ছিলেন আলি ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি । 
বক্তৃতার সময়ে মহাত্মাজি বলিগ্াছিলেন_ শোনা ঘা আলি ভত্রাতৃত্বরকে শীত্রই 
গ্রেপ্তার করা হইবে__আলি ভাইকে। পাকরলেছে হাম পাগল বন জায়গা ৷ 

ইতার সঙ্গে বরিশালে সরকারী চেষ্টায় একটী প্রদর্শনী ই । জনসাধারণ 
এ প্রদর্শনী বছকট করে। ন্ছেচ্ছাসেবকগণ প্রবেশত্বারে শগ্রন করিয়া 
দর্শনেচ্ছুগণকে বাধ! দিতেছিল । যতীশচস্্র রার_-বরিশাল থানার বড় দারোগা 
তাহাদিগকে পদদলিত করিয়া চলিয়া! যানঞ%ছ। সতীন্দ্রনাথ লেনকে ১০৭ ধারায় 
অভিযুক্ত করা হয়। ফলে ঘতীশ রায়কে ছোড়ার আঘাতে হত্া। করা হরর । 
লে অপরাধে রমেশ চক্রবর্তীর খাবজ্জীবন কান্াদণ্ড দেওয়া হয। আসল 
অপরাধী মস্ত ধরা পড়ে ন! । প্রদর্শনী চলিবার সময় ঢাক] হইতে সগ্য বদলী 
করিয়া আনা ইনস্পেক্টর মনেমোহন ঘোষকেও কে বা কাহার রিভঙগভাবের 
গুলিতে হত্যা করে। প্রকাশ এই হত্যাকারীর! ঢাক) হইতেই 
আলিয়াছিল। 

চাদপুরের কুলী-হত্যার প্রতিবাদে ঝরিশালে সাতদিন ব্যাপী ঘোব্তি * 
হরতাল উপলক্ষে বারংবার হাট-বাজার বন্ধ থাকে__এই অজুহ।তে সরকার পক্ষ 


১৫৮ উজ্দ্রল ভাত [ =ম বর্ষ, ওয় সংখা? 


হইতে এক নৃতন বাজার বসান। সরকারী কফেরালীগণকে সেখানে 
দোকানদারী করাল হইত । নাম হইঘাছিল গোলাম বাজার) 

পটুয়াখালী সত্যাগ্ৰহ :__মসজি্দের ৫* গজ দুর ইত ও বন্দেমাত্রম্‌ ধ্বনি 
করিস] হিন্দুদের শোভাহাআ্া চলিতে নিবেধাজ্ঞা দিয়া এক ১৪৪ ধান্বাঘ লোটীশ 
জারি চয়। ইঠার বিরুঞ্ধে সতীশ্গনাথের পরিচালনায় সত্যাগ্রহ চালান তন্তু 
প্লায় দুই বৎসর । ভারতবধের নান! প্রদেশ তটতে স্বেচ্ছাসেৰকবৰ্গ 
এতদুপলক্ষে কারাবরণ করে। সমগ্র ডারত চইতে চাদ! আলিঘাছিল 
₹ লক্ষ টাক! । 

লাউকাঠী ইউনিয়ন বোর্ড :-_-এ বোর্ড স্থাপন করিতে চেষ্টা করায় 
সরকারকে বাধা দেন সতীন্নাথ ও তাহার স্বেচ্ছাসেবকগণ। সে ক্ষেত্রে 
সতীন্রনাথ জয়ী ছন । যিঃ ক্লাশ্ীলাহেব ম্যাজ্ট্টরেটকে করদাতা জনসাধারণ 
ধক্পবাদ দিয়] বলেন_জদ্ব মিঃ রাণ্ডীর জুয়। ব্রাণ্ডডী বলেন, বলো সতীন সেন 
কি জয়। 

কুলকাঠীর হত্যাকাণ্ড :__- পোনাবালিথা ৫১ পীঠের অন্যতম 
প্রহাক্ষ শিবমুত্তি সেখানে প্রতিষ্ঠিত । শিবরাত্রি উপলক্ষে সেখানে বহ 
দূর-দূরাস্তভর হইতে ভক্তদল সমবেত হন্ড। ততুপলক্ষে একটী মেল! 
নেলে। নদী ভইতে পীঠস্থান প্রান্ত এক মাইল দূর ৷ নদীতীর হইতে 
শোভাযাত্রা করিয়া যাত্রীগণ কীর্তন ও হর হর মহ্াদেও বস্‌ ধ্বনি কৰি 
মহানন্দে লকলে গমন করে। এবার সুসলমালদের খেয়াল হইল, 
অদূরে একটী মসজিদ আছে-__তাঙার নযাজের সময় হিন্দুরা কোনগু 
ধ্বলি করিতে পারিবে না। লংবাদ পাইয়া সতীষ্ুনাথ একদল স্বেচ্ছাসেযক 
লয়৷ তথাদ্প উপস্থিত হইলেন ॥ ম্যাজিষ্টেট মিঃ ব্লাপ্তীও সশন্ত পুলিশ 
লইয়া তথাদ্ব উপস্থিত হুঃলেন। আরবদেশের এক মৌলবী সশগ্র 
আুসলমানদল সহ বাপা দিলেন সতীন্নাধচক । স্যান্িষ্টেট লঞ্চ হইতে 
ব্মবতরণ করিলেন, উন্মত্ত মূল্লমানগণকে লেক তোষামোদ করিলেন। 
তাহার! নির ্ড লা হটয়। একবারে ম্যাজিষ্টেটকেই অন্ুহ্থারা ভীতি প্রদর্শন 
করিতে লাগিল; অগত্যা! প্রাণভয়ে ম্াজিষ্টেট গুলি চালাইতে হুকুম দিলেন, 
১5 জন তৎক্ষণাৎ শমন-সদনে গমন করিল-__মৌলবীকে গ্রেপ্তার করা হুইল । 
মিঃ ব্লাগ্ডী তখন হুকুম দিলেন"ওatin 8250. 1639৪ ০0. (তজেলাময় একট। 
চারণ ভলন্দুল পড়িয়া গেল__কিজ শ্বেতাঙ্গ মাজিষ্টেটের বিরক্ষে আর বেচ টু 


১৩৬২, চৈত্র ] বরিশাল ( বাখরগঞ্ড)-ইতিহাল ১৫৯ 
শব্দ করিল না--কিছু জমি দি মুসলমান নেত! গু হুতাহতদ্দের বন্ধু- 
বান্ধবকে তুষ্ট কর! হুইল । 

আর্গেলঝাড়ায় নমলভ। :-_শ্বাদী বিশ্বানন্দ নমশূদ্র সমাজকে জাগ্রত 
করিতে বরিশাল আগমন করিলেন। তিনি বহুদিন রাজাবাহাতুয়ের 
হাবেলীতে তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে বক্তৃত। করিলেন। তাহার একটী উপমা বড়ই 
উত্তম। তিনি বলিলেন, আমরা বর্ত্তমান গভর্শমেন্টের শালন-নীতির 
পরিবর্তন করাইতে চাই। কাপড়ে দাগ লাগিলে তাহ! তুলিয়। ফেলিতে 
চেষ্ট। করা হয় । But if it cannot be mended it must be ended— 
সংস্কার করিতে চাহিলে ঘদি গভর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছা তাহা করিতে না চান 
তবে তাহা! ৎnd করাই বিধে । 

ক্রমে তিনি নমশৃত্র সমাজের নেতৃবৃন্দকে বলিলেন, নমর! শ্ত্ব নহে, সিংহ 
নমশৃদ্র নহে নমলিংহ-_কারণ এই নমর! ছুত্ধর্য জাতি, তাহার! খড়গ দ্বার! 
লিংহও হুনন করে। এই আ[োচন। হইতে একটী সম কলফারেম্স আহত 
হুছ আর্শেলঝাড়। গ্রামে | এ গ্রামের ভেগাই হালদার তাহার জমিজমা সমস্ত 
শিক্ষার অন্য দান করিয়া শ্ব্রং ভিক্ষান্থ বহির্গত হন। অশ্বিনী দত্ত মহালন 
ও ফুন্তত্রীর হেডমাষ্টার কৈলালচন্দ্র লেন মহাশয় হইলেন তাহার পৃষ্ঠ- 
পোষক । বহু লহশ্র টাকা সংগ্রহ করিছ। নিজের দত্ত জমি বাধাইয়া সেখানে 
একটী উচ্চ ইংরেজী স্থল ও হোটেল স্বাপন কপ্পেন। স্ব্ৎ দেশবন্ধু ভেগাইকে 
১০০৭ এক হাজার টাক! দান করেন। লেই পুণ্যপীঠে নম কনকারেদ্দের 
অধিবেশন হর । লেই সভার ব্যঘ্সভার হিন্দুলতা বহন করেন। পণ্ডিত 
মালব্য(আ, সরল! দেবী, লালা কাহনবাদ, বিশ্বানম্দ, পদ্মরাজ টন প্রভৃতি সভায় 
উপস্থিত হুইয়াছিলেন। গৌরনদী হইতে গস ভিঙ্গীতে তাছার। আর্গেল- 
বাড়। গমন করেন । 

শ্রর্গাাহন লেন ক্রমশঃ 





শ্রীমদ্ভগবদগীতা 
(পুর্বাহবতি ) 
অস্টাদশোহধ্যায়ঃ 


ব্রন্ষভূতঃ প্রসন্নাস্মা ন শোচতি ন কাতক্ষতি। 
সমঃ সর্বেধু ভূতেষু মন্তক্তিৎ লভ্ভতে পরাম্‌ ॥ ১৮৷৫৪ 

ব্ৰহ্মত্ধূতঃ [ 'অহং ব্ৰহ্ম অস্মি’ এট ভাবে ব্রহ্ম হুড! যাওয়! পুরুষ ] প্রসল্পাস্মা 
[ ব্ৰক্ষের মাঝে হারাইন্ যাওয়! সব-কিছুকে সংপ্রসাদ পরমাত্মাছারা আলিঙ্গিত 
হওয়ার ফলে প্রসাদর্ূপে ফিরাইয়। পাওয়া, জযাট করিয়া? পাওয়া হইয়াছে প্রসন্ন 
দেহ হইতে আত্মা! পধ্যস্ত ঘাছার, যিনি 'অহম্‌ ব্রহ্ম অশ্মি' এই রূপে ‘অহম্‌ পরমাত্যা 
অশ্মি' এই প্রকার উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই প্রসল্াত্মা; এই ‘প্রসন্নাত্যা’ পদ 
হইতে ‘লমঃ সর্কেষু ভূতেষু’ অংশ পর্য৷স্ত গুহ-ব্রক্ষের পরিণতিক্ূপ গুহতর অ্র্থা- 
স্বরূপ ঈশ্বর-পরমাত্মা সম্মন্ধে বল! হইঘাছে ] ন শোচতি ন কাজষতি [ শোকও 
করেন না, আকাঙ্কাও করেন না, ফেলনা তাহার জীবনে পাওয়া ও না- 
পাওয়ার সামঞ্রস্ত প্রতিষ্ঠিত ছইয়াছে । ঈশ্বর, তাহার শক্তি ও এই জগৎ সম্বন্ধে 
মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত হইব দিব্য জ্ঞানোদয়ের ফলে মিথ্যাজ্ঞান-আত শোক ও 
ঘেষ যাহার থুচিঘা গিয়াছে, দিব/জ্ঞানবশতঃ শোক ও আকান্ক্কা তাহার 
আছে, যেমন সতীবিরহে শিবের হইয়াছিল ] সম: সর্ব্বেযু ভুতেষু [ সর্বভূতের 
সঙ্গে ঘিনি সম, সাক্ষাৎ, স্বন্ধে যুক্ত, এবং যিনি দর্যযতূতের মধ্যে আছেন বলিয়া 
সর্ববভূতও পরস্পরের সঙ্গে সম সা্সাত সম্বন্ধে যুক্ত হইতে পারিতেছে, তিনিই 
লর্বভূতে সম | ‘অহম্‌ আত্মা গুড়াকেশ সর্ববসূতাশমস্থিত:'- বাক্য দ্বারা স্পষ্টই 
বুঝা বাইতেছে যে, 'প্রসন্লাত্মা ন শোচতি ন কক্টক্ষিতি সমঃ সর্বেষু ভূতেযু*__এই 
অংশ পুরুষোত্তম-বিসভ্তৃতি এ গুহ্ৃতর আত্মাকেই ইজ্িত করিতেছে ] (গুহৃতর 
পরমাত্য বস্তুর কথ বলিয়! এইবার ভ্টভগবান গুহতম ভগবদ্যজ্ঞর কথা 
বলিতেছেন ) মন্তক্তিং { পুরুবোত্তম-আমির ভক্তি ] লভতে [লাভ করেন] 
পরাম্‌ [ পরা, শ্রলিত্যগোপাল প্লিখিতেছেন--শিবের প্রতি জীবের অন্বৈতত? 
বোধ হইলে শিবের প্রতি জীবের তে ভক্তি হইয়া? থাকে, তাহাকেই আমাদের 
বিবেচনা ‘পর! ভক্তি’ বলা যাইতে পারে ]) 


১৩৬২, চৈত্র ] জ্রমত্তপবদগী ত! ১৬১ 


ত্রচ্ঞভূত অতএব প্রসঙ্জাত্বা পুরুষ শোকও করেন না, আকাতক্ষাও করেন না, 
তিনি সর্বভূতে সম তষ্টপ্র! পরা মন্তুক্তি লাভ করেন) ১৮1৫৪ 
ভক্ত্যা যাযভিজালাতি হাখান্‌ ঘশ্চাশ্রি তত্বতঃ ॥ 
ততো মাং তত্বতো জ্ঞাত্থা বিশতে তদনস্তরম্‌ ॥ ১৮৫৫ 

(জ্ঞানের ঘনীভূত আশ্বাদন এ ‘পর! ভক্তি” লাভের পর ) ভক্ত্যা [ পরা- 
ভক্কি দ্বার! ] মাম্‌ [পুরুধোত্তম আমাকে ] অভিজালাতি [ অভিজ্ঞান লাভ 
করেন; স্বরুপের জানাকে নাষক্ষপ জীলার ক্ষেত্রে স্বিতীঘ়বার জানাই 
অভিন্তান ; যেমন শকুস্থল1 ক্থের আশ্রমে সব দেছেজ্িস দিল) সব দুনিয়ার 
আড়ালে ছন্মস্তের পাওযাতকে একবার হারাটয়। পুনরায় প্রকাশ্ত দিবালোকে 
সর্ধবভূতে র ক্ষেত্রে ঢাক-ঢোল পিটাউজ1 পাইলেন, ঠিক সেইগ্রপ ভন্ক ভগবানকে 
জানেন । ভগবান্‌ ঘে ভক্তের চির 'জালিত' পুরুষ ] হাবান্‌ [ ঘতথানি ; 
আমি আমার লমনধশ্দশঃল ( f1exib!৫ ) সচ্চদানম্দঘন যে জীবন হায় ‘যে 
ৰথ! মাং প্রপস্ততে’ যে যে ভাবে আমার প্রপ্ হয়, ঠিক সেট ভাবে 'ভজামি 
অহুম্‌’--ভজ্জন। করি, আমার সেট জীবনের পরিমাণ ‘যতখানি’ ] ঘঃ চ আম্মি 
[এবং আমি যাহা হই ; আমি ঘে জড়াজড় সমন্বয়, নিত্যানিত্যলসমন্বত, সর্বব- 
সমন্বম্ন, সকলের সব-কিছু সম্বন্ধ থে আমারই সঙ্গে, আমিই যে ‘গতিঃ ভর্তা 
প্রতৃঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সহ, । প্রতবহ প্রলচঃ স্ানং লিখালম্‌ 
বীজমবায়ষ্ঠ, আমিই ঘে শ্বকরুপ- বিশ্বকপ সমন্ব্_তাহ। ] ততঃ [ যে যাহা, 
তাহার তাহাই তব, অর্থাৎ বথার্থক্তপে, বাস্তব বস্তক্ধপে ] ততঃ মাং তত্বতঃ 
জ্ঞাত! [ এইরূপ তত্বতঃ দর্শনের পল্প] বিশতে [ প্রবেশ করে ] তছনস্তরম্‌ 
[অন্তর (ফাক) থাকেনা যে ভাবে, তাহাই 'অনস্তর ; ‘তৎ অর্থাৎ আালের 
পাওয়ার মাঝে “অনন্তর, তদ্গনস্তর ; 'ত্টুনস্তরম্* পদটী *বিশতে' ক্রিয়ার 
বিশেষণ । ততঃ ও তঙ্গলন্তরম্‌ এট দুইটী একার্থবাচক পদের একই অর্থে 
সমাবেশ স্বীকার করা মোটেই যুক্তিযুক্ত হয় লা। অথবা, উধরস্বামী 
‘তদনস্তৱম্‌'-এর অর্থ দিয়াছেন 'ত্ আন্ত উপশমে সতি’ । “জানেন জেঘ- 
মালোকা পশ্চাৎ জ্ঞানং পর্নিত/জেৎ’__জ্ঞানদ্ধার! জ্রেঘ়কে দেখিত জ্ঞানকে 
পরিত্যাগ করিবে । তথনই *আরস্ত' হয় লীলার রসাস্বাদন, জীবনের সকল 
ফাক পুর্ণ করিয়। পুর্ণে পুর্ণে অনন্ত নিরস্তর মিলন, *বিষাস্বত একত্র মিলন’ । 
সেই জ্ঞানের পাওয়ার ক্ষণগুলির মাঝে অস্তর না রাখি! জ্ঞানের পাওয়[র 
ক্ষণগুলির ফকগুলিকে ঘন বসতারা পুর্ণ করিয়া! পরাভক্তি প্রকাশিত হয়__ 


১৬২ উজ্ছ্বল ভারত [৯ম বর্ধ, তত্ৰ সংখা! 


ইহাই “তগনস্তরম্‌ বিশতি' এই বাক্যের অর্থ। ভ্যান যাহা বিশ্লেষণের পথে, 
গণিঘ! গণিয়া, ঘড়ীর প্রত্যেক অংশকে খুলিয়া রানার মত তত্বতঃ জ্ানিয়াছে, 
ঝোগমাম্ব ভক্তি তাহাকেই আবার যুক্ত করিয়া, তোড়া দিয়। লেই জোড়া 
দেওয়া অখণ্ড বন্ধুর যধো প্রবেশ করিয়া, তাহার অণুপরমাণুতে, প্রতি স্পন্দনের 
ফাকে ফাকে নিক্ষকে এবং নিজের প্রতি স্পন্দনের ফাকে ফাকে তাহাকে 
প্রবেশ করাইয়া, বুকে বুকে মুখে মুখে অজে অঙ্গে, "প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে 
প্রত অঙ্গ মোর'_-ভক্ত-ভগবানের এই কাঙ্গা মিটাউমা যুগলমিলন সংঘটন 
করিতেছেন । জ্ঞানে যাহ বিয়োগ অর্থে 'যোগ', ভক্তিতে তাহাই ঘোগ 
অধে 'কোগ' ] 

আমি কি পরিমাণ, আমি কে, তাহ! ভক্ত ভক্রিত্বার। তত্বত: সভিজ্ঞান 
লাভ করে, তাহার পর আমাকে ততঃ জানিছা আমার মধ্যে প্রবেশ 
করে। ১৮৫৫ 

লর্ববকর্থাপ/পি সদা কুর্ধবাপে] মদ্ব্যপাশ্রন্থঃ । 
মক্প্রসাদাদবাপ্রোতি শাশ্বতং পদমব্ছম্‌ ৪১৮৫৬ 

(তই প্রবৃত্তিভ্তানাহ--ক্সোক হইতে ‘ভক্ত্যা মামভিজ্ঞালাতি' স্লোকফ 
পর্ধান্ত ্লোকগুলি দ্বারা প্রভগবান আরোহখ-ক্রম (in order of ascent ) 
ধরিদা গু, গুহতর, গুহ তম তত্বে পৌছাইপ্র। দিয়াছেন__বাহা আরম হইয়াছে 
সহজ কর্প-প্রবুত্তি হইতে, যেখানে প্রবর্তক গুপ্ত রহিয়াছেন কশ্দমর হুইয়। সেই 
পরোক্ষ, গুপ্ত কম্-প্রবর্তক সনে স্বরে জমিয়া জমিয়। ঘন হইঘ্রাছেন সর্ব্বগুহ তম 
লীল। পুক্রবোত্রম-অহম্‌ কপে । এইবার ভগবাল্‌ অবরোইণ-ক্রম, অবতভরণ-ক্রম 
আন্থসাতে (in order of descent ) সর্ববগুহা তম আমি-তত হইতে যাত্র। সুরু 
করি] লাধলার ক্রম দেখাইতেছেন|। ) সর্বকম্দমাণি অপি [ অন্তর বাহির সর্ব্বে- 
জিরিয়ে সর্ষ্ব কর ] সদ। [ সর্ব্বদ। ] কুর্ধধাপঃ অপি [করিদ্রাও; করিবার কৌশল 
বলিতেছেন ] মদ্ব/পাশ্রয়: [ স্বকর্ূপ ও বিশ্বহ্র্টপির সমন্বয় পুরুষোতুম-আমি 
হুইয়াছি বাপাশ্রপ্থ যাহার $ এই অবতরপ-ক্রমে ‘পুক্যোত্তম-আমি' হইতে করিতে 
হইবে ক্শ্দের ‘আর্ত; ; সকল কর্শ্ম এখানে হইবে উর্দ্ধমূল । বিশেষভাবে এই 
লাধনার যিনি আশ্রণ্র, তিনি হইতেছেন চোপের সামনে দাড়ানো প্রতাক্ষ 
একটী অপুরুষ পুরুষ (Impersonal p আমি; সহজ, বর্তমান ভক্গনের 
ইনিই আরম্ভ । অরে তিনি, পরে তীাঁহাকেই ঘন করি ঘর! পাওঘার নাম ‘কফর্শ্ম'। 
সংসার তাহার মধ্যে তিনিময় হইছা গেলেহ তবে তাহার যধ্য হইতে তাহারই 


১৩৬২, চৈত্র ] শ্রমন্তগ বদ তা 


সঙ্গে দোল খাটতে খাইতে এই পরিণামময় দোল-লীলায় ক্রমে ক্রমে নামিতে 
হয়] € মদ্ব্যপাশ্রহ কর্শ্ম করার অবশ্যন্ডাবী ফলস্বরূপ ) মৎ্প্রসাদাৎ, [ আমার 
প্রলাদ হেতু ] অবাপ্রোতি [ প্রাপ্ত হয়, আমার ভিতরে নিবালস্থল লাভ করে] 
{ সেই স্থলটী কিন্কুস ? ) শযাস্বতং [ সনাতন] অব্ায়ং পদ্ম্‌ [ অঙ্ক বস্তু; যাহ! 
অনন্ত বাদেও বাছিত হল্‌ না, এবং যিনি পছগলীঘ্ব বস্তু, আমার অঙ্গের আভা, 
ইনিই গুহ ব্ৰহ্মতত্ব ; এই অ্ৰক্ষবস্তর আশ্বাদন লাভ হইতেছে আরোহণ 
লাধনাঘ সর্বগহতম প্রাপ্তির পূর্বের । সর্বগুহ্ৃতম শুর হুইতেছেন এই ব্রচ্ধ- 
স্তরেরই ঘনদ্্রপ । কিন্তু অবতরণ-ক্রমে এই ব্রহক্মন্ত লাভ হন্‌ পুক্ষষোত্তম 
তভজনের প্রসাদরূপে । ভগবান নিঞ্জেহ বালগ্রাছেন__-'মাৎ চষ অব)ভিচাতরেণ 
ভক্তিঘোগেন সেবনে । সগুপান্‌ সমতীত্য ব্রহ্ম ভুঘান্ব কল্লতে' ৪-_'তচ্ধণঃ ছি 
প্রতি্ঠ। অহম্ঠ। ঘনীভূত অক্ষ-পুক্ষহোভম ‘আমি'র সাক্ষাৎ ভজনে ‘ব্রক্ষবন্ধ 
আপলা আপন মিলিল ধাধু, যেমন বৃক্ষের ভজন করিলে ছায়াকে আন পৃথক্‌- 
ভাবে ভঞ্জন! করিতে হয় না, ছায়। বুক্ষচজ্নের প্রসাদক্কূপেহ প্রাত্ত হুওয়। যার়। 
এই শুয়ের কথ! ভগবান পূর্বেই বলিয়াছেল__'মঘ্যেব মন আখৎপ্য সনি বুদ্ধিং 
নিবেশয্ন । নিবাসস্তসি মধ্যের অত উর্ভং ন সংশয়ঃ’ ॥ এই ব্রক্ষযস্তই জীবের 
ল়ক্থান, পুরুষোত্তম বনি্ন| বাওগার স্তর । এই অ্রক্ষ-জআভাহ জমাট সবাধিতে 
বাধিতে, অজান৷-অচেনার মত “পাও” পুরুযোত্রমকে আলা-শুলার কূপে, 
প্রকাশ) দিবালোকে, তত্বতঃ গুহতর গুহৃতম ক্কপে গড়িয়। উঠিবেশ।) 

ধে আমাকে |বশেধরূপে আশ্রয় করিঘা থাকে, সে সর্বদা সর্ববকণ্থ করিছা ও 
আমার প্রসাদরূপে শাশ্বত, অধ/দ রূপ, ব্রহ্ষবস্ত এত হন । ১৮1৫৬ 

চেতসা সৰ্য্বক্শ্মাণি মদ্ি সংস্যস্ত মৎ্পরঃ । 
বুদ্দিযোগ্ষুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ তং ভব ॥ ১৮৫৭ 

(‘নিবলিয্যাসি মতি এব অত: উদ্ধাম্ঠ এবং পুর্বব শ্লেকোক্ত ‘অবাপ্রোতি 
শাম্বতং পদ্গমব৷য়ম্‌' ত্র হইতে, পুরুষোত্তম হুইদা যাওয়ার পর তইতে অবতরণ 
ক্রমাধলম্বলে প্রথমে দ।ড়াইতে হুইবে আঙ্ষের মাঝে হারানে। চিত্তকে পুনরায় 
বুখখানের ক্ষেত্র এই রাগত্েষের শুরকে পুরুষোতম স্থিত গড়িয়া তুলিবার 
জন্য; ব্যতিত কোন্‌ কৌশলে চিত্তের ক্ষেত্রে, মহত্তত্বের ক্ষেত্রে, লর্ষেধর ক্ষেতে 
পুরুঘোত্তমকে অবতরণ করাইবেন, তাহাই বূলিতেছেল। ভ্রীভগবান ইহাই 
পোধক লোকে পুর্বে বলিছ্াছেন__'অপ*চিত্তং সমাধাতুৎ ন শক্োষি মস্তি 
স্কিরম্‌। অভ্যালঘোগেন মামাপ্তমিচ্ছ খলজত ৪')। (চিত্তের স্তরে) চেতসা 


উজ্জলভারত [নম বৰ্ষ, ওয় সংখ্যা 


[ হৃদয় দ্বারা ] সর্ব্বকর্শ্মাণি [ সর্ব্বকর্্ম ] মঞি [ আমাতে ] সংশ্শ্য [ ‘যত করোষি 
ঘন্ল্লাধি'--ইত্যাদির ন্যায় সমর্পণ করিয়া ] মৎপর [ আমিই পর তাহার, সে-ই. 
অতপর ] বুদ্ধিযোগম্‌ [ সমস্বগুন্রপ বৃদ্ধিকৌশল ] উপাশ্রিত্য [ অবলম্বন করি! ] 
মচ্চিত্তঃ { আমাতেই চিত্ত যাহার, সেই মাচ্চত্ত ] সততৎ ভব [ সতত ছও]। 

মৎপর হয়া, সকল কশ্দ আয়াতে সমর্পণ করিয়া, বৃষ্ধিষোগ অবলম্বন 
করিয়া সর্বদা মচ্চিত্ত ছও। ১৮1৫৭ 

মচ্চিত্ত: লর্বহর্গাশি মত্প্রসাদাৎ তরিস্তসি | 
অথ চেৎ স্বমচক্কারার শ্রোষ্যুলি বিনজক্ষালি ৪১৮৪৮ 

€প্রকুবোতমের বুকের মধ্য হইতে চিত্তের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়! ভক্ত 
যেমন করিয়া তাহাকে অভ্যাস জ্ঞান ও কর্শ্ফলত্যাগের ভিতর দিগ! 
আস্বাদন করেন, তাচাই এট গ্োকের পূর্ববার্দ্ধে বলিয়া পরের অর্দ্ধে 
পরমাস্যস্তরের ইজ্জিত করিবেন ) যচ্চিত্ত: [ মচ্চিত্ত ] সর্ববদুর্গাণি [ পুরুযোত্তম- 
ছাচে বিশ্বকে গড়িয়া তুলিধার পথে বাধাদানকারীদের যত ঘাটি রহিয়াছে, 
হর্গ রহিয়াডে, সেই দুর্গলমূহকে : কোথায় কোথাঘ্ব বাধা আলে, তাহার 
কথা শ্রীভগবানই বলিয়াছেন-__'শ্রেঘ়ো হি জ্ঞনমভ্যাসাৎ জ্ঞানান্ধানং বিশিশ্বাতে | 
ধ্যানাৎ, কর্শফলত্যাগ:ঃ ত্যাগাচ্ছান্তিরনস্তরম্‌ ৪ প্রথমতঃ অভ্যাসের পথে 
বাধা, দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানের পথে বাধা, তৃতীয়ত: ধ্যানের পথে বাধা, চতুর্থতঃ 
কর্মফল ত্যাগে বাধা, অর্থাৎ আত্মবান ওয়ার পথে বাধা । অভাস হইতেছে 
পুরুযবোদত্তমের সহিত অভাগে অঞ্ধলারী ম্বক্ূপে লম আলনে আসীন হয ৮ 
মৎ্কর্শ্মপরায়ণতাইট জ্ঞান ; মদর্থ কর্শ্মঃ ধান ] মৎ্লুসাদগাৎ [ আমার ভজনের 
প্রসাদেই ] তরিশ্যসি [ উত্তীর্ণ হইবে, সম আসনে আসীন হওয়া জপ আমাকে 
জীবনে আরও হজম করিস! বার্চিরের ‘ব্দামিকে' বুকের ভিতর আনি! 
অভ্যাসে সমর্থ হটবে, মত্কর্শ্বপরম-হওয়| জপ জ্ঞানে সক্ষম হইবে, বাতিরের 
কআামাকে আরও বুকের ভিতর আনিতে আনিতে "আমার জন্য কর্শ্বক্বপ’ 
ধ্যানে সমর্থ হইবে, সর্বশেষে আমার বাহিরের অন্তিত্কে সর্বশেষ মূছিয়া 
ফেলিন্স! আত্মবান হুইবে, নিজকে পাইবে ] অথ চেৎ [ইহার পর অর্থাৎ 
পুরুযোত্তম ছাচে চিত্তের ক্ষেত্রকে গড়িঘ? তোলার পর বদি] স্বম্‌ [ তুমি ] 
জআঅহক্কারাৎ [ পুরুষোত্তম-অতঙ্করণ হইতে বিচ্ছিন্থ অহক্কার বশতঃ অর্থাৎ চিত্তের 
প্রবন্ধ অহস্কার শ্তরকে পুরুবোত্ত ছাচে গড়িয়া ন! তুলিয়া রাগছ্েবময় 
অহক্কারকেই আকড়াইম। ধরিখা থাকতে চাও] ন শ্রোহ্যসি [ ন! শুনিবে, 


১৩৬২, চৈত্র ] উমন্ভগবদগীতা 


অর্থাৎ আমার সঙ্গে সম আসীন হুওচ্া, মতকর্মপরম-হওয়া জপ জ্ঞান, 
অদর্থ কর কর! কূপ ধ্যান ও কর্মফলত্যাগের বাণী শ্রবণ ন! করিবে ] 
বিনজ্ক্যসি [ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, ব্যথিত জগৎ তোমার সামনে দাড়াবে, 
অথচ কোন্‌ কৌশলে তোমার অহক্কারকে ইহার সঙ্গে পুক্রবোতম-হোগে 
যুক্ত করিয়া অহক্কারের শুরকে গড়িঘা তোল! ঘায়, তাহা। শিখিলে =1। তুমি 
কি সেই বুযুখিত অহক্ষার্মন্্ জগতের চাপ সহ করিতে পারিবে? পলাইযা 
তো বাচিতে পারিবে না] গবান্‌ ‘অথ চেৎ অহঙ্ষারাৎ+_-এই অংশন্ধারা 
শুহাতর পরমাত্ম-ঈশ্বর-তত্বের অবতারণ করিতেছেন ]1 
মচ্চিত্ত হইয়া আমার প্রসাদে সর্ধহুর্গ উত্তীর্ণ হইবে, হদি তুমি অংক্ষার 
বশতঃ না! শোন, বিনাশ প্রাপ্ত হইবে । ১৮1৫৮ 
বদহস্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে । 
মিখ্যৈব বাবলাচণ্ডে প্রকৃতিস্থাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ১৮1৫৯ 
যণ্ [এই যে] অহঙ্গারম্‌ অশ্রিত্য [ পুরুষোত্তম অহঙ্কার হইতে বিচ্ছি্ 
মিথ্যা জঞানমছ্ অহক্কারকে আশ্রছ করিঘা ] ন ঘোৎস্ডে ইতি [ যুস্ধ করিব না 
এইক্কপ ] মন্তসে [মনে করিতেছ ] মিখা। এব বাবলায়ঃ [ মিথ] এই সক্ষম ] 
তে [তোমার ]। ( যদি তুমি আমার অহঙ্কারেয় মাঝে নিজ্জ অহক্ষারকে 
ডুবাইয়! দিয়া আমার 'অহম্‌'-কেই ‘অহং’ মনে করি) অহক্ধারের শ্ষেত্রকে 
পুরুবোত্তমের চাচে গড়িঘ! ন। তোল, তোমার এই পল্াইরা গা বাচাইবার 
চেষ্টা ব্যর্থ ; কেননা! } প্রকতিঃ [ প্ুকুবোতমমধী সর্ব্বঞ্ধণমযী নৈগুনী, কেবল। 
স্বাধীনভর্ত্বক। প্রকৃতি ] তং [ ক্ষত্রস্বভ্ভাব তোমাকে ) লিষোক্ষাতি [ নিঘুক্ত 
করিবে; স্মভাবজ কর্শ্মের পিছনে রহিয়াছে যে রসপ্রেরপা, তুমি তাহাকে 
কিছুতেই রোধ করিতে পারিবে ন1] & 
'অহস্কারকে আশ্রয় করিয়া তুমি যে মনে করিতেছ ‘যুদ্ধ করিব ন।”, 
এ নিশ্চয় তোমার মিথ্যা, তোমীর গ্ররুতি তোমাকে নিযুক্ত করিবে । ১৬1৭৯ 
স্বভাবজেন কৌস্তেয় নিবন্ধঃ স্বেন কৰ্ম্মণা । 
কর্তৃং নেচ্ছলি যন্মোহাৎ করিষ্যত্বশোহপি তূৎ ॥ ১৮৬০ 
(যেহেতু ) স্বভাবজেন [ যথোক্ত স্বভাবজ শ্ৌধ্যাদি নিবন্ধন ] হে কৌস্তের 
নিবন্ধঃ [ নিশ্চিত রূপে বন্ধ] শ্বেন কৰ্শ্মণা [ যুদ্ধাদি আত্মীয় কর্খন্বারা ] কর্ড 
[ করিতে ] ন ইচ্ছসি [ ইচ্ছা না কর ] যৎ" [ যে কর্শ্থ ] মোহাৎ [ হম্বমমোহ- 
বশতঃ], করিশ্যসি [করিবে ] অবঃ অপি [পরবশ হুইয়াও] তৎ [সেই কর্শ্ম ]। 


উজ্জ্বল ভারত [৯ম বধ, ওত সংখ)! 


তে কৌস্তেদ্, মোহবশতঃ হাহ! করিতে চাহিতেছ লা, লিজ স্বভাবজ 
শৌধ্যার্দি কণ্মন্বারা নিশ্চিতরূপে বন্ধ থাকান্ন অবশভাবে্ তাহা করিতে 
হইবে । ১৬1৬০ 

ঈশ্বরঃ সর্বকৃতানাং হৃন্দেশেোহঞ্ছুন তিষ্টতি । 
ভ্রাময়ন্‌ র্বভূতানি বস্ত্াকূঢানি মামা ॥ ১০1৬১ 

€ যেহেতু, কেবলা-প্রক্ৃতি যে কেবল-পুরুবের লঙ্গে নিরবস্তসংযোগে যুক্ত লা 
হইয়৷ কোনও কিছু নিয়োগ করিতে পারেন না, তাহাই দেখাইবার জন্তু এই 
শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন ॥ সাংখেঃর কেবলা প্রকৃতি ও কেবল পক্ষের 
যুক্তিঘুক্ত ঘোগন্থত্রই বর্তমান শ্লোকের ঈশ্বর; তাহারই প্রসঙ্গ তুলিয়াভেন ) 
ঈশ্বরঃ [ প্রকতিভর্তা, অন্ধর্ধঠামি, পরষাত্মা, পুরুষ ঈশ্বর । এই ঈশ্বর সম্বন্ধে 
ভগবান নিজেই বলিয়াছেন-_“উত্তমঃ পুরুযস্তন্য:ঃ পরমাত্মা উদাহৃত । হে! লোক- 
ভ্রয়মাবিশ্ বিভর্/ব।যুং ঈশ্বর2-_ইনিই বৈষ্ণব দার্শনিকগণ কর্তৃক পুরুযোদ্ঞমের 
‘অংশবিভৃতি'-র্ূপে উক্ত হইয়াছেন ] সর্ববক্কৃতানাং [ সর্ববত্ধূততত্বের অন্তর্গত 
স্ব প্রাপিগণের ] হৃন্দেশে [বিবিক্ত হৃদয় প্রদেশে) হে অৰ্জ্জুন, তিষ্ঠতি 
[ অবস্থান করেন ]ভ্রামযন্‌  করষ্ণান্বেষপের পথে ভ্রমণ করাইয়া, (ভ্রম জন্মাইয়া 
নন্)। এই ‘ভ্রমণ’ রাগন্বেষধূক্ত মোপ্রত্তরের ব্য ক্রগপের কাছে 'ভ্রয” বলিয়াই দৃষ্ট 
হদ্। লসৰ্ব্বকূতের অন্তরের মধুযিস্য। আআসব্বাদনের জন্য, মাধুকরী করিবার জন্য, 
মধুস্থদনের ভোগের জশ্য, জীবন বা ও সমষ্টি ভাবে মধুচক্র রচনায় জন্মই এই 
লমণ, এ ভ্রমণ দিব।জ্ঞানমন্র ] সর্ববভূতাণি [প্রতি ভূত ও সমষ্টি সর্বসৃতকে ] 
যত্রারঢ়াপি [ জীবন্ত ঘোগমায়া ঘত্ত্রে (Higher, Deeper Nature) আব্ঢ | 
এছ যন্ত্র বদি মর। বস্ত্র (Lower mechanism) হইত, তবে প্রত ভূত হইত 
যন্ত্রের অধীন পরাথ, সমটির অবীন/বস্ত্রচালক ঈশ্বরের একান্ত অর্থীন ও পরার্থ, 
প্রতি ভূতের নিজ্ঞত্ব কোন মান (measure, angle Of ৬13101:) থাকিত না, 
স্বার্থ থাকিত না। তখন প্রতি তূতকে বিধির কঠিন নাগপাশে ‘বাধিয়া 
রাখাই হইত ঈশ্বরের শাসন । কিন্তু এই স্ুষ্টি-যস্রটী ঘোগমায়। যস্ত্র বলিয়া 
এখানে প্রতিটী ভূত ও ঈশ্বর স্বার্থ পরার্থ একাধারে দুই-ই; জীবন-যস্ত্ে 
প্রতোকে শ্রতোকতে ছাড়িছা' দিয়া, (65০1005 করিঘা) প্রতোককে পূর্ণ 
কঝনিছা (০920191565 করিয়া) প্রত্যেকের স্বাধীন আন ও পথ-চলাকে অব্যাহত 
কাবিদ্বা এবং ঈশ্বর ও বিধির বাধনে কিছুকে ন! ব্যধিছা, অন্ত স্বাধীনতার মধো 
জ্ধদয়ের টানে আকর্ষণ করিয়া চলিঘাছেন 1 “এ সংসারে আর যাহারা আমা 


১৩৬২, চৈত্র ] উ্যন্তপবদগী তা 


ভালবাসে, তার! সবাই ধরে রাখে বেধে কঠিন পাশে । তোমার প্রেম যে 
সবার বাড়া, তাই তোমারি নৃতন পারা, বাধ নাক লুকিদ্ধে থাক ছেড়েই রাখ 
দালে ॥’'_ রবীন্দ্রনাথ ॥ অনন্য ‘ভাড়িয়া-দেওয়া’'র মাঝে 'অনস্ত রাখার 
শাশ্তই হৃদঘের শান্ব, এই ভ্ৃদঞ্জে স্কিত খাকিয়াই হৃদয়ের সর্বভৃতকে নিজের 
মধ্যে ও নিজকে সর্বভূতের মধ্যে জমাইঘু। ঘন করিয়া, সর্বগুহ্থতম পুরুধোত্তম- 
ক্ূপে গড়িঘা উবার জঙ্ট নিজেও ভ্রমণ করিতেছেন, সর্বভূতকেও 
করাইতেছেন ] মায়দ্র। [ চদ্মবেশেই ‘লুকিয়ে পাক' যেমন এরুক ব্রজ- 
গোপীগপকে বনের মতো ছাড়িয়া দিঘ। আড়ালে লুকায়! অথচ কাছে কাছে 
খাকিঘা চোখের জলের মধ্যে অ্রজ্গোপীগপকে ভ্রমণ করাউজ্াছিলেন। “এই 
লুকাইয়া-থাকা"-জ্প পরমাত্মরূপ ৷ “ময় পরোক্ষ ভজতা তিরোহিতম' 
-ভাগবত। 

হে অর্ঞ্জুল, ঘোগমাযা-হস্ঞাক্ড সর্ববকৃতকে ছল্পুবেশে ভ্রমণ করাইয়া তাহাদের 
হৃদপদেশে ঈশ্বর রছিাছেন। ১৮৬১ 


'ভক্কিঘোগ পুর্ণ অধৈত ; এখানে ভগবানে লাম-নামী, দেহ-দেছীর 
ভেদ-কজল। লাই । ভক্তিযোগে সাধন! ও লিক্িতে, practice ও 
idea-7 মাঝে বিরাট কোন ব্যবধান গড়িস্া তোল! হয় নাই। 
লাধনাদ ভাবি ‘আমি, আমার কম্ম করা কিন্া কর্শ্ব ছাড়।'--অথচ 
পাব ত্রহ্ষকে, এ হয় না) যিনি আদি, তিনিই মধ্য» তিনিই অস্ত । 
বাহাকে নিয়া লাধলার আলু, তাহাকে নিয়াই সাধন পথে চলা, 
তাহাকে পাইয়াই সাধনার প্রতিষ্টা ৷ 


ভয়ত পুক্ষোত্তমানন্দ 


“যুগ্ম সত্তা’ 
রেণু মিত্র 


ববীন্দ্রনাথ তার ‘চিত্রা' কাব্যের কয়েকটি কবিতাদ্ধ কাকে সম্বোধন কে 
নিজের হধ-ছুঃখ ভাবনাচিস্ত। নিবেদন করেছেন? বাইরে বিনি বিচিত্রক্তপিণী 
আর অন্তরে যিনি এক, তিনি কে? অন্তধামী আর জীবনদেবতা রূপে 
রৰীন্ত্ৰনাথ যাকে পেয়েছেন, তার পরিচন্ন কি? 

কাবাটীর স্ুচনাছ রবীঙ্জনাথ লিখলেন, “ভক্ত যখন বলেন, স্বমন! হৃষীকেশ 
হ্ৃদ্িস্থিতেন বথা নিযুক্রোহশ্মি তথা করোমি, তখন ন্বযীকেশের থেকে তক্ত 
নিজেকে পৃথক করে দেখেন, স্থতরাং তার নিজের জীবনের স্মন্ড দাছিত্ধ 
গিয়ে পড়ে এক! হৃযীকেশের ’পরেই। চিত্রা কাবে আমি একদিন 
বলেছিলুম আমার অন্তর্ধামী আমাকে দিয়ে বা বলাতে চান আমি তাই বলি_ 
কথাটা এই রকম শুনতে হছ। কিন্তু চিত্রা আমার তে উপলব্ধি প্রকাশ 
পেছেছে সেটি অন্ত শ্রেণীর। আমার একটি যুগ্ম সত্তা আমি অঙ্গ ভব 
করেছিলুম হেন যুগ্ম নক্ষত্রের মতো, সে আমারই ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত তারই 
খআআকর্ধণ প্রবল। তারই সংকল্প পুর্ণ হচ্ছে আমার মধ্য দ্বিঘ্ের আমার 
স্থথে দুঃখে আমার ভালোছ মন্দদ্ছ। এই সংকল্প সাধনায় এক আমি হজ 
এবং দ্বিতীয় আমি যস্তরী হতে পারে কিন্তু সংগীত যা উদ্ভূত হচ্ছে, যত্রেরও 
স্বকীয় বিশিষ্টতা তার একটী প্রধান অঙ্গ_পদে পদে তার সঙ্গে রফ। করে 
তবেই দ্য়ের যোগে স্থষ্টি । এ থেন অর্ধনারীশ্বরের মতো! ভাবখান1।-**পরম- 
দেবতার পুজ। যুগ্ম সততায় মিলে, এক সত্তার * ভিতর থেকে আদর্শের প্রেরণা, 
আর এক সম্তা বাহিরে কর্মযোগে তার প্রকাশ । সংসারে এই দুই সত্তার 
বিরোধ সর্বদাই ঘটে, নিজের অন্তরে পূর্ণতার যে অনুশাসন মাহৰ গৃঢভাবে 
বহন করছে তার সম্পূর্ণ প্রতিবাদে জীবন বাথ হয়েছে এ দৃষ্টাস্টের অভাব নেই ; 
লিজের মধ্যে নিজের সাম্তহ্ক ঘটতে পারে নি এই ভষ্ভতা মানুষের পক্ষে 
হচেছ শোচনীয় । আপনার ছুই সত্তার সামপ্রশ্ত ঘটেছে কিনা, এই 
আশক্কাস্থচক প্রশ্ন চিত্ার কবিতাদ অনেকবার প্রকাশ পেগেছে। বস্তুতঃ চিত্রা 


১০৬২, চৈত্র] যুগ্ম সত 


আবনরঙ্গভুমিতে যে মিলন নাটোর উল্লেখ হয়েছে, তার কোনে! লাঘক- 
নাসিক! জীবের সত্বার বাইরে নেই এবং তার মধ্যে কেউ ভগবানের স্থানা- 
ভিযিক্ত নয় । 


রবীন্দ্রনাথ তার ‘চিত্রা’ কাবোর ব্যাপ্যা করতে গিয়ে যা লিখলেন, ত! 
কি খুব সহজ হল, না আরও কঠিন তল? একবার মনে হয় আমরা তো বেশ 


সহজে বুঝেছিলাম যে, কথাগুলি ভগবানকে উদ্দেশ করেই বল! হুচ্ছে। 
যখন তিনি লিখলেন__ 


ওছে অস্বরতর 
মিটেছে কি তব লকল তিয়াল 
আলি অন্তরে মম । 
কিংবা, 

আপনি ক্রিয়া লঘেছিলে মোরে 
না জানি কিসের আশে 

লেগেছে কি ভালে! হে জীবননাথ 

আমার রজনী আমার প্রভাত 

আমার নম আমার কর্ম 
তোমার বিন বাসে? 

_তখন এ সব কথা ভগবানের উদ্দেশ্যেই বল! বলে বেশ সহজেই তো 
মনে করা যেতে পারে । কিন্ত কবি নিছে এক গোল বাধিছে দিত্বে লিখলেন 
“আমার একটী যুগ্মসত্তা আমি অনুভব করেছিলাম--:-সে আমারই ব্যক্তিত্বের 
অআন্তর্গত-..তার মধ্যে কেউ ভগবানের স্বানাভিলিক্ত নয় তাই বলি এ 
বুঝতে পারা আরও যেন শক্ত হযে গেল। 

শক্ত হুওয়ার নানা কারণ আছে-_এ জন্ত দাদী কবিও খানিকটা, আমরাও 
খানিকটা । কবির কাব্যকে হদ্বি কবিকেই ব্যাখ্যা করতে হয়, তবে কবির 
পক্ষে সেটা লাছনা, আর আমাদের পক্ষেও ক্ষতির কারণ ঘটে! কবি বখন 
কাবা রচনা করেন, তখন তার সত্তা যে শুতে অবস্থান করে, সেটা, আর বাই 
হোক, বুদ্ধিপ্রধান ব্যাথচাদানকারীর শ্তর নয়। তাকে in৷০েi০n-এর শুর বা 
প্রাণের শুরই বলা! ঘেতে পারে। কিন্তু তিনি ধন কষ্টের ব্যাখ্যা দান করেন, 
তখন সেট! বুদ্ধির স্তকই প্রধানত-__তাই সে” ব্যাখ্যাদান যে একই স্তরের, 
হবে, এমন নাও হতে পারে। অপর দিকে ভগবান লামক একজনকে 





উজ্দ্রল ভাত [৯ম বর্ধ, ৩৪ সংখ্যা 


আমরা জীবনের এতই বাটরে রেখেছিলাম, তার লক্ষে আমাদের 
সত্তার দূরত্ব এত বেশী চিল যে, ঘে জগম্য রবীন্দ্রনাথকে বলতে 
হচেছে ঘে, ভক্ত ধন বলেন ত্য হৃষীকেশ হৃদিশ্থিভেন, তখন হষীকেশের 
খেকে ভক্ত নিজেকে পৃথক করে দেখেন, স্থতরাৎ তার জীবনের সমত্য দাচিত্ক 
লিছে পড়ে এক! হৃধীকেশেন্স উপর ।' ‘যথা নিঘুক্রোঞ্চশ্ঘি তথা করোমি' বলার 
মধ্যে এতট ফাক ও ফাকি থেকে যা, বেজনা ববীন্দ্রনাথ €সাজাস্থজি বলে 
দিলেন যাকে আমি তুমি বলে লম্বোখন করেছি, তিনি আমারই যুগ্ম সঙ্তা। 
‘পরম দেবতার পুল) যুগ্ম সত্তায় মিলে, এক সততায় ভিতর থেকে আদর্শের 
প্রেরণা, আর এক সত্তায় বাহিরে কর্মহেতগ তার প্রকাশ ।' কিন্তু ভগবান যখন 
ব্জীবের সত্তার একেবারে বাইকের জিনিষ তলে যান. তখন সে-ও যেমন ভুল, 
তেমনি তিনি কেবল আমারই একটী যুগ্ম সন্ডা, আমারই বাক্তিত্বের অস্তর্গত, 
অপরার্ধ_তা-ও তো নগ্র। রবীশ্রনাখ লিখলেন এক সত্তান্ত ভিতর থেকে 
আদর্শের প্রেরণা, আর এক সত্তা বাইরে কর্মযোগ । কিন্তু আদর্শের যে 
প্রেরপা-দাতা__পে কি কেবল আমারই অনস্তর-সত্তাম অবশ্কিত? আমিই কি 
আমার সবটুকুকে চালনা করে নিতে পারি? আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ 
প্রেরণ! কি কেবল আমার ভিতর থেকেট এসেছে ? কবি ঘলতে চান ‘নিজের 
অন্তরে পূর্ণতার যে অঙ্রপাসন মাছৰ গৃড়ভাবে ৰহন করছে'__তাই-ঈ তার 
অস্তর-দেবত। বা অন্তধামী । এ অতি সত্য কথা যে মানুষের অন্তরে পূর্ণতার 
অন্ুশালন গুড়ভাবে আছে বলেই তাকে পুর্ণ করে তোলা বারবার মধ্যে বা 
নেই, বাইরের শত চেষ্টাতেও তাকে তা করা যার না, তবু মান্থযের পুর্ণ তার 
অনুশাসন, কেবল তার অন্তরেই আছে-_বাউনে একেবারে নেট, তা-ও তে 
সতা নয়। নিজের পরিচ্ছিল্প ব্য ক্রি-স্বন্পকে মানুষ পেরিয়ে ঘাবে ফি করে? 
নিজের উপরে কেমন করে সে উঠবে বঙ্গি ন! বাইরে থেকে আর একজন কেউ 
তাকে হাত ধরে টেনে ন নেন 1:4১ Ppull*from within, a push from 
10501 সে-কেউ ঘে-কেউ হোন না কেন, এবং তার ক্রপ বা স্বজ্ূপ ঘাই-ই 
তোক ন! কেন । আমার অল্থর্রের পূর্ণতাবোধের অনুশাসন অর্থাৎ আমার 
অন্তরের ide৪] ৪5০০-ই ধেমন আমার ভগবান বা অন্ত্ধামী বা ভীবন- 
দেবত।, তেমনট আমার বআনাদর্শ-সত্া শুধু আমার অস্তরেছ-_বাহরের কোন 
এভাগবত-সত্তা পেকে তাকে ক্ছি পেতে হবে না, তাও সত্য নয়। ভগবান 
আমার অন্তরেও বটেন, ভগবান আমার বাইরেও বটেন। পূর্ণতার 
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অসুশাসনের জপ যদি কেবলমাত্র একই রকম হতো, দেশে কালে পাত্রে তার 
যদি কোন পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা না খাকতো, তাহলে পুর্ণতার কোন 
বছিপ্রকাশ থাকার সন্ভাবন! কমে ক্দাসত-_তাহলে বুঝি বা আমার অন্তরের 
অন্থশাসন একই রকমে একই ধারা9 আত্মপ্রকাশ করবার প্রস্থাস করে চলত । 
কিন্ত যেহেতু মাহুব ও মাহুষের পুর্ণ তার অঙুশালন এক রক্ম চিরদিন থাকবে 
“এমন হতে পারে না, সেইজনো]ই বাছরের ভগবৎ-পত্জার মধো সে অন্গুশাসনের 
আপ দেখবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে_-হবতারবাদের গূঢ় অর্থ সেইখানে । 
লেইজস্যেই আমার পূর্ণতার অনুশাসন যেমন আমারই অন্তরের আদর্শ সপ্ত; 
আমারই ব্যক্তিত্বের অপরার্ধ, তেমনি তা আমার বাইরের কিছুও নিশ্চই বটে । 

কিন্তু রবী ন্রনাথকে যে জন্যে এই যুগ সত্তার উপর জোর দিতে হণ্রেছিল, 
তাও বোঝা যায়। অবভার-অধ্ডাষিত বা ভগবান-বোধের দ্বারা পীড়িত 
তারতবর্ধে একদিন ভগবানকে একে থারেই তার বাইকর্সের কিছু করে তুলে ছিল-__ 
কেবল তাই নম্র, ভগবানকে নিজের বাইরে রেখে নিজেকে তার ক্রীড়নক 
মনে করবার প্রতারণা এতদিন ধরে তার ভ্রীবনকে শূণ্য করে দিয়েছে । 
রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদট। এসেছে সেইখান হেকে। বর্ণাশ্রম ধর্মের আত্মা 
মরে গিদ্ে যখন সে শুধু কতকগুলি আচারমাজে পর্যবসিত হয়েছিল এবং 
সে স্বতবস্তর পচন ঘখন সমাজকে বিষিয়ে তুলছিল, সেই ফাক লিগে পাশ্চাতোর 
আগমন আর তারই হাত থেকে বাচাতে বত্রাহ্মদর্ণের স্গ্রি। উপনিষদের 
মর্মার্থকে স্মরণ করিয়ে দিতে ঘে ত্রাহ্মধর্মের বিকাশ, তারই কোলে লালিত হয়ে 
কবি সহঞ্জেই লিখলেন আমার একটী যুগ্ম সত্তা আমি অনুভব করেছিলাম। 
-খি। হপর্ণ। সুজ] সধাঘা সমানং বৃক্ষং পরিষন্থজাতে |” শ্রইা-স্থ্ি, ভক্ত- 
ভগবান যেনন একট বৃক্ষকে আশ্রয় করে, ছুইটী সোনার পাখী-_মাছবের 
অস্তনিহিত যুগ্ম সত্যও তেমনি পরস্পরকে পরস্পর আশ্রয় করে আছে। 
কবি নিজেই বলেছেন যে, এ ফেল অর্ধনারীশ্বরের মত-_-একজলকে বাদ দিয়ে 
আর এক জন হম লা। যার) ভগবানের সঞ্গে নিজেকে একাত্ম করে দেখতে 
তুলে গিয়েছিল, ভুলে গিয়েছিল যে একাত্ম হয়েও ভক্ত-ভগবান, স্থষ্ট-অধ্ঠা' 
প্রত্যেকে স্বতন্ত্র আবার স্বতস্তর হতেও তারা একই সত্তার অপরাধ, তাদের কাছে 
কবিকে বলতেই হল, 'এই সংকল্প-লাধনায় এক আমি যন্ত্র এবং দ্বিতীয় আমি 
মন্ত্রী হতে পারে কিন্ত সংগীত বা উড়ূত হড়েছ-_যস্ত্রেরও স্বকীয় বিশিষ্টত। তার 
একটী প্রহান অঙ্গ, পদে পদে তার সঙ্গে রফা করে তবেই দুয়ের যোগে সঠি। 

৪ 
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হারা কেবলই আওড়াচ্ছিল ঘে ভগবান যন্ত্রী, আমি শুধু তার হাতের যন্ত্র মাত্র, 
এ বক্রের নিজস্ব কোন সত্তাই নেই, তাদের শোনাবার দরকারই হয়ে পড়েছিল 
যে হস্ত্রেরও স্বক্কীশ্ন বিশিষ্টতা! তার একটী প্রধান অঙ্গ । ভগবান মানতে শিল্পে, 
ভগবানের করুপাকে বিশ্বাল করতে গিত্বে একটা জাত যস্ত্রের বিশিষ্টতা, 
বক্র লিজপ্য স্বান ও মূলঃ স্বীকার করতে ভুলে গিয়েছিল, তারই প্রতিবাদে 
কবি তার জীবন-দেবতার বাইরের প্রকাশকে স্বীকার করতে পারেন নি। 
তাই উপনিযদের তত্বকথা রষীস্নাথে অনেকখানি পাওয়া গেলেও সে তব বে 
ঘন হয়ে ্ষপ ধারণ করতে সক্ষম, ভারতীঘ্ব অবতারবাদের এই গৃনহ্বতম বিকাশ 
প্রাণদার্শনিক রবী স্নাখেও অনুপস্থিত ছিল । 
তাই চিত্রা কাবে/ কবি যাকে সব্বোধন করে নিত্ম্প জীবন-কখা বলতে 
চেয়েছেন, জীবনদেবতা নাম নিয়ে ঘাকে কবি ডেকেছেন নিজের হৃদয়বৃত্তিয় 
সমস্ত আকুলতা দিছে, কবির অস্তধামী হয়ে কবিকে যিনি চালনা করছেন_ 
কবির কাছে তিনি কবিরই অস্তর-লত্তার যুগ্ম অনুভূতি বলে প্রতিভাত হলেও 
এ অনুভূতিকে তিনি ব্যক্তিক করে রাখতে পারবেন না--মরমী ভক্ত তায় 
পুরুষোত্তমকে আহ্বান করে তো এই কথাই বলতে পারে 
ওহে অস্তরতম, 
মিটেছে কি তব সকল তিছাস 
আসি অস্তয়ে মম ৷ 

ছুঃখস্থখের লক্ষ ধারায় 

পাত্র ভরিয়। দিঞ্েছি তোমাক 

নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ 


দলিত ভ্রাক্ষাসম ! 
বলতে তো পালে 


কী দেখিছ বধু মরম মাঝারে 
রাখিয়া! নন দুটি * 


করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার 
স্খলন পতন ত্রুটি । 


পুজাহীন দিন, সেবাহীল রাত 
কত বার বার ফিরে গেছে নাথ 


অর্ধ্য কুহুম করে পড়ে গেছে 
বিজন বিপিনে কুটি । 
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এটা খুব সত্যি কথা-_‘নিজের মধ্যে নিজের সামবশ্ত ঘটতে পারে নি এই 
প্রষ্টতা মাঙ্গযের পক্ষে সব চেয়ে শোচনীঘ্' 1? মানবের অন্তনিহিত পূর্ণতার 
বোধকে যে নিজের অস্থরে বোধ করতে পেরেছে, সে যখন তার সে বোধকে 
তার বাইরের কর্মযোগে ক্ষপ নিতে পারে না--তথন লে মাঙ্গযের লে বেদনা 
বড় গভীর বেদন!। যাকে অন্তরে পাট, তাকে বাইরে আনতে না পারার 
বেদনা বড় দুঃলহ । এট সামঞ্প্ত ঘটালোই শেষ সাধন।। এ বেদনার কাহিনী 
চিত্রা্থ আডে। যে লোক তার অন্তরের পূর্ণতার অঙ্ুশাসনকে অন্থভব করতে 
পারে নি, সংসারে তার মানলিক হুন্দের বালাই নেট, কিন্ত জীবন-পথের সংকল্প 
লাধনাদ্ব যে আমি-যস্র তার আমি-হস্ত্রীকে উপলব্ধি করে, সে যখন তার যস্ত্রী- 
আমিসে বাইরে দেখতে পানর লা, তখন লে না পাওয়ার বেদনার কি তুলনা 
আছে? 
ঘে-স্থরে বাধিলে এ বীণার তার 
নামিয়া নামিঘ্া। গেছে বারবার 
হে কবি, তোমার রচিত রাগিনী 
আমি কি গাহিতে পারি। 
তোমার কাননে সেচিবারে গিয়া 
ঘুমায়ে পড়েছি ছাঙায় পড়িয়া 
সন্ধযাবেলাঘ নয়ন ভরিয়া 
এনেছি অশ্রুধারি। 
বাইরের বহু বিচিআতার উপলন্ধিতে অন্তরের তত্ব-বোধকে অব্যাহত রাখতে 
পারি না, বারে বারেই বীণায় বাধ! স্বর নেমে নেমে যাঘ্র_আকুল অস্তর কেঁদে 
ওঠে ক্রিস ক্রান্ত সুরে শৃন্তপানে চেয়ে বঞ্চিত প্রশ্ন করি_-'আরো কোথা, 
আরো কত দুর? জীবনের তত বোধে এক, বাইরের প্রকাশে বহু 
ভাট তে! ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়, মুছে যাগ বারে বারে'। অন্তর মাঝে যিনি শুধু 
এক! একাকী, জগতের মাঝে তারই প্রকাশ বিচিত্রক্কপিণী--তবু জানি 
সামগ্রস্ত ঘটাতেই হবে, সাধনা তাই চলবেই। 
কিন্তু সামগ্ুহ্টা হবে কোথায় কেমন করে কতটুকু? সামপ্রহ্ত লা 
হওসাট। চরম বেদনার কথা সন্দেহ নেই, কিন্ত পরিপূর্ণ লামঞ্রস্য বলেও কিছু 
নেই লে কথাও মলে রাখতে হবে । আর সামজন্তটা তো অন্তরের ভাত 
নয, আগেও বলা হয়েছে সেট! হবে বাইরের কর্মঘোগে । কর্মের বাস্তবতার 


১৭৪ উদজ্দ্রলভারত [>ম বর্ষ, ৩৭ সংখা! 


মধ্যে ছাড়া এ সামঞ্জস্যের অন্ত অপর কোনো ক্ষেত্র নেই । পরের কথাটা 
হচ্ছে সামঞ্রশ্যের আদর্শ-বোধন্বারা। আবেষ্টনকে বখন গড়তে গড়তে চলি__ 
তখন বেটুকু আবেষ্টনকে মেনে নিয়ে তাকে নৃতন করে গড়ে তুলতে পারলাম, 
ঘতটুকু স্যা করে তুলতে পারলাম, সামঞ্চ ততটুকুই কর! গেল । মার 
ঘেহেতু অনস্ত দেশে অনন্ত কালে অনন্ত পাত্রে আবেষ্টনও অনস্ত_সেইডেতু 
চিরদিনই গড়ে তুলবার সংকল্প নিয়েই মানবের জয়যাত্রা । আবেষ্টনকে গড়ে 
তুলতে পার! যায় না বলে আবেষ্টনকে একদিন ছেড়ে যায হয়েছিল, আজ 
আবার আবেষ্টনকে স্বীকার করতে হবে বলে কি তাকে সে ষা আছে সেই 
ক্বপেই মেনে নিতে হবে? ত! তো সত্য নয়_-আবেষ্টন যে রূপে আছে সেই 
ক্কপে সে গ্রহণীঘ নয়__সে শাবেষ্টন আসক্তি বিভ্বেঘে আর্জরিত বিহয়ীর আবেষ্টন_ 
বাসযোগা সেটা নিশ্চয়ই নয়; কিন্ত তাকে বদলে নৃডন করে গড়ে তোলা 
যাদ্__এ ধোগ্যতা তার আছে বলেই তার সত/ত!। তাই ঘে সামজক্ত 
চাই, তাকে বাইরে স্থষ্টি করে তুলতে হবে. অথচ অনন্ত স্ুষ্টিতে সামগ্রশ্ডের 
অভাবটাও তুলারূপেষ্ চিরদিন সত্য থেকে যাবে। এই-ই আীবন-__এই-ই 
বিঠিঅক্ষপিনী প্রক্কতি-_-অস্তরে যিনি এক, বোধে যিনি একা একাকী । 





সাময়িকী 


ছাআ-বিক্ষোভ 2 আনন্দবাজার পত্রিকাপ্র বলগ্রাম ( ২৪ পরগণ।) ২৩শে 
মার্চ্চের খবরে প্রকাশ, 'বনগ্রাম কেন্দ্রে স্থূল ফাইনাল পরীক্ষা গৃহীত হইবার 
সমদ্রে ছাত্রদের উচ্ছ হ্খলতা, প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের প্রতি অশিষ্ট আচরণ, 
পরীক্ষাকেন্দ্রের আসবাবপত্রের ক্ষতিসাধন এবং স্কুল-প্রাঙ্গণে বোমা নিক্ষেপ 
প্রভৃতি ঘটনার ফলে বনগ্রাম উচ্চ বিন্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় পদ্দত্যাগ- 
পত্র দাখিল করিয়াছেন এবং সহরের প্রান্ত সকল স্থুলের শিক্ষকগণ প্রধান শিক্ষক 
মহাশঘের প্রতি সহাচ্ছনৃতিসস্প্ হইয়া! উক্ত সমাজবিরোধী কাংযকলাপের 
প্রতিবাদে সপ্তাহ কাপ যব ধর্মঘট সুরু করিত! ক্লাশ লইতেছেন লা।” 
ইহার পর থারীতি ন্বাঙাবিকডাবেই লা ভাকির। আলোচন! হইয়াছে, 
উচ্ছ্‌জ্খলতার নিন্দা করা হইয়াছে, দোষীকে খুজিয়া বাহির কলিজা শাব্দি- 
জানের কথাও বলা ভইয়াছে। অর্থাৎ ইহার পর 'ঘথাপূর্ববং তথাপর্ম্‌* ॥ 

পরীক্ষাকেন্রে এক টীহাত্রকে নকল করার ত্রদ্চ বহিষ্কৃত করার পর এই 
ছাত্রবিক্ষোভ ও পরবর্তী ঘটনার উদ্ভব হয়। এ ঘটল। শুধু বনগ্রামে নয়, এই 
সেদিনও হাওড়া টেষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়ার জন্য এক স্থুল-ফাইন।ল 
পরীক্ষার্থী প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের মাথায় ভাও! মারিগাছিল। বাঙ্গলার 
সৰ্ব্বত্ৰ এই মলোবুত্তি ছাত্রদের মধ্যে সংক্রামিত হুইদ্র। চলিততছে । ইহ! 
এক মহামারীরূপে আত্মপ্রকাশ করিদ্বাছে। এখনও বঙ্গি ইহার নিদান 
খুঁজিয়। প্রাতবিধান না কর৷ হয়, ভবে সমগ্র ভবিষ্যৎ অন্ধকার । পদত্যাগ 
করিগা প্রধান শিক্ষকগণ কতদূর ধাইবেন? ঘটন। এইক্সপ ঘটিতে থাকিলে 
আর স্থল চালান অপন্ভব হইবে । ছাত্রের! দল বাধি। প্রধান শিক্ষককে 
আটকাইছ! হাখ। হইলে কোন্‌ শিক্ষক শিক্ষকতা করিতে যাইবেন? 

এই রোগের নিদান রহিয়াছে পাশ্চাতোর ব/বন্ধারবাদ্ের (Pragmatism) 
মধ্যে । ‘এই মতামুযাদ্রী ভাবন। বা ধারণার অর্থক্রিদাকারিত্বের ভিত্তিতে 
উহার প্রামাণ্য স্বীকৃত হুইতে পারে । খারপা সতা হইলে উহ বখাবথ বস্তু বিঘয়ে 
প্রয়োজনলিক্ষির হেতু হুইবেই। বৃক্ষ "আনটি সত্য হইলে বৃক্ষকে স্পর্ম 
প্রত্যক্ষের মধ্যে পাইতে পারিব, অথবা এ বৃক্ষলন্বস্বীস্ব জ্ঞান কোনও 


উজ্ছবলভার ত [2ম বর্ধ, তম সংখ্যা 


ব্যবহারিক সিন্ধিলাভের হেতু হইবে ৷ সতা জ্ঞান কখনও নিশ্চল নহে। 
উহা যথাযথ বস্তবিষয়ে, বাবহারিক সিদ্ধি সম্ভব করঘা তুলিতে পারে । জেমস, 
ডিউই, লীলার প্রভৃতি এই মতের সমর্থক ।'__শরশ্যামাকুমার চট্টোপাধ্যায় 
প্রণীত তর্কবিজ্ঞান ৷ 

ভারতবর্ষের লতা” ছিল 'tcruth-in-itself' ( পারমাখিক সতা )। 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রের সিন্ধি দ্বারা ঘাচাট করিয়া কোন ‘সতা'কে এ দেশ আশ্রদ্র 
কয়ে নাই । সতোর এই ভাবন! লইয়া ্ররাম, যুধিষ্তির, হুরিশ্চজ্র প্রভৃতি 
রাজা হারাইয়াছিলেন। কিন্তু উত। ব্যবহারবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন 
না। তে "সত্য রাজা-হাতা করে, তাচ! “সতা”-পদবাচাই নয । উহার দৃষ্টি 
বাবভাবিক "কলের দিকে । বাবহারবাদীর ‘সত’ হইতেছে 4660-69-09” 1 
বর্তমানে পাশ্চাত্য ততে আমদানী-করা বাবহারিক সত্যের এই কূপ 
ভাগতবর্ধের পারমাধিক সতাকে ( truth-in-it5e1£ )  চাপিঘা ধরিয়াছে। 
ইহার ফলে লর্বত্র সর্ববল্তযে ভড়াইয়াছে অসত্য, ভিংলা, ছুনরতি, মিথ্যাচরণ, 
ফাকি দিয়! কর্মক্ষেত্রে রুতকার্ধা হওয়া, ঘৃষ দি] কাধ্য সমাধা, অর্থাৎ যাত1 
আমার আপাত-ম্থবিপাজনক, রাতারাতি সমৃদ্ধির সহায়ক ধাতা-কিছু, তাভারউ 
আশ্রম গ্রহণ করা। এক কথায় স্ব বিধাবাদট আত একমাত্ত বাবগাব্রবাদের 
স্থান গ্রহণ করিয়াছে! 


এতদিন ব্যবহাব্বাদ তত পারমার্িকবাদের দ্বার! লান্ছিত। উহারই 
প্রতিক্রিয়ায় এবার পারমার্থিকবাদ হুষ্টতেছে বাবহারবাদ ভারা লান্ছিত। 
কোনও একটীই একান্ত সত্য নয় । ব্যবহারবাদ আজ স্থবিধাবাছে বিক্ুত। 
ঘানার যাহাতে স্ববিধা ভয়, তাহাই আজ প্রতোকের কাছে 'সতা”। 
এইভাবে রাশিয়ার ‘লতা’ ইংলও-আমেতিকার 'সতা' পৃথক ; জাতির 'সত্য’ 
হইতে প্রদেশের 'সতা” অন্য ; প্রদেশের 'সতা’ তইতে জেলার লতা অন্য । 
এইভাবে অনস্ত ভেদে অনন্ত প্রকার ‘লতা? হইছা পড়িতেছে । কিন্ত যতদিন 
একের সত্য সকলেরই দতা না হইতেছে. ততদিন একা, মিলন, এক বিশ্ব 
রচলার কি কোন প্রশ্রই উঠিতে পারে? এইভাবে সকলের সব ব্যবহারও ঘে 
অসভব হইবে । লতোর এই বন্ধধ। রূপের শ্রকাবিধান করিতে হউলে চাই 
ভারতবর্ষের পারমাখিক সত্যের সঙ্গে উনাদের সমম্ব্র । এই সমন্বয় সাধিত 
লগ হইলে রাশিস্তা-আমেরিকার খিবিধ সত্য মাখা ঠোকাঠুকি করিয়া অচিরাৎ 
ধ্বংস হইসে. এবং তাহার সঙ্গে এ ব্যবহারুবাদের অসুলরণকারী এ দেশের 


২৩৬২, তত্র ] স্যমস্জিকী 


বামপন্থী ও চূৰ্শ-বিচুর্ণ হবে | এ দেশে বামপন্থী নেতাগণ বিকৃত স্বিধাবাছের 
আশ্রয়ে নিজ উদ্দেশ্য সিস্কির প্রয়োজনে যুবক-সম্প্রদা্রকে লাগাইতেছেন। 
যত বিক্ষোভ, সব কিছুর জন্ত এই বামপন্থীরা দাযী। এখনও অভিভাবকগণ 
সতর্ক হউন, ঘাহাতে ভারতবর্ষের 'সত্য' ও পাশ্চাত্যের ‘সত্য’ সমন্বিত হয । 
এমন দর্শনের খোজ আজ ভারতবর্ষকে করিতেই হুইবে । একমাত্র শুরু 
এই পারমাখিক-ব/বহারিক সততার সমস্বরে বিগ্রহ । মহাভারতের সত্য 
মিথ্যা নিয় ওলজে ইহার আলোচনা আছে। হুদূরপ্রলারী এই সতোর 
আস্বাদন ও প্রচার ছাড়া উচ্চ. ব্খল ছাত্রসমাজকে কিছুতেই থরে ফিরাইয়! আন। 
যাইবে না। ইহা আছ আর বিশেষ কোন প্রদেশের বা ব্যক্তির মস্ত! নয়; 
ইহ! একটী জাতীত্র সমস্ত।। ইনার জন্তু চাই পুরুযোত্তম-দর্শনের সম্যক 
আলোচনা ও প্রতিষ্ঠা । 

এ্স।মিক প্রজাতন্ত্র 2? গত ২৩শে মার্চ প্রাতঃকালে পাকিস্থান 
প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট মেজর ত্নোরেল ইক্কান্দার মিঞ্জার শপথগ্রহণ 
অসুষ্ঠান সমাপ্ত ছওছার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্বান আহুঠানিকভাবে এুআতম্ত্রী-না্র- 
ক্ষপে পক্মিণূত হুইঘ্যছে। পাকিস্থান এ তারিখ হইতে 'এঙ্ামিক প্রজাতস্ত্রী 
পাকিস্থান” নামে পরিচিত। এত বৎসর পর বাহ হউক একটা সংবিধান 
রচিত হইল। 

কিন্ত আমরা ডাবিতেছি, ঘে-রাষ্ট্র একটী স্ববিরোধী, ব্]াপ্ডি-দোষ-হুষ্ট 
রঙ্গামিক প্রভ্ঞাতস্ত্র' নাম লইগ্া। জন্মগ্রহণ করিল, ভাঙার পরিণাম কি? 
এঙ্গামিক প্রজাতন্ত্র 'ব্যান্ডিমোব' Ullicie Generalisation) ছারা দুষ্ট। 
‘নাম’ যখন দোঘহুষ্ট, ‘কূপ’ ঘে সর্বস্তরে দোবদু্ই হইতে বাধ্য, তাহা যে-কোন 
তর্ক-বিআনের ছাত্রের পক্ষে বুঝিতে কষ্ট হুইবে না। রাষ্ট্রের অন্তরের সুক্ষ 
চিন্তাধারার গশ্যোতন। করে তাহার ‘নাম' আর স্থূল কূপের দিক বিকশিত 
করে তাহার 'র্ূপ’'। ইসলায় ও প্রজ্জাতস্ত্রের মধ্যে কি কোনও নিশ্চিত 
সম্বন্ধ বা অবাভিচারী সন্ধদ্ধ invariable relation) আছে? ‘পরল? 
বলিতে হিন্দু, মুললমান, বৌদ্ধ, খ্রীব্ান সবই বুঝায় । পাকিস্থান যদি প্রঞ্জাতস্রই 
হইত, তবে তাহ! হিন্দুতস্ত্রও হইতে বাধা, মুললমানতস্ত্রও হইতে বাধ্য, 
বৌন্ষাত্ীষ্টানতস্ত্রও হইতে বাধ্য । “শ্রজ।” শৰ্দটী ‘ব্যাপক’ ; পক্ষান্তরে হিন্দু- 
মুসগমান-যৌদ্ধ খ্রীষ্টান শব্দগুলি ব্যাপ্য, বিশিষ্ট বিশিষ্ট নামযুক্ত। 
প্রঙ্গাত্বের সঙ্গে কি ইসলামস্বের কোনও নিশ্চিত সম্বন্ধ আছে? ইসলাম 


১৭৮ উজ্দ্রলভারত [ »ম ব্য, ৩৪ সংখ্যা 


বলিতে বিশে কোনও হশ্ঘযতভত বুঝা । আজ পর্ধন্ত দেখা ধার 
নাউ তে, ইসলাম ইসলাম ধৰ্ম্ম ছাড়া আর কোনও ধর্দমতকে বর়দাত্ত 
করিঘাছে । অব্যাপক ‘ইসলাম’ শব্দকে ব্যাপক “প্রজা শব্দের সমব্যাপক 
করিনা পাকি স্বান স্যামশাস্ত্রের সঙ্গে যে বিরোধ করিল, তাহার ফল ভুগিতে বেশী 
দেরী হইবে লা। স্ায়কে ফাকি দিয়া, কাছের পঞ্চতিকে অস্বীকার করি 
কোনও রাই বেশীদিন টিকিতে পারে ন1। নামে বাহার "দোষ" (fallacy), 
তাহার সকল প্রক্রিয়া দোষবুত্ত হুটবেট। হিন্দুর অবিরাম বাস্তত্যাগ 
চলিতেছে, পাকিস্থান বীধ্যচীনই হইতেছে । হিন্দুগণ পাকিপ্বানকে 'বীধ)” 
দান করিতে পারিত। পাকিস্থানের হিন্দুবিহেষ এমনই চরমে উঠিঘাছে 
বে, নামে প্খ্যন্ত সে তাহার এই বিদ্বেষ স্পষ্ট করিয়া রাখিল। হিন্দু-মুললমান- 
লৌক্ষ-ত্রীষ্টান যদি সমভাবে পাকিস্থানে পালিত হইত, পাকিস্থান অমর 
হইত । কিন্ত 'উন্টা বুঝলি রাম ।' ভুল শোধরাইবার সময় হৃদি. এখনও 
থাকে, তবে পাক্শ্যান তাছ! করুন । হিন্দু-সুললমানের মধ্যে শক্ত সীযা-রেখ] 
আখকিয়া প্রজ্ঞাশক্তিকে ছ্বিধাবিভক্ত করিঘা! কোন রাষ্ট্রই বেশীদূর আগাইতে 
পারে না। বিশ্বের স্াদ্রশাস্্র, ইত্তিহাস ও ভূগোলকে পদদলিত করিয়া 
গায়ের জোরে, আমেরিকার অস্ত্রের জোরে 'অন্তার'কে চালানো যায় না। 
বিশ্বে ‘প্রাণ’ বলিয়া একটা কিছু আছে, ঘাহা ধনবল, জনবল, অস্মবলেরও 
নিয়ামক ৷ প্রাণ কুপিত হইলে কিছুতেই রক্ষা পাওয়া যায় না। পাকিস্বানকে 
মিঃ চাচ্চিলের একটী কথ) মনে রাশিতে বলি: ‘A nation is routed 
from without when it bas rotted from within'. ভগবাল 
পাকিস্তানকে সুমতি দিন। বন্দেমাতরম 
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‘৩মন স্থধামাখা হরিনাম নিমাই কোথা হতে এনেছে 

ওঁ নাম একবার শুনে হৃদশু-বীণে আপনি বেজে উঠেছে । 

বহুদিন শ্রবণে শুনেভি এ নাম 

কতু তো পরাণ করেনি এমন 

কি জানি কি এক নব ভাবোদদ 

আমারি মাঝারে হতেছে ॥* 
গুভগবানের মধুর নাম চিরদিন ধরেই আছে, মানুষ তা শুনেও থাকে, 

কিন্ত যুগে যুগে কারো কারো মুখে সেই চির পুরাতন নামই এমন নৃতন 
হয়ে বেজে ওঠে ঘে, বিস্মিত মাছুব না বলে পারে না যে-আজ এ নাম 
নৃতন শুনলাম । সাড়ে চারশত বৎসর খ্ভাগে শচীদুলাল নিমাইর মুখে 
হয়িনায একদিন এমনই মধুক্ষবী ছয়ে বেজ্রে উঠেছিল। তাই আগাই-মাধাইর 
কাণে যেদিন নিমাইর গাওয়| “নাম প্রবেশ করল, সেদিনও চির পুরাতন 
নাম তাদের কাছে নৃতন হয়ে দেখ! দিল। নৃতন অর্থ, নৃতন স্যো'তনা& নৃতন 
ইঙ্গিত নিয়ে আসে বলেই তো চির পুরাতন নাম নৃতন হনে ওঠে। শত 
বৎসর আগের শ্রীনিত্যগোপালের আবির্ভাবের সঙ্গেও একদিন আমাদের 
আঅলেক দিনের অনেক জানা কথা নূতন করে প্রকাশ গেল। 
শ্রনিতাগোপালের আসার আগেই অহৈতবাদও ছিল, হৈতবাদও ছিল, বৌদ্ধ-- 
ইন স্তায় বৈশেষিক সাংখ্য পাতঞ্ৰল প্রভৃতি আরও অনেকানেক মতবাদই 
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প্রচলিত ছিল। কিন্ত ্রনিতাগোপাল হখন তার “সিন্ধান্তদর্শন' 
গ্রন্থে লিখলেন, ‘এই সিল্ধান্ত-দর্শন গ্রন্থ অন্তবাদের বিরোধী নছে। 
দ্বৈতাত্ৈত সমন্বত্ত জন্যই ইহার অবতারণ!। এই সিন্ধান্ত-দর্শনের অনেক 
স্থলেই অদ্বৈততত্তবের প্রতিকূল বিচারলকলও দৃষ্ট হইবে । সে সকলের গৃঢ 
তাৎপৰ্য্য “প্রকৃত অধ্ৈতবাদ’ স্থাপন! ভিন্ন অস্ত কিছুই নহে। সমস্ত অন্ৈত 
প্রতিপাদক গ্রস্বালোচনা করিলে হৈতাট্বতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া 
থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হুইয়! থাকে, ব্রচ্ছ এবং 
মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়! থাকে, এবং এক ও বহুর সমন্বয়ই অবধারিত 
হুইয়! থাকে'__-তথন দ্বৈতবাদ-অদ্বৈতবাদ, অ্ৰন্ৰ-মায়৷, সমন্বয় প্রভৃতিও বহু 
দিনের শোন! কথা হলেও এক নব ভাবোদয়, এক নৃতন ব্যুন] বহুল 
করে নৃতন হয়ে উঠল। 
কিংবা শ্রীনিত্যগোপ্যল যখন লিখলেন, ‘ব্রহ্ম অর্থে শক্তি ও শক্তিমান 
উভয়ই । কারণ ব্রহ্ম অর্থে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই । অন্ৈতমতের গ্রন্থ 
সকলে ব্রহ্মশব্ব যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, মন্তগবদগীতান্স ব্রক্মণন্দ সে অথে 
ব্যবহৃত হয় নাই । উক্ত গ্রন্থ মতে ভ্ৰহ্ম অর্থে যোনি ও প্রকৃতি। নানা 
শান্্রাহ্ুসারে সেই প্ররুতি-ব্রদ্ষই শক্তি । স্থতরাং লেই শক্তি-ত্রক্ম আর 
শক্তিমান অ্রন্ম অভেদ’__-তখন শক্তি-শক্তিমান, পুকুষ-প্রক্ততি, শক্তি-ত্রক্ষ, 
শক্কিমান-ক্ষ প্রভৃতি শব্দকে এতদিন আমর! ঘে অর্থে বুঝে এসেছি, সে অর্থ 
থেকে তারা নৃতন অর্থ, নৃতন স্ভোতনা, নূতন ইঙ্গিত নিযে এসে দাড়ায় । 
এতদিন মতবাদের দিকে তাকিয়ে মতবাদ ব্যাখ্যাত হুচ্ছিল__আজ 
জীবনের দিকে তাকিয়ে শ্ীনিভাগোপাল মতবাদকে দেখলেন। এক 
মতের সঙ্গে অপর মতের সম্বন্ধ ছিল রেযারেধির, কে কাকে অভিভব 
করে এগিছে খাবে তার-__কিন্ধ জীবনের দিকে তাকালে দেখ! ধায় বিভিন্ন 
মতগুলি খে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যেই আছে’ত! নয়, একই ব্যক্তির মধ্যেও 
পরস্প্ক্চুবিপরীত মতের অস্ডিত্ব রয়েছে। এই বিরুদ্ধ অস্তিত্বকে ন্জীবনী- 
শক্তির প্রাচুধদ্ধারা, পরিপাক করে কি ভাবে জীবনকে অগ্রগতির মধ্যে 
এগিয়ে নেওয়া! যায়, শীনিত্যগোপাল সেই পথের খবর তার তত্বসহ রেখে 
গেছেন। সমস্ত রকম মতবাদকেই জীবন দিয়ে আস্বাদন করেও কোনটাতে 
_- এআবন্ধ হয়ে না পড়ে প্রতি মুহুর্তে এগিয়ে বাবার মধ্যে যে অপুর্ব জীবন্মুক্তির 
কল্পনা আছে, তা ভাবলে বিশ্ময়ে স্তন্ধ হতে হয়। ্রীনিতাগোপাল-ভীবন 


১৩৬৩ বৈশাখ ] উ্রনিত্চগোলাল 
ও শ্রনিতাগোপাল-ততব এইবানে এক অস্ভুতপুর্ব মুক্তির আশ্মাদন রেখে 
গেছে । 

জীবনের দিকে তাকিয়ে মতবাদ ব্যাখ্যা করেছেন বলেই সমন্বয়ের এমন 
একটা ব্যাপকতম ধারণ। শ্রনিত)গোপাল দিয়ে গেছেন । যুক্তিকে অনুসরণ 
করতে চাইলে নিতুল যুক্তির পথে অনেক দূর অগ্রসর হতে অস্থবিধ। নেই, কিন্য 
তা যে অনেক সময় বাস্তবের সঙ্গে লা মেলার জন্ট যুক্তিসহ চত্রেও অবান্তব হয়ে 
পড়ে--এ বোধটা মানুষ হারিয়ে ফেলে। বাস্তবতাবিরোধী আবলবিমৃথ 
মতবাদ এই রকম করে গড়ে এঠে। ইৈতবাদ অন্তধাদ প্রভৃতি সকলবাদই 
যুক্তিসহ সন্দেহ লা পাকতে পারে, কিন্তু একান্ত ইৈতবাদী ব) একান্ত 
অদ্বৈতবাদী হওয়া যে আীবলসহ নয়, এ কথাট। ভুলে যাই বলেই বিশেষ কোন 
বাদী হয়েও আমর! ব্যাপক হতে পারি না__দ্রীবলের বিচারে একদেশদশা 
হয়ে পড়ি। জীবনের সমগ্রতার বিচারে ত! স্বল্প বৈ কি__তথন তা তো 
ভাগবত জীবন, দিব্য জীবন নয়। প্রত্যেক মতবাদ সম্বদ্ধেই এ কথ। 
সত্য । কোন মতবাদী ততে গিঘে আমরা ঘেন জীবনের ভাগবত সত্তাকে, 
সামগ্রিক সত্তাকে হারিয়ে ন! ফেলি । মাঙ্রধ কোনে! একটা বিশেষকে 
অবলম্বন করে বেড়ে উঠতে পারে--কিন্ত সে বিশেষটী সমগ্রের সঙ্গে বিরোধ 
করে বা সমগ্রকে অস্বীকার করে যেন বাড়তে ন! চায়। এই বিপদ থেকে 
ব্বক্ষা করবার জন্যেই শ্রীনিতাগোপাল বলেন, তার সিস্ধান্তদর্শন গান্ববে 
অটন্ধতবাদের প্রতিকূল বিচার দৃষ্ট হলেও ত! ‘প্রকৃত অধ্ৈতবাদ’ স্থাপনেরই 
প্রধাল মাত্র । অট্বতবাদ স্থাপন করতে গিছে যদি আমি আর একটা মতবাদকে 
অস্বীকার করে তাকে বিরোধী পক্ষ করে তুলি, তাহলে তার লাখে অদ্বৈত 
হলাম কি করে? তাহলে তা প্রকৃত অন্বৈত্বাদ হল কি করে? শ্রীনিতয- 
গোপাল সমস্ত মতবাদগুলিচক নৃতন করে দেখতে পেলেন ; তাই যেখানে 
অপরাপর অনেকে হৈভবাদের লঙ্গে অধৈভবাদের, স্তাগের সঙ্গে বেদাস্তের, 
কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জ্ঞানকাণ্ডের, শক্ষরের সঙ্গে বুদ্ধের কেবল বিরোধ দেখতে 
পেয়েছেন, শ্রীনিতাগোপাল সেখানে সেই সব গ্রন্থেই দেখতে পেলেন নৃতন 
আলো, নূতন রূপ; তাই লিখতে পারলেন, “সমস্ত অন্থৈতপ্রতিপাদক 
প্রস্থালোচনা করিলে দ্বৈতাদ্বৈতৈর সমন্বঘ়ই অবধারিত হুইয়া থাকে, আত্মা 
এবং অনাত্মার সমষ্বয়ই অবধারিত হইঘ্রা পোফ্ধে /'--এই দেখতে পাওয়াই , 
এক নৃতল দর্শন । এতদিন ধরে যে সকল লেখা পড়ে আমরা তাদের মধ্যে 


উজ্দ্রগভান্তত [সম বর্ধ, ৪র্থ সংখ] 


কেবল বিরোধের গন্ধ পেছেছি, একজনে অন্বীকার করে আর জনকে নিতে 
চেয়েছি__লেইওুলির মধোই ভ্রলিত্াগোপাল দেখলেন সমহ্বছ্ের ব্যাপকতা । 
তাই তার মধা দিয়ে সেই পুরাতন সব কিছুই নৃতন হয়ে এল! 
শক্তি-শক্তিমান অভেদ__এ কী নৃতন শুনছি ৭1} অ্ৰহ্ম অর্থে শক্তি ও 
শক্তিমান উভয়ই__এ কী নৃতন করে আমাদের কাছে বলা হল ন! ? এ সংসারে 
আজ কিছুকাল ধারে অনেক কথাই নৃতন করে ক্ষডলতে হচ্ছে, আরও হত 
তারই জন্য ক্ষেত্র.পস্তুত করে রেখে গেছেন শনতযগোপাল । 
ভ্রীনিত্যগোপালের জীবনের দিকে তাকিয়ে সেই নৃতনের কথাই শুনি। 
তিনি মুহুমুহ:ঃ সমাধিস্থ হচ্ছেন--জীবনের বেশীর ভাগ সমঘ্রট। বোধ চয় তার 
কেটেছে সমাধিস্ক হয়েই_-তবু তিলিই লিখতে পারলেন__‘সমাধিও একট। 
রোগ”, "মহা সিক্াবস্থায় সল্যাস ও গাহশ্থ্ি সম বোধ হয়'।--এ কী নৃতন সংবাদ 
নয়? প্রীলিত্যগোপাল সমাধিতে বন্ধ নন, সমাধিকেও পেরিপ্পে তিনি জাগ্রতে 
আসতে পারেন, জাগ্রত তেও বন্ধ লন__জাগ্রতকে পেরিয়েও তিনি সমাধিতে 
যেতে পারেন । কেনন। তিনি তুনীয়াতীতের স্বরে অবস্থান করেন। যে 
মাস্থঘটী জীবনের আড়াই বৎসর বদ্ছস থেকে লিবিকল্প লমাধিসাগরে অগ্র হয়ে 
যেতে অভাত্ত, সেই মাঞ্চুষটিই ষখন তার চারদিকে অবস্থিত এ্রত্যেকটা মানুষকে 
ভালবাসবার জন্তেই ভালবাসেন, অর্থাৎ একান্ত আপন জনের মতই 
ভালবাসেন, তখন সেটা নৃতন লাগে না কি? মা যেমন করে সন্তানকে 
ভালবাসে, সন্তান যেমন করে তার মাকে ভালবাসে কিংবা এক কথায় 
রক্তের আকুলতা দিয়ে মান্য যেমন করে ক্দার একজন মাঙ্যকে ভালবাসে__ 
এই স্যাধিস্থ মাহ্ধটী তেমনি করেছ সকলকে, প্রত্যেককে, বনুকে 
তালবাসতেন। এ কী নৃতন নুদ্ব? এ কি এই প্রমাণ করে না যে মাচ 
অনেক কিছু পারতে পারে? এতদিন জ্ঞানতাম সমাধিস্থ ঘিনি হন, তিনি 
ভালবাসার দ্যায় ক্ষুদ্র বসন্ত থেকে অনেক "ওপরে, আর ভাল যিনি যাসতে 
পারেন একান্ত আপন জনের মত, সমাধিস্থ হওঘা থেকে তার জীবন 
অনেক দূরে। কিন্ত দ্বৈতবাদ ন্সন্বৈতবাদের মতই শীনিত্যগোপাল সমস্ত 
জীবলেরই এক নৃতন মূল্যবোধ (ne 59154901005) স্থাপন করে দেখালেন, 
ভালবালতে পারার মধ্যে সমাধিস্থ হওয়ার কোন বিরোধ নেই | দৃষ্টান্ত আমাদের 
_শান্তেও ছিল, কিন্তু সে দৃষ্টাস্তকে স্ামরা যথামূল্য দিয়ে দেখিনি । শিব ধ্যানস্থ 
হন, আবার গৌরীর শোকে তার ম্বতদেহ নিয়ে নৃত্যও করেন। হাটোই একই 


১৩৬৩, বৈশাখ ] শ্রনিত্যগোপাল 


মাহুষের মধ্যে ঘে সহজ, মাহুধ ঘে এতখানি জুড়েই আছে-_-এবং এ না হতে 
পারা মানেই যে বিরুতিপ্রাপ্ধ হওয়া_এই কথাগুলি শ্রনিতাগোপাল 
জীবন দিয়ে দেখিয়ে পেচেন, তত্ব দিয়ে প্রমাণ করে গেছেল। 
ভীনিত্যগোপাল সহজ্জ প্রাপের একটী জীবস্ত বিগ্রচ। তাই ভার 
কাছ থেকে পাই বর্তমান কাপের জীবন-সাধনার ভ্রপমন্ত্র__“আমি বিশ্ব- 
নাগরিক’, ‘এই বিশ্বই আমার মহামঠ'। বিশ্বের বাইরে বখন বিশ্বেশ্বর, 
তখনকার মন্ত্র সোহহম্‌ বা তত্বমলি। আর সেট তিনিই যথন বিশ্বের মধ্যে 
ছড়িয়ে আছেন, তখন তাকে এর মধ্য থেকে চুইয়ে বের করার জ্রপমন্ত্র 
“আমি বিশ্বনাগরিক’ । 

অধ্যাত্মক্ষেত্রে যেমন জীনিতাগোপাল প্রতোকের বিশিষ্টতা রক্ষা করেই 
সমগ্রের মধ্যে প্রত্যেককে বিধৃত করে এক ব্যাপকতম সমন্বয়ের সংবাদ রেখে 
গেছেন, তেমনি সমাজের শ্রেজেও প্রতি জাতির বিশিষ্ট স্থান ও মান রক্ষা 
করেই সর্বঞ্জাতিসমন্বয়ের এক বার্তা দিয়ে গেছেন । শাস্ত্রীয় চতুর্বর্ণকে বিকৃত 
করে আমরা জ্ঞাতিভেদ্ের যে প্রকাণ্ড বেড়াজাল স্ুষ্টি করে লমাজজকে তথা 
দেশকে ছিন্প বিচ্ছিন্র ক্ষত বিক্ষত করে তুলছি অথচ সেই বেড়াজাল খেকে 
বেরিছ্ে আসবার জস্ত শাস্ত্রের মধো কোন নৃতন পথের সন্ধান পাচ্ছি না, 
সেইখানে সেই শাস্তের মধ্য থেকেই ভ্রলিতাগোপাল প্রচলিত জ্ঞাতিতভেদের 
অব্ন্তবত) প্রমাণ করতে পেরেছেন । তিনি তার 'জ্বাতি-দর্পণ’ গ্রন্থে লিখছেন, 
সমস্ত মন্স্যই এন্ড চৈতম্য হইতে জাত বলিছা সমস্ত মন্ুষ্যাকেই এক-জাতীঘ্ 
বলা যাও, যেহেতু তাহাদের উৎপাদাঁয়ত! একই চৈতন্ক । সমস্ত মমুয্যই চৈতন্ত 
হইতে জাত বলিছা লমন্ড মহুয্যই চৈতনস্কগোত্ৰীয়। সমপ্ত মন্ম্যই এক জাতীঘ। 
সমস্ত মন্থন্তই এক গ্োত্রীয় বলিয়া সমন্ড মচ্ছম্থুই প্ুরস্পর পরস্পরের অল্প ভোজন 
করিত্তে পারেন । শিব সংহিতার মতাহুসারে এ প্রকার ভোক্ছন দ্বার] কোন 
দোষ হইতে পারে না। ঘেহেতু Human races are all brethren 
and God is their common Father‘. পতেlক অংশ-মঙ্ৰয্য যে 
সমগ্রের প্রতিনিধি লেই কথাটী জাতি-তত্বের ক্ষেত্রেও তিনি আন্দরভাবে 
বুঝিছে লিখছেন, “একই বন্ধ চারিপ্রকার হইলেও কি সেই চারি প্রকারই একই 
বস্তু নহে ? অবশ্য সেই চারিপ্রকারই একই বস্তু । একই ব্রহ্মার কাক্ধাই 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিঘ বৈশ্য এবং শুদ্র। সুতরাং ব্রাহ্মণ ক্ষজিম্ বৈশ্য এবং শুদ্রও সেই একই 
ব্রহ্মার কায়৷ । একেই চার, চারেই এক ৷ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিদ বৈশ্য এবং শুক্র একই 


১৮৪ উজ্দ্রল ভারত [সম বর্ষ, ৪র্থ সংগ্যা 


ভ্রচ্ধার কায়াই চারি প্রকার ভউদ্বাছে বলিঘা ত্রান্মণ '্ড্রিয বৈশ্য পুত্র অভেদ । 
সেইজন্ ক্রান্ষণে ক্রত্রিয়তা বৈশ্ততা এবং শূত্রতা আছে । ০সইজস্ত ক্ষত্রিয়েতেও 
ব্রাচ্মণতা বৈশ্ততভা এবং শৃত্রতা আছে । সেপ্টভ্রন্তঠই টৈশ্তেতেও ব্ৰাহ্মণত! ক্ষতিয়ত। 
এবং শুত্রতা আছে । সেই জগ্চট শৃত্রেতেও ব্ৰাহ্মণত! ক্ষত্রিয়ত। এবং বৈশ্যুত1 
আছে । সেইজন্ুই বলি ব্রাহ্মণ সর্বববর্ণ, তসইজপ্টই বলি ক্ষত্রিয়ও সর্ব্বর্ণ, 
সেইছন্ুই বলি বৈশ্য ও সর্বববর্শ, সেই জস্মউ বলি শৃত্রও সর্ব বর্ণ ৷ 

কী অপরূপ আর কী অপুর্ব কথা! আতিডেদ নিয়ে ভারতবর্ষ কি বিপদে 
পড়েছে, সে সম্বন্ধে জনসাধারণ আজও সচেতন নয় বল! চলে । কে্ত্রীছ 
সরকার অবশ্য আইন পাশ করেছেন জাতিভেদ লোপ করে দেবার জন্ত_ 
কিন্ত ভারতবর্ধের বুঝ্ছে য! শাস্তরীর ও সামাজিক বাবস্থার মধ্য দিয়ে প্রস্থাপিত 
হয়ে আছে, তাকে শুধু আইন দিয়ে তো টেকান যাবে না। শ্রনিতযগোপালের 
প্রয়োজন সেইখানে । তিনি অধ্যাত্তক্ষেত খেকে যে যুক্তি ও যুক্তিযুক্ততার 
দ্বারা এই জাতিভেদের অবাস্তবতা প্রমাণ করেছেন, জাতিভেদের পাপ থেকে 
মুক্তি পেতে হলে ভারতবর্ধকে ত! বুঝে দেখতে হবে বৈ কি। প্রতি বশই 
সর্ব বর্ণ এ কথা জানতে পেলে এবং মেনে নিতে পারলে আর তো পারস্পরিক 
ভেদবাদ দাড়াতে পারে না। শ্রীনিত্যগোপাল এট ভাবে সবধর্ম্‌সমন্বয়ের সঙ্গে 
লক্ষে সর্ববর্ণসমন্বয়েরও দার্শলিক যৌক্তিকত। প্রস্থাপন করে গেছেন 

এট ভনিত্যপোপাল একশত এক বৎসর আগে চব্বিশপরগশার অন্তর্গত 
পানিহাটী গ্র্যমে মাতুলালছে আবিষ্ভৃত তদ্েছিলেন। আঅষ্টমবর্ধ বগলে মাতৃ- 
বিয়োগফাল পর্যন্ত দুরন্ত বালকের নযনমনোমুন্ধকর হ্ুম্দর-দর্শন আক্কৃতি ও 
প্রকৃতি সকলেরই মনোহরণ করছিল। কিন্তু মাতৃবিয়োগের পর খেকেই 
প্রনিতাগোপালের ভীবনে গ্রান্ধীর্য নেমে এল-_পূর্বেক্ার সেই দুরন্ত 
বালক্টী কোথায় অস্তহিত চরে গেলেন। এর পর কলকাতায় থেকে কিছু- 
দিন লেখাপড়া ও তারপর অঞ্জ কিছুদিন চাকুরী করার পর আর তার পক্ষে এ 
ভাবে জীবন চালান সম্ভব হল না । প্রবল অনস্তর্দ খিনতার টানে তাকে এখন 
লবদার জন্যই একটা ভাববিহ্বল অবস্থায় থাকতে হুচ্ছিল। এমনই অবস্থায় 
পরহৃংসাচার্ধ ব্রদ্কানন্দ অবধৃত মহারাজ একদিন শীনিতঃগোপালকে দীক্ষা দান 
করলেন । স্বামী ব্রহ্মানচ্দ বাঙ্গালী ছিলেন-__তার আশ্রম ছিল বেলুচিস্কানের 
অন্তর্গত ছিঙ্গুলায়। শ্নিত্যগোপালের সগ্যাসাশ্রমের নাম হুল ঘোগাচার্ষ 
৪ীনমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব । 


১৩৬৩, ইবশাধ ] প্রনিত্যগোপাল 


এর পর শ্রনিতাগোপাল পুক্রযোতম ক্ষেত্র বাদে হিষালঘ থেকে আরস্ত 
করে কন্তা কুমার্রিকা প্ধন্ত সমস্ত ডারক্ষবর্ষধ পর্টন করেছিলেন। এই 
সময়ই তিনি সমস্ত শাস্ত্র কেবল অধ্যদ্ন করেছিলেন বললে তুল বলা 
হবে, কঠম্থ করেছিলেন, আব্মস্ফ করেছিলেন । কেনন! উন্তরকালে 
দেখা গেছে বিশেষ কোন বহ কাছে ন! থাকলেও তিনি স্থানবিশেষ 
পৃষ্ঠাসংখ্যা সহ উদ্ধার করতেন! 

হাইট তোক, ভ্রনিতাগোপালের পরবর্তী বন কাশী, কলকাতা, নবন্ীপ ও 
হুগলী সহরেই অতিবাহিত হয়েছিল । কলকাতার রাসবিহারী এভিছ্যাতে 
মহানির্ববাণ মঠে তার নির্দেশ অগুযায়ী তার দেচ সমাধিস্থ করা হয়েছে । তার 


নিজের হাতে লেখ! বইগুলিও সেখানে রঘ্রেছে-_-তাদের মধ্যে প্রায় পচিশ- 
ছাব্বিশ খান) বই মুদ্রিত হয়েছে । 


বর্তমান কালে আমাদের পক্ষে জ্ীবনধারণ যে এত জটিল হয়েছে তার 
কারণ সতের উভদ্ব দিক আত্মপ্রকাশ করে বসে আছে। কোনে! দিকই 
তার সত্য দাবী ছাড়তে রাজী নয_আমর! হস্বমোহে পড়ে যাই কাকে 
রাখি, কাকে বাদ দেই-_কিংবা কাকে কতটুকু মূল্য দেই কতটুকু দেই না। 
এই জটিলতম অবস্থায় পথ দেখাতে ভীনিত্য গোপাল এসেছিলেন । সমস্ত 
সমস্যাপ্ুলিকেই তিনি জীবন্ত জীবনবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, প্রাণের সমগ্রতার 
খেকে আলোকপাত করেছেন। অধ্যাত্মক্ষেজে দাড়িছ্বে তিনি যা| বলে গেছেন, 
সমাদ্ম-দীবনে তাকে সহজ করতে আরও দীর্ঘ দিন লাগবে । আগত দিনের 
সেই দেব শীনিত্যগোপালকে নমস্কার, যিনি অতীতে এসেও আবার 
ভবিষ্যতে আসবার জন্ত বসে আছেন। অতীতে ব্যক্ত হয়েছিলেন ব।ক্তিন্থপে, 
ভবিষ্যতে আসবেন সমদ্রিক্পে সমাঅ-চেতনার মধ্যে । আজ তার জন্মবাসরে 
তাকে আমাদের ব্যক্তি ও সমষ্টি সস্তার" আকুতি নিবেদন করি। তিনি 
আমাদের জীবনে জঘযুক্ত হউন্। * 





* এই বৈশাখ ১৩৬৩ বুধবার মহানির্ধাণ যঠে পনিত্যগোপাল দেবের শুভ জন্মতিখি উৎসব । 


শ্রীনিত্যগোপাল 


গ্ঁবেলা ধর 


মাটির মানুষ তুমি ছিলে ন! তো প্রভু 
এই স্যাম ধরণীর ধৃলিকশা তবু 
তোমার চরণম্পর্শে ধন্য হয়েছিলো, 
পদরেণু জীবগণে দিলো! 
মুক্তির সন্ধান, 
পুর্ণ ভগবান ! 
যবে বেড়ে উঠেছিল মানবের অন্ততা-ত্বাধার 
ধর্দের নামে ছিল ধর্মহীন অন্ধ কুসংস্কার 
লেই ক্ষণে 
বুঝি তব জাগিল স্মরণে 
অতীতের উচ্চারিত বাণী 
“ধর্শম সংস্থাপন তরে যুগে ঘুগে জলমিব আমি, 


সেদিন চৈত্রের নিশা অবসান প্রায় 
বাসন্ধী অষ্টমীতিধি, পাখীকুল গায় 
মধুর বন্দনা গীতি, পুষ্প মেলে দল 
সাজাতে পুজার থালা, আবেশে উচ্ছল ॥ 
লেই পুণা ক্ষণে, পুণ)সীল। €গীরীর জঠরে 
পানিহাটী পুণঃভূমি "পে 
নরদেহ করিলে ধারণ 
ওগো নারায়ণ ! 
দিগন্ত উজলি ওঠে ক্কপের প্রভায় 
( বুঝি ) কোটি-চন্দ্র চরণে লুটায় 
চিরজ্যোতিশ্রন্র ! 


১৩৬৩, বৈশাখ ] আনিতাগাপাল 


আনিলে অগ্রলিভর! সম্পদ অক্ষয় 
নিষ্ঠা. ভক্তি, প্রেম, মোক্ষ, অমিত বিশ্বাস__ 
বিতরিতে মানবেরে মণ্ত্যাতলে হইলে প্রকাশ । 


মানবে শিখায়ে গেছ তুমি 

ধর্শ্মে কোন ভেদ নাই, এঃ মর্তাতভূমি 

এক ঈশ্বর স্থষ্টি, লর্বব্ীবে সমভাব তার, 

ভেদবিছ্েবহীন এই ধর্শ্ব করেছ প্রচার । 

ছোট বড় রাখ লাই, উচ্চে ও নীচে 

সমান দিয়েছ কোল, কানে তুমি ঠেল নাই পিছে 
তাই আজ হিন্ায় হিয়ায় 

নিতা তুমি অভিবিক্ত নিখিলের প্রেমের ধারার । 


গপরাশরাত্মজ ভগবান বেদব্যাসের মতে পুঞ্জাদিততে অন্ুরক্তিই ভর্তি । 
নেইজন্তই বলা হইপ্রাছে__ 
“গু পুজাদিঘস্রাগ ইতি পারাশধ্াঃ ।' 
অনেকে শ্রীভগবানের পুদ্জা করেন বটে কিন্ত তাহাদিগের মধো অতি 
অল্প লোকই ভীভগবানের পুঙ্জাতে অঙ্গরক্ত হইয়। তাহার পুজা করেন। যাহার 
শ্রীভগবানের পুজাতে অঙ্থরক্তি আছে, তিনিই শ্ভগবালের প্রকৃত পুজক। 
অগ্রে শ্রভগবানে অগ্রূক্তি না হইলে তাহার পুজান্ডে অহুরক্তি হয় না। 
শ্রীভগবানে অহ্রক্তিই তাহার পুঞাতে অহ্রুক্তির কারণ ।” 
_ষ্টনিতঃগোপাল-_ভক্তিযোগণদর্শন 


বৈশাখ 


সীমাহীন কাল__মাহুঘ ভাবতে পারত কি? দিগস্তধিস্তৃত মাঠ, যতদূর 
দৃষ্টি যা কোথাও ক্ছু নেই-__সামনের দিক শুধু উনম্মুক্ত__প্রসারিত। 
নাঃ ভাধতে মাস্ুধ পারত না। কোথাও কিছু নেই এমন সীমাতীন প্রান্তরের 
মধ্য দিঘ্রে মাঙ্গয হেটে চলেছে---মাঙ্গবের পক্ষে তা সম্ভব নয । মাছুষের চোখ 
হয়ে পড়ত ক্লান্ত, কোথাও যদি তা বাধা ন! পেত, মানুষের পা যেত থেমে যদি 
তা কোথাও বসতে নাপেত। বিধাতা তাই সীমার মধ্যে অসীম মাঙ্গযের 
জন্য অসীম প্রাস্তরে সবুজের বনানী স্থষ্টি করে মানুষের ক্লান্ত চোখকে নি 
করেছেন, শ্রান্ত পা-কে বিশ্রাম দিয়েছেন। 

এমনি করেই কালের সীমাহীনতায় মাঙ্রয ছাপিয়ে উঠত যদি না তার 
মধ্যে রকমারি পরিচন্রচিহ্ন একে তাকে মাহুয খণ্ডিত করে না নিত। 
মাহযের সভ্যতার অনেক পরে আমর! এসেছি--তাই এসে দেখি আমাদের 
চলবার পথ অনেকখ:নিই সাজান হয়ে আছে । কালকে সেদিনের মাচ্ছঘ 
তুর বিভিন্নতা দিযে ভাগ করে নিয়েছে । সেক্ষপের থেকে দিন করেছে, 
দিনের খেকে সপ্তাহ, সপ্তাহ থেকে যাস করেছে, মাসের' থেকে বৎসর । 
বাঙ্গালী তার বর্ধারস্তের প্রথম মাসকে নাম দিয়েছে বৈশাখ । 

এই বৈশাখের প্রথম ছিনে নৃতন করে আমরা জীবনকে আহ্বান করি। 
ইবশাখেই কেন বর্ধপ্রথম হল খুব তার যুক্তি নাই বা খাকল--আমরা তাকে 
মিলিয়ে নিতে পারি । চৈত্রের লিদাঘে মৃত্যুর ঘুনিশ্বাস । মৃত্যুর মধ্য থেকে 
জীবনের উদগম-__-তাই দগ্ধতাত্র লোলুপ চিতাগ্রিশিখা থেকে জন্ম লিল নৃতন 
বৎসর তার বৈশাখী রূপে । কত কত বৎসর ধরে এই বৈশাখকে আমরা 
নৃতনের প্রকাশক জপে বন্দনা করে আসছি । কিন্ত সে তে শুধু প্রকৃতির মধ্য 
দিয়েই আমাদেরকে নৃতন সম্ভাবনার খোজ দেয় নি। আরও সে আমাদের 
দিয়েছে অনেক কিছু । সে কথা কি আমরা ভুলে গেছি যে, এই বৈশাখেরই 
খুপিযা তিথিতে আড়াচ হাজার বৎসর আগে মাহুযের মর্ধাদাদগাতা ভগবান 
সথাগত এচ ধরণীর মাটীকে ' স্পর্শ করেছিলেন, বোধিসত্ব হয়েছিলেনও 
এই দিনেই, আবার লরিনিবাণও তিনি লাভ করেছিলেন এই বৈশাখী 
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পুর্ণিমাতেই । আমরা কি তুলে গেছি যে, এই বৈশাখেরই শুক্লা পঞ্চমী 
তিথিতে ভগবান শক্ষরাচাখ আবিভূত হয়েছিলেন এই ভাবতবধের মাটাতে ? 
আর এ কথা তে! আমাদের নিশ্চয় মনে আছে যে, এই টবশাখেরই পচিলেতে 
আমাদের রবীজ্রনাথ আমাদেরই এই বাজলাদেশে জন্ম নিদ্েছিলেল, খার 
কাব্যে আমরা বুজ্ধদেবকেও পাব, শঙ্করাচার্ধের দেখাও কখনে। মিলবে । 
তাই বৈশাখ আমাদের ডাক দিয়েছে_-আমর? বৈশাখে ডাকছি । 
বৈশাখের তি প্রহরে__ 
‘কী ভীষ্ম অনৃশ্ত নৃত্যে মাতি উঠে মধ্যাহ্ন আকাশে নি:শব্দ { 
প্রথর ছাঘামুত্তি তব অ্বন্ুচর 
মন্ডশ্রমে শ্ব সিছে ছতাশ 
রছি রহি দহি দছি উগ্র বেগে উঠিছে ঘুরিয়া 
আবতিয়। তৃণপর্ণ ঘূর্ণচ্ছন্দে শৃ্ছে আলোড়িয়া 
চূৰ্ণ রেগুরাশ 
মতশ্রমে স্বসিছে হতাশ ॥' 
আবার সেই বৈশাখেরই সন্ধ্যায় নেমে আসে কাল বৈশাখীর 'ভড়িৎ-শিখার 
চকিত আলোকে" নবঘন-নীলবালথ্যনি__তারই সজল স্মি্ততার প্রলেপে শান্ত 
হয তাপ। দুই আছে বৈশাখের দিনগুলতে । শঙ্কর আর বৃদ্ধের 
আবির্ভাবেও তাই পাই । শঙ্ককের অক্ৈতবাদে অপীমের আহবান__-ভাতের 
শুদ্ধতায় বৈশাখের রুদ্রতা। সীমাহীন অসীম, দেহহীন আত্মা, একুতি হীন 
ব্রহ্ম মান্ধকে ন্িগ্ত করতে পারে না--বিশ্বের জ্ঞালাকে সে ক্ষিপ্ত উন্মত্ত 
করে তোলে। শক্করকে বলি 
“‘দীপ্চচক্ষু হে শীর্ণ সন্যাসী 
পন্মাসনে বস আসি রক্তনেত্র তুলিয়। ললাটে 
শু্বদ্ল নদীতীরে শশ্তশূন্ত তৃযাদীর্ণ মাঠ 
উদামী প্রবাসী 
দীপ্তচক্ষু তে ঈর্ণ সন্যাসী |" 
তারই পাশে সীমার পুজারী ভগবান বুদ্ধের শ্িদ্ধ শাস্তিবারি_ বা মাসুবকে শান্ত 
করে, সজীব করে। তখন তাকে বলি 
“হে বৈরাগী, করসে শাস্তি পাঠ 
উদার উদাস কণ্ঠ যাক্‌ ছুটে দক্ষিণে ও বামে 
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যাক নদী পার হয়ে, যাক চলি গ্রাম হতে গ্রামে 
পুর্ণ করি মাঠ 
হে বৈরাগী, করো শাস্তি পাঠ" 
এদের পরে এই বৈশাখকেই অলপ্কৃত করে সীমার মধ্যে অসীমের বাণী বহন 
করে আমাদেরকে পুলকিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ । একজন নিরক্কূণ অসীমের 
দিকে টেনেছেন, আর একজ্জল সীমার মধ্যে সঙ্গলতায় শান্তিবারি 
ছিটিছ্রেছেন-_-রবীন্নাথে এই দুইয়ের মিল পাওযা যাবে এক বৈশ্বাখেরই মত । 





প্রান্তরেখা 
বেছুইন 


স্থচরিতাহ, 

পুতুল, কয়েকদিন থেকে ভাবছি, তোমায় একখানা চিঠি লিখব। 
ভাবনা আর কাজ এক তে। নয়, ভাই হয়ে উঠেনি । লিখবার তিন-চার দিন 
আগে থেকে মলে যনে রিহার্পেল দিতে হয়, শুভিয়ে নিতে হন্ত, তারপর কাগজ 
সামনে নিয়ে কলমকে সাধ্যসাধনা করতে হন্ছ। বুঝতেই পারছ । অনেকটা 
আমাদের দেশের মহরম খেলা । মচরমের লাঠিঘালরা যেমন লাঠি নিয়ে 
পায়তারা করে, তেমনি কলম নিয়ে পায়তারা করতে করতে এক সময় 
“বলাইয়ারে! হুলেল' বলে লিখতে আর্ত করি। এই অবস্থা কাটিঘ্ে উঠতে 
পারি না বলেই বোধ হয় চিঠি লেখা! কয়ে ওঠে ন। | 

বলতে চাই শ্রীমতী পাঠকির কখা। যারাঠা মেয়ে, কাছা-কৌ91 আটা, 
আট্পাট, বয়স হবে পচিশ কি ছাবিবশ। কপালে কুম্কুম জল্জ্বল্‌ করে, 
ঠোটে হালি, মারাঠীর চেঘ্রে হিন্দী বলেন বেশ।। ইংরেছী বলতে তিনি 
পেছপাও নন্‌, ভাষাটাও সহজ, উচ্চারণ স্পষ্ট, বলবার ভঙ্গী অনবগ্য। পাশের 
কামরা থেকে শুনলে ই্-মহিলাই মনে হবে। 

বাসধাত্রীর তিনি অন্ততম । বাসের যাত্রীরা ভাড়া দিয়ে আসেন নি। 
বুলদ[লার জলসরবরাতকারী কোম্পানীর গাড়ী, আর এঁমতী কোম্পানীর 
দ্বিতীয় ইন্্‌জ্জিনিন্নারের সৃহধন্দিনী। 
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চপলতা নেই, চঞ্চলতা বঘ্ধেভে বয়সের । তীক্ষতা লেই, গাক্তীধা রয়েছে 
চাহনিতে, স্থিষ্ঠতা নেই, সবলতা রয়েছে দেহে, _-অকম্প অঙুচ্চারিত নারীত্বের 
অঙুলেখন তার সর্ববাজে। 

আমিও যাত্ৰী অর্থাৎ তার সঙ্গী। 

ভ্যান পাঠকি আসতে পারেন নি॥। আসবার সময় কাজের গুরুত্ব আর 
সময়ের সমতা জলিল মাপ চেয়ে শ্রমতীকে গাড়ীতে উঠিয়ে দিলেন । একটু 
করুণ ভয়ে উঠল ছু'জ্রনের চাহনি, ক্ষপেকমাত্র, বিদ্যুতের একট ক্ষীণ আপটা 
তারপর ন্বামশঙুর মত ছাস্যোদ্দল । কালে] মাটির বুক কেটে লাল কাকের 
পথ । চীলাবাদামের ক্ষেত এলিঘে আছে ছু'ধানে। চড়াই-উৎ্রাইও কম 
নয়। উন্জিন্‌ যাঝে মাঝে গঞ্জে উঠছে । ভাড় জিরুজিরে ঘোড়ার মত 
ক্লান্তিতে রাস্তাটা এলিয়ে পড়েছে, মিইয়ে গেছে । এবড়ে! থেব,ড়ো রাস্তার 
ঝাকুনি মাঝে মাঝেই মনে করিয়ে দিচ্ছে রাস্তার নিভদ্য অনিচ্ছা আর 
অক্ষমতা । পে আর পারছে না যস্তরদানবের নর্ভন সহ্য করতে । একট গর্তে 
চাক! পড়তেই ঝাকুনিন সাথে সাথে যাত্রীর! আসন থেকে ফুট খালেক লাফিছে 
উঠে ধপাস করে আবার তাদের নিজের আসনটাকে মাধ্যাকর্ধণের টানে 
আকড়ে ধরল । 

গ্রমতীর মাথাট! ছাদের লাখে ঠকাস্‌ করে আঘাত লাগলো। সেই সাথে 
আত্মরক্ষার শেষ সমমকান মত একটু *ও£* শব্দ বেরিয়ে এলো তার কণ্ঠ খেকে । 
যাদের মাখ! বেঁচেছে তারা চেয়ে দেখল, যাদের মাথা বাচেনি তারাও চেয়ে 
দেখলো অপরের আঘাত তার চেয়ে বেশী কিন] কথা কইলো ন। কেউ। 
বালের গতি মনের গতিকে কেমন যেন আটকে ফেলেছে । . 

জিন্তেস করলাম, পাঠকি দেবী, আঘাত কি গুরুতর! 

তিনি হাললেন, হালিট! কষ্টের হালি, চোখ ছুটে] ছলছলিয়ে উঠল। 
কুমালটা দিয়ে সুখ মুছে বললেন, _সামাস্তই । 

এ রাস্তায় এসেছেন কখনও ? 

অনেকবার, কিন্ত এরকম ভাঙ্গ! ছিল না তখন ॥ 

বয়স বাড়লে জীর্ণ হন্ত । গাছষেরও তাই। এরা মেরামত সাপেক্ষ, 
আমরা নই । 

একটু দার্শনিক হয়ে গেল । 

আমি হাসলুষ । 
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ড্রাইভাম্ব বললেন, আর বেলী নন্ব, বিশ-পচিশ মাইল গেলেই লোনার ত্রদ । 
বেরারের শেষ, হায়দ্রাবাদের সুরু । 

বিশ-পচিশ মাইল অর্থাৎ আরও একমঘণ্টা-_ শ্রীমতী অস্থযোগের সাথেই 
বললেন। 

নিস্তব্ধতা নেমে এল । ঘন বনানীর মাঝে প্রত্তিধ্যনিত বাসের শব্দ ভিন্ন 
আর কিছুই নাই । গাছের পাতা পান্চায শিহরণ তুলে সোনালী রোদের 
ঢেউ মুচকি হেসে ঘোমটা-টান। বউছের মত যৃখরাঙ! করে পেছন ফিতরে 
দড়াচ্ছে। 

অতি সন্তৰ্পণে, ইচ্ছাট। অন্যকে না দেখতে দেওগা, তবুও সবাই দেখছে, 
ভ্ীমতী মাঝে মাঝে 5জ্দেশে হাত বুলোচ্ছেন। বলবার মত সঙ্গীও নেই, 
আহ! বলবার প্রাণটাও নেই ॥ শ্রীমতী নীরব, প্রতীক্ষা করছেন পর্মব্তা 
ঝাকুনির। বাসটা বাকলে মুখটাও বেঁকে যাচ্ছে । প্রতীক্ষা, অধীর নয়, 
'আশক্কিত। 

ওঃ কীচা গেল । বাস ভাক-বাংলোর সামনে দাড়াতেই শ্রীমতী হাফ ছেড়ে 
বৰাচলেন। এতক্ষণকার ভীতি তার মুখচোখ থেকে মুছে গেছে, চঞ্চল! 
ছরিণীর মত নেঅবিন্দু ছুটাছুটি করছে। 

দৌঁড়ে চললেন হ্রদের কিনারায় । পেছু পেছু অনেকেই গেলেন । 
আমিও । 

জ্বল অনেক দূরে! পঁচিশ ফিট নীচে নাবতে হবে। সুখ ঘুরিয়ে মন্তব্য 
করলাম। 

গহাক তবুও নামবো। লোনারের লোনা জলে গা ধুদ্মে জ্লূনি 
কমাবে । . 

তর্-তর্‌ করে দোপারা রাস্তা ধরে পাকাল মাছের মত পিছনে পিছনে ছুটে 
চললেন । bi 

কেউ নামতে চাইলো) না। দূর থেকেই হাত তুলে নমস্কার জানালো 
বুঝি। আমি থাকতে পারলুম ন!। অভিযান হোল, আত্মগরিমাঘ আঘাত 
লাগলে! । পায়ে কাদা লাগবে, জামা-কাপড় নষ্ট হবে, ছোক। তবু ও 
মেঘের! যা পারে পুরুষর! তা পারবেনা কেন । 

* নামলুম । 
তার পেছন পেছন অনেকট! দূরত্ব রেখে নামলুম । 
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পেছন পেকে চীৎকার শোনা গেল ॥ ্রমতী দাড়িঘে গেলেন,। তখন 
অনেকট! দূরে এলে গেছি । মারাঠী ভাব। বুঝতে না পেরে আমি শুধু পেছনে 
একবার তাকিয়ে এশিঘ্ে চললাম ৷ কে বেন হাতভানলি দিচ্ছে । বোধ হলত 
অগ্রলর ততে মান! করছে। কার ফথা কে শোনে! কিন্তু শ্রীমতী ঠান 
দাড়িয়ে গেছেন । 

পৌছে গেলুঘ তার ঞ্চাছে। 

দাড়ালেন কেন? 

ওরা বলছে সামনে চোয়া কাদা। পা আট কালে মৃত্যু নিশ্চিত । 

কাদায় পা দেবেন না। 

মাটিতে পা দিয়ে কাদ! বাচিয়ে চলাট। কি সম্ভব! মজার কথ! বলছেন, 
স্থান করবেন, গা ভিত্রবে না। অতো অক্ষ কবতে পারব না বাপ্র । 

যদি সত্যি সতা চোর! কাদাছ পা বসে যায়? 

ঘাবে না । জোরের সাথে তিনি বললেন। 

আশ্চর্যা হলতে জিজ্ঞেস করলাম, বুঝলাম না, কেন? 

ভালবেসেছেন কাউকে ? 

বদি "না" বলি তাহলে খুসী হবেন নিশ্চয়ই, স্কুলের শিক্ষিকার মতে ব্যাখা! 
করবেন ঘণ্টাখানেক । ভার চেয়ে বলব, ছা? ভালবেসেছি, এতে কোন হাঙ্গামা 
নেই । মোটামুটি একট! কাহিনী ফেলে দিতেও পারব । 

হো-হো। করে হেসে উঠলেন শ্রীমতী । বললেন, ভালবাসায় বিশ্লেষণ 
করতে চান বুঝি । 

না, আমি বলছি ভালবাসি, জিজ্ঞেস করুন কাকে ? 

তা ভিজ্ঞেল করব কেন? আমি ভালযেসেছি এই মাটিকে । যাকে 
ভালবেসেছি সে কি আমার মৃত্যু কামনা করতে পানে ॥ 

হেছালী করে ফেললেন দেখছি । 

হেঁম়ালী । কোথাদ এসেছি আনেন? এটা হোল বেরারের ব্রাজ্পুত্রের 
জমি, আর তিন কদম ওপারে রয়েছে নিজামের জমি । এপারে আমরা 
মারাঠা, ওপারের ওরাও মারাঠা। ভূমি এক, ভাষা এক, সঙ্গতি এক ; কিন্তু 
ভূমির মালিকানা ভিন্ন । ভূমিকে ভালবাসে ন! ওরা, ওরা চাষ সম্পদ আহরণ 
করতে, শবৃষ্ধি কর ততে । নদ্রকি! 

বোধ হয় তাই । 
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বোধহয় তাই নদ্ভঘ অনাবিল সত্য, তাই ভূমি অনাদৃত | পীড়িঘ্ে কেন, 
এগিয়ে চলুন । এতো মরণের ভঘ্ কেন? 

ভদ্র নম্প, ভয়ের আআপক্কা। 

ওটা? বোধ ভদ্প জীবনের ট্রাজেডি । 

মানব সেটাকে ভালবাসে না, কিন্ত শ্রঙ্জা করে; নইলে জীবনের দাম কমে 
ঘেতে। ৷ 

অনেকক্ষণ হ্ুদের ওপারটার দিকে চেয়ে থেকে কি ঘেন ভাবলেন । ভাবনা 
তার ব।/ক্তিগত, বাধা! দিলুম না। ছোট্ট হ্রদ ঘা আমাদের দেশের দিখীর 
সমান। চার-পাচ হাজার ফুট উঁচুতে, জল তার লোন! । বিন্ধ্য পাহাড়ের 
নীচুতে দাক্ষিপাতোর মুখে । প্রত্ুতত্বহিদ্দের কথ! মনে পড়ে গেল। কোলে? 
সময় আরচাবর্তের আর দাক্ষিণাত্যের মাঝখানে ছিল অগাধ সমুদ্র । কালের 
বিবর্তনে ধীরে ধীরে উত্তর-দক্ষিণ মিলিত হয়ে গেছে কত হাজার বছর আগে । 
তারই স্মারককূপে মাঝখানটায় ছোট একট! চিহ্ন রেখে গেছে প্রকুতি। এই 
লোনার হ্রদ তারই সাক্ষ্য বহন করছে । 

দেখছেন মরার মাথা । ওঃ ছোট্ট শিশুর খুপি। কার বা সন্তানকে 
শেয়ালে টেনে এনেছিল এখানে । 

আমিও চেয়ে দেখলাম । বললাম, এদেশে ঘেখানে জল সেখানে 
শ্মশান । নদী তা ক্ূপালী ঢেউ বুকে করে৷ এদেশে ছুটে বেড়ায় না । পুকুর 
পারেই দাহ করতে হয়। এট। শ্মশান । 

এতো জালেন আপনি! 

ওঁ যে পোড়া কাঠ। এ্ঁটেই তে! বলে দিচ্ছে । আপনি চেষ্টা করলেও 
আনতে পারবেন। রি 

অতে! জানতে চাই লা। গম্ভীর ভাবে জলের কিনারা পিছে অগ্রসর হতে 
থাকেন। . 

কোথাছ যাচ্ছেন ? 

পরিক্রমা শেখ করি । এই তে! মাআ এগারটা ছাব্বিশ, আঘঘণ্টায় ফিরে 
আসতে পার । আন্ন লা) 

অগত্যা । 

অনিচ্ছায় আসছেন 1 এই প্রথম শুনলাম । 

কিছু কিছ ব্যতিক্রম থাকে! 
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এই কথাই আমি বলেছিলাম । অন্পফোর্ডে পড়ভাম তখন । 

অক্মফোর্ডে ? 

আজে হ।। এতো একবছর হুল এসেছি ৷ 

তারপর । 

সহপাঠী ছিল বিলি । পাল ইংরেঞ্জ । ভোমরার মত পেছু পেছু খুরত ৷ 
ক্্যাডমাদারার। যাকে দেশ৷ ভামাস্র বলব স্তাবক। মেয়েদের, যারা একটু 
নড়েচড়ে স্বাদীনত! ভোগ করতে চায়, তাদের কথাই বলছি__সেই মেছেদের 
ত্মাবন্চের অভাব হয় না। ইংরেজের ছেলে একটু রসিক বলতে পারেন । 
জিড্ঞেদ করল, তুমি বিচে করবে না শুভ1) বললুম, নিশ্চয়ই । 

একটু দয়! যদি কর। 

তোমার ওপর । 

সে আনন্দে গলে গেল, বলল, এ সৌভাগ্য হবে কি? 

একটুখানি ভেবে বললুম, রাঞার রক্ত তোমার দেহে, তাই একটু দ্র 
করতে চাও ! 

আমার কঠিন কন্বরে বোধ হয় বিলির ভ্রম কেটে গেছে ততক্ষণ । অবাক 
হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল । 

রাজার কর্তবাই তুমি করেছ। রাজা দা করে, অন্তত তোমরা যখন 
রাজাকে দদ্ার অবতার মনে কর তখন বলবার কি আছে ।--0ল দয়। আমি 
চাই নাঃ 

বড়ই ছোট করে নিজকে দেখছ । 

এইটেই ব্যতিক্রম ৷ 

বিলি ফিরে গেল । সেবারই পরীক্ষা দিয়ে ফিরে এলুম দেশে । বাবাকে 
বললুম, বিয়ে করব! ্ 

বাবা বললেন, চাকরি-বাকরি করবি লা! বিলেত থেকে ডিগ্রী নিয়ে 
এলি । বিয়ে তে! পালিয়ে ষাত্ছেনা। 

বাবার কথায় রাগ হোল । মেয়ে ঘে ঘর চায় সে কথা বাবা কেন ঘে 
বুঝতে চাইলেন না জানিন।। জাহাজে পরিচয় হোদঘ্রেছিল পাঠকির সাথে। 
তাকে ডেকে পাঠালুম চুপি চুপি । বোদ্বে এলুম পালিয়ে । পাঠকি চাকরি 
নিছেই এসেছে, ঘর পাধার বাধা কফোথাঘ। 


তম্বঘ হয়ে শ্রমভীর কাহিনী শুনতে শুনতে কাদা পা নাটকে গেছে । 
R 
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বললাম, জয়তী, আমিই শেষে চোরকাদাছ আটকে গেলুম । 
শ্রীমতী ফিরে চাইলেন । পানের সামান্ত অংশই কাদায় আটকেছে, 
জুতোটাও ভালডাবে ডোবেনি তথনও। 
ভালোই হোল । হাল আটকে গেলে বলদের পিঠে কি পড়ে জানেন? 
লাঠি! দেখি কোথাও লাঠি পাওয়া যায় কিনা! 
বলেই হাত ধরে টেনে নিলেন তার কাছে । এবার লম্্ীছেলের মত পিছু 
পিছু আসতে থাকুন । চোরকাদায় পড়লে দুজনে একসাথেই যাব। ও কিঃ 
চমৎকার হবে । আপনার শ্রী আসলেন, আমার স্বামী__তারপর মনে মনে 
তারা রোমান্স তৈরী করবেন! __বলেই শ্রীমতী হাসতে থাকেন। 
একটু জোরে পা ফেলুন, একটার মধ্যে খেছে দেয়ে নিজাম বাজে যেতে হবে। 
ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, অনেক দেরী! 
তবু যতোটা তাড়াতাড়ি যাওয়া যাহ সে চেষ্টা করুন । 
জীবনে "তবুও শুধু প্রবর্চনা করে । ওটাকে বাদ দিয়ে চলতে পারেন লা? 
আমি পেকেছি। বিয়ের পর বাবা জিজেঞ্রস করলেন, তোমার স্বামীর বদল 
বড়ই বেলী । তাকে বলতে পারলুম না, আমার দেহ ভেঙ্গে যাবে, অপরের 
দেহ রইবে লবঙ্গ সুঠাম ত। আমি সইতে পারব না। মানি নিয়ে সাচতে 
পারব =1। তার চেয়ে দু'জনের সমাধি আনক একসাথে । কেউ কাউকে 
বঞ্চনা করতে পারব লা। বাবাকে বললাম, ক্ষপের চেয়ে রূপার দাম অনেক 
বেশী। কিন্তু কোথাও “তবুও' রাখিনি, পুরে। জীবনের লঙ্জিক দিয়ে সব কিছু 
উপলব্ধি করতে চেয়েছি । 
উঠে এলাম ভ্রদের বুক থেকে । পথ বেছে আসতে আসতে পাঠকিকে উত্তর 
দিতে পারলাম না। নিঃসঙ্গ জীবনে অবলম্বনই বুঝি সব কিছু। চমৎকার 
জীবনের প্রতি তার মমত্ব। 
এসেই পেলাম খাবার । পেট তখন চনৃ-চন্‌ করছিল । ডাক-বাংলোর 
মারাঠা চৌকিদার বেশ মোটা মোট। বাজরার রুটি তৈরী করেছে। আলুর 
মশলাবিহীন স-নারিকেল ব্যগরন তৈরী করেছে । শেষে কিসের যেন 
চাটনি। 
বাজরাপ্প রুটি কামড়ে হয়রান হছে গেলাম, মাড়িতে ব্যথা হছে গেল, তবুও 
গলা দিয়ে নাবাতে পারছিনা । এক মাস জল শেষ হতেই আরেক মাস এলে 
“গেল । শ্রীমতী দিব্য খেয়ে চলেছেন | আমার দুরযন্থা দেখে তিনি একটু লজ্দিত 


১৩৬৩, বৈশাখ এ প্রান্তবেখা 


তোলেন । মারাঠ। দেশে এলে একটু অভ্যাস করতে হয়! পার্বত্য মুখিকের 
জাতে বড়ই জোর। 

তিনিও হাসলেন, আমিও! বললাম, দাতট। পৈতৃক, পেটটা 9 তাই। 
পেটকে রক্ষা করতে দাতের কসরত করতেই হবে। কসরত করছি, ধারে 
ধীরে মুষিকের দাত পেয়ে ঘাব নিশ্চয়ই । 

শবাইদের খাওয়া শেষ হয়েছে অনেক আগে । বারান্দায় তারা জটল। 
করছেন । আমন] দু'ন্গনে অবশিষ্ট ছিলাম, দেখতে দেখতে অবশেষ রইলাম 
আমি এক! । 

বাসের ইঞ্জিন গঞ্জে উঠল । এমতী কমালে হাত মুছে বললেন, পকেটে 
নিয়ে নিল। সারা রাস্তার কসবুত করতে পারবেন । 

অগ্ধাহার হোল । শ্রীমতী ছাললেন। 

বাসে এসে উঠতেই শ্রীমতী তার এটাচি খুলে একগাদা বিস্ুট বের করে 
আমার কোছায় ফেলে দিলেন। 

এবার দাতের ব্যথা হবে না। 

গাধের বাথ! হবে ততো। 

বাস চলছে । ছুপুরের রোদে তপ্ত হযে গেছে বাসের ছাদ, কুণ্ডলী 
পাকিয়ে ধুলোর ঝড় পেছন পেছন ছুটে আলছে। বাস ছটেছে সৌো-সে। 
করে) রাস্তা আরও উচু হয়ে গেছে জাদ্বগাম্ম জান্বগাছ। সহন্ত সরল পথ 
নয়, প্রথম থেকে শেষ অবধি সবই বাকা। 

বাক ঘুরেই বাস দাড়িয়ে গেল। 

কাঠের রোল] দিয়ে রান্ডা! বন্ধ । নিজাম রাজ্য আরম । 

আদেশ এলো-_পারমিট দেখাও । 

পারমিট ! ভারতের একজঞায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে হলে পারমিট 
দরকার হয় একথ) ভাবতে পাঁচরনি কেউ, জানেও নাকেউ। কছেক শ মাইল 
পেরিছে এমনধারা আটকে ঘেতে যে হবে তা জানাও ঘাদ্ুনি। সামনে এ 
রোলারের ওপারে জালনা সহর ৷ জ্গালন! বেরার থেকে নিজাম রাজ্যে প্রবেশের 
ত্বার॥ বেশ বন্দোবস্ত রয়েছে শত্রু যাতে প্রযেশ করতে না পারে সেই দেশে । 

মিঅদের প্রবেশের কোন বিধিনিষেধ নেই, তবে তাকে হতে হবে শ্থেত বর্ণ, 
চোখে থাকবে আভিজাত্য আর শাসনের ব্লক্তিমা ৷ 

আমাদের তানেই। 


উচজ্জলভারত [=ম বর্ষ, ৪থ সংখ্যা 


পুলিশ এলে হুকুম দিয়ে চলে গেল । 

শ্রীমতী বললেন, পুলিশ চল্‌ গেয়ী ! 

ছিজ্েস করলাম, পুলিশ গ্রীলিজ ! 

উদ হিন্দীর দেশে পুলিশের মাথাদ পাগড়ী থাকে বলে ওরা মনে করে 
পুলিশ স্্ীজাতীয়া । 

আজকে হলে বল্তাম, ট্রাম আন্দোলনের সময় মদ্রদানে এলে এরা বুঝতে 
পারত পুলিশ স্বী লিঙ্গ কিছু! পুংলিঙ্গ অথব! অদহলিঞ । 

পুলিশ ফিরে গেলে আমাদেরও গাড়ীর মুখ ফেরাতে হোল । লবচেছে 
বেলী দুঃখ বোধ হয় পেলেন প্রীমতী পাঠকি । কথা না বলে নিজের জায়গায় 
বসে পড়লেন । 

জিযেজল করলাম, এবার কোথায় যাবেন? 

চলুন বুলদানা । বলে পগ্রীমতী উদাস ভাবে চেয়ে রইলেন, তার চোখ দিয়ে 
কিলের আগুন ফেটে বেরুচ্ছিলো। 

বাল আবার গঞ্জে উঠল। ক্রেমশ:) 


“এক একা! ভোগ করাকেই শাস্ব বলেছেন দুর্ভোগ, নচেৎ যেখানে 
সকলের ভোগ, সকলে মিলে মিশে যখন ভোগ করি, "তখনই তা 
ভগবানের ভোগ। মুক্তিতে ঘা দুর্ভোগ, ভক্তিতে তাই-ই 
মোহন-ভোগ ।* 

-_শ্ৰীমৎ পুরুষযোত্তমানন্দ 


শ্ৰীমন্ভগবদগীতা! 
€ পুর্বনুবুতি ) 


বটাদশোহধ্যায়ঃ 
তমেব শরণং শচ্ভ সর্ব্বভাবেন ভারত । 
তৎ্প্রসাদাৎ পরাৎ শাস্তিৎ স্থানং প্রাপ শ্ুলি শাশ্বতম্‌ ॥ ১৮৬২ 
তম্‌ এব [পুরুষোত্ম-ব্ামারট অংশবিভ্কৃতি, পরোক্ষভঞ্জনকারী, তিরোছিত 
ভগবান। গুহৃতর সেই পরমাত্মাকে শ্রীভগবান নাম পুক্তবের সর্বনাম 
‘তম্‌'-শব্দদ্বারাই ঈশ্বরের নিৰ্দ্দেশ দিলেন। এই পরমাত্মাকে অন্তর্মুর্খী 
গতিতে খুজিতে হম বলিয়া ইলিই পরোক্ষ; ইনি ভিতর-বাহির ভেদ- 
শুম্ভ সাক্ষাৎ প্রথম পুরুষের আমি নহেন ] (লেই পর্যাস্যা ঈশ্বরকেই ) শরণং 
পচ্ছ [ শরণ লও, ঘেমন তিোহ্িত আমাকে ত্রজগোপীগণ শরণ লই ছাছিলেন ] 
সর্ববতাবেন [ হৃদমের সকল ভাবন্থারা, প্রেমন্বায়!, সর্ববাত্মভাবে ; ব্রজগোপীদের 
সর্ধভাবে এই শরশাগত্তি্ কথাই ভগবান্‌ নিজে বলিতেছেন__-'যথা ধলে! 
লন্ধ ধনে বিলষ্টে তচ্চিস্তঘান্তছিভূততো ন বেদ'--'পাওয়া-ধন হারাই গেলে 
বআধন যেমন ধনের চিন্তায় নিশ্চিন্তক্বপে ভূত হুইয়া, পুর্ণ হইয়। বাছিয়ের অন্য 
কিছুই জানে না, তেমনি “সর্ধভাবে শরণ লওঘ়ার বর্ণনা) ভাগবত 
করিতেছেন-__'তন্মনস্কাতুদালাপান্দ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ । তদ্গুপালেব গাছকে] 
নাত্মাগারাণি সশ্মরুঃ ॥-_০শ্রই ত্রজদেবীগণ তন্মনস্ক, তদলাপ, তছিচেষ্ট, 
তদাত্মক হুউয়| তাহারই গুণসমূহ গাছিতে গাহিতে আত্মা ও আগারসমূহ 
স্মরণ করিতে পারিলেন লা] ভারত, তৎ্প্রসাদাৎ [ পরোক্ষ এ পরমাত্মা- 
প্রসাদ হেতু ] পরাং শাস্তিৎ [শ্ুচ্যঃপ্রক্ষীণবন্ধন হুইঘা গুপমন্্ দেহ-ইত্জিঘ-মল- 
বুদ্ধিত্যাগক্ূপ পর শান্তি ] স্থানং [ পরামাত্ম স্থিতি ] প্রাপ সুলি (প্রাপ্ত হইবে) 
শ্বাস্বতম্‌ [ নিত্য ]1 
হে ভারত, সর্বাত্মক ভাবে সেই ঈশ্বরের শরণ লও ) তাহার প্রসাদে পরা 

শান্তি ও পরমাত্মস্বিতি লাভ করিবে । ১৮।৬২ 

ইতি তে আ্ঞানমাখ্যাতং গুভ্ঞাদ্‌ গুহ তরং মদদ! । 

বিমৃশ্যৈতদশেযেণ বথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ১৮1৬৩ 


উদ্ছলভডারত [সম বৰ্ষ, ৪র্থ সংখ) 


ইতি [ আমার পরোক্ষ পরুমাত্মরূপ সম্বন্ধে এই ] তে [ তোমাকে ] জ্ঞানং 
আখ্যাতম্‌ [ কথিত হইল ] ওহাৎ [ওুহ্য ব্রচ্ম হইতে ] গুহৃতরং [ অতিশয় 
গুছ: নিশ্চয়ই ‘গুছ’ ‘গুহতরে'র মধ্যে শ্রকর্ষগত কিছ না কিছ পার্থকা 
রহিগ্বাছে। ছুইম্ের মধ্যে যাহ! প্ররুষ্ট,। তাহার উত্তরই “তরপ» প্রতায় হয়। 
সব 'ন'-গুলির ঘনকূপ ব্রহ্ম বন্ত : কিন্তু সেই “ন*গশুলির কোনও অর্থই হইত না, 
যদি ন! সেই ‘ন'গুলি ‘হ!'-এর ভিতরে নিজের পরীক্ষান্ঘ নিতে উত্তীর্ণ হুইয়? 
ঘন ল-ক্ষপে* 'মরূপে, সর্্ম্পপে প্রতিষ্ঠিত হছুইত। *নগএর প্রথম পরীক্ষা 
হইতেছে প্রক্লৃতি-দর্শলের ক্কেত্রে। প্রকুতিকে সম্পূর্ণভাবে তাহার 
স্বাধীন সভায় ছাড়িয়া দিয়া এবং নিজেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে পৃথক্‌ হইয়া 
যাওয়াই দরষ্ট-দর্শন-দৃ ্য-ভেদহীন ত্রদ্ধজ্প। কিন্তু এই ব্ৰহ্ম যদি প্রকৃতি- 
দর্শনের ক্ষেত্রে নিজে 'ক্ষ্টা' সাজিছা এবং প্রকৃতিকে '‘দৃষ্য'র্ূপে আস্বাদন 
করিঘাও নিজের 'ন’-স্ূপ, অচ্যুত ক্ধপ, নির্কেকার রূপ বজায় রাখিতে পারেন, 
তবেই না তিনি গুহ ন-রূপ হুইতে গুহতর প্র! ন-রূপে ফুটিঘা উঠিলেন?] 
ময়া [ আমাঞ্বারা ], বিশৃশ্ত [ আলোচন! কত্িয়া] এতৎ [ পরযাত্মার এই 
গুছতর পশ্বভাবটী ] অশেষেন [শেষ না রাখিয়া, সমস্ত দিক দিয়া] যথা 
[ যেরূপ ] ইচ্ছসি [ ইচ্ছা কর, উচ্ছ। করিবার স্বাধীনতা তোমার নিশ্চদই আছে, 
আমি তোমার উপর কোনও চাপ দিতেছি না। তুমি সর্ধদিক্‌ ভাবিয়া 
চিত্তিয়া আমার পরমাস্ম রূপের প্রসাদ শিরে লইয়! যাহ! ইচ্ছ। কর, তাহাই 
কর। তোমার ইচ্ছা ও আমার ইচ্ছা এক হউক-_ইহাই ভগবানের 
অভিপ্রায় ] তথা [ সেইক্কূপ ] কুরু । 

আমি তোমার নিকট এই ওহ হইতে গুহৃতর জ্ঞানের আখ্যান করিলাম, 
ইছা ভাগ করিয়া আলোচনা রুরিঘা ধাহা করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা? 
কর। ১৮৬৩ 


সর্ব গুহ তমং ভুূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। 
ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততে! বক্ষ্যামি তে ছিতম্& ১৮৬৪ 


( অতিগস্তীর অতিবিস্তীর্ণ সর্ববেদাহ্ব-নিংড়ানে! প্রাণপ্রজ্ঞাঘন গীতা- 
শাস্মকে ছুনিরার সামনে যুদ্ধের বুকে সব লড়াইঘ্রেদের ও সব ভাল মাহুধদের 
এক সাধারণ মঞ্চে দাড় করাহয়! পুরুষোত্তমকেন্দ্র গড়িয়া তুলিবার আশায় 
ছাসিতে হাসিতে প্রকট করিলেন; এই সারতঙ্ত্রের উপদেশ করিয়া 

. 
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বলিতেছেন ) সর্ব গুহৃতমৎ [ স্বর ক্ষরপধর্মস্টল সর্ববভূতের ক্ষেত্রে যত কিছু 
গোপলীম ছিল, সেই গোপনের মধ্যে ব্রচ্ষভ্তান “গুহা ; গুহা ব্রহ্মত্রান হউতে 
পরমাহ্য জ্ঞান *গুহাতর্*। গুহ্ৃতর পর্ম(জ্মজ্ঞান হইতেও শুহাতর বলিয়া 
ভগবান-পুরুযোত্রমের এই জ্ঞানই ‘সর্ব্বগুহৃতম' | পর্মাত্ম জ্রান ভইচতেও 
গুহ ভইতেছে ভগবদ্জ্ঞান ; কেনন! পরমাত্মা ভ্রষ্টাব্ষপে প্রকৃতিতে রমণ 
করিয়। যদিও তিনি অকাম, কিন্ত এখনও তে! তিনি প্রকৃতির 'ভোক্ত1? 
সাজ্জিয। ভগ-প্রক্কতির সঙ্গে নিতাযোগে যুক্ত ছইচা, প্রকৃতির প্রতি স্তরে রমণ 
করিয়া! এবং প্রকৃতির সকল অঙ্গের নিংড়ানো রসর্ূপে, আঙ্গিরল রূপে, নন্দন 
কূপে প্রকট হুইবার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই । ভাগবত 
পরমাত্মন্তর ও ভগবৎস্তরের পার্থক্য অতি স্ুুম্পষ্ট ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন 
“অন্তগূণহগতাঃ কাশ্চিং গোপোযোহলন্ধ বিনিৰ্গমাঃ। কৃষ্ণ তদ্কাবনাযুক্তাঃ 
দধুযুনিমীপতপোচনাঃ ॥ ঃসহশ্রেষ্টবিরহতীব্রতাপধৃতাশুভাঃ ৷  ধ্যানপ্রা্া 
চু/তাঙ্লেঘনিবৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ ॥ তমেব পরমাত্মানং জারবৃদ্ধাপি সঙ্গতাঃ। 
জছুগুপমগৎ দেহং সত্যঃপ্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥' ভাগবত ১১।২৯৯-১১, ভগবান 
জীর্ণ বংলীতে কলগান করিদাছেন 'জগৌ কলম্‌’। একদল বত্রঙ্গগোপী 
আত্মীগ্রস্ব্জনগণ কর্তৃক বার্যাযান হইলেও অস্তর-বাছির ভেদ ভাঙ্গিয়! ছুটি 
কুফান্তিকে গমন করিলেন__'ষ্ণান্তিকৎ যধুঃ7 কিন্তু কতগুলি ত্রক্লগোপী 
আত্মীয়স্বজন কর্তৃক বারধ/মান হওয়া, এবং তাহাদের অন্তর-বাছির ভেদ 
কাটিঘা লা যাওয়ায় এবং বাহিরে যাইবার ‘পথ’ খোলা লা পাওমাঘ 
অস্তঃপুরে চলি! গেলেন, অন্তৰ্মুখী গতিতে কষ্ণাস্তিকে গমন করিলেন; 
(অন্তগৃছগতা: )। তাহান কৃষ্ণভাবনা যুক্ত হইয়া ( সাক্ষাৎ, ক্ুষঃসঙ্গম্রনিত 
রূসে বঞ্চিত হুইয়া ) নিমীলিতলোচন হই.) (সব ইন্জিয়কে বাছির হইতে 
ভিতরে গুটাইণা লইয়া) ধ্যান করিতে লাগিলেন। বাছিরের ক্ষেত্রের 
সকল পুরুঘোত্তম-যোগ তাহাদের ছিন্র হইল ; প্রিয়তম কুফর বিরহজনিত 
তীত্র তাপ পারা ধৃত হইয়া গিছাছিল তাহাদের সকল অশুভ, ধ্যানের মাঝে 
প্রাপ্ত অচ্যুতের আলিঙ্গনজনিত পরম সুখ হার! ক্ষীণ হইয়াছে কল্ময তাহাদের । 
সেই পরমাজ্মাকে তাহার! আরবুদ্ধি দ্বারাও সঙ্গত হইয়া! স্ভপ্রক্ষীণবন্ধন 
হুইয়া গুণময় দেহ ত্যাগ করিলেন। শ্রভগবানের বংশীধ্বলি শ্রবণে তাহারা 
শাগল হষ্টয়াছেন; কিন্ত বাহার বাছির-ভিতরের ভেদ ভাঙ্গিয়। লাক্ষুত 
অপরোক্ষ কুষ্ণলমীপে আসিলেন, তাহারা ‘ভগবানই’ পাইলেন; কিন্ত 
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ধাহাদের অন্তর-বাহির ঙ্েদদৃষ্টি ছিল, যাহারা বাহিরের আত্মীয়স্বজনের 
বারণ মানিঘ্ব। তাহাদিগকে দেহম্বার। ভজন? করিলেন এবং অন্তরে অস্তরে শুধু 
ধ্যানের মধ্যে সর্ববইন্দরিয় গুটাইম্ন। আস্বাদন করিলেন কুষ্ণকে, তাহারা সঙ্গত 
হইলেন 'পরযাত্মাতে'-_“'তমেব পরমাত্মানম্‌ জারবুন্ধাপি সঙ্গতাঃ'। বীশী 
বাজাইলেন ‘ভগবান’, কিন্তু ইহারা পাইলেন ‘পরমাত্মাকে’। কেন, তাহার 
উত্তর দিতেছেন-_'জারবৃঞ্ধাপি সঙ্গতাঃ--ইহার! জারবুদ্ধিত্বারা সঙ্গত 
হইয়াছিলেন। বাহিরে রচিয়াছে এক পতি, যাহাদের বারণ তাহাদিগকে 
মানিতে হইল ; আর অন্তরে রহিয়াছে কুষ্ণপতি, এই দুই পতি ভঙ্গন! করার 
আচ্যই রুষে তাহাদের জার বুদ্ধি রহিয়াছে, বল! হইগাছে। '‘জার' এই 
পরমাস্ম চঞ্জনের ফলে তাভারা গুণময় দেহত্যাগ করিলেন, সেদিনকার রালে 
তাহার! যোগ দিতে পারিলেন ন! । পরে নিগুণ দেহ লাভ করিব) তাহারাই 
সাক্ষাং ভ্রদ্রধামে সাক্ষাৎ রাসলীপায় দেহ দিয়া যোগদানের উপযুক্ত 
হুইঃয়াছিলেন। যাহারা অস্তথরে বাছিরে প্রথম হইতেই অঁভগবানকে 
দেখিঘ়াছেন, তাহাদের আর এই দেহ 'গুণমন্্রঁ ছিলই না, তাহাদের দেহ 
প্েমামিতে জারিত হয় পুর্বেই পুরুষে।ত্রম ক্ূপে ফু'টিছা উঠিযাছিল । যিনি 
অন্তর-বাহির সমস্বিত, কাল-পুরুষ সমন্বিত, স্বৃত-অম্ৃত সমন্বিত, তিনিই 
সর্ব্গুহৃতম শ্রীভগবান পুক্ষষোত্তম অহম্‌। তাহারই পরিচয়, নিজেরই 
পরিচদ্ শীভগবান এই গ্লোকে দিতেছেন ) ডূয়ঃ [ পুনরায়; ইহার আভাল 
ষদিও আগে দিয়াছি, তথাপি লব জটিলতা-কুটিলতার সমস্বঘ্ বলিয়। সহজ 
বলিয়াই ইহাকে ধারণা কর! অতীব দুরুহ ; তাই বার বার বলিতেছি, 
ল্পষ্ট করি৷! বলিতেছি ] শৃণু [ অবধারণ কর] মে [আমার] পরম বচঃ 
[বাক্যের সকল অর্থকে গোৌরবাস্থিত করিয়! অথচ সব অথের অতীত আমার 
পরম বাক্য ] (পরম বাক্য বলিবার হেতু প্রদর্শন করিতেছেন ) ইষ্ট: অলি 
[তুমি আমার ইষ্ট; আব তুমিই আমার ইট । এতদিন ছিলাম আমি 
তোমার ‘ইষ্ট’ আজ €তামার জীবনে, তোমাকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বলীবনে 
ইষ্ট নিজকে পাইবার লালসাই আমাকে উন্মাদ করিয়া! তুলিগ্নাছে. আমাকে 
পাইয়। বসিয়াছে। তোমায় জীবনে নিজকে মুছিঘ্া ফেলিয়া সেইখালেই 
নিজকে পাইব, ইহাই আমার সর্ধবগুহৃতম শাস্ত্রের স্ব গুহ তম নিগৃঢ় প্রয়োজন ] 
ঘে[ আমায় ] দৃঢ়ম্‌ [ অব্যভিচারি ভাবে ] ইতি [ ইছ! মনে করিয়া] ততঃ 
[ তবে ] বক্ষ্যামি [ বলিব | তে [তোমার ] হিতম, [ সর্ববভূতের হিততম 
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ইষ্ট বন্ত ; তুমি দৃঢ়ভাবে ইষ্ট বলিয়াই আমার ইষ্ট পুরুহোভম-ন্ধপ তোমার 
কাছে উদ্ঘাটন করিল।(ম ]। 

সর্বপ্রকার গুহা হইতে অতিশয় গুহ আমার পরম বাক্য পুনরাঘ শ্রবণ 
কর। তুমি আমার ইষউ- ইহা মনে কৰিয়াই তবে তোমাকে ছিত 
বলিব । ১৮৬৪ 

মন্মনা ভব মন্তক্কো মদঘাজী মাং নমন্থুরু । 
মামেবৈহ্যসি সতাং তে প্রতিজ্গানে প্রিয়োইলি মে ॥ ১৮1৬৫ 

(সেই পরম বাকা কি, তাহাই বলিতেছেন ) মন্ম=।: [ আমাকেই মানিয়া 
লউক সকল মননের বিষদ্র ক্ধপে তোমার মন ; তোমায় মন আমার হউক, 
তৎ্পরে আমার মন তোমার হউক ] ভব [হও] মদ্ভক্ত: [ মন্তঙ্ন হও; 
'ভক্তিরন্ত ভজলম্‌। এতদিছামুত্রোপাধিনৈরাস্যেন অমুস্মিন্‌ মনঃকল্পলম.। 
এতদেব চ নৈহ্কর্শাম্‌’__গোপালতাপিনী উপনিষহ। কুষ-গো বিদ্দ- 
গোপীজনবল্লভের ভঙ্গনই ভক্তি । এই ভজন হতেছে উহ ও অমুক্স 
উপাধিত্বয়ের নিরসন দ্বারা, মলের পুরুষে ত্তমার্পণ খারা পুরুষোত্তম সামর্থ/ 
লাভ; এই ভঞ্জন নৈক্কস্থাময়্। ভাগবত ভক্তির সর্ববান্গীণ কূপ আকিয়া 
দিতেছেন-_-'দেবানাৎ গুপালিঙলামাচ্শ্রবিককশ্ছনাম.। সত্ব এবৈকমনসো 
বৃত্িঃ স্বাভাবিকী তু য!। অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ লিচ্ছে গঁরীয়সী । জার 
স্বত্যাশু ঘা কোশং নিগীর্ণমনলে! যথা ॥'-_-গুরুমুখ হুইতে উচ্চারণের পর শ্রতণ 
কর! যায় যাহা, সেই অগ্শ্রব বিহিত আঙ্গুশ্বিক 'কর্শ্ন' যাহাদের, এমন 
বিষমলিঙ্গ ই জ্রিয়সমূহের যা তাহাদের অথিষ্ঠাত্রী দেবগণের সত্বমৃত্তি পুরুষোত্তযে 
একমনা পুরুষের ঘে অনিমিত্ত, স্বাভাবিকী বৃত্তি, তাহাই ভাগবতী ভক্তি । এই 
ভক্তি লিন্ধি হইতেও গরীয়সী ৷ জঠরাগ্রি ভুক্ত অশ্রকে জার্িত করিছ। যেমন নব নব 
দেহে পরিণত করে, ভক্তিও তেমনি অর্প্রাণাদি কোশসমূহকে জারিত 
করিঘ! ভাগবতী তছতে গড়িছা তোলে ] মদ্যান্তী [ষজ্ঞরূপ আমাতেই 
তোমার সব-কিছু আহুতি দেও ] মাম্‌[ আমাকে ] লমন্কুক্ [ জীবনের সব- 
কিছুকে এমন ভাবে নোদ্াইঘ্া দেও, নমনধর্মশীল করিম তোল যাহাতে 
তাহারাও বলিতে পারে “ঘষে যথা মাং প্রপদ্তস্তে তাংস্তথৈব ভজাম।হুম্* । 
মন্মনা হইলেই অন্তক্ত হুওয়ার পথ খুলিয়া যাইবে, মত্তুক্ত হইলেই অদ্যজ্ঞ 
খজনলীল হইতে পারিবে ; মদ্ধান্ধী হইশ্পেই নমনধর্ম্মশল সব-কিছুর মধ্যে 
আমাকে ধারণ করিতে পারিবে । ভাই বলিতেছেন ] মাম্‌ এব [ পুরুযোতষ 


২০৪ উচ্ছলভারত [ নম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


আমশিকেই ] এস্বাসি [পাইবে ] সত্যং তে প্রতিজানে [সত্যই প্রতিজ্ঞা 
করিছা বলিতেছি। শ্রভপবানের 'পুকুষোন্তম আমি'-ক্ূপ, এবং তাহাকে 
লাভ করিবার উপযোগী ভঙ্গন এমনই সহজ, এমনই জটিল ঘে, ভগবানকে ও 
উতার সত্যতা সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা করিছা বলিতে হইতেছে, পাছে উহ! একান্ত 
লৌকিক বা একান্ত পারমাধিকতাবাদীদের কাছে অসতা বলিছাই গ্রশ্গণের 
অধোগা বলিয়া প্রতিপন্ন ভদ্র] (€ এইকপ সত্য প্রতিন্তা কি প্রিয়জন 
ব্যতীত ঘেখানে সেখানে করা যা? তাই বলিতেছেন ) ( যেহেতু ) প্রিন্নঃ 
অসি মে [তুমি আমার শিয়; তাই তোমার কাডে প্রতিজ্ঞ! করিঘা নিজ 
কথার প্রমাণ করিবার মত দুর্বলতা প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত ₹ই নাই। 
তুমিই আমি, আমিহ তুমি ]। 

মক্সনা হও, মন্তক্ত হও, অদ্‌-বাজী হও, আমাকে নমস্কার কর, আমাকেই 
পাষ্টবে, আমি তোমাকে সত্য প্রতিজ্ঞ করিয়। বলিতেছি, যেহেতু তুমি 
আমার প্রিয়! ১৮৬৫ 


সর্ববধশ্মান্‌ পরিত্্যগ্য মামেকৎ শরণং অজ । 

অহং ত্বাং সর্বপাপেড়োা মোক্ষয়িশ্যামি মা শুচঃ ॥ ১৮।৬৬ 
সর্বধণ্দান্‌ [ সর্ব্ব-ধর্শ্ম ও অর্বর্্ঘ, আত্ম ধর্শ্ম, অনাত্ম ধশ্ ; ধৰ্ম্ম’ শব্দদ্ধারা অধর্শ্কেও 
বুঝিতে হইবে । পুক্তযোত্রম, তাহার শক্তি ও শক্তিকাধ্য এই জগতের 
সন্ষদ্ধে মিথ্যান্তান হইতে ভাত রাগধ্েধের স্তরে দীড়াইয়া বিচ্ছিপ্র আমির 
দৃষ্টিতে যাহ কিছু ধর্ম বা অধৰ্ম্ম সবই এখানে ধর্মপঙ্গবাচা ] পরিত্যজ্য 
[শরণ (খুটি) হিসাবে সন্মানিত ধর্ণ্মসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া, লঙ্গযাস 
করিয়।; অর্থাৎ কর্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ তোমার সম্বন্ধ ছাটিয়! ফেলিয়া এবং 
তুমি ও তোমার কণ্ছে আমি ও*আমার বিশ্বকে রাখিয়!। ‘এসেছে আদেশ 
বন্দরের কাল হল শেষ ।”__রবীজনাথ ] মাম্‌ [ পুরুষোত্তম আমির, আমি 
অর্থ আমি, আমার বিশ্ব, আমার শক্তি ভক্তি ও তুমি ] একম্‌ [ অনস্ত 
শ্বয়ম্পূর্ণ একের সমন্বপ্র এক ] শরণং ব্ৰঙ্গ [ শরণ লও, তুমি আমার শরণ 
লও, আমার বিশ্বের শরণ লও, আমার ভক্তির শরণ লও । গুহতর ততে 
ভ্রীভগবান বলিঘ্বাছিলেন-__“তমেব শরপং গচ্ছ', গুহৃতম স্তরে বলিতেছেন-__ 
“মামেকৎ শরণূং আরজ । “শরপং গচ্ছ” ও ‘শরণং ব্রজ”--এই ছুইটী বাকোর 
নর্থ একই__'শরণাগত হত তফাৎ শুধু "তস্য ও ‘মাম এ! ‘তম্‌’ 
বলা হইয়াছে পরোক্ষ তিরোহিত ঈশ্বরের সন্বন্ধে, আর ‘মাম্‌’ বলা হইদ্রাছে 


১৩৬৩, বৈশাখ ] ভ্রমন বদগী তা 


সাক্ষাৎ আবিভূতভি ভগবানের স্কন্ধে ) “বঙ্গ শব্দের ধ্বলি তটতেছে, ঘেমন 
ভ্রত্রগোপীগণ ত্রঞ্ধখামে বাহির-ব্স্তর সব চেদ কাটাইঘ। উন্মাদিনী বেশে 
আমার শরণাগত হুইয়াছিলেন। শরপাগত্িির চিত্র পুরুমোত্রম তাতাদের 
জীবনেই দেখাইছাছেল। শরণাগতি-শাস্বের আচাধ্য অজ্গগোপীগণ, প্রুকুষ্ক৪ 
এই শান তাহাদের কাছে শিখিয়াছেন। 'সর্কধশ্দান্‌ পরিত্যজ্ঞা বামেকং 
শরণং ত্রত্'-_এই বাক)টাই গীতার শচ্ক্রি। বাস্তবিক এট বিশ্ব পুক্রষোন্তম 
হরে ভক্তির দেশে শক্তিম্ঢ, ভক্তির বাহিরে শক্তি শুধু শোষণই 
করে। বাগন্খেঘের স্তরে দীড়াইয়।-করা কর্শ্দে বর্ণ-ধর্শ্ম, আঅ্রম-ধর্শ্, কুলধর্্ঘ, 
স্বধশ্ঘ গানিগ্রত্ত হইবেই, তখন ধর্শ্বই বা কি, অধশ্ই বাকি সবই শোবণের 
যন্ত । পুরুবোতম-বিদ্রোহী ভীন্ম-জোণ-কর্ণ চোখের লামনে দেখিতেছে 
ছর্ধোধন দুঃশালন কতৃক ড্রৌপদীর লাঞ্ছনা, তবুও কি "অঞ্জনের ধর্ম্মহানি 
হইল’ বলিদা কাদিতে হুইবে যখন বিশ্বেশ্বরের ডাক আলিয়াছে ভীম্স- 
ত্রোণাদিগকে বধ করিবার জন্য ? থাহারা পুরুযোত্তম ধর্শ্মের হানি ঘটাইয়াচেন, 
কিশ্বা সেই হানি ঘটানোর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহাঘ্যকারী, তাহারা কোন্‌ 
ধর্শ্মের নামে রক্ষা পাইবেন? ভীম্মের প্রতি, জ্রোণের প্রতি, ছুধ্যোধন-শাসিত 
সমাজ, রাষ্ট্র, বর্ণ, আশ্রম, কুলধর্শ্ম কোন কিছুর প্রতিই যে আর ধর্ণবুদ্ধিতে দৃষ্টি 
করা! চলিবে না, সব ধর্শ্দের অস্থরের প্রাণ পুরুহোত্তম যে সর্ববধ্মক 
পরিত্যাগ করিয়াছেন, সর্বধ ধর্শ যে মরিঘ্যাছে, তাহা শরডগবান্‌ অর্জুনকে 
বুঝাইয়। দিতেছেন। মড়া বর্ণধশ্থ। আশ্রমধর্শ্ম, জাতিধর্শ্ম, কুলধর্শ্ম, স্রীধর্শ্ম 
পুরুষধ্শ্ম সব আত্র পতিত, পচিয়। গিছাছে ; সেই পতিত ধর্শকেই পূরুষোত্তম 
সর্ব গুহাতম পুরুযোত্তম ধর্শ্ন্বারা নবীন পাবন জ্ীবস্ত শক্তিঘন বীধ্যময় ধর্টে 
গড়িয়া তুলিবেন। সর্ববধশ্ঘ আজ ‘অসৎ’.বিকল্প ; ভীন্ম-ভ্রোণ-কর্শীদি সব 
অসৎ, বিকল্প, বিগতকল্প নিব্বীৰ্ধ্য, ফাকি | ঘাহ1 অলৎ, তাহাই নাই; ভীত্ম নাই, 
ত্রোণ নাই, বর্ণ নাই, আশ্রম নীই, কুল নাই, জ্ঞাতি নাই, বেদ নাই, দেবতা 
নাই, যজ্ঞ নাই,--আছি শুধু আমি, সব লা থাকার বুকে, শ্বপানের বুকে 
দিব্য মঙদনমোহনরূপে আমি দলীড়াইওা ‘মামেকং শরণং ব্রত 1 যে দর্ব্ধর্শ্ম 
এাগছ্েষ-স্তরে গ্ালিগ্রন্ত মিথ্যা, পুরুধোত্তম শুরে সেই আ্বাত্মধর্শ্মও সৎ, অনাস্য 
ধৰ্ম্মও লৎ্ । সেখানে সর্ব্মধর্্বকে ছাড়িয়াই রাখিতে হয়, রাখিয়াই ছাড়িতে হয । 
তাই তে! ‘রাখ!’ ও ‘ছাড়া'র সমস্বদ্বে পরম! লক্তির দেশ সেই ভ্রজধান। ‘শরণ! 
শব্দের অর্থ আশ্রঘ্, ‘শরণ' শব্দের অর্থ বধ । পুক্ষবোত্তম একাধারে মৃত্যু ও 


২৭৬ উজ্জ্লভারত [ =ম বৰ্ধ, ৪ৰ্থ সংখ্যা 
অস্বত, তিনি হনন করিয়াই আশ্রপ্র দেন, আশ্রঘ্ন দিমাই হনন করেন । তাহার 
শাস্ত্রে হনন ও আশ্রম একই জীবনের দুইটি আস্বাদন কৌশল মাত্র । স্ব 
ধশ্দ পুরুঘোত্তম ধশ্দের মাঝেই ধশ্্পদবাচ) ; তাই তো ভাগবত লিখিতেছেন__ 
সঃ বৈ পুংসাৎ পরে! ধর্ম্মঃ যতো ভক্কিরধোক্ষজে | অহৈতুক/প্রত্হিত! 
যয়াত্ম। সম্প্রসীদতি ॥--.ধৰ্ম্মঃ স্বছষিতঃ পুংসাং বিফকলেন কথাম্থ বঃ। নোৎ 
পাদয়েদ্‌ ঘদি রিং শ্রম এব হি কেবলম্*_তাহাই পরম ধৰ্ম্ম, যাহ! হইতে 
অধোক্ষজ শ্রহরিতে অট্হতুকী, অপ্রতিহতা ভক্তি জন্মগ্রহণ করে, যাহা দ্বারা 
আত্মা স্বপ্রপল্ল হয়। উত্তমন্ধপে অনুষ্টিত ধশ্থ বদি হরিতে রতি উৎপল্ন লা 
করিল, উহ। কেবল শ্রমই। সর্ব্ধর্ম্মের সার্থকতা শুধুই পুরুষোত্তম নুরে। তাই 
তে! কলির আগমনে ধর্শ্মের ও নিজের শোচনীয় পরিণাম দশন করিঘ! ধরণী 
বাখিত হৃদয়ে বপিতেডেন-_'নাত্মানঞ্চাহশোচামি ভবস্তধ্চামরোত্তম | দেবানৃধীন্‌ 
পিত ন্‌ সাধুন্‌ সর্ববান্‌ বর্ণাংশ্ডথাশ্রযান্‌ ॥' আপনার জন্য, আমার জন্ক, দেবতাগণের 
অন্ত, ঝ্যিগশের জস্ত, পিতৃপপের জন্ত, সাধুদিগের জঙ্য, সর্বববণের জঙ্ত॥ সর্বহা- 
আমের জন্য অনুশোচনা করিতেছি ; কেননা সব আজ ধর্মচ্যত, কক্ষচ্যত । এই 
ধরণীকে যে-রূপে পরীক্ষিৎ দেখিদ্রাছিলেন তাহা এই-_'গাঞ্চ ধর্দছুখাৎ দীনাহ 
ভূশং শুত্রপদাহতম্। বিবৎসামশ্রুবদনাৎ ক্ষমা যধলমিচ্ছতীম্‌।* শ্রীভগবণ্ 
পাদস্পর্শ বঞ্চিত যা কিছু সব আজ মানিগ্রস্ত, অস্। ধর্মদোহন- 
কানিনী ধরণী বর্তমান সময়ে দীনা, শুন্রশক্তিদ্ধাস্সা ধধিত, শীর্ণ, বজ্র 
ভাগ না পাইয়া বিবৎসা ] অহম্‌ [আমি পুরুযোত্তম ] ত্বাং [রাগছেব- 
তর ছাড়িঘা আমার পুরে পৌছিযার আস্ক শরণাগত তোমাকে ] 
সর্বপাপেভাঃ [ সর্ব্বধর্শ্বত্যাগন্জানত সর্বপাপ হইতে, সর্ব্বধর্শ্ম ত্যাগের ফলে 
ষৃত কিছু পাপ তোমার শাস্ব বণিত আছে, সেই সব পাপ হইতে ] 
মোক্ষচ্ি্যামি { মুক্ত করিব ; পাপ হইতে করুণাবশতঃ মুক্ত করিবেন, এখানের 
অর্থ তাহা নহে। পাপই তাহার হয় না? ইহাই ভগবানের অভিপ্রায় । 
যে-আদর্শ-সামনে রাখিস) ধর্ম্মনামে প্রচলিত ধর্শ্মলমূহ ধশ্মপদবাচ্য হইয়াছিল, 
খশ্মে সেই প্রাপ-আদর্শ যখন উড়িয়া গেল, হথন ধৰ্ম্ম হইল শোষক অত্যাচারীদের 
হাতের শোষণ বস্ত্র মানত, যখন ধর্শ্মের নামে (বিশ্বময় রক্তন্রোত প্রবাহিত হুইল, 
তখন লেই মড়। দেহকে লইয়! প্রেতের কাড়াকাড়ি ন! করিয়া যদি কেহ ধর্শ্ম 
ত্যাগ করিয়া যমুনার কাল জলে লত্য বান্ডব বিপ্রবের ভিতল্প সব ধর্শ্মকে 
ভালাইয়া দিয়! কুলত্যাগী, সমাঅত্যাগী, রাষ্টরত্যাগী হুয়, তবে তাহার মধ্যেই 


১০৬৩, বৈশাখ ] জীমন্তগবদগীতা 


ক্রীব সমাজপতি, কুলপতি, স্নাষ্টরপতিদের হাতে চরম লাকন1 পাইতে হইবে 
বটে, কিন্তু নিত্যাঙিযুক্ত এই সব সৎ ভক্তকে লিত্যাভিঘুক্ত ভগবানই বুকে কনিছ। 
শোধকদের সব হীন আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন । ইহাই সর্কধর্শ্মত্যাগীদের 
সৰ্ব্ব পাপমোক্ষ। এই বাক)টা হইতেছে গীতার কীলক। উহাকে খুটি 
করিয়াই গীতা বিপ্রবের মধ্য দিয়। অত্যদঘের ক্রেত্র-স্থষ্টির স্থত্রপাত 
করিতেছেন । এই খুটিকে আশ্র্স করি! পরিস্বার, সমাজ, র্লাই্ী লহ 
পুরুষে।ত্রমের ছাভে গড়িছা উঠে । ভগবান যপন এই লব আদর্শলিষ্ট, স্বেচ্ছা 
প্রাণের খোচাম্ সব বিসর্্জন-দেওয়া এই সব ভক্তসমূহকে সমাজের বুকে 
কক্ষতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন এই শ্রে্ঁদের অঙ্বর্তন করিদাই সমাজ 
আপনা আপনি গড়িঘা উঠে । ভগবান লিজেই বলিয়াছেন-__'ঘৎ ঘৎ আচরতি 
শ্েষ্ঠস্ডদেবেতরো! জনঃ’ ] মা শুচঃ [শোক করিও না, চোখের জল মূছিয়্। ফেল, 
স্থির জানিয়! রাথ, আমার মুখের দিকে চাচিয়া পথ চলিতে চলিতে কেছ 
প্রণষ্ট হন্ত নাই, আমি আমার বুকেই তাহাদিগকে রাখি-_-ইহাই আমার 
জীবনব্রত ]। 

সর্বধন্ধ পরিতাগ করিয়া আমার শরণ লও, আমি তোমাকে সর্বপাপ 


হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না। ১৮/৬৬ ক্রমশঃ 





‘গীতার প্রতি শ্লোকের মধ্যে যোগ করিছা। দিতে হইবে “‘ক্লৈবাং মাম্ম 
গমঃ পার্থ ।' গীতার সব নৈগুপ্য ও সব সগুণপকে, লব নৈক্ব-্দ্য ও সব 
কৰ্শ্মকে, সব সিদ্ধি ও সব সাধনাকে এমন “ভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, 
যাহাতে ক্লীবত্থ না আপতিত হয় ৷” 


_ শ্রম পুরুষোত্তমানন্দ 


পঁচিশে বৈশাখ 
জ্রীশোপেশ্বর সাহা 


পঁচিশে বৈশাখ 
বর্ষে বর্ষে ফিরে ফিরে দিয়ে যায় ডাক, 
শুভ শব্খ রোল 
আনন্দ কলোল। 
যুগ হতে যুগাস্তর পথে 
নিত্য নব আলোকের রথে 
এলে তুমি অপুরধ বেশ 
উছলি উছলি সর্ব দেশ । 
বাংলার অংগন তলে শতবর্ষ আগে 
এসেছিলে যেই দিন নবারুণ রাগে, 
উদ্বেল সে ভাগীরখী আপন! হিহবস 
দুর্বার যৌবনাবেগে অশ্রাস্ত চকল 
গাছি জয় গান, 
তোমারে বরিয়! নিল 
উচ্ছল পরাণ । 
সে-দিনের বংগত্কূমি আনন্দ চঞ্চল 
তোমারে ধরিয়া! বক্ষে হাসে খল খল। 


* পঁচিশে বৈশাখ, 

সে-দিন আসিদ্াছিলে কণ্ঠে, লয়ে জীবনের ডাক । 
মান্‌ কালের বক্ষে ভব যাত্রা পথে, 

সেই দিন হতে_ 
তোমার চরণ ছন্দে স্ফুরে নিত্য 

জীবনের গান, 
লক্ষ কোটি মানবের সুপ্ত বক্ষতলে 

শ আগে নিত্য আনন্দের বান। 


১৩৬৩, বৈশাধ ] 


পঁচিশে বৈশাখ 


পুরব পশ্চিম, প্রাচীন নবীন 
প্রাণাবেগে করি একাকার, 
নিখিল বিশ্বের বুকে নিয়ে এলে 
নবীন জোচছার, 
আলম কলোল 
আনন্দ হিল্লোল । 
অর্ধশত বৰ্ষ আগে চোখা পদ্মাপারে, 
দেখেছিলে মুগ্ধনেতে অপূর্ব বিস্ময়ে, 
রোৌদ্রদন্ধ বালুচরে ওরা কাজ করে, 
জেলেরা শুকায় জাল পাস্থ চলে পথ; 
য়ৌত্রতধ্য বালু পথে পদচিহ্ন একে 
গুণ টানি চলে মাঝি বহে ঘর্ম্ধারা, 
পাশ দিনে চলে নদী সদা আত্মহারা, 
রজত উচ্ছল 
সদা কল-কল। 


বিন্রয় নির্বাক কঠ, আখি নিনিমেষ 
নীরবে দেখিলে চাছি, নদী-জঙল তলে, 
অস্রাস্ত যৌবনাবেগ উঠিছে চঞ্চলি 
নিত্য নব প্রাপাবেগে অপুর্ব পুলকে । 
শান স্সিস্ভ পলীপথে মধ্যাছে সন্ধা 
ঘট ভক্সি চলে বধূ মধুর চঞ্চল, 

চরণে চরণে তার বেজে ফাস মল, 
ঠমকে ঠমকে জল করে খল খল। 
নদীবুকে ঢেউ আনন্দ চঞ্চল_ 
মাধুর্ধের ভরা তস্থ করে ঝালমল। 


পঁচিশে বৈশাখ, 
সেদিন ছেরিছাছিলে নবারুণ রাগ 
দেখেছিলে প্রাণপন্ম শতদলে ভরি 
ওঠে নিত্য বিশ্ববুকে আনন্দে শিহুরি। 


উজ্জল ডাকত [2ম বর্ষ, ৪র্থ সংখা! 


ছল ঝড়ে পাতা নড়ে 
চাখা করে কাজ 
জেলে ধরে মাচ, 
গুরু গুরু ডাকে মেঘ 
অপু উল্লাস, 
দুর্গম পদ্মার বুকে শ্রাবণের বান, 
নিয়ে আসে দিকে দিকে জীবনের গান । 


অর্ধশত বর্ধ পরে আন্সিক আবার 
বংগের অংগনতলে এলে বন্ধু তুমি পুনর্বার 
কি দেখিছো| বেশ জননীর } 
অবিরল দর দর ঝরে নেত্রনীর 
সর্ব অংগে শোপিতের ধার । 
কে গাছিষে জয়গান আর ? 
দিকে দিকে উফ হাহাকার 
শুনি বারংবার । 
ছির়মূল মাঙুবের উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে 
দগ্ধীভূত ধরা, 
আমর! বলির পশু বেঁচে বটে 
তবু জ্যান্তে মরা । 
এ কোন্‌ ধরিত্রী বক্ষে এলে আজি পচিশে বৈশাখ 
কেবা তোমা আহ্বানিবে বাজাইয়া শত আপ শাখ? 
মৌন সুখ স্নান নেত্র উধ্ব আঁখি ঝরে নেত্রনীর, 
ধরণী ধূলিপংকে নিমজ্জিত আজি শ্চত শির, 
ছিয়মূল হতক্রম ঝঞ্চাহত শুদ্ধ বনম্পতি, 
নৈরাস্যের ঘৃর্ণী ঝঞ্জা বন্ধি জালা বহে রক্তনদী, 
হিৎসায় ফেনিল উমি গর্জে সদ! মহাভয়ংক র, 
এ কোন্‌ ধরিত্রী বক্ষে এলে আলি হে অন্ডিখিবর? 
ওরা মরে পথে পরে নগরে প্রান্তরে 
গিরিগর্ডে বনে বলাস্তরে, 


১৩৬০, বৈশাখ] রবীন্দ্রনাথ ও মানুষের ধর্ম 


পলায়িত ফুক্করের প্রায় সদ নিরাশ, 

উচ্চ কঠে শঙ্খ রেলে কে গাতিসে তব জয় জয়? 
ছিংলার সমুদ্র মন্থি ওঠ নিত/ তীত্র হল।হল 
মহয্যত্ব পচে গলে নিত্য নিত্য প্রতি পলে পলে, 
প্রেমহীন প্রীতিহীন চ্যোতিশীন শতক মরু বহ্নি বাপ্পে ভরা! 
ওরা নিবাঅথ আ।জি, নিম্ন থেকে সবে গেছে ধরা 

আমর! ব।ঙাল বন্ধু, প্রাণৈশ্থধে নহিক কাঙাল, 

লাখি ঝাটা খেয়ে ফিরি আজি মোর! বিশ্বের জণ্তাল। 





রবীন্দ্রনাথ ও মানুষের ধর্ম 
জুতারভী 


আবহমান কাল থেকে চিন্তাসাগর মন্থন করে অতলের ভুবুয়ীর| যে 
মহামূল/ রত্বরাজি আহরণ করে আমদের এই পৃথিবীর জ্ঞাল-ভা গুবলটিকে 
অপরিমেয় এরশ্বর্ষে ভবে তুলেছেন ও তুলছেন, তাদের সকলের সেই দশ্মিলিত ও 
বিচিত্র সাধনার প্রডাবই অ।ম।7দরও প্রতোকের চিন্তাকে প্রভাবিত গু চলার 
পথকে স্থগম করে তুলতে প্রতিদিনই সাহায্য করছে। তবুগ্ড একথাও লতা 
যে, বিদেশের এমনকি দেশেরও সমস্ত আনী-গুণীদের লেখ। তথা চিন্তা-ভাবনার 
ংগে মুলগতভাবে পরিচন্ আমাদের অনেকেরই নেই। ভাষার পার্থক্য 
এক্ষেত্রে একট! বিরাট প্রাচীর তুলে দ'।ড়িয়ে তো আছেই, তাছাড়াও খুব কঠিন 
কঠিন বিষয়গুলো বোঝবার জন্যেযে গভীর ও বিচিত্র পাত্তিত্যের প্রয়োজন, 
তাও এই স্বল্প শিক্ষার দেশে খুব কম লোকেরই আছে । তবুও এরই মধ্যে 
লাধারণ ভাবে বিশ্বকবি ও দার্শনিক রযীজ্বনাথকে আমর! বাঙ্গালী জন- 
সাধারণেরা সামান্ত কিছুটা অন্ততঃ জানি ও বুঝি, অন্ততঃ জানতে বুঝতে চেষ্টা 
করে থাকি-__এ কথাটা হয়ত সহজেই বলা চলে । রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের হলেও 


বিশেষ করে আমাদের ঘরের মান্য, এইটি” যেমন আমাদের পক্ষে গর্ব ও * 
৩ 


২১২ উজ্দ্রলভারত [৯ম বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা 


গৌরবের বিষঘ, তেমনি তার ভাষা আমাদেরও মাতৃভাবা বলে আমরা ভার 
মধ্যে প্রবেশের একটি সহজ অধিকার পেছেছি এও আমদের পরম সৌভাগ্য ॥ 

আভ্রকের জগতে লা ্প্রদায়িকত! বা তথাকথিত ধামিকত। লিঘে 
বিষাদে আমর! বোধ হয় অনেকটাই অতিক্রম করে আলতে পেরেছি, কিন্ত 
দক্ষিণ ও বাম, আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুত স্বিকতা এই দুটো তথাকথিত পরস্পর- 
বিরোধী পথ ও মত নিয়ে এখনও শুধু মতান্তর নয়. মনা স্তর এবং প্রচুর বিবাদ- 
বিসঙ্বাদও ন্দেছে । এই ছুই কলিত প্রান্তের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান কোথায় 
এবং এর সমাধানের পথে তার দানই যা কতখানি__এ গুশ্ব স্বভাবতই 
আমাদের মনে জাগে ৷ ‘ভারত সন্ধানে'র মধ্যে জওহরলালজী রবীন্দ্রনাথ 
সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন £-_ 

My oa প্রাচ্য ও প্রতীচো্যের মিলন-সাধনায় এই উভদ্ধ ভূখত্ডেএ সমন্বয় 
সাধনে তিনি যা করে গিয়েছেন, তা আর কোনে! ভারতবাসী করে যেতে 
পারেন নি। ভারতের আতভীবতাকে যদি ফেউ প্রশত্ততব ভিত্তির উপর 
স্থাপন করে পিছে থাকেন, তাহলে তিনি হলেন ববীশ্রনাথ॥। আন্তর্জাতিক 
সৌহার্দ্য স্থাপনে তিনি ছিলেন ভারতের অগ্রদূত । আন্তর্জাতিক তিনি 
ছিলেন বটে, কিন্ত একান্তভাবে ছিলেন এই ভারতের মাটির মাহুধ। ভারতের 
উপলিহদে যে জ্ঞান ও চিন্তার ধারা, সেই পুরাতন ধারাদ্ অভিষিক্ত ছিল তার 
চিত্তবৃত্তি। তার দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামত বয্োবৃক্ষির সংগে সংগে অধিকতর ভাবে 
যেন প্রগতিপন্থী ছয় ; সচরাচর এমন ঘটেন! বরঞ্চ এর উলটোটাই হয়ে থাকে । 
ব্যক্তিত্বাতঙ্ঘে গভীরভাবে আস্থাবান হওঘ্র। সত্বেও তিনি রুশ বিপ্রবের নানাবিধ 
কীন্তিকলাপের একজন বিশেষ অনুরাগী হন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিত্যার, 
শ্বান্থোর উদ্ধতিকল্পে এবং সর্বসাধারণের মধ্যে সাম্যভাব বিশ্তারে রাশিয়ার 
কুতিত্ব তিনি মুক্তকঠে স্বীকার করে গিছেছেন।*--তার স্মদেশবালীকে শিক্ষা 
দিয়ে গেছেন কেমন করে লীমাবন্ধ স্বার্থ অভিক্রম করে সমগ্র মানবজাতির 
কল্যাণ প্রচেষ্টায় চিত্তকে প্রশত্ড ও উদার কর! যায়| ভারতের মানব প্রেমিক 
শ্রেষ্ঠ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷’ 

রবীশ্রনাথ নিজেও বলেছেন ;__অ।মি বিশ্বাস করেছি মাহ্গযের সত্য 
মহাযানবের মধ্যে, যিনি সদ! জনানাং হৃদয়ে সঙ্লিবি্ঃ। আমি আবাল্য 
অত্যন্ত এ্কান্ডিক সাহিত্য সাধনার গণ্ডীকে অতিক্রম করে একদা সেই 
মহামানবের উদ্দেশ্যে যখাসাধ্য আমার কর্মের অর্ঘ্য, আমার ত্যাগের নৈবেদ্য 
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আঠরণ করেছি__তাতে ধাইরের থেকে যদি বাদ। পেছে থাকি, অস্থনের 
থেকে পেছেছি প্রলাদ। আমি এলেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে__এখানে 
স্বদেশ সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসে আছেন নরদেবতা; তালি 
বেদীমূপে নিভ়তে বলে আমার অহংকার, আনার ডেদবুদ্ধি শ্থালন করার 
হুঃসাধ্য চেষ্টায় আও প্রবুত্ত আছি)” 

“মাঙ্বেয ধর্ষে তিনি বলেছেন :_'ত্বমেবৈকং জ্ঞান্থ আত্মানম্‌' "সেই 
আত্মাকে জানো, সেই এককে, যাকে সকল নাত্মার মধ্যে এক করে 
আনলে সতাকে জানা হয়। প্রার্থনামস্ত্রে আছে, হঃ একঃ, যিনি এক, সঃ 
নো বুদ্ধা! শুভঘা সংযুনক্ত . শুভবুদ্ধির দ্বার! তিনি আমাদের সকলকে এক 
করে দিন। যে বুষ্ষিতে আমরা সকলে মিলি, দেই বুদ্ধিই শুভবুদ্ধি, সেই 
বুদ্ধিই আত্মার । যতৈবাত্মা পরশুদ্বদ্‌ প্রষ্টব্য শুভমিচ্ছত]। আপনার মত 
করে পরকে দেখার ইচ্ছাকেই বলে শুভ ইচ্ছ।; সিঞ্জিলোডেও শুভ নয়, 
পুপালোভেও শুভ নঘ্ব। পরের মধ্যে আপন চৈপ্ন্টের প্রপারণের শুভ, 
কেননা পরম মানবায্মার মধ্যেই আত্মা সত্য (সর্বব্যাপী স ভগবান তশ্মাৎ 
সর্বগতঃ শিব-যেছেতু ভগবান পর্বগত সকলকে নিথ্বা আছেন, সেই জই 
তিনি শিব। সমগ্রের মধোই শিব, শিব এক্যবন্ধনে। আচারীরা সামাজিক 
কুজিম বিধির দ্বারা যখন খণ্ডতার ক্প্তি করে তখন কল্যাণে হারায়, 

সেই সমাজ-বিধি আত্মার ধর্মকে পীড়িত করে। স্বলক্ষণস্ত 
ঘো। বেদ স মুনিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে। আত্মার লক্ষণকে ঘে জানে লেই মুনি, 
সেট জেট । 

উপনিধদের ভিতরকার এই সারাংশের থারাই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র 
চিন্তাধারা প্রভাবিত ও পরিচালিত; আর এরই ফলে প্রাচ্য ও প্রতীচয 
ভাবধারা তথা আধ্যাত্মিকতা ও বাস্ততাস্ত্রিকতার বিরোধের ঘুদিপাকের 
মধ্যে পড়ে তাকে বিভ্রান্ত হতৈ হয়নি। তাই একদিকে প্রাচীন কবিদের 
তিনি ঘেমন অকুঠচিত্তে শ্রক্ধা জানাতে পেরেছেন, তেমনি অপরদিকে সম্পূর্ণ 
সচেতন ভীবনবোধের সবার! প্রভাবিত বর্তমান যুগের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 
সব কিছুকে নিরীক্ষণ করাণ্ড তার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন ছিল না। 
হয়ত এর কারণ এই যে, মূলের সত্যটি উভয়েরই এক । 

শ্চবিরা কঠোর সাধনা যাহা নিজের’ জন্য করিয়াছিলেন, বিজ্ঞান তাহাই, 
সবসাধারণপের জন্য করিয়া দিতে চাছ। ক্ষুধা তৃঞ্চা শীত শ্রীক্ম এবং 
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মাঙ্গুধের প্রতি জড়ের যে সহশ্র অত্যাচার আছে বিজ্ঞান তাহাই দূর 
করিতে চাস । জড়ের নিকট হইতে পলায়ণ পূর্বক তপোবনের মনুষ্যত্বের 
মুক্তিসাধন ন! করিদ্বা জড়কেই ক্রীতদ্গাস করিম ভূতাশালাম পুষিয়। রাখিলে 
এবং মানুষকেই এই প্রকৃতির প্রাসাদে রাজাকূপে অভিষিক্ত করিলে আর তে! 
মান্ছঘের অবমাননা থাকে লা। অতএব স্থায়ীন্তপে জড়ের বন্ধন হইতে মুক্ত 
হই স্বাধীন আধ্যাত্মিক সভ্যতায় উপনীত হইতে গেলে মাঝখানে একটা! 
দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক লাধন! অভিবাহুন করা নিতাস্ক আবশ্যক ।' ( পকুতূত ) 

উপনিষদের কাল থেকে পরবর্তী দীর্ঘ অনেকটা কাল পধন্ত ভারতীয় 
আধ্যাত্মিক সাধনার মর্ম-কথা ছিল ব্যক্তিগত ভাবে নিজের মুক্তি সাধনার 
চেষ্ট৷। সেটাও আবার সর্বসাধারণের করণীয় ছিল না, কারণ এ সাধনা 
তাদের কাছে অবোধ্য করে মাত্র কয়েকজনের মধ্যেই সীমাবন্ধ রাখা 
ছয়েছিল। কিন্তু কালের পরিবর্তনের সংগে সংগে মুক্তির অভিধাও বদলে 
গেছে। আজকের মাছ চলেছে এ দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক সাধনার পথ বেছে। 
আশা করা যাচ্ছে এই সাধনার পথেই আলবে 'স্বাধীন আধ্যাত্মিক সভ্যতা! 
যা এক মহত্তর মানবিক মূল্যবোধের মধ্য দিয়ে বধপাগিত হবে এবং 
সর্ব জনগণের পক্ষেই যা যপার্থ কল্যাণ তাকে বহন করে আনবে । 

অবশ্য বৈজ্ঞানিক সাধনাও আধ্যাত্যিক পাধনারই নামান্তর মাআ। 
বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন বলেছেন__'মান্ুষের আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা ও 
তাহার বিকাশ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, 
মাহ্বের চিত্ত ও কার্ধ অভাবপুরপ ও ব্যথা নিবারণের অগ্চই প্রযুক্ত হুঘ্র।_ 
ইবজ্ঞানিকের কাজ এই অভাব ও বেদনা নিরসনেরই দুশ্চর তপশ্থ।॥ 
অবশ্য একথ| ঠিক যে, বিজ্ঞান্রে অনথকর প্রয়োগের আগ আজকের দিনে 
অনেক মানুষেরই মন তার সম্বন্ধে যথ্ষ্টে আতঙ্কগ্রস্ত ; কিন্তু তবুও 
আমরা লকলেই আনি যে সমস্ত রকমের খন্ককারের আবরণ অপসারণে 
এই বিজ্ঞানই হচ্ছে একমাত্র আলোকবতিকা। 

“তত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানীরা বলেছেন, না জানাই বন্ধনেয় কারণ, 
জানাতেই মুক্তি ॥ বস্তবিশ্বেও সেই একই কথা । এখানকার নিয়মতত্বকে 
বে না জানে, সেই বন্ধ হয়, ঘে জানে সেই মুক্তিলাভ করে। তাই বিবয়- 
»াজ্যে আমরা ঘে বাহবন্ধন কজলা করি সেও মাঘ, সেই মায়া থেকে 
মুক্তি দেয় বিজ্ঞানে 1 ( শিক্ষার মিলন ) 

. 
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বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের জগ্ত দাদী যে শক্তি, তার সব্বদ্ধেও সচেতনতা 
এসেছে এই বস্তুবাদী বিশ্লেষণের পথ দিয়েই , এবং এও বিশ্বাযোগা হে এই 
অনিষ্টকারী শক্তির পরা ভব ঘটবে স্বস্ব সুন্দর জ্ঞান*বিভ্ঞানের অনুশীলনের ও 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর সহায়তার খারাই। এখানে পণ্ডিত জ9হুবুলালের একটি 
কথা আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করতে পারি; তিনি বলেছেন; 

‘বহ বৈজ্ঞানিক ঘার। বিস্তরানকেই ধর্ম বশে গ্রহণ করেছেন, তাদের বিশিষ্ট 
কর্মক্ষেত্রের বাইরে বিজ্ঞানকে আর স্মরণে রাখেন না। কিন্ত বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোবৃত্তি গড়ে তোলে জীবনের একট! বিশেষ ধারা বা গতি 
চিন্তার বিশেষ একট! ভঙ্গী, মাহ্গধেয্ আচার-বাধহারের বিশেষ একটা 
পদ্ধতি 1'__বিশিষ্ট জ্ঞানাস্বেষণই বিজ্ঞানের বিধ্বস্ত, কিন্তু বিজ্ঞান প্রন্থুত 
দৃষ্টিভপী এই বিশিষ্ট জ্ঞানের সীমান। ছাড়িয়ে বহুদূর প্রলারিত। জ্ঞানার্জন, 
সত্যোপলন্ধি এবং শিব ও সুন্দরের সাধনা ও প্রীতি_-এই হল মন্ম্য জীবনের 
আলল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ।' ( ভারত-সন্জানে ) 

এই লক্ষ্য থেকে বিজ্ঞানসেবীরা যখন দুরে চলে যান, তখনই শিব বা 
কল্যাণ অনস্তহিত হয়ে পৃথিবীর €পীন্দর্ঘ ও মানুষের মনুশ্যাত্বের অপহ্চব ঘট।য়। 
কিন্ত বিজ্ঞানীমান্রেই আদশভ্র্ট নন, তাই আইনষ্টাইনের মত মহৎ 
বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে আমরা শুনি :_- 

‘আমার আদর্শ সত্য শিব সন্দর ৷ :..চতুদিকে অবিশ্বাসী ও অল্প 
বিশ্বাসী লোকের দ্বার! পরিবেষ্টিত হইয়! সর্বদেশে ও লর্বকালে অবস্থিত 
সমখমণ বিজ্ঞানসেবিগণকে পথ প্রদর্শন করিয়। যাহার) চলিয়াছেন, তাহাদের 
সম্বন্ধে সাধারণ লোকে অনেক সময় তুল ধারণ! পোষণ করে। তাহারা 
কেবল বৈজ্ঞানিক গবেবণার বাহিরের ফ্ঠাফষল বুঝিতে পারে, অস্তরের 
প্রেরণা সম্বন্ধে তাহাদের সন্তান অতি সংকীর্ণ । শত সহহ্ব পরা্রঘ্রে অপরাজিত 
হিয়া নিজেদের আদর্শে স্থির বিশ্বাসী থাকিবার যে শক্তি, তাহার উৎসের 
লদ্ধান কেবল লহধম্ণ সহকর্মীরাই দিতে পারেন, অন্য কেহ পারেন না॥ 
মহাজাগতিক ধর্মান্ভূতিই এই শক্তির উৎসস্বরূপ । -_এই স্থগভীর অমু ভূতি 
সতাকারের আর্ট ও বিজ্ঞানের উৎস |-_প্রতেযক দেশের বিশিষ্ট ধর্মসাধকেরা 
এই মহাজাগতিক ধৰ্মাহ্ছভূতির দ্বারা চিহ্নিত $ ইহার বিশেষ কোনো ধর্মমত 
নাই; ইহার ভগবান যাহুবের প্রতীক হেন; কোনো ধর্মমণ্ডলীর মতবাদ্ 
এই অনুভূতির ভিত্তিতে গঠিত হইতে পারে না। প্রত্যোক বুগে ও প্রত্যেক 


উজ্জ্রলভারত [ লম বর্ষ, হর্থ সংখা? 


দেশে প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে যাহার! বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাদের 
অনেকের আত্মা এইজপ প্রকৃষ্ট ধর্মাুভূতির হার! সমৃদ্ধ । লোকে তাহাদিগকে 
অনেক সময় নাণ্তিক বলিছ! স্বপ করিয়াছে, আবার সাধু বলিদ! পুঙ্গাও 
করিয়াছে ।' ( অধ্যক্ষ অক্ষয়কুমার লেনের অনুবাদ । ) 

রবীজ্রনাথের চিন্তাজগৎ পর্ধ)ালোচনা করলেও আমরা দেখতে পাই 
ঘে এই মহাঙাগতিক ধর্মামু চতি হারাই তা আগাগোড়া পরিচালিত ৷ সর্বদেশের 
সর্বকালের সর্ব ধর্মের সার ও সত্য ভিত্তির উপরেই এ অঙ্নূতির প্রতিষ্ঠা । 

‘বৃহৎকালে মেলে দিয়ে মাছুষের ইতিহাসকে ঘখন দেখি, তখন দেখতে 
পাই শিল্প-সৌন্দর্ধের শ্রেষ্ঠত। সম্বন্ধে সকল কালের সকল সাধকের মন মেলবার 
দিকেই যাদ্ছ। একথা সত্য ঘে, নিশ্চিন্ত ভাবে ঞুত্যেক ব/ক্তিই সুন্দর সৃষ্টিতে 
রস পায় ন।। অনেকের মন ক্পকানা, তাদের ব/ক্ধিগত অভিরুচির সংগে 
বিশ্বরুচির মিল নেই । মাহুষের মধ্যে অনেকে আছে শ্বভাবতঃ বিজ্ঞানসুঢ । বিশ্ব 
সম্বদ্ধে তাদের ধারণা মোহাচ্ছন্ন বলেই তা বন্ধ; এক সংস্কারের সংগে আর এক 
সংস্কারের মিল হয় না, অথচ নিজ নিজ অন্ধ সংস্কারের সত্যতা সম্পর্কে তাদের 
প্রত্োকের এমন প্রচণ্ড দত্ত যে তা নিয়ে তার! খুনোখুনি করতেও প্রস্তুত । 
তেমনি সংলানে স্বভাবতই অরলিক ও বেরসিকের দ্ভাব নেই ; তাদেরও 
মতভেদ সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। নিম্ন সপ্তক থেকে উচ্চ সপ্তক পর্থন্ত উদার 
মুদার। তার! নানা পর্য্যায়ের জন্মহুডতা আছে বলেই ঘেমন বানের বিশ্বভূমীন 
সম্পুর্ণভাক্ অশ্রন্ধথ করা যায় না, সৌন্দধের আদর্শের সম্বন্ধে তেমনি ।' 
(মোহুযের ধর্ম) 

অথচ মাঙ্রয এ৪ তে ‘বুঝতে পারে বহর মধ্যে সে এক ; জানে তার 
নিজের মনের দ্রানাকে বিশ্বমানবমন বাচাই করে, প্রমাণিত করে, তবে তার 
স্থল্য। দেখতে পায় জ্ঞানে কর্মে ভাবে যতই সকলের সংগে লেহুক্ত হয় ততই 
লে সত্য হয় । যোগের এই পূর্ণতা নিয়েই মাহৰষর সভ্যত11” 

1... ০*আলোকেরই মত মানুষের চৈত্স্ত মহাবিকিরিপের দিকে চলেছে 
জ্ঞানে কর্মে ভাবে। সেই প্রসারণের দিকে দেখি তার মহৎকে$ দেখি 
মহামানবকে......এবং শুভকামনায় হৃদয়কে এই বলে ব্যাপ্ত করতে পারি-- 
সবের সত্তা সৃখিতা হোস্ত, অবেরা হোন্ধ, অব্যাপজ্জঝ। তোন্ধ, স্বখী অত্তানং 
পূরিহরন্ত। সবের সত্তা দুক্পামুপঞ্চত্র । সবের সত্তা মা যথালন্ধ সম্পত্তিতে 
বিগচ্ছন্ধ। সকল জীব হুখিত হোক, নিঃশক্র হোক, অবধ্য হোক, স্থখী হয়ে 


১৩৬৩, বৈশাখ ] রবীন্দ্রনাথ ও আম্থুমের ধর্ম 


কালহরণ করুক। সকল ভ্ভীব দুঃখ হতে প্রযুক্ত হোক, সকল জীন যথালক 
সম্পত্তি থেকে*বঞ্চিভ ন! হোক] (মানুষের ধর্ম ) 

উপনিষদের মর্নবাণীর সংগে বুদ্ধবাণীর এক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র বিরোধ নেই ; 
বিরোধ নেই বিবেকানন্দ যখন বলেন__ 

বহুরূপে সশ্মুণে তোমার 
ছাড়ি কোথা খুঞ্জিছ ঈশ্বর 
জীবে প্রেম করে যেই জন 
লেই আন লেবিছে ঈশ্বর । 

ব্দাবার লেনিন ঘখন বলেন,--“আমার সমস্ত জীবনের সবখালি শক্তি 
নিঃশেষে ঢেলে দিছেছি পৃথিবীর মহত্তর আদর্শের পিছনে । সে আদর্শ আর 
কিছুই নগ্ন, মানব আাতির মুক্তি ৷" তখনও তে! কোথাও অমিল বা বিরুদ্ধতার 
সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। 

বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন বলেছেন $-_"আমাদের সমগ্র জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টার 
পর্যালোচন। করিলে দেখিতে পাওছা ধায় খে, আমাদের যত কিছু আশ! 
আকাঙ্ষা, যত কিছু কাজ-কর্ম সযন্তই অন্টান্চ মানবজীবনের সহিত নিগু়িভাবে 
সম্পৰ্কিত । অদ্ন বস্ত্র বাসগৃহ সমন্তই অপরের কর্মপ্রস্থত। জ্ঞান মত ও 
বিশ্বাসের বেশীর ভাগই অস্তের! তাহাদের স্থষ্ট ভাবার যাধামে আমাদের মলে 
সঞ্চারিত কর্রিয্াছেন।” কাজেই আমরাগ-_-“জীবন ধারণ করি প্রথমত 
তাহাদের জন্য, যাহাদের কল্যাণের উপর আমাদের সুখ নির্ভর করে; বে-সব 
অপরিচিত লোকের ভবিষ্যতের সহিত আমাদের জীবন সহামুতূতিষ্থত্রে 
গ্রথিত তাহাদের স্মথ-স্বাচ্ছদ্দেযর মধ্যে আমাদের জীবন সার্থকতা লাভ করে। 
প্রতিদিন বহুবার আমি নিজেকে এই কথা স্মরণ করাইয়। দিই যে আমার অন্তর 
ও বহিজাঁবন আবিত ও মৃত শত শত লোকের কর্মপ্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে; 
স্থতরাং আমি অতীতে ও বর্ম্যনে তাহাদের নিকট যে সাহাযালাভ করিয়াছি 
ও করিতেছি তাহার প্রতিদান স্বকূপ আমারও কর্মমীল হওযা উচিত।"* 
€ আইনস্টাইনের জীবনদর্শল ॥ শনিবারের চিঠি_বৈশাখ, ৬ই ) 

রুবীআ্রনাথও বলেছেন :__*অসীম সতাকে বাস্তব সত্য করতে হবে। 
তা করতে গেলে কর্ম চাই । ঈশোপান্যদ তাই বলেন শত বৎসর তোমাকে 
বাচতে হুতে, কর্ম তোমার ন! করলেই নয় i ক্ৰমশঃ 


পদধ্বনি 
শশাস্তসীল দাশ 


শুসর আকাশে নৃতন দিনের পদধবনি কি শুনতে পাও; 
আস্ছে কি দিন আলোর রুঙেতে রাডিদ্ে জীবন জদ্ধকান ? 
বক্ষেতে নিয়ে অধূত স্বপ্র কল্পনা লোকে মন উধাও? 

এ পৃথিবী শুধু কাদে অহরহ বুকে লিগ্গে ব্যথা ব্র্থতার। 


জেযোতির্সয়ের জপ দেখি আক! অন্তর মাঝে কী স্বন্দর ? 

চোখ খুলে দেখি, কালে! কালে! মেঘ ছেয়েছে স্বনীল আকাশটাই ; 
ক্লান্ত পথিক করে আনাগোনা, রঙ কোথা, কই 1 সব ধূলর ; 
মান্ছবের গড়া অনেক আলোয় লে আলোর কণ! কোথায় পাই? 


অনেক কাল তো! কেটে গেল, আজে! পথ চেয়ে আছি প্রতীক্ষায় ; 
*আলবে সে দিন”__অস্তব মাঝে শুনি অশ্ডুট গুঞজরণ ; 

দিগন্তে চেয়ে দেখি মসীমাখা, মল ভরে ওঠে ব্যর্থতা £ 

কবে, কোন্‌ পথে, কোন্‌ পে তার ধরণীতে হবে উত্তরণ ? 


হে নৃতন, তুমি এসেছ কি সেই জ্যোতির্নয়ের বার্তা! বয়ে 
কণে তোমার চিরস্বন্দর প্রসল্নত।র ধ্বলি কি বাজে? 
এনেছ কি সাপে স্মিদ্ধ শান্তি, পরিতৃপ্তির আশিস্‌ লয়ে ? 
হতাশার ভারে ক্রি ধরণী বসে আছে চিররিক্তা সাজে । 





বৈদিক ধৰ্ম্মে বৃদ্ধের স্থান 
সম্পাদক 


যে-যৌদ্ধদর্শনকে ব্রক্মস্থত্রের ভাঙ্যকারগণ-__কি অধ্ৈতবাদী, কি দ্বৈতবাদী, 
কি বিশিষ্টাতৈতবাদী-_থণ্ডন করিয়া! স্ব স্ব মতবাদ স্থাপন করিয্! বৌহ্দদর্শনকে 
এ দেশেয় দার্শনিকদের কাছে হেয় প্রতিপন্র করিরাছেন এবং তাহাকে 
দেশছাড়া করিমাছেন, যে-বৌদ্ধকে বেদ না মানার অপরাধে বৈষ্ণবদের 
বেদতুল্য গ্রন্থ শরীচৈতস্তচরিতামৃতও নাস্ডিক আখ্য! প্রদান করিঘ়াছেন, 
‘পাযণ্ড' বলিতে কোযকারগণ যে-বৌঞ্চক্ষপপকদের বুঝাইয়াছেন, লেই 
বৌদ্ধদর্শন, বৌদ্ধ মতবাদ ও বৌদ্ধ ক্ষপশকদের প্রতিষ্ঠাতা ভগবান বুদ্ধদেব 
আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে ‘Father 0f 1510905352-এক সুপ্তি ধারণ 
করিদ। ভারতের বুকে, বিশ্বের বুকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্ত বেদ 
ও ঈশ্বরের সম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট স্বীকৃতি না দেওয়ার অপরাধে তিনি এ দেশ 
হইতে বিতাড়িতঞ হুইয়াছিলেন। তিনি বিতাড়িত হইলেও কিন্তু তাহার 
পন্থা ও পদ্থান্থুসরণকারী বৌদ্ধ এ দেশ হইতে নিশ্চিহ্ন লইম্বা বিদায় লন লাই। 
আজ ২৫*০ বৎসর পরে সেই বিতাড়িত বুদ্ধ ভগবান আবার এ দেঁশের মাটীতে 
ফিবিযা আসিতেছেন। তাহাকে সাদরে বরণ করিম লইবার কান্ত দেশের 
দিকে দিকে সাড়া জাগিয়াছে। ভ।রতাষ্ট্রে কর্ণধার নেহরু এই আন্দোলন 
পরিচালনা করিবেন । প্রদেশে প্রদেশে তাহাকে সাদর স্বাগত জানাইবার অন্য 
প্রস্তুতি চলিয়াছে। আমরা তাহাকে আমাদের জীবনের বুকুক্ষ গতিধর্শ্মের 
দিক হইতে, প্রাণের দিক হইতে তাহাকে সকল দেহপ্রাণমলে সাদরে বরণ 
করিতেছি__তীহার আগমনে পর্শ্ব-জীবনের গতিধন্দ সুস্থ হউক, স্থিতির সঙ্গে 
যুগল মিলনে বন্ধ হউক, বেদের পরিপূর্ণ অর্থ ফুটিয়া উঠুক । এতদিনকার 
বেদ স্থিতিধন্দ-প্রথান থাকার ফলে পগতিধ্্দী পাশ্চাতোঃর অড়-প্রাবন এদেশে 
সম্ভব হইয়াছিল । ভগবান বুদ্ধের অবতরণে স্বিতি-গতি, প্রাচ্য-পাশ্চাতা সমস্থ 
হইবে । বেদ-বেদাস্তের স্থিতিধশ্মেরই অপর অৰ্দ্ধ হইবে বুদ্ধের গতিধর্শ্ম । 
পাশ্চাত্য সভ্যতার স্পর্শ ভারতব্ধকে অত্মহার! করিয়াছিল, প্রচলিত স্থিতি 
ধর্শময় বেদাস্ত-ব্যাখ]ায় তৃপ্ত না হুইয়া সে পাশ্চাত্য-ঘেসা হুইঘাছিল, বুদ্ধদেবের 
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পুনরুখানের ভিতর দিয়! সেই পাশ্চাতা শিক্ষা্থ অনথপ্রাণিত ভারতবর্-- আজ 
গতি-ধশ্থের সাধন! অঙ্গীকার করিচা ঘরে ফিরা আসিবে, উজ্জ্বলভারত 
গাড়ছ। তূলিবে। 

কিন্ত বৃদ্ধকে স্বীকার করিবার পক্ষের অস্তরাদ্গুলি সম্বন্ধে অন্ত থাকিলে 
তো বৃদ্ধকে কিছুতেই ‘ঘরে' আনা সম্ভবপর হইবে না, যতই ন! সারা ভারত 
ঞনেহরুর প্রেরণাঘ্ বুস্ৃআবির্ভাব উৎসব প্রতিপালন করুক না কেন। সভা- 
সমিতি হইবে, বুদ্ধের জয়গান হইবে, বুদ্ধ-সম্ন্ধে নৃতন নূতন পুস্তক রচিত ও 
বিক্রীতও হইবে, জনসাপ্যরণও তাহ! পড়িবে ও শুনিবে, কিন্ত তবুও প্রচলিত 
বেদান্ত-ব্যাখ্যায়্ ভাবিত ভারতবর্ষের চেতন-অবচেতন মনের বুক্ধ-বিরোধী 
সংস্কার কিছুতেই কাটিবে ন; বুদ্ধ বৈদিক সমাঞ্ছের যে-বাহিতে ছিলেন, লেই- 
বাহছিরেই থাকিবেন । বুদ্ধ আজ ভারতবর্ষের বেদাস্ডে, শঙক্ষর-রামাজ জ-মধব1- 
চার্ষে)র প্রবন্িত লম্প্রদানে একাস্মভাবে অচল । বেদাস্তে যাহার স্থান লাই, 
তাহার স্বান বাহিরের হুজুগন্ধারা কিছুতেই গড়িয়া তোল! সম্ভব নয়। এদেশের 
বৈদাস্তিক সাধন! হার! শক্ষর প্রভৃতি ভারতীয় মনশ্ুত্বকে এমন গভীয় ও 
ব্যাপকভাবে অঙ্থপ্রাণিত করিয়াছেন যে. তাহার ভিতর বুচ্ছের স্বান হওয়ার 
কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। যদি বুদ্ধকে স্বীকার করা আমাদের আজ 
জীবনের দিক হইতে, মনোবিল্ঞানের দিক হইতে প্রয়োজন ছইয়। থাকে, 
এবং প্রক্মোজন হুইয়াছেও তবে বেদাস্তভাস্তকে এমন এক নৃতন ছাচে ঢালিতে 
হইবে যাহার ফলে আমাদের দেহমনপ্রাণ নিংরাইয় বুদ্ধ আবার জন্মগ্রহণ 
করিতে পায়েন। পুত্র জনম লয় মায়ের জীবনীশক্তিকে চুয়াইঘ1। ভারতীয় 
জীবনীশক্রি যেদিন স্থিতি-ধর্শ্মেই কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সেই দিনই 
বুদ্ধ বিদায় নিয়াছিলেন। আজ নির্ববালিত বুন্ধকে ঘরে ফিরাহইমা আনিতে 
হইলে জীবনীশক্তিকে গতির গৌরবে গৌরবাছিত হইবার মত মননুত্বকে স্থটটি 
করিতে হুইবে । নূতন করি! চিস্তাধারাকে গুছাইতে হইবে । এই সহজ 
মনস্তত্ব স্থষ্টি না করিঘা লক লক্ষ মানুষ যদি বাহিরের দিক হইতে বুন্ধদেযকে 
টানাটালি করে, তবুও তাহা জীবনের ক্ষেতে চলিবে না। 

কোনও বাক্তি যে-আবেষ্টনে, ঘে-কালে ও যে-ধর্দমতডের কোলে উদ্ভুত হয়, 
তাহাকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে সেই আবেষ্টন, সেই কাল ও সেই 
ধর্মতকে তাহারই অপরার্দ্ধন্ধপে স্বীকার করিতে হয়_-তবেই তাহার পরিপূর্ণ 
ক্লূপটী আত্মপ্রকাশ করে। কাল ও পুরুষের সমদ্বদই ভগবান ॥ ‘কাল’ আর্থ 
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পরিবর্তনস্টীল আবেষ্টন, আর “পুরুষ” অর্থ সেই পরিবর্তনশীল আবেষ্নের কোলে 
উদ্ভূত পেই সমছকার আদর্শ । বুক্ষ যে গতিপশ্থম্ ধর্মনত প্রচার করিয়াছিলেন, 
তাহ! হইতেছে যে-আবেষ্টনের কোলে তাহার আনির্ভাশ্ হইয়াছিল, সেই 
আবেষ্টনেরই অপরার্দ্ধ বছদিন-প্রচলিত স্থিতি দর্শ্ম। এই গতি দশ্ধকে অপরা্দ্ধ 
ন্পে স্বীকার ন। করার ফলে এতদিনকার স্থিতিদর্ণ্মের যে পরিণতি হুইযাছিঙ, 
শক্কর-গ্রচারিত স্থিতি ধর্মকে বুহ্ধ-এ্রচারিত গতিপথ স্বীকার করিতে ন। করার 
ফলে তাহারও সেই পরিণাম হুইয়াছিল বলিয়াই বৌদ্ধ মতবাদকে মাঘাপাদের 
রূপান্সরই বলা হইয়াছে । শঙ্কর ছিপগেন বুদ্ধের পুর্ববাদ্ধ । বুদ্ধ, শক্ষরের পরবর্তী 
অৰ্দ্ধ । শঙ্কর বৃদ্ধদর্শনকে স্বীকার করিতে না পারার অন্ত তাহার মতবাদ ঘেমন 
‘মায়াবাদ' 'অসচ্ছাপ্' প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ’ মত বলিয়। বঞ্জিত, সেইরূপ শঙ্ধরকে প্রাণ 
খুলিয়া নিতে না পারার অন্য বুদ্ধদর্শনও মামাবাদেরই ক্ষপান্তর বিমা দেশ- 
বিভাড়িত। শঙ্কর বেদকে, ঈশ্বরকে মানিঘা? ছিলেন বলিয়া টিকিয়। আছেন» 
বুদ্ধ তেমন করিয়া বেদকে ঈশ্বরকে মানিলেন ন। বলিয়া স্বান পাইলেন লা। 
পুরুষোত্তম জীকৃষ্ণ যে জীবন ও দর্শন (দয়া গিয়াছেন, তাহাতে শঙ্কর দিঘাছেন 
একটা দৃষ্টিকোণের খবর, বুদ্ধ দিঘ্রাছেন অপর একটা দৃষ্টিকোপের খবর। রুরু 
একাধারে বুদ্ধ শক্ষর। এই পুকুবোত্তমদর্শন বর্তমান যুগে একমাত্র জীনিতা- 
গোপালই প্রচার করিয়া গিল্থাছেন । 


“ঘে-দাবেষ্টনে বৌদ্ধ দর্শন ফুটির। উঠিয়াছে, সেই আবেষ্টন ঘোগাইয়াছে 
বৌন্ধদর্শনের এক অংশ? এবং বৌদ্ধগণ যাহ! প্রচার করিয়াছেন, তাহাই 
হইতেছে পূর্ণ সতোর অপর অংশ । এই দুই অংশের সমন্বয়ই পরিপূর্ণ প্রকৃত 
বৌক্ধদর্শন। বোৌন্ধদর্শন দীক্ষিত হুইয়াছে “‘স্বিরতা’'র ( parmanence ) 
অত্যাচারের হাত হইতে বিশ্বকে রক্ষা! করিয়া চঞ্চলতার গৌরবে তাহাকে 
অঙ্ষুপ্ন রাখিতে, 'অথণ্ডে'র নিধ্যাত্তন হইতে খণ্ডকে উদ্ধার করিতে, ‘একে'র 
হাত হইতে বছুকে বাচাইতে, ‘চেতনের’ শোষণ হইতে জড়কে মুক্তি দিতে, 
এভোক্তা'র বলাৎকার হইতে ভোগের মর্ধ্যাদ। রক্ষা করিতে, স্িরচেতন ‘ঈশ্বর'- 
শাসকের শাসন ও শোষণ হইতে শাসিত-শোধিত জীবকে মুক্তিনান করিতে, 
'লনাতন* বেদের সনাতনত্বের নিষ্ঠুর পীড়ন হুইতে সনাতলেরই একটী বিচিত্র 
আশ্বাদন রূপে বর্তমানের মর্যাদা দান কলি? নৃতন বেদ স্কি করিতে, ব্যক্তিগত 
বিচ্ছিত! মূছিয়া ফেলিয়া এই মাটীর বৃঢ়ক সক্ঘ সাধন! প্রতিষ্ঠিত করিছ। 
ৰাক্তিকে মুক্তি দান করিতে, উৎপাদ-নিরোধের কাধ্যকারণ-শৃৰ্খলার শক্ত” 


উচ্ছলডারত [=ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


ব্যবধান ভাঙ্গিঘ্বা দিয়! উৎপাদকে উৎপাদের মূলে? এবং নিক্সোধকে নিরোধের 
মুল আস্বাদন করিতে, 'সনাতনের চাপ হইতে মুক্ত কিয়া নিতু নব 
ক্ষণ'কে স্বয়ং মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে, “পুর্ণে'র দর্ববগ্রাসী ক্ষুধার হাত হুইতে 
‘শৃন্ত’কে রক্ষা করিতে, 'জলা'র জ্বাল! হইতে জুড়াইবার জন্য 'চির-নির্ববাণে'র 
মহিমা কাছেম করিতে | ঘে স্টির-চেতনের বিরুদ্ধেই ছিল তাহাদের অভিধান, 
তাহা তাহাদের সিন্ধান্ডে না-থাকাট! একান্ত দোষের লঘ। কিন্তু তাহারা 
তখনই অসমগ্রদশঁ হটলেন, যখন উচ্থাঙ্গিগকে একা স্তভাবে অস্বীকার করিলেন 
এবং ভাবিলেন উহাদিগকে বাদ দিয়াই সিন্ধান্ত স্থাপন করা সম্ভব হইবে? 
উচাদিগকে খোলা প্রাণে নিজেরই অপরাদ্ধক্পে অঙ্গীভূত না করিলে নিজেরাই 
যে পরিণামে উজাড় হইবেন, একথা তখন তাহাদের বুঝিবার স্থযোগ ছিল লা, 
খাকিতেও পারে লা। কেননা, খন কোন নূতন কথা ধরার বুকে আসে, 
তাহাকে 'একাস্ত” করিয়া প্রচার লা করিলে মানুষ উহাকে ধরিতেই পারে লা) 
সমন্বয়ের কথা উঠে পরবর্তী কালে । 

তাহার! অতিমাত্রায় চঞ্চলের দিকে, বহুর দিকে, জড়ের দিকে, নবীনের 
দিকে, ক্ষণের দিকে, শৃস্তের দিকে, নির্ব্বাণের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন, 
সেদিকে মাহৃধকে আকর্ষণ করিলেন এবং ইছাদিগকেই “একান্ত করিছা 
তুলিলেন। একান্ত হইয়া পড়িবার কারণও ছিল অবশ্থ ইহাদের পন্থার 
মধ্যেই, তাৎকালিক আবেষ্টনের মধ্যেই । থে স্থির ও শক্ত কার্ধ্য-কারণ- 
শৃঙ্খলার হাত হইতে বাচাইবার জগ্তই তাহাদের এত বড় বিরাট অভিযান, 
তাহার যাহার জন্য স্থির বেদ, স্থির ঈশ্বরের সম্বন্ধে উদাসীনই রহিলেন, 
সেই স্থিরতা, সেই কার্ধকারপশৃঙ্খলাকে আবার ‘কর্শ্মোর মধ্যে স্বন্ড করিম! 
তাহারা প্রকারান্তরে নিজেদের হত্যাই করিছাছেন। “কর্ম লইস্থাছে 
অতীতের ইঈশ্বর-শাসন, এবং বেদের শাসন কাড়িঘ্বা লইয়াছে পিটক 
গ্রস্থাবলী । সর্ধশেষে, তাহারা অতীতের ঈশ্বরের আসনে ভগবান বুদ্ধ 
দেবকে বসাইয়। নিজেদের বিরুদ্ধেই অভিধান করিপ্রাছেন॥। মানিলেল 
তাহার! প্রকারান্তরে “সবই', কিন্ত বাধ্য হইয়া যানিলেন, মানার গৌরব 
আর রহিল না। ইহাই প্রকৃতির প্রতিহিংসা । ‘Half-truth is its 
own Nemesis. One-sided dogmatism has the opposite 
dogmatism latent in it5e.' ভগবান বুদ্ধ ‘Golden Mean'-এর 
তত্বই জীবনে আস্বাদন ও প্রচার করিয়াছেন; কিন্ত তাহ! গড়িয়া উঠে 


১৩৬৩, হৈশাধ ] বৈদিক ধশ্রে বুচ্ছের স্থান 


নাই । ‘If we accept the momentariness view, we have 
to admit causation and continuity with their correlates 
of permanence and identity or resolve the world into 
a devil's dance of wild forms and give up all attempts 


at comprehending it.—Indian Philosophy. Part 1; p. 377 
— Radhakrishnan. 


ক্ষণিকবাদের দ্রগং প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তাহারইট অপরাদ্ এ 
কাধ্যকারণ-সব্বদ্ধ, লসাততাযদার। ( continuity ), স্থিরতা bd তাদাবখ্যাকেও * 
তাহার সাথে সমন্বিত করিয়া এক অখণ্ড পুরুষোত্তমদর্শন আস্বাদন করিতে 
হইবে । জীবনের বাহিরে একান্ত বাহু ও একান্ত অভ্যন্থর দ্বারা, একাস্ত 
জড় বা একাস্ক টচতন্যহ্বারা 'সমুদা” স্থ্রি সম্ভবই নয়। জীবনের বাহিরে 
উহার! আপোষহীন পরস্পরম্পথিষুঃ প্রতিত্বন্বী মাত্র । কাধ্যকারণ-সম্বদ্ধ ও 
সাততা যুগপৎ স্বীকার না করিলে স্থষ্টি 'শয়তানের বৃতো' ( devil's 
৭9710 ) পরিণত ছয় সত্য, কিন্তু এক্কান্তভাবে কাধ্যকারণ-শৃঙ্খল! ও সাততা 
স্বীকারে মাঙ্গয যে কার্ষযকারণ-শৃঘ্খলে শৃন্খলিত হইঘা জীবনের সর্বশক্তির 
সহজ ক্রীড়ন (free play of all our forces) হারাইয়া ফেলে, 
continuity-র নেশার ক্ষণ-মাধুর্ধ্যান্খাদনে বঞ্চিত হুঘ্র, ব্যক্তি-স্বাতস্রা চুণী- 
কৃত হয়, ইহাও কি সত্য নয়? কাৰ্ধাকরণের শক্ত শৃঙ্খল ও স্বিরতাকে 
একান্তভাবে স্বীকার করিলে অক্জামিল উদ্ধার, চিন্তামণির বাটী হতে 
বিবমঙ্গলের বৃন্দাবনধাত্রা, পুতনার ধাড্রী-উচিত গা্তপ্রান্বি, পাযাণী অহল॥ার 
উদ্ধার, রামচন্দ্র কর্তৃক ভক্ত শবরীর উচ্ছিষ্টভোজন, ব্রাহ্মণ ন| হুহয়াও 
ভোল কহীরের ভগবৎ্প্রাপ্তি প্রভৃতির ঘটনার ব্যাখ্যা মিলিবে না। 
Exceptions proves the rule-নীতি কা্যকারণ-শৃৰ্খলাকে আরও 
পাকাই করে মত্তে । 

বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হুদ্দ দেই থিছ্বোরী (0৪০০০7 ) দ্বারাই, ঘে ব্যাপক 
বিয়োরী ঘটনাসমূহকে অন্তাপ্ত 5০5০৫:০০১৩] ঘটনাসমূহের সঙ্গেই সমভাবে 
ব্যাখ্যা করিতে পারে। “কণ্ম গড়িয়া উঠিতে উঠিতে যে কোন্‌ ধারায় 
প্রবাহিত হইবে, কর্দ যে কোন্‌ কশ্মকলে পরিণত হইবে, কণ্্রবিধানশান্ত্ 
তাহার স্থির মীমাংসা দিতে আজও পারে নাই। কণ্দকে ঘিরিম্থা রহিয়াছে 
একটা ‘aw of uncertainty’—অনিশ্জ্মতাবাদ । অন্গামিল-উদ্ধার প্রসঙ্গে 
ভাগবত স্থষ্টর ভিতরকার এই দিকটাই উদঘাটন করিয়াছেন। গোৌতমের 


উজ্জ্রলভারত [৯ম বর্থ, ৪থ সংখা? 


অডিলম্পাত হইতে স্থির কোন্‌ 6£০০555দ্বারা শীৱানচন্্রের পাদপদ্ম 
অহল্যাকে উক্ধার করিল? ইহাকে একা ন্বই যুক্তির বাহিরে রাখিলে 
মানবের সনাতনী বুদ্ধি চীৎকার করিঘ! কাদিযা উঠে । এই process 
আত ধর! পড়িতে চাতিতেছে। স্থির কতকগুলি ঘটনা মুখ)তঃ ০con- 
tinuicy-কেই স্বীকার করে; পক্ষাস্থরে কতকগুলি discontinuity-কেই 
স্বীকার করে । নিশ্চচ ইহার! কোনও ব্যাপকতম P[০০e55-এরই বিভিন্ন 
‘ক্ষণ’ মাত্র । পুরুযোত্তমদর্শন কাখাকরণ সঞ্বন্ধ, লাতত্য, স্বিরতার পূর্ববক্ূপ 
পরিত্যাগ না করাইয়াই নৃতন ব্যাথা, নৃতন রূপ দিঘ্রাছে। বে'লাতত্য” 
ছিল যাস্তরিক, এবং প্রাণ ও শ্ষলিকবাদের বিরোধী, ঘাহারই বিকক্ষে 
ক্ষণিকবাদের অভিযান, সেই সাততাকে কর্শ্মের ভিতর স্থান দেওঘ্রার 
অবস্যন্তাধী ফল দাড়াইয়াছে এই ঘে, সেই কর্ণ্মশৃৰ্খলাই ধীরে ধীরে সর্ব্ব- 
ক্ষেত্রকে গ্রাস করিয়ান্ছে। যে জীবন্ত বিশ্বস্থুটি করা ছিল বৌদ্ধ দর্শনের 
প্রয়োজন, সেই যগ্ত্র আবার যে-ম্বৃত সেই মৃত । অথচ মৃত যস্ত্রকে ক্ষণিক- 
বাদের ঘাহুম্পর্শে জীবস্ত যন্ত্রে গড়িয়া! তোলাই ছিল বোৌন্ধদর্শনের ভিতরকার 
পুরুযোত্রমদর্শনের ইঙ্গিত । 

“This problem has two parts: to assimilate the phy- 
sical world to the world of perceptions and to assimi- 
late tbe world of perceptions to the pbysical world. 
Physics must be interpreted in a way which tends towards 
idealism, and perception in a way which tends towards 
materialism. I believe that matter is less material and 
mind is less mental, than is commonly supposed.’—-'Analysis 
of Matter’ by Russel, P. 7. ‘As regards the world in 
general—both physical and mental, everything we know 
of its intrinsic character is deriyed from the mental 
side, and almost everything that we know of its causal 
laws is derived from the physical side. But from the 


standpoint of philosophy the distinction between ‘physical 
and mental is superficial and unreal.'—Analysis of Matter 
by Russel. P. 402. ‘Matter is less material, mind is 
less mNental'— ইহ! বর্তমান যুগদ্শনে বিশেষভাবে প্রাণিধানযোগ্য । এক 
প্রান্তে রহিদাছে ভূতভৌতিক বিরাট বিশ্ব (02267020979), অপর প্রান্তে 


১৩৬৩, বৈশাখ ] হৈদিক খশ্দে বৃক্ষের স্থান 


চিত্তচৈত্তিক শ্বরাট্‌ চেতন জগৎ। এই দুইকে সমস্বিত করিয়। যোগন্ছ 
ক্বপে সান্ধতে রহিয়াছে জীবন্ত atomic 791592955 এ পুকুহোতম- 
লীলাতরঙ্গ । এহ পুরুষোত্তম-জ্ীবনেরই একটী ‘ক্ষণ’ বোৌদ্ষদর্শন। ইহা 
ক্ষণিকবাদ, উৎ্সববাদ। পুরুষোত্রমজীবনের পরম প্রয়োজন হইতেছে 
স্বরাট্‌ চৈতন্য ও বিরাট জগৎকে দমিষ্টি দর্শন ( statistical philosophy ) 
হবার! পুরুষোত্তয়বিশ্বে গড়িয়া তোল! । 


“সচঞ্চজের অমৃত্ত বরিযষে 
ডঞ্চঙতার নাচে 
যিশ্বলীলা তো দেখি কেবলই যে 
নেই নেই করে আছে? 
ভিৎ ফেদে বারা তুলিছে দেগাল, 
তারা বিধাতার মানে না খেয়াল, 
তারা বুঝিল না__ব্সনস্তকাঁল জ্চির কালেরই মেল।। 


বিজয় তোরণ গ(থে তারা যত 
আপনার ভারে ভেঙ্গে পড়ে তত, 
খেল! করে কাল বালকের মতো 
লয়ে তার ভাঙ্গ। ঢেল! । 
উধাও বাতাসে মেঘ ভেসে আসে, 
বহিয়। রভীন ছায়। 
তোমারি ছন্দে রচিছে আকাশে 
ক্ষণিকের চির মায় । 


বনের প্রবাহ তব তীরে তীরে 
সবুজ পাঁতার বস্তার নীরে 
কতু ঝড়ে কতু শাস্ত সমীরে তোমারি ছন্দ যাচে । 
তোমারি ছন্দে পাখীর ওড়া সে 
তোমারি ছন্দে হুল ফোটে ঘাসে 
নিত্য ভারা ভব ইত্তিহাল 
নিত্য-নাচলম্পাচে ॥ 


উজ্জলভ।রত [৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


ওরে মন, তুই চিন্তার টানে 
স্বাধিলনে আপনারে 
এ বিশ্বের সুদূর ভাসানে 
অনায়াসে ভেসে হারে। 
কী গেছে তোমার কী রণেছে আর 
নাই ঠাই তার হিসাব রাখার 
কি ঘটিতে পারে জবাব তাহার 
লাই বা মিলিল কোনে! । 
ফেলিতে ফেলিতে যাহ! ঠেকে হাতে, 
তাই পরশিয়া চলে! দিনে রাতে, 
ঘে স্থর বাজিল মিলাতে মিলাতে 
তাই কান দিয়ে শোনো ॥ 
এর বেশী যদি আরো কিছু চাও 
ছুঃখই তাছে মেলে 
যেটুকু পেয়েছ তাই যদি পাও 
তাই নাও, দাও ফেলে । 
যুগ যুগ ধরি জেলে! মহাকাল 
চলার লেশাঘ হয়েছে মাতাল 
ভূবিছে ভাসিছে আকাশ পাতাল । 
আলোক আধার বছি। 
দাড়াবে ন! কিছ তব আহ্বানে 
ফিরিয়া কিছু লা চাবে তোমা পালে 
ভেসে যদি ঘাও যাবে এক সাথে 
সকলের সাথে রহি। 
-রবীন্রনাথ-_-পলাতকা | 
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ইহাই ক্ষণিকবাদী সনাতনী জীবনের নিখুত ছবি। *মচঞ্চল” হখন 
সর্ববভূতের “চঞ্চলতা'র মাঝে নিক্ষকে, ও চঞ্চল লর্ববস্-ুকে নিজের মাঝে 
হোম করেন, নিজকে সুছিদা ফেলেন, তখনই অচঞ্চলতার অমৃত বনিষে 
চঞ্চলতার নাচ সুরু হয়, তখন বিশ্বলীল। কেবলই ‘নেই নেই করেই” 
থাকে, তখনই সব অনিত্য ‘নিত্য নাচন লাচে", তখনই অআনস্থকাল ধরিছ। 
এই 'অচিন্ন কালেরই মেল" চলে ।” 
অক্মন্ুত্রের মত্গ্রনীত অবধৃত ভাত্য, ২৪ খণ্ড, পৃঃ-৪ ১৮--৪২৫ 
শক্ষর ‘অচঞ্চলতা'র এবং বুদ্ধ ‘চঞ্চলতা'র উপাসক । শক্ষর__বুদ্ধ dia- 
metrically opposite. শক্করের মতে বহুত্ব-দর্শন *অবিদ্তা' ॥ বুদ্ধের 
মতে একত্ব দশনিই ‘অবিদ্যা’, “ক্ষণিকেঘপি একত্বাদিত্রাস্তিঃ আবি) 
ক্মণিকন্ডুলির মধ্যে একত্ব, স্বিরত্ব, সনাতনত্ব প্রভৃতি দর্শনর্ূপ ভ্রাস্তিই 
অবিগ্যা। শক্ষরের যাহ। বিপ্যা, বুক্ষের তাহ! অবিদ্া। পক্ষান্তরে বুদ্ধের 
যাহা হিস্যা, শক্ষরের তাহাই অবিগ্যা। এবখ্বিধ ধিপরীতদর্শন দুইকে এক 
করা যাইবে কি করিয়।? অথচ একই ভারতবর্ধের বুকে দাড়াইয়। পরশ্পরে 
দর্শলক্ষেত্ে বিবাদ করিতে থাকিলে কি এদেশের লনাতন বা নবীন, এক 
বা বছ কিছুই সন্ব হইবে, ভারতবর্ধ কি গড়িয়া উঠিবে? একাস্ত সনাতন 
অর্থাৎ একান্ত শঙ্করও তেমন বর্তমান যুগে অচল, একান্ত ক্ষণ অর্থাৎ, 
একান্ত বুক্ধও তেমনি অচঙ্গ। চাই অচঞ্চলের চঞ্চলত। ও চঞ্চলের 
আচক্চলতা। এই লমম্বপ্রের বুকে দীড়াইঘ্াই ্রনিতাগোপাল নিত্য-অনিত্য, 
ই5তন্ত-সচৈতক্ষ, এক-বছ, ক্রক্ষ-মাঘা, আড়-অঞড় সমদ্বঘ্ব প্রচার কলিয় 
পিছ্ধাছেন। শ্রীনিতাগোপালের পাচক জীবনরসে বুদ্ধ-শঙ্কর পরস্পরের মাঝে 
গলিম্না এক হুইবেন। সীনিত্যগোপাল এমনই এক পুরুষ, ধাহার ভিতরেই 
শুধু বুদ্ধ-শক্ষর ‘এক’ হইতে পারেন-_ক্ষ পিকের মেল! চঞ্চলের বুকে ক্চঞ্চলেন 
অস্থত বর্ষণ সার্থক হইতে »পারে। ধরার ধূলি হউক ব্রহ্ধ-ধুল, খনার 
মানুষ হউক ক্রহ্ষ-মান্থব। বুদ্ধ-শৃক্ষরলমন্থ্র অঘ্যুক্ত হউক । ভারতবর্ষের 
বৈদিক সভ্যতা বুহ্ধ-শক্ষর সমন্থছে সর্বগ্রাসী হউক । বন্দেমাতরম্‌ 
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মাচ্ছুবের মন বিধাতার বিচিত্রতম স্বষ্টি । জীবজগতে মানুষই এই অপুর্ব 
সম্পদের একমাত্র অধিকারী, মহত্েতর জীব এই সম্পদের অবদান হুটতে 
বঞ্চিত । মন আছে বলিগ্াই মানুষ বিপুল আনন্দ ও বিরাট ছুঃখের অধিকারী; 
সে আনন্দ ও সে বিষাদ কেবলমাত্র জৈবী-ধর্শ্ম সম্পাদনের সাথকতা। ও ব্যর্থতার 
মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তাহার বিহার ক্ষেত্র ভূমি হুইতে ভূমা অবধি বিস্তৃত ॥ 
মন আছে বলিত্তাই মান্থষের বুকে ভাবাবেশের তজোছার-ভাট1 পেলা করে, লে 
খেলার আঘাতে যে আলোড়ন আগে তাহারই তরঙ্গ-রাজির উত্থান-পতন 
শব্দে হৃদয়ের ছুই তট অহরহ বিধূনিত । জোয়ার ও ভাটার সেই জল-কল্লোলে 
মাহ শুনিতে পায় বিগত দিগের বিশ্বত রাগিনী, আগামী দিনের আগমনী 
গান আর বর্তমান কালের বেদন। ও বন্দন! সঙ্গীত । 

কিন্তু এ মন মাহযের মধ্যে আবিভূতি হইল কোথ। হইতে, কোন্‌ উপাদানে 
ইহার সত। গঠিত? চিরস্তন এই প্রশ্ন অনন্ত জিল্রালার মত মাহুবের সম্মুখে 
আজও আগিয়। রহিয়াছে । অধ্যাত্মবাদিগণ ইহার উপর ভাগবৎ সভার 
আরোপ করেন; বস্তবাদীগণের মতে, যে পাঞ্চ-ভোৌতিক উপাদানে দেহ 
গঠিত হুইঘাছে, মানসিক গঠনের উপাদান তাহ। হইতে ভিন্ন ও তাহ! 
অপেক্ষা অতিরিক্ত কিছু নয়) অধ্যাত্মবাদিগপের সিদ্ধান্ত যদি সত্য হুল্প 
তাহা তইলে বলিতে হুইবে, ভাগ্রবৎসত্তা স্থখ-দুঃখের অতীত তুয়ীয় জীবনে 
তুষ্ট রহিতে ন! পারিয়া মাটির পৃথিবীতে লামিয়া আসিফ মৃত্তিকার কারাগারে 
আপনাকে আবদ্ধ করিয়াছেন-_পাধিব হুপ্ধ-ছুঃখ, বনন্দ-বিযাদ ও বিরহ- 
মিলনের মধুর লীলা আস্বাদ করিবার জন্য, মাহুযের ভোগ্য কাম্য ও রম্য 
জীবন যাপনের জন্কই চিন্ময় আলিয়া মৃন্মদ্ মন্দিরে স্বেচ্ছায় অধিচিত 
ছইয়াচেন। আর বস্তবাদিদের বক্তব্য যদি সত্য হয় তাহ! ছইলে স্বীকার 
করিতে ভবে, জড়প্রকৃতি মৃত্তিকার পেল!-ঘরে মাটির পুতুল লইয়া! খেলিতে 
খেলিতে আপন অজ্ঞাতসারে ৰিভিল্ৰ বস্তুর সংমিশ্রণে এমন এক বস্তু গঠন 
করিস! বলিল বাহার সংজ্ঞা ও শ্বরূপ ছিল তাহার নিজের ধারণার অতীত এবং 
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বাচার পদতলে আত্মনিবেদন করাই তাহার অথশুনীছগ বিধিলিপি। মানুহে 
দিন এন শক্তির লীলা-বিশেহকে ক্ূপদান করিতে গিছা মৃত্তি নির্মাণ করিয়া 
বলিল, সেদিন কি সে জানিত বে, তাহার স্বহন্ড-গঠিত মুত্তি পদতলে প্রণত 
হইম্|৷ একদা তাহাকে আত্মনিবেদন করিতে হুইবে, প্রার্থনা করিতে হইবে 
প্রসাদ ও বাঞ্ছিত বর। 

মলের বিকাশ ও বিবর্তন সন্বদ্ধে, আচরণ ও আঙ্গিক সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ও 
দার্শনিকগণের গবেষণার অস্ত নাই। জটিল ও বিতর্কমূলক সে বিঘয়ের 
অবতারণা না করিয়৷ আব্র আমর! শুধু আলোচন। করিব মলের সেই ভাবমন্ব ও 
লীলাচঞ্চল চরিআটি-_-কবিগণের যাহা কামনার বন্ত ও ধ্যানের ধন। মনের 
প্রথম উদ্তবের উপাখ্যান রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে এক অপরূপ রূপ পরিগ্র্ছ 
করিয়াছে জআব-বিবর্তনের ধারায় মাহুধের আবির্ভাব ঘটিবার লঙ্গে সঙ্গে 
অড়-প্রকৃতির অন্তঃপুরে বিশ্ময়ের মৃহ আলোড়ন দেখা দিল; কৌতুহল বশে 
প্রাদাদকক্ষের বাতায়ন কিঞ্চিৎ শুন্সংক্ত হইবামাআ বাহিরে প্রতীক্ষমান 
অতিথি ‘মন’ নামক বস্তুটি কক্ষের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিল ঈযনুন্মুক্ত বাতায়ন 
পথ দিয়া । মানবের আবির্ভাবের ফলে যেখানে স্থরু হইয়াছিল বিশ্ময়ের 
শিহরণ মাত্র, মন আবির্ভূত হুইবামাত্র তথায় আরস্ভ হুইয়৷। গেল আমূল 
বিপ্লবের প্রচণ্ড আলোড়ন । 

জ্ীবজ্গগত ছিল এতদিন ‘সংস্কারের’ শাসনাধীন রাজ্য । মন-হীন বাত 
ভাব ন। থাকুক, অনুভূতি অবশ্যই ছিল এবং সংস্কারের কাজ ছিল, প্রতিটি 
অনুভুতির আহ্বানে সঙ্গে সঙ্গে সাড়। দেওয়া এবং ম্বঘংক্রিঘ্ব যজ্তররূপে দেহ 
ঘরকে তৎক্ষণাৎ সক্রিঘ্ হইয়া! উঠিধার জ্রস্ত উদ্যোগী করা। 'সংস্কার' স্বভাবতঃ 
ল্ষীর্ণমনা ও সংরক্ষণশীল, লীমাবচ্ধ তাহার দৃষ্টি ও স্বৈরাচারী তাহার শাসন, 
তাই তাহার শাসনাধীন রাতে বিতর্ক ব! বিদ্রোহের গান লাই, সেরা 
তাহার নির্দেশই এতদিন ছিল অঁমোঘ ও অলঙ্নীছ । মনকে লক্ষ্য করি! 
স্থগত কণে সে প্রশ্ন করিল : তাসের দেশে বালা বাধিবার অন্ত সহসা কোথা 
হইতে আলিল এই তক্রণ আগন্তক! কিন্ত তখনও মনে মলে তাহার আশা, 
এ যেই হোক না কেন, এ রাজ্যের শাসকের নির্দেশ ও নিয়ম-শৃদ্মলা তাহাকে 
যানিছা চলিন্ডেই হইবে, এ বাজোর আচার-আচরণ এমন আধার আইনে 
বাধিয়! দেওঘা হইয়াছে যে, তাহা হইতে এ চুল সরি! দাড়াইলে বস্তুত: * 
স্বাজসীমার বাছিরেই দাড়াইতে হইবে ৷ 
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কিন্তু জীবরাজেঃর সর্বশক্তিমান শালনকর্ডা ‘সংস্কারের? সে ধারণা 
বিনে ধূলিসাৎ হইল ; অশান্ত ‘মন’ অভিভাবকের মানা মানিল লা, যে পথে 
চলা নিষেধ সেই পথেই সে পা বাড়াইতে লাগিল, ষে দিকে চাওয়! নিষেধ সেই 
দিকেই নে নিবন্ধ করিতে লাগিল তাহার কৌতুহলী দৃষ্টি । অবশেষে 
কৌতূহল পরবশ হুইয়া লে একদিন উন্মুক্ত করিয়া দিল ঘরের সেই ভার ও 
বাতায়ন-_ধাহ! রুদ্ধ হইমা ছিল স্ট্ির সুচনা! কাল হইতে । দরজা ও জানলা 
উন্মুক্ত হইবামাআ রুদ্ধ কক্ষের অন্ধকারে ছুটিয়া আসিল বহির্জগতের এক 
ঝলক আলো, বহিধিশ্বের এক ঝাপ্টা বাতাস। সে আলোক বহুন 
করিয়। আনিল জ্যোতির্ম্ লোকের আহ্বান, সে বাতাস বহিয়া 
আনিল স্বাধীন জগতের বার্তা । অন্ধকার-অড্যস্ত সংস্কারের চোখে সে 
আলোর দীপ্চি সহ হইল লা, ক্ষিগ্রপক্ষে সে দুই চোখ আড়াল করিল আলোক- 
অন্ত নিশাচর পাখীর মত। ভাবিল, খোলা দরজা ও জানাল! সে ছুটি 
গিয়া বন্ধ করিয়। দিবে, কিন্ত রাজোর সুপ্ত প্রজাগণ তখন আলোক স্পর্শে জড়- 
নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে, কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আলিঘা দ/ড়াইঘাছে 
নৃতন জীবস-প্রভাতের উদয়-উধার সেই তোরণত্ারে-_ যাহার লীর্ষে বলিয়া বল- 
বিহঙ্গ গান করিতেছে আনন্দকাকলী, যাহার পদতল দিয়! নদী-দিঝণর বহিয়1 
চলিঘাছে তাহাদের অলতরঙ্গে কলমর্মর তুলিয়া । আলোকের আশীর্বাদ 
যাহারা পাইমাছে, পুনরায় তাহাদিগকে অন্ধকার কারাকক্ষে বন্ধ ফর! কি 
সম্ভব ! 

জীব-রাজেযর প্রবীণ ও বিচক্ষণ প্রধান মন্ত্রী ‘সংস্কার’ মহাশয় বুঝিলেন, 
তাহার শাসন-কালের অবসান আসরপ্রায়, তরুণ আগন্তকের অনিচ্ছুক 
সন্ধলে তাহার অভিভাবকত্বের থোঝ। আরোপ করা আর কোন ক্রমেই সম্ভব 
হইবে ন1। তরুণ বিত্রোহীর হাতে শাসন দাচ়িত্ব সত করিম দিয়! বৃদ্ধ ও বিচক্ষণ 
প্রধানমন্ত্রী প্রাসাদকক্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু তাই বলির] 
বানপ্রস্থ গ্রহণ করিলেন লা, নৃতন শক্তি সংগ্রহের উদ্দেস্তে অতীতের লমাধি- 
গহ্বরে বসিয়া শব-সাধলায় প্রবৃত্ত হইলেন, মনের অবচেতনে বঙসিম্বা মনের গতি- 
বিধি ও কম্মতৎপরতা নিয়ন্ত্রিত করিতে ঘত্ববান হইলেন। হৃতরাজা পুদরুস্ধারের 
অন্ত মলের গভীর অতলে আত্মগোপন করিয়া আজও সে নৃতন রাজার 
বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত রাহিাছে । চলার পথে মন বে বন্তগুলিকে 
খঅবাছ্ছিত আবর্জনা রূপে বিস্বতির্‌ ডাষ্টবীনে নিক্ষেপ করিতেছে, সংস্কার লেই- 
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সুলিকেই সযত্রে কুড়াইম্বা লই! মনের বিরুদ্ধে ব্যবহাধ্য অন্ররূপে সংগ্রহ 
করিয়া রাখিতেছে আপন তৃণে এবং অলতর্ক মুহূর্তে এক একটি বাণ বাহির 
করিঘা নিক্ষেপ করিতেছে মনকে লক্ষ্য করিঘা। প্রচ্ছন্ন ও পঙ্গামিত প্রতিদ্বন্বীর 
সহিত মনের এই সংগ্রামের পরিণতি কি তইবে কে জানে, কে জানে দেহ- 
রাজ্য একদিন আবার প্রকাশ প্রতি-বিপ্নব সংঘটিত হুইবে কিনা! 


“সেখানে (ভূবনেশ্বরের মন্দিরে) সমস্ত মানুষ তাহার সমস্ত কর্ম, সমন্ড 
ভোগ লইয়া, তাহার তুচ্ছ বৃহৎ সমস্ত ইতিহাস বহন করিয়া সমগ্রভাবে এক 
হইয়া আপনার মাঝখানে অন্ভরতরকূপে, শুৰূক্বপে, সাক্ষিক্পে ভগবানকে 
প্রকাশ করিতেছে__নির্জনে নহে, যোগে হে__সজনে, কর্মের মধো। তাহা 
সংসারকে, লোকালয়কে দেবালয় করিয়া ব্যক্ত করিয়াছে__তাহ। সমষ্টিক্ূপে 
মানবকে দেবত্বে অভিষিক্ত করিয়াছে ।"__রবীজ্জনাথ 


লোক-শিক্ষায় বিনোদন 
শ্রীব্নিলরঞ্জন গুছ 


আমাদের আীবলঘাআ যতই জটিল হচ্ছে, ততই আমর! আমাদের 
মনকে সরস ও প্রফুল্ল রাখবার জন্ত চিত্ত বিনোদনের নান! উপায় অবলম্বন 
করছি। আজকের দিনে তাই recreational entertainment বা 
বিনোদনের প্রয়োজন আমরা আরও বেশী অস্থঞব করছি। সহরে গুটিকত 
বড়লোক ছাড়া বেশীর ভাগ লোকই শ্রুহীন পরিবেশের মধ্যে একঘেয়ে নিরালম্দ 
জীবন যাপন করে। তাই হুযোগ পেলেই তার! সিনেমা-ধিয়েটার দেখে, 
গান-বাজনার জলসা গিয়ে, খেলা, প্রদর্শনী এই সব দেখে কিছু আনন্দ 
উপভোগ করে। এই সন অস্ষ্ঠানে তাই এত লোকের ভিড়। একট 
কিছু হ'লে যেন লোক-সামলানো দায় হছে পড়ে। যার! কলকারখানা 
কান্ত করে তাদের স্লাঘমূর উপর যঞ্জের একঘেয়ে শব্দ বিক্তপ প্রতিক্রিমার 
সৃষ্টি করে। ফলে নানারকম চিত্তবিক্কতে ঘটে । তাদের কল্যাণের করস্যও 
আজকাল নালা উপায়ে বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে । 

এই লমঘ্ত বিনোদনের আলরে বহুলোক একআ মিলিত হবার স্যোগ 
পায়। স্থতরাং বিনোদনের ব্যবস্থা বদি সুপরিকল্পিত হয় তবে এই 
মিলনীগুলিই লোকশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্র হতে পারে। সমাজশিক্ষা, 
লোকশিক্ষার উদ্দেশে বিনোদনের বযবস্থ। করতে গেলে প্রথম দেখতে হন্ত 
বিনোদনের বিযদ্রবস্ত । নান! তথ্য বিনোদনের মধ্য দিছে লোকের মলে 
ঢেলে ঢওয়া যেতে পারে। , থেমন রামায়ণ গান শুনলে রামের 
কাহিনী জানা হবেই । তারপর দেখতে হয় বিনোদনের সাধারণ 
সংগঠন । সংগঠন একটু ভেবে চিত্তে করলে*লোক শিক্ষার অন্থকুল হওয়া 
সম্ভব । কোন আনন্দাষ্ঠান যদি ঘড়ি ধরে ঠিক সময়ে আরব্ত হন্ব তবে 
শ্রোতা বা দর্শকের! বাধ্য হছে যথাসমদঘেই আসরে উপস্থিত হবে ও 
সমযাহুব্তী হতে শিখবে । অথবা আসর ভাঙ্গবার মদ ঘদি মহিলা ও 
শিশুদের আগে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হুর তবে উপস্থিত জনতার মলে 
পরোক্ষ ভাবে শিশু ও মহিলাদের প্রতি কর্তব্য ও দাষিত্ববোধই জাগিছে 
দেওঘা ছবে। এই ভাবে আসরের ব্যবস্থাপনার মধ্যে লোক শিক্ষার স্থযোগের 
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অবতারণা করা চলে। তাছাড়া, আসরে সমবেত লোকদের কাছে 
স্বযোগ বুঝে কিছু শিক্ষা প্রচারও চলতে পানে । এমন তথ্যও বলা যেতে 
পারে যার সাথে বিনোদনের বিবয়বন্তর বা সংগঠনের কোন যোগ নাই: 
এ যেন অনেকট1 সিনেমায় বিরতির সমন্গ ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপনের যত। 
সিনেমার কাহিনীর সাথে ঘোগ নাই অথচ অনেক লোকের সামনে 
বিজ্ঞাপনটি তুলে ধরা হল । অনিচ্ছায় হলেও দেধবেই লোকে । তেমনি 
বিনোদনের লোকসমাবেশের স্থধোগ নিয়ে জানিয়ে দেওয়া যাদ্র__ 
“্বসস্থরোগ দেখ! দিয়েছে, আপনারা টীকা নিল, পাশেই ব্যবস্থা আছে"__বা 
“আাপালীপ্রথায্স ধান চাব ককুন__"কি এট মত কিছু । অর্থাৎ বিনোদনের 
বিষয়বন্ত,। বিনোদনের সংগঠন ও বিনোদন উপলক্ষ্যে প্রচার এই 
তিনটি বিবনে দৃষ্টি রাখলে বিনোদন লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকরী হুতে 
পারে। 

বিনোদনের বিযধবস্ত পরিবেশন করা যাগ দর্শনের মধ্য দিয়ে, শ্রবপের 
মধ্য দিয়ে, এবং দর্শন শ্রবণ উভদ্মের মধ্য দিঘ্রে। এই তিনের মধ্যে শেখোক্ত 
ব্যবস্থাই সব চে্বে বেশী লোকপ্রিয়। লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে এই দর্শন- 
শ্রধণ যোগ্য বিধন্রবস্তর প্রয়োগ লা audi০-vi5U৭] 8805 খুবই কার্যকরী 
হতে দেখ। গেছে । আমরা শুনে উপভোগ করি গান-বাজনা, কথকতা, পাঠ 
ও গল্পবলার আলর । দেখে আনন্দ পেতে আমরা খেল! ও প্রদর্শনীতে হাই। 
সিনেমায় খিছেটাবে ও নাচে দেখা ও শোন! উভয়ের মধ্য দিয়েই আনন্দ 
পাই। এই লমন্ড বিনোদনের বহিযয়বস্তুই যদি এমন হয় যে তা নির্দোষ, 
আমাদের জাতীঘ ক্রু্টির পরিচাঘক, সরল উন্নত শিল্পকলার পরিপোযক ও 
স্বজনাত্মক, তবে এই বিনোদন লোকশ্রিক্ষার সহায়ক হুবে। উদাহরণ 
হিলাবে ছাঘ্বাছবিতে শন্দ্রলেখা” ও পের পাচালী'র বিধন্ববস্থর পার্থক), 
খেলাম "মুরগীর লড়াই ও ‘গৌকাদৌড়ের’ পার্থক্য, গানে ‘আধুনিক প্রেমের 
গান' ও ‘গম্ডীরাপানের' বিহয়বন্তর পার্থক্য, ‘কাণিভ্যাল মেলা" ও ‘কংগ্রেস 
অধিবেশনে প্রদর্শনীর পার্থক্য লক্ষ্য করলেই আমার বক্তব্য সহজে বোঝা! 
ঘাবে। 

স্মাজমিলন-কেন্দ্রে আমরা কতগুলি বিনোদনের ব্যবস্থ। সহজেই করতে 
পারি। এই সমস্ত আনন্দাহুষ্টীনের ঈঅনেকগুলিই স্থানীয় লোকেরাই 
পরিবেশন করিতে পানে॥ 


উদ্দ্লভারত [ ৯ম বৰ্ষ, ৪র্থ সংখ)! 


সমাজমিলনকেন্ত্রে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, কতগুলি বিনোদনের ব্যবস্থা! 

সহজেই করা চলে । যেমন-_ 

কে) গান-বাজলার আসর-_-€১) বহৈঠকী গান (২) বাউল বৈরাগীর 

গান, (৩) রামাদণ উত্যাদির পালাগান (৪) কীর্তন ৫) তর্জা- 

কবিগান (৬) সঙ্গীত প্রতিযোগিতা (৭) ঢাৰুঢোল ও অন্যান বাছের 

আসর। 

(খ)ট কথার আসর 

(১) কথকতা (২) পাঠ-( শাস্ব-গ্রন্থ পাঠ, অথবা! গজ, উপন্তাস, সাহছিতা 

ইত্যাদি পাঠ ) (৩) গলবলার আসর । 

গে) আভিনঘ্ব- 

(১) বাজ্ঞাগান (২) খধিয়েটার (৩) বহক্ষপী (Fancy dress) 

(৪) পটুঘ! সঙ্গীত (পট দেখিছে গান ) (৫) ছায়! অভিনয় (Shad০ত 

Play>)-(কাপড় ব। ০il-চaPeচ দিয়ে তৈরী পর্দার পিছনে পেডট্রোম্যান্দ 

আলোর সাহায্যে ছায়া স্থষ্টি করে অভিনয়-__পর্ণার পিছনে গাছপালা 

রেখে দিলে চায়! দিয়ে নানারকমের দৃশ্য রচন! করা যায়_কেউ পিছনে 

দাড়িয়ে অভিনয় করলে তার ছায়! পর্দায় গিয়ে পড়ে--কথ! আড়াল 

থেকে বলে দিলেই চলে ) (৬) পুতুল নাচ (৭) নাচের আসর । 


ঘে) প্রদর্শনী__ 
(১) মেলা (২) গো-গ্রদর্শনী (৩) পো! প্রাণীর প্রদর্শনী (৪) ফুলের 


প্রদর্শনী (৫) কুবি প্রদর্শনী (৬) চিত্র প্রদর্শনী । 


(ঙ) খেলা 

০১) প্রতিযোগিতামূলক খেলা (২) কুচকাওমাজ (rally, parade) 
(৩) স্পোর্টল্‌। 

চে) বাৎ্দরিক অন্ুষ্ঠান__ ৪ 


(১) হলকধণ (২) ফললকাট! (৩) বৃক্ষরোপণ (৪) স্মরণীঘ্ লোকের 
জন্মোৎসব (৫) পণতস্র দিবস প্রভৃতি বিশেষ দিন পালন (৬) বিজয়া, ঈদ 
ইত্যাদি উপলশ্ো মিলনী । 

তাছাড়। আবৃত্তি, গান, ছাস্ককৌতুক ইত্যাদির সাহায্যে বিচিত্রাষ্টান। 
এই সব আনন্দাহুষ্ঠানের অনেকঞ্জুলিই স্থানীয় লোকেরাই পরিবেশন করতে 


পারেন। কতগুলি আবার শিশুদের দিয়েও কর্যনো। সম্ভব । বিশেষ করে 


৯৩৬৩, বৈশাখ ] লোক-শিক্ষাঘ্ বিনোদন ২৩৫ 


স্থূপবাড়ী হদি সমাঞ্জ-মিলনকেন্্র হয়, তবে স্কুলের ছেলেমেয়েদের সাহাযোই 
ধিনোদনের ব্যবস্থা কর। যেতে পারে। এতে অভিভাবকদের সাথে 
বিত্যালগের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠবে, আঅভিভাবকরাও নিজের ছেলেমেছের টানে 
সমাজমিলন কেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে বেষ্ট প্রেরণা বোধ করবে, আর নিজেদের 
ছেলেমেছের স্বান! অঙ্ুষ্ঠিত বিনোদন ব/বস্থার অনেক তুল-ক্রটি সহজেই ক্ষমার 
চোখে দেখবে । 

সংগঠনের বেলায় মনে রাখা দরকার খে বিনোদনকে যদি শিক্ষাধিস্তারের 
সহায়ক করে তুলতে হুদ, তবে আগে থেকে ভেবে চিন্তে পরিকল্পনা ক'রে 
কাজে হাত দিতে হবে) সমাঞ্জ্মলম-কেন্দ্রে অন্ঈানের দাম আছে, 
সংগঠক্দের একথা মনে রাখতে হুবে। বিনোদনের স্বালর সাজানোতে 
উদ্নত ক্ষচিবোখের দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে 
বিনোদনের আসরের লাঙ্গলক্ার প্রয়োজনের দিকে দেশবাসীকে চোখে 
আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন। সাঞ্খানোতে রুচিবোধ থাকছে পরোক্ষভাবে 
আগন্ধতকদের মনেও ছাপ পড়বে । আলে বসবার স্বব্যবস্কা একান্তভাবে 
দরকার। এতে জনতার শৃৰ্খগাবোধ জাগে । থুথু ফেলার পাত্র রেগে, 
প্রশ্বাবখানার ব্যবস্থা করে, জুতো সাজিয়ে রেখে ও রক্ষার বাবস্থা করে, 
নোংর! ফেলার নির্দিষ্ট জাঘ্গ( রেখে--বিনোদনের শ্রোতা ও দর্শকদের মনে 
রেখাপাত করা সম্ভব । অআচ্ুছঠান স্থচী নিদিষ্ট করা, ঘোষণা করা, হখালমছে 
আরস্ত ও শেষ করা, লোকের স্থখ-স্থৃবিধার প্রতি লক্ষ্য তাখা--এই সব বাবস্থা 
বিনোদন educational হয়ে ওঠে । তাছাড়। প্রচারপত্র, প্রাচীরপত্র ইত্যাদি 
দিয়ে এবং মাঝে মাঝে ঘোবণা ক'রে অঙ্গরোধ করা বান্__'আপনান্া একে 
একে, বস্থন, নীরব থাকুন__” ‘ধীরে ধীরে বাইরে ঘান’ ‘জোরে কথা বললে 
অপরের শুনতে বাধ! হয়_-' ইত্যাদি ইত্]াদি। 

মোট কথ! লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে বিনোদনের বাবস্থ( করতে গেলে অনেক 
ছোট এবং তুচ্ছ কথ। ভাবতে হবে ও তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে; 
অথচ তা করতে গিছে আনন্দ পরিবেশন ঘেন ব্যাহত না হদ্ছ। আনন্দলাভ্ট 
যে শ্রেতা ও দর্শকের মুখ্য উদ্দেশ্য একপা বৃষ যেন ভুল না হচ্ছ? 


জীবনদর্শন ও শিক্ষা 


ভরীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত 


এটা দেখ! গেছে থে বিশেষ বিশেধ কাল ও দেশের শিক্ষা সেই সেচ কাল 
ও দেশের জীবনদর্শনের উপর নির্ভর করে থাকে। যদিও আগেকার দিনে 
এক দেশ থেকে আর এক দেশের জীবনদর্শন বেশ চোখে পড়ে এমন করেই 
তফাৎ ছতে| আয় সেই জন্তে তাদের মধ্যেকার শিক্ষা বাবস্কাও, কিন্তু বর্তমান 
সমছের বড় কথ! এই তে পৃথেবীর সব দেশে আত _বিশেধ করে থিতীয় 
মহাযুক্ষোত্তর সময়ে__জীবন সম্বন্ধে দৃ্টিভঙ্গীর মধ্যে খানিকটা একা দেখা 
দিয়েছে কিংবা! দিতে চাইছে । মানদণ্ডে এই সমতার কারণ হচ্ছে সর্বজ্ঞ 
মাছ্ছবঞে আজ মানুষ হিসাবে দেখবার একট। প্রবনতা এসেছে আর চিন্তা 
জগতে লমগ্রতার €177587505 ) থারপার যৌক্তিকতা মানুষ ক্রমে স্বীকার 
করতে পারছে । তাই আজকের চিন্ত! শুধু কোন এক স্থানের জগত তে! নয়ই, 
কোনো এক সময়ের জন্যও নয়। কালকে ও বোধহয় বেশ বিস্তৃত করে দেপ। 
যেতে পারে। অবশ্য দেশ ও পাত্র ভেদে স্থানীয় কতকগুলি পার্থক) স্ব 
সময়েই থাকবে। সে লহ্বন্থে বলবার কিছু নেই । 
তাহলে আজকের শিক্ষার কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই মনে পড়বে 
আজকের দিনের জীবনদর্শন কি? আগেই বলেছি সেউ! জীবন সম্বদ্ধে 
একট! সামগ্রিক ধারণ1। শিশু-শিক্ষ/র বেলাতেও তাহলে সেইটেই বড় কথা 
ঘে শিশুকে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে একটি স।মগ্রিকতার ধারণা দিতে হবে এবং 
সেটা কেবল তার চিন্ব।-৬ুগতে নড্ড, তার 'হওয়।র’ জগতে ও অথ।ৎ তার কর্ষ- 
জগতেও । (সামগ্রিকভাবে যেমন ভাববে ও, তেমনি কর্মের জগতে আনেক 
কিছু করতে পারার যোগ)/ত। যাতে জন্মা সেঞ্শ্যে ব্যবস্থা করতে হবে। 
সেই জন্কেই আজকাল জানার সাথে সাথে ‘ওয়ার’ ব)বন্থা। গাডন্ধীতী ঘেদিন 
নিজের তাতে তার জামা-কাপড় মায় জামার কলার পর্যন্ত কেচে তাই পরে 
কোর্টে গিয়েছিলেন, আমাদের সভ্য সমাঞ্জে সেদিন সে ঘটল যে কী একটা? মস্ত 
বড় কথ! ছিল, আমরা মুর্খ তাই ত! ভুলে গেছি বা তার গুরুত্ব বুঝতেই 
পারিনি 1 বুদ্ধিজীবী তার উপর লম্মর্ঠনাঙ্ঘ আইনজীবীর পক্ষে নিজ হাতে লিঙ্গের 


১৩৩৬, বৈশাখ ] জীবনদশন ও শিক্ষ? 


কাছ করে কাজ করান গুরুত্ব বা মর্থাদাই কেসল দেখান হুদ্রনি, সেট। আবার 
এমন একট! বিষয়ে ধেপানে এদিক ওদিক হওযাদ্ু মানবের লাকি বিশেষ মর্ধাদ।ই 
নষ্ট ততো] । কিন্তু জামার গলার কলারটা এদিক-ওদিক হলেও যে আসল মাঙ্যটি 
মানব থাকে, গান্ধীজীর সে সমদ্রকার জগতে সেদিন লেট। প্রমাণ করবার 
দুঃসাহল একমাত্র ভারতব্ষান্ত গান্ধীজী রই ভিল । এই ঘটনাটি দ্বার! সেদিন ্পীবন 
স্বন্ধে যে একটা সামগ্রিকতার ধারণ। আকাশে ছড়িয়ে পড়ে রওনা হুয়েছিল 
মাঙ্ধের মধ্যে নিদ্ধের আসন খুজে নিতে, আছ্কের আমরা সেই কারণেই 
এই সামগ্রিকতার কথ] ভাবতে বলতে ও আচরণ করবার প্রয়াল করতে 
পারছি। তাহলে আজকের জীবনদর্শন হচ্ছে সামগ্রিকতা--কর্মে জ্ঞানে প্রেমে 
ভক্তিতে, স্বার্থে অশ্বার্থে, জড়ে জঅত্ড়ে. সংসারে সন্যাসে সব মিলিয়ে জীবন হে 
একট। সমগ্র বন্ম এবং এদের যেগুলোকে আমর! বিপরীত বলে জানি সেগুলি 
যে একই সমগ্রের হুইটি দিক মাতআ-__আ)জ এই কথাটি গোড়ায় বুঝতে হবে 
এবং শিশুর ও বয়স্কদের শিক্ষাকে সেই দিকে লক্ষ) রেখে চালনা) করতে হুবে। 
মনে রাখতে তবে মাহ্থঘ সমগ্র থেকে সমগ্রের মো হায--শিশুও একটি সমগ্র 
ধপ্তই, বয়স্ক মাহবও লমগ্রই। তথাপি সমগ্র হয়েও এবং সেই সমগ্র থেকেই 
লে আবার সমগ্রে বাধে এবং সমগ্র হবে। এ পথে চলন্তে শিশুকে প্রথম 
থেকেই এই ধারণাটি তার চাল-চলন, পোষাক-পরিচ্ছদ, পাওয়া-দাওগা প্রভৃতি 
বাইরের দিক দিয়ে এবং তার চিন্তাধারার মপা দিছে তার মনোবৃত্তিতে দিতে 
হবে যে তার ঝাক্তিগন্ত বৈশিষ্ট সত্বেও সে একটি বিশ্বমানব__ল বিরাট 
বিশ্বের অধিবাসী, লে ক্ষুদ্র নয়, সে সামান্ত নম্ব+ আর এত বড় বলেই তার 
সম্মানও যেমন বেশী, আর পেজন্ত দাচিত্বও প্রচুর । শিশুকে আনতে দিতে হবে 
ঘে, লে নিছে বাচতে অন্যকে বাচিয়ে । বর্তমান লমযজের যুগবানী হ’চ্ছে সকলকে 
নিছে বাচার প্রচেষ্টা--লে সকলের মধ্যে কেবল নিজ পরিবার, সমাজ বা 
দেশ পড়ে ন৷, সেই লঙ্গে পড়ে বিশ্বের অপর প্রতিটি মান্য ও দেশ৭। 
এইভাবে ভিতরে বাইরে সব রকমভাবে একট] শামগ্রিকতার ধারণ! দিছেই 
বর্তমান কালের শিশুর শিক্ষা! আরম্ভ করতে হযে । 





সাময়িকী 


করোনারি খন্দোসিল $ গত ১৮ই চৈত রবিবার 'ঘুগান্তর” পত্রিকায় 
'কনোনারি খ.খসিস শীর্ষক একটী নিবন্ধ ছাপা হইয়াছে। উহাতে বলা 
হুইছাদ্ধে, ‘বিখ্যাত হৃদ্রোগ-বিশ্বেজ ডা: ডঙলে হোয়াইট টোকিওর এক 
চিকিৎসকদের বৈঠকে বলিহাছেন, ভবিষ্যতে সহচেছে বেশী সংখ্যক মানুষ 
মারা ধাইবেন করোনারি খস্বলিলে, অর্থৎ হুদ্হস্ত্রের নিশ্ষিত্রতায়। ইহার 
কারণ হিসাবে তিলি একালীন নাগরিক জীবনযাত্রা পক্গতিতেই দায়ী 
করিয়াছেন। তাহার মতে উচ্চগ্ুণাবশিষ্ট খাস্ত খাওয়!, পক্ষান্তরে সমুচিত 
পরিমাণ শারীরিক শ্রম ন। করাই এই রোগবুদ্ধির আসল কারণ এবং যে দেশ 
নাগরিক সভাতা; ও লামানিক সমৃক্ষিতে বেস্ট উন্নত, সে দেশে তাই 


করোনারি-ছনিত মৃত্যু-সংখায় সব চেয়ে বেশী) হইছা থাকে । মাফিন 
হুক্তরাষ্ট্রে নাকি এখনি শতকরা «২ জন লে।ক করোনারি আক্রমণে প্রাণ 
হারান)" 


নাগরিক সভ/ত! গড়ি উঠিগাছে গতিধর্শ্মকে আশ্রয় কারিয়া। একদিন 
এই নাগরিক সভ/তার প্রবর্তন সম্ভব হইয়াছিল একান্ত স্থিতি-ধন্মী আরণ।ক 
সভ্যতার প্রতিক্রিঘাদ্ । সমগ্র দৃষ্টিতে বলিতে হয় নাগ(রক সও্যতা আরণ্যক 
সভ্যতারই অপরাঞ্ধ মাত্র । ঘে-আবেষ্ঠনে থে বস্তর জন্ম হুধু, সেই বন্ধ এই 
অপরাদ্ধ হইতেছে সেই আবেষ্টনটী । প্রথমে বে-আবেষন যোগাইত 
সৃষ্টবস্ধর প্রাণ, শেষে তাহার শ্রষ্টা-আবেষ্টনকে অকিঞ্চিৎকর মলে করিয়।, 
অগ্রানহ্ন করিম! ঘখন নিঞ্জের গাছের জোরে আবেউল-নিরপেক্ষ বন্ধু বা আদর্শ 
গঠিত হউয়।) উঠে, তখন আবার আর একটা প্রতিক্রিয়ার সন্মুখীন সেই 
আদর্শকে হইতে হুয়। একদিন নাগরিক সভ্যতা, আরণ।ক বা গ্রামীণ 
লভ/তার কোলেই জন্মগ্রহণ করিছ্া তাহারই খাই পরিঘা বাড়িগ়া উঠিয়। 
ছিল? আজ বৃদ্ধিত্রত্ত, স্বাধিকারপ্রমত্ত নাগরিক সভ্যতা ভত্মলোচনের মত 
অরপ্যকে, গ্রামকে একেবারে পদদলিত করিম্থা নিজের মরণ নিজেই ডাকি 
ব্ানিয়াছে। করোনারি থ_ম্বলিস এই মরণেরই দূত । 

মাভষের দেহ-মনের ঘাহ! গঠন, তাহাতে এতথানি বেগ ধারণ করিবার 
ক্ষমত। থাকে না, হদ্দি ন। উহার প্তুরিপুরকভাবে আর একটী স্থিতি ধর্শ্ম গড়িল্গা 


১৩৬৩, বৈশাখ ] সামছিকণী 


লা উঠে । স্থিতি-গতি সমন্থ্ই বাস্তব মান মাহুস পাছে ছাটিল, গরুর 
গাড়ীতে চড়িল; আলিল বেগশস্ী ঘোড়ার গাড়ী, ট্যাব্পী-মোটর, রেলগাড়ী, 
এবোপ্রেন। তাড়াতাড়ি দেখিবার, তাড়াতাড়ি শুনিবার, তাড়াাড়ি চলিবার 
নেশার ছড়াহুড়িতে মানব আজ্ঞ মাতাল হট! চলিয়াছে। কিস্কু পিছনে 
কোনও একটা টান, একট। আকর্ষণ না থাকিলে এবং তাহার সংঙ্গ সামন্ত 
করিয়া! লা চলিলে যে চলার পথে মান্ছহ হোঁচট খাইয়াই মরিবে, তাহ) কি 
আজও বাস্তবের দিকে চাহিয়া জাতির €বাধগম্য হইবে ন}? চঞ্চলত।ই 
গতিধন্মা নাগরিক সভ্যতার প্রাপকথ)। “অচঞ্চলের অমৃত-বরধ' ব/।তীত 
চঞ্চলতার নাচের বেগ মানুষ কতখানি সামাল দিবে? এক ঘণ্টান্প ৬: মাইল 
বা ২** মাইল পরিভ্রমণ করার পর শরীরের উপর খে কতট! চোট লাগে, 
তাহ? প্রতি ট্রেনঘাত্রী বা এবোপ্রেন্যাত্রীই অবগত আছেন। যাক্সিক অক্ষের 
হিসাবে তে ধনের অঙ্ক মেলে না। নৌকাযোগে ২ বৈঠায় যদি ১ দিলে 
কোন জাগায় ঘাওছ! ধায়, ভবে ৪ বৈঠায় নিশ্চচই ১২ ঘণ্টা, ৮ বাসস ৬ 
ঘণ্টায়, ১৬ বৈঠা ৩ ঘণ্টায়, ৩২ বৈঠাপ্ধ ১৪* ঘণ্টা, ৬৪ বাম ৪৫ মিনিটে, 
১২৮ বৈঠায় ২২৪ মিনিটে, ২৫৬ বৈঠাত্প ১১৫০ মিলিটে। এই ভাবে বেগ 
বাড়াইতে থাকিলে এক টানে, বুঝি এক মুহূর্তেই গন্তব্য স্থানে যাওয়া ঘাইত। 
অথচ ইহা বাস্তবের ঘটনার সঙ্গে মেলে না। প্রথমতঃ, মত বৈঠ। এক নৌকায় 
বস।ইবার স্থযোগই হইবে না, অত বেগ ধারণ করিবার মত তোগ।ভাই 
নৌকায় নাই । দ্বিতীঘতঃ, যদিও বা তাহ! সম্ভব কর হয়, তবে ঘে বিপরীত 
দিক হুইতে জলবামু বাধা দিবে, তাহাকে অগ্রাহ করিবে কি করিম? 
‘সামনে'র দিকে বেগ ঘেমন সতা, সামনের দিক হইতে পিদ্বনের দিকে 
ঠেলিবার বেগও তুলাহ্ূপেই সত! বিজ্ঞান দেশ-কালের বুকে জন্মগ্রহণ 
করিলেও আজ দেশ-কালকে অতিক্রম 'করিছা অখণ্ড স্বাধীনতা ভোগ 
করিতে চান্ড_ মূর্খ কালিদাসের মত ঘে-ডালে বশিঘ্া আছে, সেই ডালেই 
কোপ মারিতেছে । আজ মহা-দেশের হাতে, মহা-কালের হাতে 'মার* 
খাইসা তবে হিল্ঞানের হাস হইতে । মহা-দেশ ও মহ1-কাল ( Space-Time 
continuum ) বিজ্ঞানের এই অন্থাভাবিক বেগকে কিছুতেই ক্ষমা 
করিবে না । মাঙ্হকে থামিবার ফৌশলও শিখিতে হইবে । মনে পড়িতেছে 
কথাশিল্পী শরৎচন্জের কখা। কোনও বুদ্ধ তাহাকে এক গানের জলসায় 
উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিলেন-_-গারক সত্যিই ভাল গাইতে 


২৪০ উদ্দ্বলভারত [৯ম বর্ধ, ৪র্থ সংখা। 


জানে । উত্তরে শরহচন্দ্র ভিজ্ঞালা করিলেন, গাইতে তে! জানে বুঝলুম, 
কিন্তু থামতে জানে তো? বিজ্ঞানের কাছেও মানুঘের সহ্য হার এই একই 
গরশ্ব-গতি তে! শিখাইলে, থামিতে শিখাইবে না? দেশ-কাপ-পাজ্ঞ- 
-আবেষ্টনৈর সঙ্গে লামঞশ্ রক্ষা করিয়। না চলিলে মানুমকে বিজ্ঞানের হাতে 
মার খাইতেই হইবে । ইহাই প্রাকৃতিক বিধান । যে-লোক বলিয়। বলিঘা, 
গলপ করিয়া তালপাশা খেলাইঘা দিন কাটান, সে কেন ট্রামে চড়িয] শ্ামবাজার 
যাইবে? যাহার কর্দক্ষেতএ্র যত ব্যাপক, সে ততধানি বেগধর্শ্ম বিশিষ্ট 
যান-বাহন ব্যবহার করিবে । অলপের তাই বেগধশ্মা যানধাহলে অধিকার 
নাই । 

তাই আজ ভারতবর্ষে নাগরিক লভ্যতার পাশাপাশি গ্রামীণ সভ)তা 
স্থাপনের কথা ভারত-রাষ্ট্রেএ নাগরকগণ স্থির করিয়াছেন, বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে 
কুটীর-শিল্কোর প্রবর্তনের চেষ্টাও করিতেছেন। স্থিতিকে গতির সঙ্গে, গতিকে 
স্বিতিণ সঙ্গে, গ্রামকে নগরের পরিপুরক, এবং নগরকে গ্রামের পরিপুরক 
ভাতে গড়িয়া ন! তুলিলে আমেরিকার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বও ভুবিবে, ইহা স্মরণ 
করিব বিশ্ববাসী যেন আজও সতর্ক হয়। ভারতের উনিতাগোপাল এই 
সক্কট হইতে মুক্ত হইবার মন শুনাইয়। গিয়াছেন £ “নিডচানিতা লমন্থয় বা 
আস্ানাত্ম লমস্বয়। জ্ঞানাজ্ঞান সমন্বয় । তপ্ত অচৈতন্ত সমস্থ । -..জড়া জড় 
সমস্থ ।” জড়ের ধৰ্ম্ম গতি, অজ্ড়ের ধৰ্ম্ম স্থিতি । গতিকে আশ্রয় করিয়। 
গড়িয়া উতিগ্বাছে নাগরিক সভ্যতা, স্বকিতিকে আশ্রয় করিয়া গণ উঠিঘ়াছে 
আরপ্যক গ্রামীণ সভাত1। আজ দুইয়েরই সমন্বয় প্রস্রোত্রন । উঞ্ছ্রপভারত 
এই সভাতার ধারক ও বাহুক । বদ্দেমাতরম্‌ 





নত স্বামী পুরুবোত্তমানন্দ অধঘূত ( বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ } কর্তৃক নরন[রায়ণ আশ্রম 
পোঃ দেশবন্ধুনগর, কলিকাতা ৩* চ্ছইতে প্রকাশিত ও জগদীশ প্রেস, ৪১ গড়িয়াহাট 
রেড, কলিকাত। হইতে দুক্তিত । 





উল্্ল ভাবত 


৯ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৬৩ 


বুদ্ধদেবের ক্ষেণ ও শরৎচন্দ্রের “কমল, 
শ্রীরেণু মিত্র 


শর২চন্দ্র যখন শেবপ্রশ্ব লিখেছিলেন, তখনও সেদিন তাকে মাস্মবের:কঢুহ থেকে 
গালাগালি মন্দ খেতে হম নি, আজ পরলোকগত শরৎচন্দ্রকে সে জস্থ কটু ধ্থা কম 
শুনতে হয় না। কিন্ত দুঃখের বিষয় এ কথাটা কেউ ভেবে দেখলে না যে, কমল আক 
আশুবাবুর মধ্য দিয়ে যে সমস্যাটা শর২চম্্র তুলে ধরেছেন, সেটার আরম্ভ শরৎচন্দ্রে নয় ; 
শরৎচন্দ্র সেটাকে জীবনের ঘটনার মধো এনে এক অনবদ্য রস-রচনার রূপ দিয়েছেন 
বটে, কিন্ত এ সমগ্া কষ্ট হয়ে আছে ভগবান বুদ্ধ 'ও ভগবান শংকরাচার্খ এই দুইজন 
চিন্তানাযকের পরস্পরবিরোধী চিস্তাধারার মধ্যে । শংকর-বুদ্ের চিন্তাধারার এ 
ইবপরীত্ড শুধু শরংচন্রেই আত্মপ্রকাশ করে নি, বল! যেতে পারে আধুনিক কালের 
সকল সাহিত্যের মধ্যেই এর পাদশ্গারণা শোনা যাবে । রবীন্দ্রনাথে জীবনের এই 
বৈপরীত্যের সঙ্গে তার সানজশ্তের ইন্দিতও আওয়া যাবে, কেউ কেউ শুধু বৈপরীতোর 
সন্ধান দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন। শংকর বুদ্ধে যা ছিল দার্শনিক মতবাদ ও আধ্যাত্মিক 
সাধনার ব্যাপার, পরবর্তী সাহিত্যিকদের কলমে তা জীবনের ঘটনার মধ্য দিয়ে 
আত্মপ্রকাশ করেছে। ববীদ্্রসাহিত্যে এ তত্ব স্থানে স্থানে অনেকখানিঞবের ভাষায়ও 
পাওয়া যায়, শর২চজ্দ্রের শেষপ্রশ্নে এ বৈপরীত্য ঘটনাবলীর মধ দিয়েও সুষ্ঠ কূপ লাভ 
করেছে । 

ভগবান বুদ্ধের ক্ষণবিজ্ঞানতত্বের কথাই শুনি কমলের সুখে ও তার জীবনের 
ঘটনায় ॥ দীর্ঘদিন হল বৃদ্ধকে, বুদ্ধের চিন্তাধারাকে আমরা বিভাড়িত করে বেদাজ্যর 


উজ্দ্রলভারত [সম বধ, এম সংখ্যা 


শাংকর মতবাদের চিন্তাধারার পুষ্ট হচ্ছিলাম । তাই শেষপ্রশ্ব গ্রন্থের অন্তর্গত চরিত্রগুলি 
কমলকে দেখে এতদিনের অভ্ান্ চিন্তাধারার মধ্যে একটা বিবম বিপর্যয় মনে করে 
কি রকম উদ্বিদ হয়ে উঠেছিল, তার সুন্দর চিত্র বইটার প্রথম থেকে শেষ পর্বস্ত 
আছে। মাহুবের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় মাঙ্ুধ হিসেবে, স্থিভীয়ত: তার যোগ্যতা দিকে 
তার জন্মগত জাত দিয়ে নয়_-এ কথা আব আমরা! বলবার সাহস পাচ্ছি যদিও শাহর 
পাচ্ছি না, কিন্তু পচিশ বংসর আগে যখন শরৎচন্দ্র শেষপ্রশ্থ লিখেছিলেন, সেদিন সে 
সাহসও ছিল না, তাই শর২চজ্্রকে অকারণ গালমন্দ শুনতে হয়েছিল খুব বেশ । 
কমলের জাতের পরিচয় নিয়ে যে বিপর্ধয় আরম্ড হয়েছিল, পর পর বহু ঘটনাদ্ধারা 
তা কাহিনীর অন্তান্ত সবাইকে একেবারে ধরাশায়ী করে দিচ্ছিল বল! চলে । সংযম 
'বিধবাদের সংষম- নিয়ে শরতচজ্দ্র কমলের মুখ দিয়ে বা বলিয্সেছিপেন, তাতে তার 
ঘে সাহসের পরিচয় মেলে, তা একমাত্র বিশ্রবীর পক্ষেই লম্ভব। মনের বাদ্ধক্য বলে 
যে কথাটা আশুবাবুকে সে বললে, তেমন কথা তথাকথিত ভারতীয় সনাব্দের আমর! 
কি পারতাম? চস্ষুলচ্ছাহীন অক্ষয়বাবু জিল্তেস করেছিল কমলকে শিবনাথের 
গে বিয়ে হয়েছিল কিল । কমল তার ঘে জবাব দিল, তা কি আমাদের 
ভাবনার মধ্যেও ছিল? শিবনাথের মুখে তাদের শৈবমতে বিয়ে হয়েছিল শুনে 
কমল বললে, ‘সেই ভাল ॥ শিবের সঙ্গে যদি শৈব মতেই বিস্বে হয়ে থাকে ত ভাববার 
কি আছে?' কথাট! যে স্তরকে ইঙ্গিত করে ত! সংস্কারহীন একটা মুক্ত স্তর ॥ 
কমলের জীবনে: এটার সার্থকতা হয় লি বটে-__কেলন! শিবনাখের আর যাই থাকুক 
শিবের মত যোগ্যতা ছিল না তবু এ রকম সরবপংস্কারহীন মুক্তির অনা দিরে প্রাণের 
ত্তরে দাড়িয়ে একট! সম্বন্ধ যে হতে পারে__ভবিষ্যৎ সমাজের মাহুয যা হয়তো আম্বাদন 
করবে--তারই একটা আভাষ দিতে শরংচঙ্র এর প্ররোগ করেছেন । কমল বলছে» 
“উনি যাবেন হয়নি বলে অস্বীকার করতে, আর আমি যাবে তাই হয়েছে বলে পরের 
কাছে বিচার চাইতে ? ‘সত্য যাবে ডুবে আর যে অহুষ্ঠানকে মানিনে তারই দড়ি 
দিয়ে ওকে রাষথুবো বেধে ?' সংসারে অহঠানও মিথ্যে নয় আশুবাবু এ কথ! বলাতে 
কমল বলতে ধষ্টররেছিল, ‘মিথ্যে তো বলিনে ॥ এই যেমন প্রাণও সত্য, দেহও সত্য 
কিন্ত প্রাণ যখন যায় ? এমনি করে শেবপ্রশ্র গ্রন্থের পৃষ্ঠা উন্টালেই দেখা যাবে প্রতি 
পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় এমন বহু মন্তব্য করা৷ হয়েছে, যা লেদিনকার ভারতীয় সমাজে এক 
একটা বস্থ শেলের মত মনে হয়েছে । এক একটা কথ! বলা হয়েছে আর সব শুদ্ধ 
বেন বোম। পড়ার মত চমকে চমকে উঠেছে-_-সমহু বই জুড়ে এই ভাবখানা । 


১৩৬৩, জোষ্ঠ ] বুহ্ধদেবের ‘ক্ষণ’ ও শরৎচন্দ্র ‘কমল’ 


এ ভাবখানা, কেমন করে সম্ভব হয়েছিল 1__-সম্ভব হয়েছিল এইজন্তে যে সমস্তরকম 
চিন্তাধার! ভারতীয় জ্ঞানভান্তারে থাকলেও যে ভাবে দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষ চিন্তা 
করে আসছিল, আর যাকে অঙ্গসরণ করে তার সমাজ কাঠামোটা গড়ে উঠেছিল, 
সেটা বেদান্তের শাংকর চিস্তাধার।। সেই ভাবনাতেই এক সত্য, বহু মিথ্যা; বা 
দীর্ণস্থায়ী, চিরন্তন তাই সত্য, যা ক্ষণিকের জন্য, অল্পের জন্য তা সত্য নয় । এই 
রকম করে ভাবতে অভ্যস্ত আস্তবাবু থেকে অবিনাশ অক্ষয় সকলে ॥ তাই সমস্ত 
শেষপ্রশ্র ছুড়ে দেখি দিনকে দিন নৃতন নৃতন কথা শুনে শুনে আর ঘটনা দেখে দেখে 
তারা চিন্তার জগতে কুল কিনারা পাচ্ছিলেন ন! ৷ শরৎচন্দ্র যে সময়ে গল্প লিখেছিলেন 
“সে সময় পর্যন্ত সাহসী শরংচক্্র পাশ্চাত্যের ধাকায় প্রবাসী আশ্তবাবুকে দিয়ে বাড়ীতে 
বাবুর্চি রাখিয়েছেন, সব রকম খাচ্চও গ্রহণ করতে অভ্যস্ত করিয়েছেন, মনোরমাকে 
অনেক বয়স পর্ধস্থ অবিবাহিত রাখিয়ে লেখাপড়া করিয়েছেন, গান বাজনার আসর 
করে বন্ধু বান্ধবকে বাড়ী এনে আদর আপ্যায়ন করিয়েছেন__এটা৪ ঠিক ভারতী 
সমাজ নয়_তবু. এর বেন আশুবাবুরাও পারেন নি। আশুবাবুরা ঘা পেরেছেন এক 
সময়ে হিন্দুসমাঞ্জ তা ভাবতে পারত না, আর সেদিন কমলেন মুখ দিয়ে যা বলিয়েছেন 
আজ পর্যন্ত তা আমর! পরিপাক করে উঠতে পারছি না । এই পঁচিশ বৎসর পরে. 
আজকের সমাজে ( অবশ্ত সমাজ বলে আজ ঠিক কিছু নেই ) ঘটছে অনেক ঘটনাই 
কিন্তু কোথায় দাড়িয়ে তাকে সমর্থন করা যেতে পারে এবং সত্যিই বেতে পারে কি না 
তা আমর|। আজও ভেবে দেখি নি । মনে হয় আমরা বেশ নিশ্চিন্ত আছি এই মনে 
করে যে, ঘটনা যখন পরিবর্তিত হয়েছে, তখন সমাজের অগ্রগতিও হনে গেছে। 
সেদিন শরংচন্দরও য! কল্পনা করতে পারেন নি, এমন অনেক ঘটনাই আদ্র ঘটছে 
অহরহ-_কিন্ত সেগুলি প্রগতির নির্দেশক কিংবা সর্বনাশের এথমাবস্থা, সে কথা 
বিচার করবার মত মাথাব্যথা! তেমন দেখা যায় কোথায় ? কিন্তু ভেবে দেখবার মৃত 
অবস্থা সমাজের সত্যিই হয়েছে । য! কিছু করাটাই প্রগতি নয়। আর তা বখন 
নয় তখন বথান সমাজের স্থিতিটা হবে কোথায় কিসের ওপরে ? নি 

যাইহোক, প্রাচীন হিন্দুত্বের যারা রকমফের পরিপোবক সেই আশর্বার অবিনাশ 
আর অক্ষয়__এরা কি কমলকে দেখে শুধু বিশ্মিতই হয়েছিলেন ? সে বিস্ময় কি 
একই সঙ্গে তাদের ভালো লাগাকেও আকর্ষণ করে ভোলে নি? আস্তবাবু বলছেন, 
“বিবাহটা নর, এর £০স০০টার প্রতিই বো হয় কমলের তেমন আস্থা নেই ।--- 
স্বামী বললেন, বিবাহ হলো আমাদের শৈব মতে । কমল, তাই শুনে খুসি হয়ে বললে 
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শিবের সঙ্গে বিয়ে যদি হয়ে থাকে শৈব মতে ত সেই ভালো ৷ কথ/টি আমার কিযে 
মিষ্টি লাগলো অবিনাশবাবু "__তাহলে কমলের কথাতে সনাতনীদের শুধু বিরক্তি 
বা বিশ্ময়ই হুয় না--ভিতরে ভিতরে ভালোও লাগে, তাদের আকধণও করে। 
লেখক এর পর লিখছেন, “ভিতরে ভিতরে অবিনাশের মনটীও ছিল ঠিক এই 
স্থরেই বাধা, কহিলেন, আর সেই শিবনাথের মুখের পানে চেয়ে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা 
করা-_হা গা, করবে না কি তুমি এই রকম ? দেবে না কি আমাকে ফাকি? কত 
কথাই তো তারপরে হয়ে গেল আশুবাবু, কিন্তু এর রেশটুকু যেন আমার কাণের 
মধ্যে এখনও বাজছে । 

প্রত্যুত্তর আশুবাবু হাসিয়া একটুখানি মাথা নাড়িলেন। অবিনাশ বলিলেন, 
আর ওই শিবানী নামটুকু ? এই কি কম মিষ্টি আশুবাবু ?” 

তাহলে যাকে বুদ্ধি দিয়ে ঠিক মানতে পারি নে, নিজের জীবনে গ্রহণ 
করতেও বাজী নই, তাকেও ভাল লাগে কেন? ভাল লাগে এই জন্য যে, আশুবাবুত্া 

জীবলের তা এক দিক-_ জীবনের তা সমস্তটুকু নয় বলেই কমলের মধ্য 
দিয়ে সামগ্রিক জীবনের অপরাধ” ঘে নৃতন কথাগুলি আসতে চাইছে, তা মানুষের 
অন্তরতম প্রদেশে প্রীতি জাগায় 1 আমারও চাপা পড়া সত্াঙ্গ তার যে অস্তিত্ব 
আছে ॥ কথাট। আশুবাবুও বলেছেন, ‘সুদীর্ঘ সংসারে যে তত্বকে আমরা রক্তের মধ্য 
দিয়ে সত্য বলে পেয়েছি সে শুধু প্রশ্নের একটা দিক । অপর দিকও আছে । 
কেবল চোখ বুজে মাথা নাড়লেই হবে কেন মণি? 

সুদীর্ঘ সংসারে রক্তের মধ্য দিযে সত্য বলে পেয়েছিলাম শংকরাচার্ধের জীবন- 
বোধকে _ঘেখানে এক সত্য, দীর্ঘস্থায়িত্ব সত্য, সাতত্য সত্য । এরই অপরাধের 
কথাণডলে নিযে এনেছে কমল । তার নুখের কথাগুলি, আর জীবনের খঘটন৷ ডি 
প্রত্যেক্টাই ভগবান বৃদ্ধের ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদকে প্রকাশ করেছে । কমলের ছু'ঢার্টা 
মন্তব্য বিচার করলেই দেখতে পাব বুদ্ধ ও শঙ্করের*বিরোধটা কমল ও অন্তান্তদের 
মধ্য দিয়ে ক্রেমন করে আত্মপ্রকাশ করে আছে । 

কমল ধঁললে ‘সত্যের সীনা যে কোন-একটা-অভীত দিলেই সুনির্দিষ্ট হয়ে যার নি? 
একি আমরা বুঝতাম? আমরা) জানতান সত্য চিরদিন এক এবং একরকম-- 
স্থদূর অতীতে__বলতে পারি না হয় বেদ উপনিষদের ফুগেই-_ভারতবর্ষের সত্য 
নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল । অতীতে দূরস্থান আজও আমরা! প্রায় ভাবতে পারিই 
না যে, যুগে ঘ্ুগে কালে কালে আবেষ্টনকে অপেক্ষা করে সত্যের রূপ বদলায় _ চিরদিন, 
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খরে তা একই রকম নয়। যখন অতীতের সঙ্গে বর্তমানের মেলে ন! তখন আমরা 
বলতে চাই যে, ব্যবহার-দ্রীবনে আজকাল এমন ভাবে না চললে নর, কিন্তু সত্যিকারের 
সত্য যা ত! সেই স্থদূব অতীতে আমাদের পূর্রপুক্রুষেরা বলে দিয়ে গেছেন_তারা যা 
নির্ধারণ করে গেছেন তার থেকে এক চুল এদিক ওদিক হওয়ার বো নেই । তাহ'লে 
কমল ও কথ বলছে কেমন করে? বুদ্ধ যেখানে প্রতি ক্ষণকে সত্য বলে মানেন, 
কমলের আশ্রয় সেইখানে । প্রতি ক্ষণ যদি সতা, তবে অতীতের ক্ষণের যত 
আদকের ক্ষণও সত্য। আজকের ক্ষণে জীবনের পক্ষে যাকে উপযোগী৷ বলে মনে করা 
যায়, সেটা কেননা আজকের সত্য হবে? অতীতের মত করেই শুধু বর্তমান হবে, 
সতোর এটা! সবখানি কথা নয়। প্রকৃতি অনন্ত বলে তার চলার পথে নিত্য নৃততন 
সত্য আত্ম প্রকাশ করে থাকে । এইখানে দাড়িযেই__জীবনের এই গতিকে মেনে 
নিয়েই-_বুদ্ধদেবের ভাবনায় ভাবিত কমল বলতে পারে, ‘যে ছুঃখকে ভয় করছেন 
কাকাবাবু, তারই ভিতর দিয়ে আবার তার চেয়েও বড় আদর্শ জক্সলাভ করবে, আবান্ম 
তারও যেদিন কাজ শেষ হবে, সেই ম্তত দেহের সার থেকে তার চেয়েও নহতর 
আদর্শের স্থ্টি হবে। এমনি করেই সংসারে শুভ শুভতুরের পায়ে আতম্মবিসজ'বু দিয়ে 
আপন কণ পরিশোধ ঝরে । এই তো! মানুষের মুক্তির পথ ।” জীবনদর্শন ঘখন 
গতিকে মেনে নেয়, দৃষ্টি যখন তার সামনের দিকে-_তখনই বলতে পারি সত্য কোনো 
এক অতীত যুগেই নিদিষ্ট হয়ে যায় না, কিংবা বলতে পারি সংসারে একের মৃত দেহের 
সার থেকে আর এক জন্মলাভ করে__শুভ শুভতরের পারে আস্মবিসর্জন নিয়ে আপন 
ঝণ শোধ করে। এই গতি ভগবান বুদ্ধের দান) 

কিন্ত লতা যদি যুগে যুগে বদলায়, চিরস্তন সত্য বলে যদি কিছু না-ই থাকে, 
তবে সেট! স্থবিধাবাদে পরিণত হতে কতক্ষণ? আর হয়েছেও তাই- প্রতিক্রিল্াক্স 
আজ চিরস্থন সত্য বলে কিছুর নিশানা হারিয়েছি, সতোর পরিবর্তিত রূপের স্থবিধার 
খপ্পরে পড়ে গেছি । কিন্ত কথা হচ্ছে সত্য শুধু পরিবর্তনের মধ্যেও নেই, শুধু স্থিতির 
মধ্যেও নেই__-আছে উভয়ের সামন্তস্তের মধ্যে” তাই আক্গ দরকার শংকর বুদ্ধের 
সমন্বয় । দুটো বিরুদ্ধ চিন্তাধারার সমন্বন্নের ইঙ্গিত দিতেই শরৎচন্দ্র শেষ প্রশ্নে 
কমলকেও কিন্তুর মধ্যে রেখেছেন, আশুবাব,কেও শেষ জবাব দিতে দেন নি। প্রশ্ন 
যদি করি শেষপ্রশ্ন গ্রন্থে শেষ জবাব দিলেন কে, তাহ'লে স্পট্টভঃই বলতে হবে বে 
জবাব আশুবাব, অবিনাশ অক্ষদও দেন নি, দেন নি হরেন্দ্র বাজেন্দ্রও কিংবা 
শিবনাথও, নেয় নি কমল নীলিমাও কিঙব! মনোরমাও। অথচ একটা বৃহতুর 
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মিলনের ক্ষেত্রের ইঙ্গিত [দিয়ে গেছে প্রত্যেকে । তা না হলে অক্ষয় শেবপ্াস্ত এমন. 
আকুতি জানার কমলকে একটা চিঠি দিতে? আর লেখককেই লিখতে হয় “কিন্ত- 
কমলের কণঠস্বরে সেই বিধাহীন পরম নিঃলংশয় স্বরটি যে বান্ধিল না তাহাও কানে 
ঠেকিল । তব, এমনিই হয় । বিশ্বের এমনিই বিধান । 
কমল বলেছিল “শুধু ভুলই যে ভাঙে তা নয়, আশুবাবু, সত্যিকার ভালোবাসা ও. 
সংসারে এমনি ভেঙে পড়ে!’ নীলিমা! বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলে, 
‘সত্যিকার ভালোবাসাও ঘদি কুলের মতই সহজে ভেঙে পড়ে, মানুষ তবে দাড়াবে 
কিসে? তার আশা করবার বাকি থাকবে কি? কমল জবার দিলে, “যে. 
হবর্গবাসের মিয়াদ ফুরালো, থাকবে তারই একান্ত মধুর স্থিতি, আর তারই পাশে 
ব্যথার সমুদ্র ।*--লোকে বাইরে থেকে হঠা ভাবে বুঝি সব গেলে! | বন্ধুন্গনের ভরের 
আস্ত থাকে না, দু'হতে দিয়ে পথ আগলাতে চায়, নিশ্চদ্র জানে তার হিসেবের বাইরে' 
বুঝি সবই শৃন্ত । শুষ্ক নয় দিদি । সব গিয়ে ঘা হাতে থাকে মানিকের মত তা 
হাতের মুঠোর মধোই ধরে। বস্তু বাহুলে৷ পথ জুড়ে তা দিয়ে শোভাযাত্রা কর! 
যায় না বলেই দর্শকের দল হতাশ হয়ে ধিক্কার দিয়ে ঘরে ফেরে-_বলে ও তো 
সৰ্ব্বনাশ |” 
- বুদ্ধের ক্ষপবিঞ্ঞানবাদকে স্মরণ করিয়ে দেয় কমলের কথাগুলি । 
প্রশ্ন উঠতে পারে সত্যিকারের ভালোবাস! ভাঙে কি করে? বৃদ্ধকে যখন: 
বুঝি না, তখনই মনে করি সত্যিকারের ভালবাসা কখনও ভাঙতে পারে না--চির 
দিন তা অক্ষয় অমর । কিন্তু বুদ্ধের '্ষণবিজ্ঞানবাদ এইটেই বলে গেছে যে, 
‘Every development ie by breaks’-—এবং তারপরের কথা হচ্ছে ‘very 
develoment is by breaks and yet makes for continuity.” অর্থাৎ 
জীবনের গতি সন্মুখে প্রসারিত হলেও সেট! তৈলধারাবং নগ্ব-_লেটা চলে ভেঙে 
ভেঙে, লাফিয়ে লাফিয়ে । তাই সব রকম ঘটনার মধ্যে ভাঙন অবশ্যই থাকবে 
নচেৎ সেটা স্বৃত বস্ত--জীবস্ত নয় । ভেঙে ভেঙে চ্ছলে- বলেই তার চির নবীনস্ব 
চির দিন অব্যাহত থাকে । তাই বাধাকুষ্জের প্রেমেও অভিমানের রূপে ভালোবাসা 
কূপ ঘটনাট। ভেঙে ভেঙে চনে, ভাই রানলীতার চিরন্তন প্রেমেও পাতাল প্রবেশক্কপ 
ভাঙনের ঘটনা ঘটে ৷ কিন্তু ভাঙলে পরে মাম্থবের যা বাকি থাকে তাও গতি- 
ধৰ্মাস্মক ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীই শুধু বুঝতে পারে__অতীতের মধুর সৃতি আর তার 
পাশে ব্যথার সমুদ্র । এ কি শুত্ত-_একেন্সরে খালি? কমল বলছে, না, ত! নয 


১৩৬০. হ্যা ] ব.স্ধদেবের ‘ক্ষণ’ ও শরৎচকন্দরের কমল” 


কমল জানে সব গিয়েও কিছু বাকি থাকে-_তাই পুক্রহোত্তমদর্শনে অব্যয় অর্থ অনস্ত 
বায়ের তারাও খিনি ফুরিয়ে ঘান না) ব্যয় না করে যে অব্য থাক!-- সেটা 
স্বিতিধৰ্শ্মাত্মক জীবন-চেতলার্‌ জন্তর্গত ; আর অনস্য বারের পরেও ঝা শেষ হয় না, 
অব্যয় থাকে__সেটাই বুদ্ধের ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদের কথা । তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন, 

শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে । 

আঘাত হয়ে দেখা দিল আগুন হয়ে জ্বলবে । 

ফুরায় যা তা ক্কুরায় শুধু চোখে, 

অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে । 

পুরাতনের হৃদয় টুটে আপনি নৃতন উঠবে ছুটে । 

জীবনে ফল ফোটা হলে মরণে ফল ফলবে ॥ 
তাই সব গিয়েও কিছু বাকি থাকে__অনেক আঘাতের পর ‘যোগাযোগে'র কুমুও 
সে কথা বুঝতে পেরেছিল । এইটে বমান জীবন-সাধনার সাধ্য । 

যাইহোক, এমনি করে কমলের এক একটি কথ! নিয়ে আলোচন! করলে 

দেখা যাবে, ভগবান বুদ্ধের ক্ষণবিভ্ঞানতবকে শরৎচন্দ্র কেমন করে জীবনের পাতাদ্র 
পাতায় অমুস্থ্যত করে তুলে ধরেছেন ) মনে হয় বুদ্ধদেবের অবদানের কথ] ভাবতে 
গিয়ে আমরা তাঁর অহিংস! মৈত্রী ও সঙ্ঘের কথ! আলোচনা, করে থাকি__কিন্ত 
তার এই ক্ষণবিজ্ঞানতত্ব যে জীবনের কত বড় একটা দিক--সে কথ! আড়ালেই 
থেকে গিয়েছিল । শেষপ্রশ্থে সে দিকটি চমৎকার বাণী-রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ 
করেছে । কিন্তু দুভার্গ্য শরংচন্দ্রের যে এজন তাকে আদর করার চেয়ে জনসাধারণ 
গালমন্দই করেছে বেশী । তবু দিল আলবে যেদিন বুদ্ধদেবের এই ক্ষণবিজ্ঞানভবকে 
এমন অপরূপ রূপ দেবার জন্য প্রাণসাধক সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে মান্য তাদের 
প্রাণের অকুণ্ঠ আনন্দ নিবেদন করবে । 


রবীন্দ্রনাথ ও মানুষের ধৰ্ম্ম 


(পুর্বাহবৃত্তি ) 
ভারতী 

দেখা যাচ্ছে এদের সকলেরই আদর্শ বা মূল সথরটি এক । তাই রবীন্দ্রনাথের সংগে 
সংগে আমরাও-_'সকল দিকেই শুনছি জনগণের অন্তর্ধামী মহান পুরুষ তামনিকতার 
বন্দীশালায় শৃৰ্মলে দিয়েছেন ঝংকার, তার প্রকাশের তপোদীন্তি জ্বলে উঠেছে তমসঃ 
পরস্ঞাৎ্ | রব উঠেছে শ্রণঙ্ক বিশ্বে--শোনো, বিহ্বল, তার আহ্বান শোনো, যে 
আহবানে ভয় যায় ছুটে, স্বার্থ হয় লক্ছিত, মৃত্যুপ্রঘ় শৃঙ্গধ্বনি করে ওঠেন মৃত্যুহ্ঃখ- 
বন্ধুর অম্বতির পথে ।” 

মন্থস্তাত্বের বহুধা বৈচিত্রাকে একটি মাত্র কিদুতে সংহত করে নিশ্চল করলে 
হয়ত তার একটা আনন্দ আছে । কিন্তু ততঃ কিম্‌ ? কি হবে সে আনন্দে! সে 
আনন্দকে বলব না শ্রেয়, বলব না চরম সত্য । সমস্ত মানব-সংসারে যতক্ষণ দুঃখ 
আছে, অভাব আছে, অপমান আছে, ততক্ষণ কোন একটি মানুষ নিক্কৃতি পেতে পারে 
না। একটি নাত্র প্রদীপ অন্ধকারে একটুমাত্র ছিদ্র করলে তাতে রাত্রির ক্ষয় 
হয় না, সমস্ত অন্ধকারের অপসারণে রাত্রির অবসান । সেই অন্তে মান্ষের মুক্তি যে 
মহাপুরুষেরা কামনা করেছেন, তাদেরই বাণী ‘সস্তবামি ফুগে যুগে!” যুগে যুগেই তো 
জস্মাচ্ছেন তারা দেশে দেশে |” 

কিন্ত _“্বাজ/ত্যের শিখরের উপরে চড়ে বিশ্বগ্রাসী লোভ যখন হম্থত্ত্বকে খর্ব 
করতে চেষ্ট। করে, নাষ্ট্রনীতিতে নিষ্ুরতা ও ছুলনার সীমা থাকে না, পরস্পরের প্রতি 
ঈর্ধ্যা ও সংশছ্ যখন নিদারুণ হিংস্বতায় শান দিতে বসে, তখন মানবের ধর্ম আঘাত পায় 
এবং মানবের ধর্মই মানুষকে ফিরে আঘাত করে? এ ঞরকানো পৌরাণিক ঈশ্বরের 
আদিষ্ট বিধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা নয়। এই সব আত্মম্তরীরা আত্মহলো 
জনাঃ। এরা সেই আত্মাকে মারে যে আত্ম! স্বদেশের কা স্বগোষ্ঠীর মধ্যে বন্ধ নয়, 
যে আত্ম! নিত্যকালের বিশ্বললের । একলা নিজেকে বা নিজেদেরকে বড়ো করবার 
চেষ্টায় অন্ত সকল প্রাণীরই উন্নতি ঘটর্তে পারে; তাতে সত্যদ্রোহ ঘটে লা, কিন্ত 
মাজ্বেরু পক্ষে সেইটেই অসত্য, অধর্ণ ঃ এই জনকেই সকল প্রকার সমৃদ্ধির মাঝখানেই 


১৩৬৩১ ছৈষ্ঠ ] রবীন্দ্রনাথ ও নাঙ্তষের ধর্ম 


তার দ্বারাই মাহুষ সমূলেন বিনশ্যন্তি 1” ( মাহুষের ধর্ম । ) 

এই বিনাশের হাত থেকে যারা আমাদের রক্ষা করতে পারেন এবং পারছেন 
তারা কোন দেশ গোষ্ঠী বা বাদের অনস্ততূক্ত হতেই পারেন না, তার। সর্বকালেই সকলের 
জন্তই ছিলেন ব। আছেন ॥ বৃগে যুগে এরাই মানব জাতিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন 
সামনের দিকে, মৃত্যু থেকে অমুতের দিকে, অসত্যের থেকে সত্যের দিকে, অন্ধকারের 
থেকে আলোকের দিকে । সুতরাং এই আদর্শবাদী বাত্বনিষ্ঠ মাহযদের কোনো 
একটা বিশেষ 'বাদে'র চিহ্ছে চিহ্নিত করে দূরে সরিয়ে রাখবার প্রচেষ্টা একেবারেই 
সুল/হীন। 

অওহরলালজী বলেছেন +_ “ঈশ্বরে বিশ্বাস আমাদের থাকুক বা না থাকুক 
কিন্ত কোনো একটা কিছুর উপরে বিশ্বাস_-তাকে আমরা যে নামেই অভিহিত করি 
না কেন- না থাকলে মান্গষের চলে না । তাকে আমর! “ক্রিয়েটিভ লাইক গিিং 
ফোস” অর্থাৎ প্রাণ প্রতিষ্ঠাকারী স্ৃঙ্গনীশক্তি বা তার বিবর্তন পরিবর্তন ও 
অগ্রগতির মুলবন্ত্রর অন্র্নিহিত যে শক্তি হিলাবেই বাখ্যা করি না কেন_---এক 
দূর লক্ষ্য, উন্নততর পৃথিবী ও মহত্তর ব্যক্তিত্বের আদর্শ যেন অহরহ আমাদের . 
আকর্ষণ করতে থাকে ৷” (ভারত সন্ধানে ) 

এই স্থদূর লক্ষ্যের দিকে ও উন্নততর পৃথিবী স্থষ্টির পথে যণরা মান্টঘকে টেনে 
নিয়ে চলেন, তারা ঈশ্বর-বিখাসী অবিশ্বাসী তথা অধ্যাত্মবাদী বা বন্তবাদী প্রভৃতি 
কোন একটা বিশেষ ছাপ 'ও মাপের মধ্যেই পড়েন না ব’ ধরেন না। মুলে এনের 
শুধু একটি মাত্র পরিচয় আছে; এরা সকলেই আদর্শনিষ্ঠ ও প্রকৃত ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ 
শদ্ধাশীল | সুতরাং এ ভাবলে বোধ হয় ভূল করা হয় না ঘে, উপরোক্ত দুটো 
মতবাদের লড়াই অযথা ও একেবারেই নিরর্থক । বিশেষ করে আজকের দিনে জ্ঞান 
বিজ্ঞান যখন অনেক দূরে এগিয়ে এসেছে, তখন বিজ্ঞানের সত্য আর অধ্যাত্ম সত্য 
নিয়ে বিতণ্ডার বোধহয় কিছুই জার্থকত1 লেই। বর্তমান ও ভবিষ্যতের নৃতন মানুষেরা 
যাতে এই বিরোধের ছারা প্রভাবিত না হয় অথবা একটা দন্দ ও সংশয়ের ঘুর্ণাবর্তের 
মধো পড়ে তাদের অগ্রগতির ধারা ব্যাহত না হয়, এট! অত্যন্ত বেশী করে ভাববার 
কথা : বিশেষ করে এই জন্তই অধ্যাত্ম ও আত্মা কথাটাকে রবীন্দ্রনাথ ও আইনষ্টাইন 
প্রমুখ মণীবীদের ব্যাখ্যার সংগে মিলিয়ে নিলেই তার একটা স্থসংগত ও মহৎ রূপকে 
আমরা! প্রত্যক্ষ করতে পারি । বর্তমান দিনের শিক্ষাক্ষেত্রেও লর্বতৌভাবে এই ব্যাখ্যার 
প্রয়োগই অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় ॥ 


উজ্জ্বলভারত [ ৯ম বর্ধ, এম সংখ্যা' 


“বান্ছিক ক্ষেত্রে ঘেমন আমরা এগিয়ে চলেছি, এবং জাতির বাচতে হলে সে 
অগ্রগতি অনিবাৰ্য, তেমনি সংগে সংগে নিজের অন্তরে, পরুষ্পরের মধ্যে ও আমাদের 
পারিপার্থিকের সংগে শান্তি স্থাপন করতে হবে, এ শান্তি শুধু আমাদের বাহক ও বাস্তব 
ব্যাপাবে সন্তোষ দান করবে ভা নয়, চিন্তা ও কর্ণ-জগতে মানবের যাত্যারস্ত থেকে 
মাহুহ যে উর্বর কল্পনাশক্তি ও অনুসদ্ধানী বৃত্তির পরিচয় দিয়ে এসেছে, এ শান্তির 
ফলে সেগুলিও সার্থক হয়ে উঠবে । জীবনের এই অস্তহীন পথ চলারই যথেষ্ট সার্থকতা 
আছে-__এই পথ চল! জীবনে অর্জনসাপেক্ষ অনেক লক্ষ্যের প্রতি দিক নির্ণয় করে 
দের এবং সেই লক্ষ্যের অর্জন থেকে আবার সুরু হয় মান্যের অগ্রগতির নৃতন এক 
অভিযান |” (ভারত সন্ধানে জওহরলাল । ) 

“জন্তরা পেয়েছে বাসা, মাহৰ পেয়েছে পথ ৷ মাহুবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খারা 
তারা পথনির্ধাতা, পথ প্রদর্শক | বৃদ্ধকে যখন কোনা একজন লোক চরম তবে 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল তিনি বলেছিলেন,_ ‘আমি চরমের কথা বলতে আসিনি, 
আমি বলব পথের কথ! ৷” 

কারণ_-“য| হয়নি যা হতে পারে, মানুষের ইতিহাসে তারই জোর, তারই” 
দাবী বেশি । তারই আকাঙ্ক্ষা দু'বার হয়ে মান্ষের সড)তাকে যুগে যুগে বর্তমানের 
সীনা পার করিরে দিচ্ছে । সেই আকাঙ্ষ। শিথিল হলেই সত্যের অভাবে সমাজ্স 
শ্রীহীন হয়। .. ইতিবৃত্তে এক যুগের পর আর এক যুগ আসছে-_মাহুষ অশ্রান্ত 
যাত্রা করেছে অল্প বন্ধের জন) নয়, আপনার সমস্ত শক্তি দিবে মানব লোকে ম্হামানবের 
প্রতিষ্ঠা করবার জন্টে, আপনার জটিল বাধার থেকে আপনার অস্তরতম সত্যকে 
উদ্ধার করবার জন্তে; সেই সত্য ঘা তার পু্রিত ত্রব্যভারের চেয়ে বড়। তার 
সমস্ত কৃতকনে'র চেয়ে বড়, তার সমস্ত প্রথা-মত বিশ্বাসের চেয়ে বড়, যার মৃত্যু 
নেই যার ক্ষয় নেই৷ প্রস্থত হয়েছে মানুষের তুল ভ্রাস্তি নিস্ফলতা, পথে পথে তারা! 
প্রকাণ্ড ভগ্রস্তূপ রূপে ছড়িয়ে আছে; মাঙ্গযের দুঃখ ব্যথার আঘাত হয়েছে 
অপরিসীম, তার] ব্ববক্রদ্ধ সার্থকতার শৃংখলছেদনের কঠিন অধ্যবসায় )* 

( মাহধের ধর্ম) 

কাজেই ধারা এই কঠিন অধ্যবদায় ও অন্তহীন প্রচেষ্টার দ্বারা ঘা হয়নি অথচ য! 
হতে পারে তাকেই আবাহন ও সম্ভব করে তুলছেন, তাদের আমরা কিছুতেই নাস্তিক ও 
বলতে পারি নাঃ কারণ সামদে আরে! আছে এইটিই এদের বলবার কথা । 
বরঞ্চ নাস্তিক তাদেরই বলা চলে, যাত! চলবার পথকে অবরুদ্ধ করে কেবলমাত্র 


১৩৬৩১ ইজ } রবীহ্ছনাথ ও মানুষের ধর্ঘ 


পূরাতনের মধোই সব সত্য বল হয়ে গেছে বলে প্রচার করেন ॥ এই অচলতার 
মধ্যেই লুকানো রয়েছে প্রকৃত নাস্তিবাদ। 

“মানবজীবনের অনেক সমস্ডাকে চিরস্থায়ী বলে মনে হয়, যেন অননস্থের স্পর্শ 
আছে সেঞ্ুলিতে, আর সেই কারণে প্রাচীন গ্রন্থ সন্বন্ধে স্থায়ী আগ্রহের প্রয়োব্সন 
আছে।' ( জওহরলাল, ভারত সন্ধানে ) 

কিন্তু এনা হয়ে প্রায়ই দেখা যায় যে__'কোনো এক পূর্বতন কালে ঘে সমস্ত মত 
ও প্রথা প্রচলিত ছিল সেলি পরবর্তী কালেও আপন অধিকার ছাড়তে চায় না)" 
পতঙ্গ মহলে দেখ! যায়, কোনো! কোনে। নিরীহ পতঙ্গ ভীষণ পতঙ্গের ছনুবেশে 
নিজেকে বাঁচায় । সমাঞ্জরীতিৎ তেমনি । তা নিত্যধর্মের ছদপ্যবেশে আপনাকে 
প্রবল ও স্থায়ী করতে চেষ্টা করে । এদের ভিতরের কথা এই যে, বিশুদ্ধ শরেয়োনীতি 
ও লোকস্থিতি একতালে চলতে পারে ন|।” ( মাহযের ধর্ম ) 

এর কারণ তলিয়ে দেখতে গেলে যে কথাট1! পরিষ্কারভাবে বোঝা ঘায় তা 
এই ঘে, কায়েমী স্বার্থের ধারকেরা জনমানলের ম্দো একটা প্রবল যূঢ়তাকে বাচিয়ে 
রাখবার অন্তে চিরদিনই আপ্রাণ চেষ্টা করে এসেছেন এবং আন্তে করছেন, 
আর সেই চেষ্টার রূপকে একটা তথাকথিত ধৰ্ম্ম বা আধ্যাত্মিক মহিমার মুখোস না 
পরালে অশিক্ষিত ও অজ্ঞ জনসাধারণকে অনুগত ও অন্ধ করে রাখা মোটেই 
সম্ভবপর হয় না। আর ঠিক এই জন্যেই বোধহয় যথার্থ শিক্ষা বা স্থৃশিক্ষা। বিস্তারে 
আমরা এত বেশী কার্পপ্যের পরিচয় পাই । অথচ মল্সার কথ! এই যে, বিজ্ঞানের 
সুখ হ্থবিধা্ুলি কিন্তু এরাই বেশীর ভাগ গ্রহণ করেন এবং তথাকথিত 
আধ্যাত্মিকতার প্রতি এদের নিজেদের বোধহয় বিন্দুমাত্রও মোহ নেই ।-__'প্রায়ই 
বলা হয়, সাধারণ মাহষের মধ্যে ভূরি পরিমাণ মুতা আছে, এইজলে) অনিষ্ট থেকে 
ঠেকিয়ে রাখতে হলে মোহের ঘারাও তাদের মন ভোলানো চাই, মিথ্যা। উপায়েও 
তাদের ভয় দেখানো বা সান্বনা দেওয়া দরকার, তাদের সংগে এমনভাবে ব্যবহার 
করা দরকার ঘেন তার! চিরশ্টিশু বা চিরপশু।--- এই বুদ্ধির সংগে চিরদিনই 
তাদের লড়াই চলে এসেছে ধার! সত্যকে শ্রেরকে মন্থব্যত্থকে চরম লক্ষ্য বলে শ্রদ্ধা 
করেন (মাহুষের ধর্ম) 

এই সত্যকে মনুস্যতকে চিরদিন শ্রদ্ধা করেছেন বলেই রবীন্দ্রনাথকে মেলে নিতে 
পূর্ব বা পশ্চিমের বাম বা দক্ষিণের যে কোনো শ্যভবু(দ্ধসম্পন্র মনই কোথাও 
বাধাপ্রাধণ হয় না। তার ব্যাখ্যাত উপ'নষ্ণুদর মস্থার্থও তাই এ যুগের মাহুষকে 


উজ্জ্রভারত [ নন বৰ্ষ, ৫ম সংখা! 
সত্য পথ থেকে ভ্রই তো করেই না, বরঞ্চ একট! বৃহৎ আদর্শের দিকে অনিবার্খ 
ভাবেই এগিয়ে নিয়ে চলে । 

বিবেকান্দ বলেছেন-__“সারা! পৃথিবী যদি তার পিছনে এগিয়ে যেতে না পারে 
তা হলে তাকে প্রগতি বলা যেতে পারে না। প্রতিদিন আমাদের কাছে একটা 
ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে উঠছে; সেট! এই-_ _দেশগত কিম্বা জাতিগত কিন্বা কোনো 
সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সমন্ডার সমাধান হবে ন! প্রত্যেকটি ভাব কিন্বা চিন্তাকে এমন উদার 
ভাবে সম্প্রসারিত করতে হবে যেন তা সমস্ত পৃথিবীব্যাপী হয় । সাধনাকে এমন ভাবে 
সম্বন্ধ করতে হবে যেন সকল মানুষ সমন্ড জীবন তার আওতার আশ্রয় লাভ করতে 
পারে 1” (ভারত সক্ধানে ) / 

রবীন্ছুনাথের উদার ও উন্মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির মধো আমরা বোধ হয় এই আশ্রয়টিই 
পাই । অবশ্য একথ! অনস্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথের পরেও যুগ অনেকটাই এগিয়ে গেছে । 
নৃতন নুতন ভাব ও চিন্তার এশ্বর্খে এ যুগ ক্রমশঃই আরো সমৃদ্ধ ও শক্তিমান হয়ে 
উঠছে । মূলের থেকেই রস আহরণ করে তবেই শাখা প্রশাখ। বিস্তৃতি লাভ করে । 
ভাই আমরা ক্সানি এবং বিশ্বাস করি আমাদের এই বর্তমান ঘুগ তো বটেই এমন কি 
আগানী অনেক কাল পর্যস্থ এগিয়ে চলবার জন্যে যে রাজপথের হ্থচনা তিনি কবে 
দিয়ে গেছেন, সেখানে তাকে অহসরণ কারে চললে ভাবীকালের মানুষও মহৎ থেকে 
বহত্তর জীবনের পথে পা বাড়াতে পারবে । আমরা যারা তাঁকে শ্রদ্ধা করি তারা 
তার এই কথাটিও মানি-বে, 

“ঘাছুষের দায় মহামালবের দায়, কোথাও তার সীমা নেই। অন্তহীন সাধনার 
ক্ষেত্রে তার বাস। জন্তদের বাস ভূমণ্ডলে, মানুষের বাস সেইখানে যাকে সে বলে 
তার দেশ | দেশ কেবল ভৌমিক নয়, দেশ মানসিক । মীনুষে মানুষে মিলিয়ে এই 
দেশ হালে জ্ঞানে কর্মে কর্ণে যুগ যুগান্তরের প্রবাহিত চিনস্তাধারায় প্রীতিধারাম় দেশের 
মন ফলে শস্যে সমৃদ্ধ । বহু লোকের আত্মত্যাগে দেশের গৌরব সমুজ্ঞজলা! যে-সব 
দেশবাসী অতীতকালের, তারা বন্ততঃ বাস করতেন ভবিয্যতে । তাদের ইচ্ছার গতি, 
কর্মের গতি ছিল আগামী কালের অভিনুখে । তাদের তপস্কার ভবিশ্যাং আঙ বর্তমান 
হয়েছে আমাদের মধ্যে, কিন্ত আবস্থ হয় নি। আবার আমরাও দেশের ভবিষ্যতের 
জন! বর্ভবানকে উৎসর্গ করছি ৷. “মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে যারা অম্বৃতকে প্রমাণ 
করেছেন, ভানের দানেই দেশ রচিত । ভাবীকালঝাসীরা, শুধু আপন দেশকে লয়, 
সূনস্ত পৃথিবীর লোককে অধিকার করেছেন । তাদের চিন্তা, তাদের কর্ম জ্যতিবর্ণ 





১৩৬৬ ই্গান্ঠ ] বরিশাল ( বাখরগঞ্ছের )-ইতিহাস 


নিবিশেবে সমস্ত মানবের । সবাই তাদের সম্পনের উত্তরাধিকারী |” ( নাহুবের ধর্ম ) 
সেই উত্তরািকারের সুত্রে ধরে মানব নঙ্গলের জন্য যেখানেই ধরা আস্তরিক: 
সাধনা করে চলেছেন, তার! সকলেই আমাদের শ্রদ্ধাভাজন ও ননস্য । 


বরিশাল (বাখরগঞ্জের )-ইতিহাস 


( পুর্া্বন্তি ) 
শ্রীদুর্গামোহন সেন 


(পাকিস্থান হইতে কোনও মুদ্রিত কাগঞ্জ বান্গালায় আসিতে দেওয়া হয় না । 
অতএব বরিশালের ইতিহাস লিখিবার মতন দলিল পত্র, বরিশালহিতৈষী কাইল, 
অমৃতবাজ্ার প্রভৃতি পত্রিকার ফাইল কিছুই আনা! যায় না । অতএব শ্বতি সাহায্যে 
আমি এই ইতিহাস লিখিতেছি। তাহাতে তারিখের ধারাবাহিকতা ঠিক ঠিক রক্ষা ' 
করা যাইতেছে না । আমি স্থধু ভবিষ্যং ইতিহাস লেখকের জন্য যতবুর সম্ভব 
খঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছি । স্বতির সাহায্যে লেখা হওয়ার 
ফলে কিছু কিছু ভ্রম থাকিতেও পারে । এ ক্রটির জন্য ক্ষমা চাহিতেছি 1) 

বরিশালে লর্ড কার্জন 

লর্ড কার্জন, যিনি বঙ্গ বিভাগ করিয়া বাঙ্গালার লুপ্ত শক্তি জাগ্রত করিয়া! ভারতের 
ব্বাধীনতা। অর্জনের পন্থা আবিষ্কার করিয়া গিয়াছে, একবার বরিশালে পদার্পণ 
কন্গিয়াছিলেন। সে সময় একটা, কৌতুকপ্রদ ঘটনা! ঘটিয়াছিল শিকারে ত ছোর বড় 
সখ ছিল । রাজ্রভক্তের দল তাহার শিকারের জন্য বিরাট আয়োজন করিলেন । তিনি 
শিকার করিবেন বন্য মহিষ । এই রাজ্জভক্রনলের অন্যতম প্রধান ছিলেন বরিশালের 
ব্খিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় | তাহার মতন বুদ্ধিমান ও চতুর লোক সাধারণতঃ কম দেখা 
ষায়। তিনি জনমানবশুন্া এক নিবিড় জঙ্গলাকর্ণ চরে শিকারের স্থান নিদ্দিই 
করিলেন। সেখানে মহাসমারোহে লর্ড কার্জন উপস্থিত হইলেন এবং যথা সময় বন্য 
01) মহিষ শিকার করিছা। সহানন্দে ফিরিলেন। কিন্ত বাস্তব পক্ষে মহিষগুলি 
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বনা নহে, গৃহপালিত পশু ৷ অধিলচঙ্ডের বুদ্ধির কৌশলে দান্ভিক হুচতুর জবরদস্ত 
বড়লাট লর্ড কার্জন পরাস্ত হইলেন-_ যথা সঘরে সমস্ত গোমর ফাক হইল--দেশময় ও 
পত্রিকা সমূহে এ সংবাদ প্রচারিত হুইয়া সর্ব সাধারণের একটা উপভোগ্য হাসির 
‘ফোয়ারা ফুটিয়। উঠিয়াছিল। 
স্থরেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

বরিশালে জিলা কনফারেন্স ডাকিয়া! সুরেহ্ছনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আনয়ন 
করা হইয়াছিল | ব্রদ্মমোহন বিদ্যালয়ে সভার অনুষ্ঠান হয়। তংকালীন বেঙ্গলী ও 
অম্বতবাজার পত্রিকায় বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হছ । আমার মনে আছে এই মাত্র 
যে এওঁ সভায় তিনি তাহার দৈনিক জীবনের কাধ্যতালিক। বলিয়াছিলেন। বরিশাল 
হইতে তিনি ঝালকাঠী রহমতপুর প্রভৃতি স্থানে গমন করেন ও সভা করেন। 

অরবিন্দ ঘোষ 

আলিপুর বোমার মোকর্দমায় মুক্তি পাওয়ার পর ঝালকাঠী বন্দরে অিল! 
কনফারেন্সে তাহাকে সভাপতি করিয়া আনয়ন করা হয়। হরনাথ ঘোষ বরিশালের 
প্রবীণ উকিল অভ্যর্থনা! সমিতির সভাপতি হন। ছ্িলার সমস্ত গ্রামের প্রতিনিধি 
উপস্থিত হইয়াছিল । ধনীর বন্দর ঝালকাঠীর বহাজ্জনগণ নৃতন টিনের ছাওনি দিয়া 
সভা মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়াছিল । কিন্ত প্রকৃতি দেবী সেদিন নাচিয়া উঠিলেন নির্গনর 
হৃদয়ে । সনস্ত চালাগুলি ঝড়ের প্রচণ্ড আক্রমণে উড়িঙ্গা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত 
হইতেছিল ॥ ্বেচ্ছানেবকগণ সেই প্রবল বাত্য! ও বর্ষণ অগ্রাহ করিয়া সেই ছাওনির 
উপর শয়ন করিয়া মণ্ডপ রক্ষা করিল । অপরাড়ে প্রকৃতি শান্ত হুইল -_ আবার 
সর্ঘাদেব উদিত হইলেন ॥ অরবিন্দ বক্তৃতার ভূমিকার বলিলেন, এইভাবে ভগবান 
আমাদিগকে পরীক্ষ। করিলেন। তিনি প্রথমত: ভঙ্গিতে চাহিয়। মানুষের শক্তি, 
দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা পরীক্ষা করেন__সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তবে তিনি দয়া করেন, 
আবার*নুথন্র্ঘ উদিত হয়! আকিকা সংগ্রামে, জয়ী হইয়াছেন, তাই এ দেখুন 
আকাশ ভেদ করিয়। উম্জস স্থর্ঘরশ্মি ফুটিঘ) উঠিয়াছে। আমাদের জাতীয় সংগ্রামের 
এ একট। আদর্শ-__আমরা! একনিষ্ঠ সাধন! করিলে স্বরাজ আপিবেই আসিবে । 
এই অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের সহিত প্রথন সাক্ষাৎ মাত্রার কংগ্রেস যাত্রী ষ্টিমারে । তখন 
“তিনি বরোদায় কাজ করিতেছিলেন । ঘোষ মহাশস্ন বাঙ্গাল! বলিতে পারিতেন না, 
ইংরেজীতে দুজনের আলোচনা হয় । ঘোষ হাশরের সহিত লেখকের সাক্ষাৎকালে 
তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন অশ্বিনী দত্ত মহাশয় যোগ করেন কিনা ॥ সজীবনী 
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"অফিসের দ্বিতলে এই সাক্ষাৎকার হইয়াছিল । 
শরৎকুমার ঘোষ 
আমরা পূর্বে ইহার কিছু পরিচয় দিয়াছি। সম্প্রতি আমর! ২৩নং নারিকেল- 
ভাঙ্গা রোড, কলিকাতা হইতে উপেন্দ্রনাথ সেন শুপ্তের লিখিত ও ২২।১।২৭ 
তারিখের বরিশাল হিটুতবীতে প্রকাশিত একট প্রবন্ধ উদ্ধত করি! শরৎ ঘোষ 
ম্হাশয়ের সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাতবা প্রকাশ করিতেছি । 


বেদান্তের নূতন মুর্তি 
উপেত্রনাথ সেনগুপ্ত 


ঘে বাংলায় শ্প্রঃগোরাঙ্গদেব ভতরামকষ্ণ প্রভৃতি নহাপুরুষগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া! 
ইহার প্রত্যেক ধুলিকণাকে পবিত্র করিরা গিয়াছেন, সেই বাংলায় অদূর ভবিস্যতে 
জানিনা আবার কোন্‌ এক মহাপুরুষ আসিতেছেন যাহার স্থচনা বাংলার সর্বত্রই 
পরিশ্ষুট হইয়। উঠিতেছে । বর্তমান অগত কি ধর্ম কি সমাজ কি বিভ্ঞান কি দর্শন 
সর্ধক্র এমন এক জায়গায় আসিয়!। অবসদ হইয়া দাড়াইয়াছে, যে স্থান হইতে আবার 
আরেক নৃতন আলো, নূতন শক্তি ব্যতীত তাহার! যেন পথ পাইতেছেনা, চলিতে 
পারিতেছে না । যুগের বুকে যখনই এমন সদ্ধিক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয় তখনই 
ভগবান অবতীণ হইয়া সকল সমস্ডার সমাধান করিয়া দেন। আবার সেদিন 
আসিতেছে, তাহার অগ্রনূতগণ অলক্ষিত ভাবে ধীরে ধীরে বাংলায় আলিয়! সাড়া 
দিতেছেন এই মৃত জাতির নিষ্পন্দ অস্থরে আবার একটু ক্ষীণ স্পন্দন অসুভূত 
‘হইতেছে। সম্প্রতি কলিকাতা! মহানগরীতে আনরা এ প্রকার একটি সাধককে 
লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, তাহার নাম এশরংকুমার ঘোষ । তাহার পবিত্র 
তেজোদীপ্ত সৌম্যমূষ্টি; তিনি ভগবান দত্ত প্রেরধায় অশ্তর বাহিরে ভরপুর হইয়। 
স্বদূর বরিশালের পল্নীবাস হইতে এই মহানগরীতে এক নৃতন আলে! লইয়া উপস্থিত 
হইয়াছেন--যে আলো! বেদান্তের নৃতন যুষ্ডি । বেদাস্ত যে একটা দুর্তে্য চক্রব্যুহ নহে, 
বেদান্ত যে একটা কঠিন কঠোর নিরস-কর্কশ বিযয় নহে-_বেদান্ত যে জন কত 
পণ্ডিতের সঙ্ধীর্ণ যতে সীমাবদ্ধ নহে, উহা যে মাতৃ তন্তেরই মত সরল, উহা যে অন্তঃ- 
সলিলা ফল্সধারার মতই স্বচ্ছ, উহা যে নির্দ্ছল চন্দ্রালোকের মতই ধনী নির্ধন, পর্তিত 
মৃখ, সভ্য অসভ্য সকল শ্রেণীর সকল সম্প্রদায়ের সমান উপভোগ্য বিষয়, উহা বে 
মান,দকে মান্য করিয়া গড়িয়া তোলে, সংসার বিরাগী করি দূরে তাড়াইয়া! দের 
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না, উহা থে প্রত্যেক পরিবারকে শাস্তিময্ত করিয়া তোলে-_অশাস্তির অশ্রজলে 
কাদার না, উহা যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নিত্য প্রয়োস্বনীয় জিনিষ, নিত্য 
প্ররোজনীয় কথা, তাহা তিনি বঙ্গীয় তত্ববিদ্যা সমিতি গৃহে ক্রমাস্বয়ে ৩৷৭টী বক্তৃতায় 
ব্ঝাইয়! দিয়াছেন । তাহার বক্তৃতার ভাব ও ভাষা এমন স্বনিপুণ, এমনই সুললিত, 
এমনই গভীর গবেষণ! পূর্ণ, উহাতে এমনই একটা উন্মাদক মদিবু আছে, ঘে শ্রোত্রীব্্ণ 
মন্রমুদ্ধের মত তাহার শেষ বাক্যটি উচ্চারণ পর্যন্ত আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়া 
থাকেন । তিনি সোজা ঘরকহার কথ! লইয়া দেশ পাত্র কালোপযোগী বেদাস্ডের যে 
নৃতন ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ভববিগ্যা সমিতি ব্যতীত গড়পাবা, ভাটপারা, 
বারাসত, নাথের বাগান রামমোহন লাইব্রেরী, বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রভৃতি স্থানে 
বক্তৃতা করিতেছেন। এতহ্যতীত তিনি অনেক নৃতন তত্বের সমাবেশ ও এই যুগের 
উপযোগী করিয়া বাংলা ভাষায় বেদান্তের একখানি নৃতন ভাষ্য লিখিয়াছেন। তিনি. 
বাংলার প্রতি ঘরে ৭ কোটি নরনারীর ভ্রাতা ভগিনীর নিকট সর্বব কল্যাণকারী. 
বেদাস্তের নৃতন মৃষ্ঠি দেখাইবার জন্য, বেদান্তের নৃতন তব শুনাইবার সণ্ীবনী মন্ত্র লইয়া 
এই বিরাট শ্মশান ক্ষেত্রে আসিরা দাড়াইরাছেন । ভগবান তাহার সহায় হৌন । 
আমরা শরৎ ঘোষ মহাশয়ের সন্বদ্ধে পূর্বে কিছু কিছু আভাস দিয়াতি । লেখক 
উপেজ্ছনাথ নেন নহাখর ঘোষ মহাশন সন্দদ্ধে যাহ! লিখিয়ছেন তাহাতে সংক্ষেপে গভীঙ্গ 
£ ভাবে সবকথ! প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়াই আনরা উহা উদ্ধত করিলাম। কে 
"একজন অশ্থিনী কুমারের পরিত্যক্ত আসন অধিকার করিল, তাহার শক্তি-উৎস কোথার 
তাহ! বুঝাইবার জন্তই এ উচ্ধ,তি-_এখন পাঠক পরবর্তী অধ্যায় সমূহে দেখিবেন ঘোষ 
মহাশয় কেমন করির। দেশকে মহাত্মাজীর প্রদর্শিত অহিংস অসহঘোগের পথে স্বরে 
স্তরে অগ্রসর করিয়া দিরাছিলেন। পুর্ববেকার অন্দে'”ন ছিল শুধুই রাজনৈতিক 
শেখান No method is too nean, এর খিক্ষা-_আর মহাত্মাজী ও শর 
কুমারের শিক্ষা ধর্ম্মামুগ পন্থায়_দেশকে Ends justify the menos এর পরিবর্ক্ে 
End 85 r-eane must be of the same stand Point. ইহাই শিখাইতে। 
এবং এই আদর্শ শরং ঘোষ যহাশক্স প্রচার করিবার যোগ্য অধিকারী । সন্যালীর 
শিশ্য-_অশেষ শাস্-পারদর্লী--ত্যাগী বিলি তখনকার দিনে পত্নীর ৪০০০ সহশ্রাধিক 
টাকা মূল্যের অলঙ্কার__যাহার দাম আজিকালকার বাজারে অন্তত: ২০০০০, 
হাজ:র টাকা-..তাহা। দান করিলেন-_বৃদ্ধনেতা ডাঃ তারিণী কুমার গুপ্ত বশুকে 
* বহন করিয়া তাহা লইয়। আসিলেনশী, সুবেক্তা, অভযগ্ন, উচ্চ ক$ ঘোষ মহাশয় তাই: 


১০৬৩, জোষ্ঠ ] চির যাত্রী ২৫৭ 


বরিশাল তথা সমগ্র বাঙ্গালা দেশকে নস্বমুস্ত করিহা রাখিয়াছেন__প্রায় ₹ শতাব্দী । 
আমরা তাহার ভাবী কাধ্যকলাপের বর্ণনা দিব বলিয়াই এত দীর্ঘ ভুমিকা 
করিলাম । ভবিয়ং ইতিহাস এই আন্দোলন ও আন্দোলনের নেতাদের সমাক 
পরিচয় পাইবেন বলিয়াই দীর্ঘ হইলেও আমরা ইহা ছাপার অক্ষরে রক্ষা 
করিবার চেষ্টা করিলাম । এইখানে উল্লেখযোগ্য যে ঘোষ মহাশরের ভ্রাতৃবধুও কিছু 
স্বর্ণালঙ্কার উপরে লিখিত অঙ্কের মধ দান করিয়াছিলেন 

ক্রমশ 





চির যাত্রী 
শ্রীবিভ। সরকার 


ঘাতী ওরে! চঙরে পথিক ! 
আগে চলিবার আশা! 
মৃত্যুঞ্ছ অবিনাশা 
ঝঞ্ধা ঝড়ে একাকী নির্ভীক । 
আগে চল 
চলরে পথিক 
যায় যা’ক হারাইয়া দিক । 
তব, তুই তারই মাঝে 
দিবা৷ রাত্রে নানা সাচ্ছে 
এক লক্ষ্য সত্যের ঝত্বিক । 
দূরে ঘাক বেদনা ভাবনা” 
অন্তর মন্দির মাঝে 
হ’ক আরাধনা, 
নিম যে সেই দেবতার 
ভাল!-সাজ। একান্তে পূজার ! 
ভয়ার্ত পথিক ! 
চির জ্যোতিস্ময় জাগে 
উদ্ভাসিছা "দিক ! 


উজ্জলভারত [৯ম বর্ষ, এম সংখা! 

দুঃখ পক্ষ কুণ্ড মাঝে 

সতোর কমল 
উজ্জলিয়! দশ দিশি 

করে ঝলমল ৷ 
জীবন মস্থন করা 

বিষ পানে নীলকণ্ঠ সম 
অম্বতে জাগায়ে হরে 

সবার প্রণম । 





কর্ণ-কুন্তী সংবাদ 
€ উদ্যোগ পৰ্ব ) 
জ্রাদদীরেক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


কুরুরাজোর বিভাগ নিয়ে কৌরব-পাণবনের গৃহবিঝদ চরম সীমায় পৌঁছেছে ॥ 
দুর্বার লোভ দুর্ধ্যোধনের, তিনি একাই নিক্ষটক রাজ্য ভোগ করতে চাল। ভীট্ম- 
দ্রাণের উপস্থিতিতে অন্ধ কুরুরাঁজকে তিনি বলেছেন-__পাওবগণকে ধ্বংস করে 
সমগ্র কুরুরাজ্য ভোগ করব কিংবা পাওবগণ আমাকে বধ ক'রে এই রাজ্য ভোগ 
করবে । কুরু পাওবের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান (peaceful ০০-০৯)০০।১৫৪) এ ভারতে 
হতে পারে না। 
ত্যক্তং মে জীবিতৎ রাজ্য ধনং সব্ঞণ পার্থিব । 
ন্‌ আাতু পাওবৈ: সাগ্ধং বলেম্গনহমচ্যুত ॥ 
রাজ্য ধন জীবন সব ত্যাগ করতে পারি, পাওবদের সঙ্গে কখনও একত্র বাল 
করতে পারি না! 
সুদীর্ঘ তের বৎসর সমগ্র রাজ্য দুর্ধ্যোধনের দখলে (ad verse porses8i0n), তিনি 
একাই সব ভোগ করেছেন ৷ দুর্ধ্যোধনের তাতে তীব্র আসক্তি জন্মেছে । বনবাসের 
পর পাণ্ডবগণ ঘখন তাদের অদ্ধরাজ্য প্রত্যর্পপের দাবী জানাল, দুধ্যোধনের উদগ্র বিযয়- 
বাসনা প্রতিহত হয়ে ক্রোধে পরিণর্ত“হ’ল । গীত৷! বলেছেন, সংসারে মাঘ এমনি 
করেই মহতি বিনষ্টির পথে অগ্রসর হুয়। 


৯০৬৩১ ইজাষ্ঠ ] কর্ণ-কুস্টী সংবাদ 


ধ্যায়তে বিঘহান্‌ পুংসঃ সঙ্গপ্ৰেষ,পজ্জায়তে । 

সঙ্গাং সংজারতে কামঃ কামাং ক্রোধোইডিজায়তে ॥ 
€হণধান্ৃবতি সম্মোহঃ সম্মোহাং স্মভিবিভ্রমঃ । 
স্মতিত্রংশাদ্‌ বুদ্ধিনাশে! বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ 


কামনা-কলুষত ধ্বংসোন্মুখী যে পুক্তষের চিত্র এখানে আকা হয়েছে, তার পরিপূর্ণ 
সৃষ্টাস্ত দুধ্যোধন। 
আলাপ আলোচনা হ্থারা শাস্টভাবে, শাস্টিপূর্ণ উপায়ে ভ্রাত্ত কলহ মীমাংসার জন্ট 
শ্ীরুষ্ঃ পাশুব পক্ষের দূত হয়ে কৌরব সভার এসেছিলেন কিন্তু তার অঙ্গনয় বিনয়, 
আবেদন নিবেদন সবই বার্থ হয়েছে । বিনা যুদ্ধে স্চাগ্র পরিমাণ ভূমি পাণ্ডবদের 
দিতে ছুর্ধোপন প্রস্তুত নন । দুর্য্যোধন স্পট ভাষায় বলেছেন 
যাবছ্ছি তীক্ষুয়া স্থচ্যা বিধ্যেদগ্রেণ মাধব । 
তাবদপ্যপরিত্যঙ্যং ভুমের্নঃ পাগুবান্‌ প্রন্তি॥ 
সঞ্চয়ের দৌত্যকালে যুধিটির তাকে বলেছিলেন -- 
ভ্রাতূপাং দেহি পঞ্চানাং পঞ্চগ্রামান্‌ সযোধন । 
শান্তিনে'স্ত মহাপ্রাজ্র জ্ঞাতিভি: সহ সঞ্চয় ॥ 
পঞ্চপাণ্ডবের জন্য পাঁচখালি গ্রাম ! যুদিষটিরের নানতম দাবীও অগ্রাহ করেছেন 
দুর্ঘ্যোধন ৷ 
সাম ও দান নীতি ছার! সমশ্যার সমাধান যখন হ’ল না ওক তেদ নীতি এয়োগ 
করলেন । দুর্ধ্যোধনের পক্ষ হতে কর্ণকে বিচ্ছিন্ন করে পাণ্ডব পক্ষে আনতে পারলে 
জ্ঞাত কলহের মীমাংসা হতে পারে, কারণ কর্ণের উপর নির্ভ করেই দুর্ম্যোণনের এত 
আশ্ফালন। তাই পাণ্ডব শিবিরে প্রত্যাবর্তনের পথে রক্ষণ কর্ণকে রথে তুলে 
নিলেন । ০ 
রথ চলছে! শ্রীকৃষ্ণ বললেন, কণ, তুমি ধ্ম্মণাস্বের ুস্থ তব সকল জান। তুমি 
জান, কুমারী কন্যার গঠে দুই প্রকার পুত্র হয়_কানীন € কুমারী যাকে বিবাহের পূর্বে 
প্রসব করে ) ও সহোঢ় ( গর্ভবতী কুমারী বিবাহের পর যাকে প্রসব করে )। এরূপ 
অবস্থায় ধ্পাস্তরের নিৰ্দ্দেশ এই যে সেই কুমারীকে থে বিবাহ করে সেই ব)কিই হয় 
এই দুই প্রকার পুত্রের পিতা । তুমি কুস্তীর কানীন পুত্র এবং ধর্মাহ্থসারে মহারাজ 
পাত্র চোষ পুত্র । তুমি আমার সঙ্গে চল, পাণ্ডবগণ জামুন যে তুমিই তাদের 
সঅগ্রত্ন । তুমিই ভার’তের সম্রাট হবে, পাগুবগণ তোমার পদানত হয়ে থাকবে । 


উজ্জলভারত [৯ম বর্ষ, এম সংখ্যা 


পাদৌ তব গ্রহীন্যন্তি ভ্রাতর: পঞ্চ পাণুবাঃ 
কুন্তীপুত্ৰ, পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে তোমার ভ্রাতৃপ্রেম সুদৃঢ় হোক, কুস্তীদেবী ও বান্ধবগণ 
আনন্দলাভ করুণ, শক্রগণ ব্যথিত হোক, ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হয়ে তুমি রাজা শাসন 
কর। 
কর্ণ বললেন, কষ) আপনি যা বললেন সে-সব কথা আমি শ্রানি। কিন্ত আমার 
কোন হিতচিন্তা লা করে কুম্টী আমাকে নদীর জলে ভালিয়ে দিলেন । স্থতবংশীয় 
অধিরথ সেই অসহায় অবস্থাঘ্স আমাকে গৃহে এনে তীর পত্রী বাধাকে আমার পালনের 
ভার দিলেন ৷ বন্ধ্যা নারী রাধা । মাধব, আমার প্রতি তার শ্রেছ এমনি নিবিড় 
যে সেই নারীর শুষ্ক বক্ষে দু্ধধার! সঞ্চারিত হ'ল । অলনীর মত অস্লান মুখে আমার মল 
মুত্র পরিষ্কার করে তিনি আমায় নানুষ করলেন 
মহন্তেহাচ্চৈব দ্থাধায়াং সমস্ত: ক্ষীরমবাতরৎ । 
সা মে মুত্রং পুমীষঞ্চ প্রতিজগ্রাহ মাধব ॥ 
দরিদ্র স্থত অধিরথ আমার পিতা, রাধা আমার মাতা, সংসারে এই আমার শ্রেষ্ট 
পরিচয় { আমি কি করে এখন তাদের পিগলোপ করব? স্থত জাতীয় নারীদের 
সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছে, তাদের গর্ভে আমার পুত্র পৌত্রাদি হয়েছে । গোবিন্দ, 
সমস্ত পৃথিবীর রাজত্ব বা রাশি রাশি স্বর্ণের বিনিময়ে, স্থখের লোভে বা ভয়ে আমি 
সেই শ্মেহের সম্পর্ক মিথ্যা করতে পারি না। 


ন পৃথিব্যা সকলয়া ন স্থবর্ণস্ত রাশিভি: । 
হ্যান্তয়ান্ধা গোবিন্দ মিথ্যা কতুং তদুতসতে ॥ 
দুর্য্যোধনকে আশ্রয় করে আমি তের বংসর নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করেছি । অতি 
বড় দুদ্দিনে দুৰ্য্যোধন আমার মর্যাদা দিয়েছে । দুর্যোধন আমাকে অর্জ্জুনের প্রতিযোদ্ধ। 
্ধপে বরণ করেছে আমার ভরসাতেই তিনি যুচ্ছের উদ্যোগ করেছেন । দুধ্যোধনের 
প্রতি আমার যে ঝণ তা এখন পরিশোধ করবার সময় “এসেছে তার সঙ্গে আম 
অক্ুতজ্ঞের স্কায় ব্যবহার করতে পারি না । কুছ, আমাকে প্রলুক্ধ করে কোন লাভ 
হবে না। 
সাম, দান, ভেদ নীতি বার্থ হ'ল, বাকী রইল দণ্ড অর্থাৎ যুদ্ধ । একটু হেসে 
শীরুষ্ণ বললেন, আমি তোমাকে ভারতের সম্রাট করতে চেয়েছিলাম কিন্ত তুমি তা 
নিল্পে ন! । যুদ্ধই হবে তাতে কোন সন্দে্ন নেই ॥ ভীম্ম দ্রোণ কপকে বলো আর 
সাত দিন পরে '্বগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্কা, সেই দিন হতেই সংগ্রাম আরম্ভ হবে। 


১৩৬৩, ইজান্ঠ } কর্ণ-কুস্ঠী সংবাদ 


মহামতি বিতর কুম্ীকে বললেল, আপনি শুনেছেন শীরুষ্-দৌত্য বিক্ল হয়েছে । 
পুয্রন্বেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র অধর্মের পথে পা দিয়েছেন । কৌরবদের দুর্নীতির ফলে যুদ্ধ 
অনিবার্ধ্য । রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের কথা চিন্তা করে আমার চক্ষে শুম নেই । 
লোমহ্ষণকর যুদ্ধ আসর । পুক্যোতম প্রীন্তষ্ষের সক্ষল চেষ্ট যখন নিশ্চল 
হ’ল তখন অন্ত কারোর পক্ষে শ:স্টির চেষ্টা কর! বাতুলতা । তথাপি গভীর লিশীথে 
কুস্টী দেবী ভাবলেন, আমি একবার: কর্ণকে পাণ্ডব পক্ষে আনবার চেষ্টা করব। 
যাকে দশমাস গর্ভে ধারণ করেছি সে কি মারের হিতকর কথা শুনবে না? 
কুন্তী জানতেন কর্ণ প্রতাহ গঙ্গাস্নান ক'রে স্বর্ধ্যোপাসন। করেন এবং পূজান্ে 
প্রার্থীর কোন অভিলাষ অপূর্ণ রাখেন না। এই আশায় বুক বেধে পুত্রের সঙ্গে দেখা 
করবার জগ্ঠ তিনি গঙ্গার দিকে যাত্রা করলেন । 
কাণ্তিক মাসের ভোর বেলা । চারদিক কুরাশাস্ছন্প, পথ ভাল করে চেলা যায় 
না। কিছুদূর অগ্রসর হয়েছেন এনন সময় পৃপা শুনলেন সত্যনিষ্ঠ পুত্রের মুখোচ্চারিত 
বেনমন্ত । 
আন্মগশ্) ততন্ত্ত স্বণিনঃ সত্যন্গিনঃ | 
গঙ্গাতীরে পৃথ!ই্রৌবীন্বেদপ্যায়ননিনম্‌? 
পুত্রের মুখে বেদধ্বনি । জননীর বড় ভাল লাগল । অস্থরে যেন আশার বাতি জলে 
উঠল। 
বিষল প্রভাত ৷ কুশ্টী দেখলেন পূর্বদিকে দেব বিভাবন্থ, প্রভাময় অথচ চক্ষুর 
পরম তরপ্পদাধক $ কর্ণের জন্ম-কথা মনে জাগে । পুত্রের যেন স্থমতি হয়, আঙ্ 
এই মাত্র প্রার্থনা কুস্তীদেবীর । ক্রতারলি হয়ে প্রকাশকর্ম। তপনদেবকে প্রণাম করেন 
ভোজনন্দিনী । 
স্মানান্তে কর্ণ পূর্ববমুখে উদ্ধবাহু হয়ে সুর্য্যের আরাধনা করছেন । পূজায় বাধা দিলে 
স্বকাধা সাধনে বিস্ব হবে তাই কুস্টীদেবী কর্ণের জপদমান্তি অপেক্ষ। করে পুত্রের পিছনে 
দীনভাবে দাড়িয়ে রইলেন । 
জপ্যাব্সানং কাধ্যার্থং প্রতীক্ষস্ী তপস্বিনী ৷ 
বেলা বাড়ছে, স্থধ্যতাপ ক্রমশঃ থরতর হু'ল। রবিকরে আর্ত হয়ে ভোজনন্দিনী 
কর্ণের দোলায়মান উত্তরীয় বক্র মাথায় দিলেন । 
অতিষ্ঠৎ সুধ্যতাপান্ত) কর্ণস্যোত্তরবাসসি ৷ 
কৌরবাপত্বী বার্ষেরী পন্টমালেব শুব্যাতি ॥ 
পুত্র যার অম্লান মুখে নুর্ধোর খরতাপ সইছেন, মা হয়ে কুস্থী তা সইতে পারলেন না ॥ 


২৬২ উজ্ছলভারত [লয় বর্ষ, বম সংখ্যা 


মহাভারতের মহাকবি বলছেন, তিনি ষে কুক্কুলের রাজ্রবংশের রাজরাণী--কৌরব্যপত্রী ৷ 
শুধু তাই নয় তিনি বৃষ্ণিবংশের রাজকন্যা__বাঞ্চেত্রী। রাজরাণী কেমন করে এত 
তাপ সইবেন? কর্ণ দরিদ্র স.তপুত্র, কত ৌদ্রৎ কত ঝড়-ঝন্তা তার ওপোর দিয়ে 
বয়ে গেছে । মহারাঙ্গ পার মহিধী স্রকোমলাঙ্গী বৃষ-কন্যা সংধোর খরতাপে শ্বর্ণ 
কমলিনীর মত পরিয্নান হয়ে কর্ণের আন্দোলিত বনাঞ্চল মাথায় দিয়ে অপেক্ষা করতে 
লাগলেন । মা হয়ে একদিন যে পুত্রকে জননী, শ্বেহ-ছায়া হতে বঞ্চিত করেছিলেন, 
আজ তারই অঞ্চলের ছায়ায় কুম্টীদেবী ! 
রৌদ্র ষধন কর্ণের পিঠে এসে পড়ল অর্থাৎ দুপুর গড়িয়ে গেল-_আপৃষ্ঠতাপাজুপ্থা 
কর্পের স.্খাপুজ্ঞা শেষ হ'ল । পিছনে তাকিয়ে দেখলেন নারীমুক্ঠি। কর্ণের চোখের 
ওপোর থেকে থেন একটা পদ্দা সরে গেল । সমস্ত ব্যাপার তার কাছে স্বচ্ছ হয়ে 
উঠল | কুস্টীর মনে ব্যথা দেবার জন্যই যেন তিনি কৃতাঞ্চলি হয়ে বললেন_ 
রাধেয়োহহমাধিরধি; কর্ণন্বামভিবাদয়ে ॥ 
প্রাপ্তা কিনর্থং ভবতী ক্রহি কিং করবাণী তে ৪ 
আমি আপনার কেহ নই, আমি রাধেয়, আমি আদ্রিরখি__সেই আমার পরিচ্ ॥ 
কেন এসেছেন, বলুন আপনার কি করব? 
কুস্ী উবাচ 
কৌস্তেয়স্বং ন রাধেয়ো ন তবাধিরথঃ পিত। । 
নাসি স্থতকুলে জাতঃ কর্ণ তদ্বিদ্ধি মে বচঃ ॥ 
কানীনস্বং ময়া জাতঃ পূর্ব: কুক্ষিণ| প্রত: । 
কুম্তীরাজস্ত ভবনে পার্থস্বমসি পুত্রক ॥ 
পুত্র, এত বড় মিথ্যা কথা তোমায় কে শেপালে ? কুমারী অবস্থায় তুমি আমার গর্ভ 
হতে তুমিষ্ট হয়েছ । তুমি আমার জোষ্ট প্রত্র, আমার সব স্ুখদুঃখমন্বন ধন। তুমি 
পৃথার সন্তান, রাধা তোমার মাতা! লয়, অধিরথও তোমার পিা নয় । আসম যুদ্ধে 
ক্ষত্রির কুলকে যদি ধ্বংস হতে বাচাতে পারি তাই ভেবে লঙ্দাহীনার মত আমার 
কলঙ্কের কথা তোমায় বলতে এসেছি । 
বৎস, তোর জীবনের প্রথম প্রভাতে 
পরিচয় করায়েছি তোরে বিশ্বসাথে 
সেই আমি আসিয়াছি ছাড়ি সর্বলাজ 
তোরে দিতে আপনারণপপরিচয় আজ । 
_রবীচ্দরনাথ 


১৩৬৩, ক্ষোষ্ঠ ] কর্ণ-কুম্থী সংবাদ 


কর্ণের জন্মরহন্ত নিক্ত মু প্রকাশ করে কম্টী বললেন, পুত্ত, তুমি ভ্রাতাদের না 
চিনে মোহবশে দুর্ধোপনের সেবা করছু ৷ পুহ, যে রাজলক্মী অঞ্জুন অঞ্জন করেছিলেন, 
দুধ্যোধনাদি ঘা লোভবশে আত্মদাং করেছে, তুমি তা সবলে অধিকার করে আপন 
ভাইদের সঙ্গে ভোগ কর। 
অর্চ্ছুনেনাজিতাং পুৰং হৃতাং লোভাদসাধুভিঃ ॥ 
আ।চ্ছিছ ধার্ডরা্ট্েভে)। ভুক্ত, যৌবিষ্টিরীংশ্রিয়ম্‌ হ 
কৌরবগণ আজ দেখুক ষে কর্ণাঞ্দুন ভ্রাতৃপ্রেমে আবদ্ধ । ঘে পক্ষে কর্ণাঞ্ছুন, ঘে 
পক্ষে শ্রকষণ তাদের জয় সুনিশ্চিত । যে পক্ষের ধ্বংস অনিবাধ্য সে পক্ষ থেকে তুমি" 
চলে এস। পাওবপক্ষে তুমি যোগ দিলে, ছুধ্যোধন সন্ধি করতে বাধ্য হবে, ক্ষত্রিয়ক্ষয় 
নিবারিত হবে। তাই 
এসেছি তোমারে নিতে 
কোথা লবে মোরে ? 
তৃষিত বক্ষের মাঝে লব মাতৃক্রোড়ে । 
জননীর অনুরোধে কর্ণ বিচলিত হলেন না ॥ কুন্তীকে ক্ষত্রিয়! নারী বলে সম্বোধন 
করে তেনি বললেন, আপনার কথায় আমার শ্রদ্ধা হয় না, আপনার অন্থরোধ9 ধর্ম 
সঙ্গত বলে মনে করি না, মা হয়ে কে এমন ন্মরে অসহায় শিশুকে নদীর জলে 
ভাসিয়ে দেয়? আপনার এ একটি মাত্র কর্মের ফলে আমার জীবন ব্যর্থ হয়েছে । জম্ম 
ক্ষত্রিয় হলেও ক্ষত্রিয়ের কোন সংস্কার আমার হয় নি। আপনার যত এত বড় শত্রু 
জগতে আমার আর কে আছে ? উপযুক্ত সময়ে মায়ের কোন কাজ আপনি করেন 
নি, আজ কেবল স্বার্থের জ্রন্তই উপদেশ দিতে এসেছেন । 
ন বৈ মম হিতং পূরববং মাতৃবচ্চেষ্টিতং হয়) । 
সা মাং সংবোধয়স্তদ) কেবল্গত্যাহিতৈবিণী ॥ 
কুষ্াজ্জুনকে কে না ভয় করে? আমি ঘে পঞ্চপাণডবের অগ্রজ, তা আল্দও 
কেউ জানে না, আজ যদি আমি'হুধ্যেধনকে ত্যাগ করে চলে যাই ক্ষত্রিয় সমাজ ভাববে 
আমি ভয়ে পালিয়েছি। যারা আমার সর্ব কামনা পুর্ণ করেছেন, হারা আমাকে শ্রদ্ধা 
করেন, আমার শক্তির ওপোর নির্ভর করে ধারা যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছেন, তাদের সেই সব 
আশা কেমন করে ছিন্ন করব? জীবনে যে উপকার তাদের কাছে পেয়েছি, প্রাণের 
মায়া ত্যাগ করেও তার প্রত্যুপকার করবার সময় এসেছে ! 


অরং হি কাল: সংগ্রাপ্তো খার্তরাষ্ট্রোপজী বিনাম্‌। 


লিবেব্যং ময়! তত্র প্রাণানপরিরক্ষতা ॥ 


উচ্দ্রলভারত [ নম বর্ষ, এম সংখা। 


আপনার বাক্য হিতকর হ'লেও এখন তা পালন করতে পারি 7। কৃতজ্ঞতা ও 
প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্ত আমি হুধ্যোধনকে ত্যাগ করব না। 
যে পক্ষের পরাজয় 
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে করো ন! আহ্বান । 
জয়ী হোক রাজা হোক পাগুব সন্তান । 
আমি রব হতাশের নিশ্ষলের দলে! 
অনেক আশা নিয়ে এলেছেন ॥ পুজান্তে কারও অভিলাষ আমি অপূর্ণ রাখি লা । 
আপনাকেও আমি একটী প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি । মুঠোর মধ্যে পেলেও আমি আপনার 
সকল পুত্রকে বধ করব না । আমি অঞ্ছুন বধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । অন্ছুনেকে নিহত 
করে অভীষ্ট ফল লাভ করব, অথবা তার হাতে নিহত হয়ে যশন্বী হয় | যশাশ্থিনি, 
আমাকে বা অচ্ছুনকে নিয়ে আপনি পঞ্চ পুত্রের জননীই থাকবেন 
ন তে জাতু নশিধাস্তি পুত্াঃ পঞ্চ ঘশস্থিনি ৷ 
নিরজ্জু নাঃ সকর্ণা বা সাচ্চা বা হতে ময়ি ॥ 
কর্ণের কথা শুনে কুস্তী ছুঃখার্ত হয়ে কাপতে লাগলেন । কম্পিত দেহে পুত্রকে 
আলিঙ্গন করে বললেন, কর্ণ, তুমি যা বললে তাইই হবে ॥ অঙ্জুনি ভিন্ন আর চার 
ভাইকে তুমি অভর দিয়েছ, এই প্রতিশ্র'তি মনে রেখো । 
কুত্তীকে অভিবাদন করে কর্ণ বিদায় নিলেন । কর্ণ এ প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে 
পালন করেছিলেন ॥ কৃতজ্ঞতার প্রতিমূর্তি কর্ণ, জীবনে কখন কোন গুতিস্রুতিই 
তিনি ভঙ্গ করেন নি। 
কর্ণ-কুন্ধী সংবাদ মহাভারতে এখানেই শেষ হয়েছে । ববীত্রনাথ তার কর্ণ কুস্তী 
সংবাদে এর পর আর একটু যোগ করেছেন এবং তার ফলে কণ-চরিত্র আরও হুন্দর, 
আরও উচ্ছল হয়ে ফুটে উঠেছে | * কর্ণ বললেন, জননী, আমার জন্মের দিনে, যখন 
আমি অসহায় রক্তপিও শিশু, নির্মম হয়ে তখন আমাকে নদীর ছলে ভাসিয়ে দিতে 
কোন সঙ্গোচ করো নি। এখন আমি বড় হরেঁছি, তটভূমিতে গড়িয়ে আছি, 
আমাকে ত্যাগ করতে আজ এমন করে কাদছ কেন? 
- আজিও তেমনি 
আমারে নির্মম চিত্তে তেয়াগো জননী । 
শুধু এই আলীৰ্বাৰ দিয়ে বাও_ 
জয়লোভে যশোর্লোভে রাজ্যলোভে, আয় 
বীরের সদগতি হতে ভ্রই নাহি হই । 


পুস্তক পরিচয় 


অস্থিনীকুমার দত্ত £ ডক্টর স্থরেন্দ্রনাথ সেন কর্তক প্রণীত । নবাকণ শ্রিপ্টার্স 
১৯, বুদ্ধ শুস্তাগর লেন, কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীঘতীন্্রনাথ ঘোষ, সহ'সম্পাদক 
অশ্শিনীকুমার ভন্মশতবাধিকী, ৯৭, ল্যান্সডাউন টেরেস, কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত । 
পৃষ্ঠা ৬৮1 মূল্য এক টাকা ৷ 

অশ্বিনীকুমার জন্ম শতবাষ্িকী সমিতির সম্পাদক ক্ষুত্র পুন্তিকাটির ভূমিকায় 
লিখিয়াছেন-_‘অশ্রিনীকুমারের জন্মশত বাধিক উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্ত ঘে 
সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহার প্রথম কার্য অশ্বিনীকুমারের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও আীবন- 
দর্শন নৃতন করিয়া প্রচার করা] বর্তমান কালে এইরূপ প্রচার করার 
প্রয়োজন ও অনস্বীকার্য । ভারতবর্ষ এখন শ্বা্থীন। ভারতবর্ষের শিক্ষানীতি, সমাজ্র- 
নীতি এবং রাষ্ট্রনীতি এবং সমস্ত জীবননীত্বি এখন তভূয়োদ্শনের আলোকে মানবতা” 
বোধের ভিত্ততে নৃতন করিয়া আলোচিত হইচাছে । অশ্বিনীকুষারের জীবনে 
প্রাটীনের স্থির আদর্শ এবং নবীনের বরণ উভয়ই প্রত্যক্ষ করা যায়। মনে হয় 
বহু-শ্রশংলিত স্থির সমস্বয়-দৃষ্টি তীর জীবনে উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে |” 

একটা ফা শেষ হইয়া আর একটি যুগে গড়িয়া উঠিবার জন প্রীণ-চঞ্চল হইয়া 
উঠিয়াছে। এমনই এক প্রাণ-চঞ্চলতার রস নিংরাইয়া যুগসদ্ধিক্ষণে অশ্থিনীকুমার 
জন গ্রহণ করিয়াছিলেন! বরিশালই ছিল তাহার কণ্মক্ষেত্র । মরিবার পর আবার 
বরিশালেই জন্মগ্রহণ করাই ছিল তাহার কামা! তিনি কলিকাতার নাগরিক 
কোলাহল হইতে দূরে, কলিকাতার তুলনায় একরূপ পল্লী বরিশালেই তাহার কর্ম্বক্ষেত্র 
প্রসারিত করিয়াছিলেন । তিনি বারশালে খাকিয়াই বরিশালের উর্দ্ধে বালা তথা 
ভারতবর্ষের সর্বক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছিলেন । তিনি বরিশালের একান্ত নন । 
"ভীক্বঞ্চ যশাদার হইলেও যেমন যশোদা তাহাকে বিশ্বের করিয়া গড়িয়া তুলিরা 
ছিলেন, তেমনি অস্থিনীকুমার বরিশালের হইলেও বরিশাল তাহাকে নিজের কোলে 
বাধিয়া রাখে নাই । তিনি বরশালের, বাঙলার, ভারতের, আদর্শের 
প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তিনি বিশ্বেরও ! তাহার জীবন এজ্রন্ত যুগ হইতে অপর যুগে 
যাইবার traneitiona] Period এর জীবনও ॥ ভূম্কার শত্তবার্ধিক উৎসব কমিটির 
সম্পাদক ঠিকই বলিয়াছেন, ‘অশ্বিমীকুমারৈর জীবনে প্রাচীনের স্থির আদর্শ এবং 
নবীনের বরণ উভয়ই প্রত্যক্ষ কর! যায়।” তাহার জীবন পধ্যালোচনা করিলে 


২৬৩৬ উচ্ছল চার ত [=ম বৰ্ষ, ওম সংখ্যা 


উপলব্ধি হয় জাতি কোন্‌ পথে ক্রম-বিবন্তিত হইতেছে, এবং এই ক্রম-বিবর্তনের ধারা 
কি এবং তাহ'র পরিণতির সীমাই বা বর্তমানে কতদূরে ! অস্বিনীকুমার শুধু সেই 
ফুগেরই নন, তিনি অনেকথানি তাহার সাননের যুগেরও। এই দৃষ্টিতে না দেখিলে 
তাহাকে বুঝাই যাইবে ন; । তাহার ভীবনকে ভবিশ্বাং যুগের “পূর্ববাভাস'ও বল! 
যাইতে পারে। 

এই পট ভৃমস্কাম় অ স্বনীকুমা:রের জীবন-মাপেখা চিত্রিত করিলে দেখিব ঘে. 
তাহার জীবন ছিল ‘দামগ্রিক’ । তাহার সর্বক্ষেত্রে বিচরণ করিবার যোগ্যতা ছিল। 
এই যোগ্যতা তিনি লাভ করিয়াছিলেন “সর্বরসকদন্বমৃতি” পুরুযোত্তম ক্ষণ হইতে 
তাহার গুরুদেব প্রন্থপাদ ন বিদ্রয়কৃষ্ণ মারফত ৷ যাহার সমগ্র দৃষ্টি থাকে, তিনিই হুন 
আষ্টা । শ্রকৃষ্ণই বলিতে পারেন “ক্ষেত্রভ্তক্কাপি মাং বিন্ধি সর্বক্ষেত্রে ভারত'_ 
“আমাকে সর্ব ক্ষেত্রের ক্ষেত্র, বলিয়াও জানিও ।' বিজয়কুষণ সর্বক্ষেত্রে বিচরণ 
করিবার যোগত লাভ করিয়াছিলেন। বিয়কুষ্ণ তাহার পিতৃ-পিতামহের পূজিত 
স্তামহন্দরকে সর্বক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া স্বোপানঞ্জিত না-কর! পর্ধ্যন্ত মানিতে পারেন 
নাই । অশ্বিনীকুমার€ তাহার সমস্ত ্রীবনকে স্বোপান্জিত করিয়া সি করিয়াছিলেন । 
বরিশালকে তিনি স্বোপার্চ্ছত করিয়াছিলেন, নৃতন করিয়া সি করিয়াছিলেন । 

অঙ্গিনীকুমার সর্বক্ষেত্রে -গথনতঃ আব্মক্ষেত্রে ও অনাস্যক্ষেত্রে এবং দ্বিতীয়তঃ 
অনাস্মক্ষেত্রের অন্তর্গত শিক্ষাক্ষেত্রে, সম্যজে, রাজনীতিতে, দুর্ভিক্ষে বিচরণ করিয়া 
ক্ষেত্র সমূহের মাঝে সমস্বযন স্থাপন করিয়া উহাকে এক নৃতন ছাচে গড়িদ্না তুলিতে 
চাহিয়াছিলেন। তাহাকে কীর্ডনে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে যেমন দেখিয়াছি, তেমনি 
দেখিয়াছি অধ্যাপকরূপে কলেজের ছাত্রদের French Revolution’ পড়াইতে, 
তাহাকে দেসিয়াছি দুনীতির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে, ‘Little Brotlere of tho 
P০০r’-এর নায়করূপে ছুঃস্থের সেবা কর্বিতে, দুর্ভিক্ষের সময় অল্প লইয়| দুয়ারে দুয়ারে 
ফিরিতে । সেই যুগে তিনি ত্রজ্গমোহন বিদ্যালব্রের ছাত্র ও শিক্ষকগণকে বিলাতী বৰ্জ্জন 
ও শ্বদেশী বাবহারের মস্থেও দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন কর্মী জ্ঞানী ভক্ত 
শিক্ষাবিং। তিনি বড়দের সঙ্গে যেমন মিলিতেন, তেমনি গোপাল মেথর, পাগলা 
আজিম, ভেগাই হালদারের সঙ্গেও মিপলিতেন | মান্য তো সর্ব প্রথমে মাচ, পরে 
পত্ডিতবনূর্য বা ধনী-নির্শন বা কুলীন-অকুলীন বা সাধু-অসাধু । মানুষ যে সকল 
উপাধির উর্ধে_এ রহস্য অস্থিনীবাবুর কাছে সেই ফুগে ধরা পড়িয্াছিল। ঘাহার ষে 
যোগ্যতা অস্তনিহিত ছিল, তাহা তিনটি ছুটাইয়া তুলিতে পারিতেন ॥ ভাহারই 
প্রেরণায় মুকুন্দদাস চারণ-সত্রাট, হেমচন্দ্র কথক ও কবি। তাহার কমনীয় ও রুদ্র রূপ 


১৩৬৩, জ্যৈষ্ঠ ] পুস্থক পরিচয় 


দুই-ই আমরা দেখিরাছি। তিনি সতোর জন্য শিশু বয়স হইতে সংগ্রাম করিয়া- 
ছিলেন, ওকালতি করিতে পারেন নাই, প্রেমের ও আনন্দের আস্দাদনে সর্ব সুরের 
লোকের সঙ্গে মিশিতে চাহিয়াছেন; ছেলেদের পবিত্র জীবন যাপনের স্রস্তু যাত্রা- 
পিন়েটারে ঘোগদান বা নভেল পড়ার (তন বিরোধী ছিলেন। তাহার দুলে কলেক্ছে 
নকল কর! পাপ বলিয়া গণা হইত । বরিশালে এক নৃতন আবহাওয়া তিনি লাষ্ট 
করদ্রাছিলেন। তাহার শ্থূল কলেজকে বহ্ন সরকারী শাসনের ভিতর দিয়া চলিতে 
হইয়াছে। তিনি ম্যাজষ্রেটের সঙ্গে ধূ্ত চাদর পরিদান করিয়াই দেখ করিয়া- 
ছিলেন। 

এমন বহু ক্ষেত্রে বিচরণকারী লোক লেদিন খুব কমই ছিলেন। তাঁহার এই 
ব্বীবন স্থদূরপ্রসারী একট। গঠনের ইন্দিত দেয় । আনিকার ছাত্র সমাদ্জ কল্পনাও 
করিতে পারিবে না যে, কোনও দ্কপে নকল না-কর! একটা বাবহাত নীতি হিসাবে 
গৃহীত হইতে পারে। অব্বিনীকুচারের এই জ্রীবনদর্শনকে আদ্দ শিক্ষকদের কাছে, 
ছাত্রদের কাছে, অভিভাবকদের কাছে, রাদ্রনীতিকদের কাছে উপস্থিত করিবার 
প্রয়োজন হইআ পড়িয়াছে। কিন্তু তিনি থে সময়ে আসিয়াছিলেন, তাহা বর্তমানের 
তুলনায় ‘সহজ’ ছিল । এখন সিনেমা-সভ্যতা দেশকে গ্রাস ক'রছাছে । অস্থিনীকুমারের 
ঘে-বরিশালে যাত্রাগানে যোগ দেওয়া ছিল দুর্নী-ত, আজ সেখানে সিনেমার রাজত্ব ॥ 
নাগরিক স্ভ্যতা দেশকে প্রাবিত করিছাছে । এই আবেষ্টনের মধ্যে অশ্বিন/কুমারের 
সেই সময়কার সত্য-প্রেম-পবিত্রতার ত্রমবিবর্তন যদি লাদিত না হয়, তবে অস্বিনী- 
কুমারের নামই বা মুছিয়। যায় । কে অস্বিনীকুমার-দ্রীবনের উত্তর সাধক হইবেন, খিনি 
ক্রমবিবস্িত অশ্বিনীকুমারকে বুকে লইয়া বাঙ্গালাকে নূতন করিয়া গড়িবার দক্ষ 
গ্রহণ করিবেন? শরষ্টা অশ্বিনীকুমারের সৃষ্টি কামন! আজও তৃপ্ত হয় নাই । তিনি 
আবার আসিতে চাহিযাছিলেন এই ভারতে, এই বরিশালেই । তাহার ইচ্ছা কবে 
পুর্ণ হইবে? 

আলোচা পুস্তকথানিতে ইহারই দিগদর্শন আছে মাত্র । কিন্ত অশ্বিনীকুমার ঘে 
কেমন কৰিয়। তাহার ভবিষ্যৎ বরিশাল ও বাঙ্গ!লার পূর্বাভাস ও পূর্ববস্থচনা মাত্র, ইহার 
কোনো! ইঙ্গিত ইহার ম'ধা না থাকায় ইহা অপুণ ই রহিয়াছে । অশ্বিনীকুমার 
‘Ever Becoming’-এর উপাসক । তাই তিনি নবীন। তাহার আমলের 
বরিশালের আবেষ্টন এক হিদাবে ‘সহজ’ ছিল কি ধর্শ্বে, কি সমাজে, কি 
রাজনীতিতে । কিন্ত অসহযোগের মুগ হইতে ভারতের জাতীয় জাগরণ সর্ববান্গীণভাবে, 
দেখা দেয়; তাহার স্ুচনাতে তিনি থাকিলেও তাহার পরিপূর্ণ অবস্থার নেতৃত্ব করিবার 


উচ্ছলভারত [ =ম বধ, এম সংপ্যা 


স্থযোগ পাইবার পূর্বেই তিনি ইহলোক্ষ ত্যাগ করেন । তিনি যে-বরিশালে ঘে- 
অবস্থায় একদিন একচ্ছত্র নেতা ছিলেন, সে বরিশাল তে। অসহযোগের সময় ছিল না! 
অসহযোগ আন্দোলনের রাজনীতি ছিল জটিল. সার্ববজনীন, সর্ধবন্তরস্পর্শী । তাহার 
ছিল ব্রিটিশের বিরুক্ধে বিপ্রবের্ আন্দোলন! সেই জাগরণের প্রথম সময়ে দল 
বাধিবার অবকাশই ছিল =! বলা চলে-_কিস্ত যতই সমর যাইতেছিল, ততই ঘটনা 
জটিলতর হইতেছিল-_স্ৃতরাং রাজনীতির দলাদলি ততই আত্মপ্রকাশ করিবার ক্ষেত্র 
রচিত হইয়া যাইতেছিল । 

এই ক্ষুদ্র পুন্তিকার লেখকের দেশের এই পরিবন্তিত অবস্থার রূপ ও তাহার 
নেতৃত্বের কোনও হুস্পষ্ট ছবি না থাকার ফলেই তিনি লিখিতেছেন, ‘অসহযোগের 
যুগে বরিশালে অশ্রিনীকুমার ছিলেন না» তাই সেখানে দলাদলি, শিবার কলরব ও 
প্রেতের তাণ্ডব নৃত্য দেখা গিয়াছিল।"__ পৃষ্ঠা ৪51 এই উক্তি সর্ববতোভাবে 
অশোভন । লেখক অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে “দলাদলি' ও “প্রেতের তাণ্ডব নৃত্য’ 
আর 'শিবার কলরব'ই শুধু দেখিয়াছেন ! অস্থিনীকুমারের পবিত্র জীবনীতে এইরূপ 
বিতর্কমূপক সিদ্ধান্ত ঢুকাইবার কি প্রয়োজন ছিল বুঝি লা । অসহযোগ আন্দোলনের 
স্বচনায় বরশালে অস্রিনীবাবু ছিলেন না, তাহাও সত্য নব ॥ যে বরিশাল কন্ফারেন্দে 
অসহযোগ আন্দোলন গৃহীত হয়, তাহার অভার্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন তিনি ॥ 
চাদপুরের কুলি হত্যার ধশ্ঘঘটে বরিশালে যে সাতদিনের হরতাল ঘোষিত হয়, তাহার 
অহ্থমোদনও তিনি করিয়াছিলেল। তিনি নিজে অসন্বন্থ দেহ লইয়াও বরিশালের 
বার লাইব্রেরীতে গিয়া উ:কলদের হরতালে যোগ দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন । 
আর দলাদলি? দলাদলি কবে কোথায় ছিল লা? বরিশালেও দলাদলি ছিল, 
অশ্রিনীবাবুর সবর়েও ছিল । তবে রাদরনৈতিক আন্দোলনের স্থচনায় যে দলাদলি 
ছিল ছোট, ব্যাপকতর ক্ষেতে তাহার* রূপ বড় হইতে বাধ্য । আর ॥-changer ও 
1১ ০-০11532০৮ এর দলাদলি তো] আন্দোলনের প্রথম অংশে ছিল লা। সে সময়ে 
সকলেই এক যোগে ছুঃখ৯ট বরণ করিয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনে জাতি হিসাবে 
সর্বব স্তরের নরলারী, ধনি-নির্ধন, কুলীন-অকুলীন, উরিত্রবান-চরিক্রহীন সকলেই 
যোগদান করিয়াছিলেন - তাহা কি ভারতবর্ষে আর কোনদিন হইয়াছে? কত শত 
মান্য নদ ছাড়িয়াছে, সরকারী চাকুরী ছাড়িগাছে, মুক্তি লাভের সাধনায় পথের ফকির 
হইয়াছে । দেশবন্ধু দাশ প্রমূখ নেতৃবৃন্দের ত্যাগ তো অসহযোগ আন্দোলনেরই অস্বত 
স্ষল | বরিশালেও সেদিন ত্যাী কর্মন্থি অভাব ঘটে লাই । ভারতের কুলবধু সেদিন 
“দেশযাতৃকার আহ্বানে ঘরের বাহির হইয়াছে । যে আন্দোলনের অন্তনিহিত সম্ভাবন! 


১৩৬৬, টক্া্ঠ ] পুস্তক পরিচয় 


ছিল এত বড়, তাহার বিস্তারিত আলোচন! লা করিয়! অন্তি সংক্ষেপে এতবড় উক্তি 
একজন শঁতিহালিকের পক্ষে আদৌ শোভন নয় । আমাদের এই আলে।চনা অস্বিনী- 
কুমারের জীবন সম্বন্ধে আলোচনার মধো না করিতে পারিলেই ভাল হইত । কিন্ত 
ঘে-লেখা অশ্বিনীকুমারকেই আঘাত করিয়াছে বলিয়া মনে করি, তাহ? অস্রিনীকুমারকে 
গোচরীভূত করিবার জন্থই লিপিবদ্ধ করিলাম ৷ যদি এই পুস্তিকাটী পুনর্তুর্ভ্রিত হয়, 
তবে ঘেন উপরোক্ত উক্কিটা ইহা হইতে বাদ দেওয়া হয়, অশ্থিনীকুমার জন্ম শতবার্ষিকী 
কমিটির সম্পাদক মহাশম্পকে এই অগ্তুরোধ আনাইভেছি । 

ধাহা হউক, আলোচ্য গ্রস্থখানি ব্যাপক ও গভীর অস্বিনীকুমারের জীবনী পাঠের 
সহায়ক হইবে বলিদ্া মনে করি। এই পুন্তেক্ষ পাঠে বিশেষভাবে অস্বিনীকুষারের 
জীবন কথা জানিবার আগ্রহ জাগ্রত হইলে আনন্দিত হইব ।-_বন্দে মাতরম্‌ 





জ্রীমন্ভগবর্দনীতা 


€ পৃর্ববান্থবৃত্তি ) 
অষ্টাদশো হধ্যায়ঃ 
ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন ৷ 
ন চাশুশ্রযবে বাচ্যং ন চ মাং যোহ্ভ্যস্থয়তি ॥ ১৮৬৭ 
€ সৰ্ববগীতাশাস্ত্রের উপসংহার করিয়া এবং এই অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে সংক্ষেপে 
তাহার উপসংহার করিয়! এক্ষণে কি ভাবে শাস্তরসমপ্রদায় রক্ষিত হইবে, তাহারই বিধি 
বলিতেছেন) ইদং [ এই পুকুযোত্তন শাস্ত্র ] তে [তোমার ও তোমাকে উপলক্ষ্য 
করিয়া অবিচ্ছিন্ন পুক্রযোশ্তম-বিশ্ব রক্ষা করিবার জন্ত প্রোক্ত } অতপঙ্ধায় 
[ তপোরহিত পুক্রষকে, যাহার বুকেবু ভিতর বিশ্বকে পুক্রযোত্তম রূপে ফুটাইয়! তুলিবার 
মত পুক্রযোত্তম-উত্তাপ নাই, যেমন তাপ থাকে হংসী মাতার বুকে নিঞ্জ ডিমকে 
হুটাইয়া তুলিরার অন্য; ‘ন’ পরবর্তী “বা6)'-পদের সঙ্গে সম্বন্ধ । এই তপস্বী প্রভৃতি 
পদণুলি সম্প্রদায়-প্রবর্তকদের সমন্ধেই প্রযোজা, সমংপ্রদায়ের অন্তর্ভক্তদের অন্ত নহে ] 
( তপন্বী হইলেও ) ন অভভ্তায় [ অভক্তকে, যাহারা শক্তির উপরই জোর দেয় ; ভক্তির 
উপর নয় ] কদাচন [ কোন অবস্থায়ই বলিবে না কেননা, বে-দৃষ্টিকোণ হইতে যাহার 
দেখা অভ্যাস, সেই দৃষ্টিকোণ ছাড়া অন্ত দৃষ্টিকোণ হইতে বলা শান্তর সে বুঝিবেনা, তাহার 
শুধু বুদ্ধিভেদই অন্মিবে, সে পরধর্ম্ম ঘাজ্জন করিবে এবং মিথ্যা ব্যবসায় লইঘা সমাজের 


উজ্দ্রলভারত [ ৯ম বধ, এম সংখ্যা! 


বসকল্যাণই আনয়ন করিবে ] ( ভক্ত ও তপদ্বী হইলেও) ন চ অশুশ্রবে [ এবং 
শুনিবার জন্ত যাহার ইচ্ছা নাই, তাহাকেও বলিবে ন1; ঘে “সব শুনিহাছে" এই রূপ 
ধারণা লইয়া অপূর্ব্-কিছ শোনার দার রুদ্ধ করিয়াছে, তাহাকে এই অপূর্ব শ্রুতি 
শুনাইয়া কি ফল?) বাচাং [ বলিবেনা ] ন চ, মাং [ আমাকে, পুক্রযোত্তমন্ধে ] 
ক [ যে ] অভ্যস,স্মতি [যিনি অস্য্া করেন তাহাকেও বলিবেনা ; ক্ষরবাদিগণ 
আমাকে অসগ্বা করেন, কেননা আমি অক্ষর; অক্ষরবাদিগণ অস,য়| করেন, কেন ন! 
আমি ক্ষর3; পরমাস্মবাদিগণ অস_য়| করেন, কেনন) আমিই প্রকৃতির অঙ্গ নিংড়াইয়া 
আক্গরল ‘নন্দন'রূপে অবতীর্ণ । "বদস্তি তববিদন্রবং ঘলজ্ঞানম্রম্‌। ব্রক্ষেতি 
পরমাত্মোতি ভগবানিতি শন্দ্যতে ॥' তববি২ পুক্রতগণ ঘাহাকে অন্বয় জ্ঞানতব বলেন, 
তিনি ব্ৰহ্ম, পরমাত্ম। ও ভগবান শব্দে কথিত হন ]॥ 
যে তপস্বী নহে, ভক্ত নহে, শুশ্রযু নহে, যে আমাকে অসুযার চক্ষে দেখে, 
তাহাকে কখনও তোমার নিকট কথিত এই শান্ত বলিবেনা । ১৮৬৭ 
য ইদং পরমং শুহং মন্তক্তেষ ভিষাম্তাতি । 
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈল্যাত্যসংশয়ঃ ॥ ১৮1৬৮ 
(এইক্গপে তপস্থা, ভক্ত ও শুশ্রধার ভিতর দিয়া যাহার] পুক্ুমোত্তম শাপ্রলাভ 
করিয়া পুক্রযোত্রম-বিশ্ব-রচনার প্রবর্তক, যাহারা গুক্ক হইবার যোগ্যত! লাভ 
করিয়াছেন, তাহাদের সাধন! ও ফল নির্ণয় করিতেছেন) যঃ [ তপস্বী, উক্ত ও 
শুশ্রযু যে পুরুযো্তম-বিশ্ব-প্রবর্তক পুক্রব ] ইদম্‌ [ যথোক্ত এই ] পরনং [কুষণপ্্ছন- 
সংবাদরূপ অন্থাদয়-নি:শ্রেয়সসাধন পরম ] গুহং [ গোপনীয় ] মন্ভক্তেযু [ সর্বক্ষেত্রে 
ধর্মর/নিবশতঃ আমার ভক্তি সাধনাকেই একমাত্র উপযোগী, মনে করিস) গ্রহণ 
করিবার জন্ত উন্মুখ বিশ্ব ও বিএ্রবঝাসী ভক্ত জনগণকে ; ‘ন নির্বিহঃ নাতিশক্ত 
ভক্তযোগোহস্ত লিৰ্ধিদ:: ' যাহার পারপার্স্মক সুযোগের অভাবে বর্ম করিতেও 
শারিতেছেন।, ছাড়িতেও পারিতেছেনা, করা * ছাড়ার দোলায় আন্দোলিত সেই 
জনগণের পক্ষেই ভক্তিঘোগ নলি'স্বদান করে। বশ্ম করিতে না-পারার ভিতর দিয়! 
কাটে কর্ণ করার নেশা, কর্শ ছাড়িতে না পারার ভিতর দিয়! কাটে বকশ্দ 
ত্যাগের নেশ।; এই দুই নেশ! যাহার কাটিবার হুঘোগ শি'লয়াছে, তাহার 
জীবনে ভক্তির প্রাদুভূত হইবার দিন আসিয়াছে] অভদাসাতি [পাঠ করিয়া 
অব] ব্যাখ্যা করিয়া স্থাপন কৰিত্ে, যেনন আমি তোমার কাছে বলিতেছি ] 
* (ফ্রি করিয়া ভক্তির অভিধান করিবে?) ভক্তিং, ময়ি [ আমাতে ] পরাং [ পরা 
ব্ভক্তি পূর্বক ; অর্থাৎ এইরূপ ক্শ্দন্বারা আমি পরম পুক্রবের সেবাই করিতেছি_ 


২৩৬৯ ল্ৈষ্ঠ ] শ্রমদ্থগবদগীতা। 


এই প্রকার আমার সঙ্গে তাহার অদ্বৈতডাব উপলব্ধি পূর্বক ] মাম্‌ এব [আমাকেই ] 
এম্াতি [ প্রান্ত হইবে ] অলংশকঃ [ সংশয় রহিত হুইয়! ]1 
ধিনি আমার এই পরম গুহ শান্তর আমাতে ভক্তি করিয়! আমার ভক্ত-বিশ্বকে 
শুনাইবে, সেই ব্যক্তি সংশররহিত হইয়া আমাকেই পাইবে । ১৮1৬৮ 
ন চ ত্মান্মহস্তেমু কশ্চিন্মে প্রিয়ক্কান্তম: ৷ 
ভবিতা ন চ মে তম্মাদস্তঃ প্রির্তরো কুবি ॥ ১৮৬৯ 
(আরও বলি শুন) ন 5 তন্মাং [ এইরূপ শান্্র সম্প্রদাহ ও সেই সম্প্রদায়কে কেন্দ্র 
“করিয়! পুরুষোত্তম-বিশ্বের প্রবর্তক পুরুষ হইতে ] মহুষ্যেষু মন্থত্তগণের মধ্যে ] কশ্চিৎ 
[ কোনও ব্যক্তি] মে[ আমার ] প্রিযক্কভ্তনঃ [জীবনে যিনি আমান সমগ্র শান্ত 
আচরণ করেন, তিনিই প্রিয়ক্নৃং; যিনি সেই আচরণের সঙ্গে প্রচারও করেন, তিনি 
অতিশয় প্রিয়, প্রিয়কুত্তনঃ | শুধু আচরণকারী ভগবানের প্রিয়ক্কৎ বটে; কিন্ত 
আচার ও প্রচার দুই ই ধিনি করেন, হিনি নিজের পুরুষোত্তম আশ্বাদনকে অগতের 
বুকে ছড়াইয়। দিয়! পুকথোন্রম-বিশ্ব গড়িয়া তুলিবার জন্ট পথে পথে কাদিস্থা বেড়ান, 
তিনিই প্রিযকৃত্তম ] ন চ ভবিতা [ এবং ভবিষ্যৎ কালে হইবে লা] তম্মাৎ [ আমার 
শান্বাচরণকারী ও প্রচারকারী ভক্ত প্রবর্তক হইতে ] অন্যঃ (অপর কেহ ] প্রিয়তর 
[ প্রিয়তর ] তুবি [ এই লোকে ]। 
মনুয্যগণের মধ্য সেই নম্ুত্া অপেক্ষা অতিশয় ছিয়কৃং কেহই নাই ও 
পৃথিবীতে সেই ব্যকি ভিন্ন কেহই আমার প্রিয়তর ও হইবে না । ১৮1৬৯ 
অধ্যেত্যতে চ য ইমং ধর্ম ং সংবাদমাবয়োঃ ॥ 
স্তানযন্তেন তেনাহমি স্যামিতি মে মতিঃ ॥₹ ১৮৷৭০ 
(ভাগবত শান্ত, পুক্তযেত্তেন শান্ত পাঠের অপূর্ব ফল বলতেছেন ) অধ্যেশ্যতে 
চ [ এবং অধ্যয়ন করেন ] যঃ [ যিনি ] ইমং [এই ] ধন্ধ্যং [ লরধশ্ম ও নারায়ণীয় 
ধন্ধের ছার] অনপেত, যুক্ত ] সংব্দং [ পরম্পরের আদান এ দানময় সংবাদরূপ গ্রন্থ ] 
আবরোঃ [ ‘বা সপণ। সমুজ্জা সায়!’ নররূপী অরুন ও লারারণ আমি - এই দুইয়ের ] 
জ্ঞান্যজ্ঞেন [ সর্ব যন্রের সমন্বয় ব'লঘ। শ্রেষ্ট বন্ধতত্রময় জ্ঞানহজ্ঞের ভাবা) তেন 
এ লেই পুক্তষেত্রম শাস্তরাধ্যয়নকারী পুক্তবন্বারা ] অহম্‌ [ আন ] ইল: লাম [ ইষ্ট 
হইলাম, আরাধিত হইলাম ] ইতি [ ইহাই ] মে ( আমার ] যতিঃ [ মত]! 
(ভাগবত বলিতেছেন -“শ্রুতোহসুপঠিতঃ ধাযুতঃ আনৃতো বাংস্ুমোদিত: । সক, 
সপুনাতি সন্ধা: দেববিশ্বপ্রহে হলি ₹ঃ।* )-সন্ধবশ্থ ভাগবত ধৰ্ম্ম শ্রুত হইলে এবং শ্রত 
হওয়ার পর পঠিত হইলে, ধ্যাত হইলে, আবৃত হইলে এমন কি অঙ্গমোদিত হইলে 


উজ্ভ্রলভারত [ ৯ম বর্ষ, এম সংখ্যা 


দেবপ্রোহী ও বিশ্বত্রোহীকে ও সদ) পবিত্র করে । সকলের সব সহজ বশ্দকে পু্রষোত্তম 
লীলায় গড়িয়া তুলিল! লওয়াই যে ধশ্দের কৌশল, সেই গশ্ম যে সকলের প্রাণজুড়ানো ধর্ম্ম 
হইবে, সেই ধশ্দ যান করিয়াই যে মান্ধ সহজে স্থ পবিত্র হইবে, তাহাতে আর 
সন্দেহ কি! কত অজামিল, কত চিস্থামণি, কত বিশ্বমঙ্গল, কত রত্বাকর এই ধশ্দের 
আশ্রয়ে পতিতপাবন হইয়াছেন ৷ যাহারা গীতাশান্মের অর্থবোধ করিতে ঘোগ্য 
নন, অথচ শ্রদ্ধার সহিত শরণাগত হইয়া পাঠ করেন, জীবন্ত ভাগবত শাস্ত্র তাহাদের 
জ্বীবনে সমগ্র অর্থ প্রকট করেন] ভক্তিশ্ান্বে ভক্তি ভক্ত ভগবান ভগোবত সবই 
ভগবান; ভাগবতই ভগবানের দেহ, চিন্সগ গ্রন্থ ৷ শ্বেতাস্যতরোপনিমং লিখিতেছেন-_ 
"যদা দেবে পরা ডক্রে: যপা দেবে তথা গুরো ॥  তন্যৈতে কথিতা: হার্থা: প্রকাশস্তে 
মহাত্মনঃ ৪" ভক্তিযোগে শরণাগত পুক্ুষের কাছে শাস্ত্রের অর্থ প্রকাশিত হয় । ] 
নর আমি ও নারায়ণ আমাদের এই ধর্মানপেত সংবাদ যিনি পাঠ করিবেন, তিনি, 
বন্ততত্্রূপ জ্ঞান্যজের দ্বারা আমাকে আরাধনা করেন__ইহাই আমার অভিমত ' 
১৮৭৯ 
শ্রস্থাবাননস.রষ্চ শৃণুয়াদপি যে! নরঃ 1 
সোহপি মুক্ত: শুষাল্লোকান্‌ প্রাপ.য়াং পুণ্যকশ্মণাম্‌ ॥ ১৮)৭১ 
( এই পুক্ৰযোত্তমশান্ত্ৰ শ্রবণের ফল বলিতেছেন ॥ শ্রদ্ধাবান্‌ [ শ্রন্ধাযুক্ত ] 
অনন_য়ঃ চ [ এবং অলরা বন্দিত হইয়! ] শ্বণুয়াৎ অপি [এই ভাগবত শাস্ত্র শ্রবণ 
করে; ‘অপি’ শব্দে বুঝাইতেছে ঘে, শোনা ও অর্থ বোধের সৌভাগ্য যাহাদের আছে, 
তাহাদের আর কথা কি? } যঃ (যে) নরঃ [নর] সঃ অপি [সেও] মুক্ত 
[ রাগন্েষনুক্ত হইয়! শুভান্‌ লোকান্‌ [ঞ্শন্ত লোকদমূহ ] প্রাপু-ঘাৎ [ প্রাপ্ত 
হইবে ] পুণ্য কৰ্ম্মণ! [ পুণ/কশ্দনিরত পুকুষগণের ] । 
থে নর শ্রদ্ধালু ও অদয়া বর্গিত হুইয়া ইহ। শ্রবণ ও করেন, তিনিও মুক্ত হইরা 
পুণাকশ্মকারীদের শুভলোকসমূহ প্রাপ্ত হন । ১৮1৭৯ 
কচ্চিদেতং শ্রতং পার্থ তয়ৈকাগ্ৰেণ চেতসা 1 
কচ্চিনভ্ঞানলন্মোহঃ প্রণষ্টণ্ডে ধনভ্রর ॥ ১৮,৭২ 
( শিষ্য শাস্তার্থ গ্রহণ করিতে পারিলেন কিনা, তাহা জানিবার জন্ত জিজ্ঞাস! 
করিভেছেন । যদি না বুঝিরা থাকেন, তাহা হইলে অন্ত উপায় অবলম্বন করিয়া 
বুঝাইবেন, ইহাই প্রশ্ন করিবার অভিপ্রাঙ্গ! একবার এক প্রকারে না বুঝিলে অন্ত 
প্রকারে প্রযহ্ করিপা শিষ্যের বোধগম্য কঁরানই আচাধ্যের শ্বধর্্ম--ইহাও এই প্রশ্ন দ্বাগ। 
স্চিত হইতেছে ) কচিং [ জিজ্ঞাসা সডক এই অব্যয় শন্দটী “কিম” অর্থে যুক্ত 


১৩৬৬ কাট ] শ্রনগ্থগবন্দীত। 


হইয়াছে । € তোমান্ধারা কি?) এত২[ এই আমার উক্ত শান্তর ] শ্রাতং [ শোনা 
হইয়াছে কি? তুমি অবধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছ কি? ] হে পার্থ, হয়! 
[ তোমার দ্বারা ] একাগ্রেণ চেতপ। [ একাগ্র চিত্গ্ধার', অথবা প্রমাদগ্রস্ত হইঘছ ? ] 
কচি অজ্ঞানসম্মোহঃ [ তৱসম্বদ্ধে অগ্ঞানজনিত বিপর্য্যম। যাহা তুমি প্রকাশ 
করিয়াছিলে ] প্রন: ! প্রকুষ্টরূপে অদর্শন-প্রাপ্ত হইয়াছে কি? ] তে [ তোমাতে ] 
হে ধনরুয় । যাহার ভন্ড আমার এইরূপ উপদেশ্রে আয়াল এবং তোমার শ্রবণের 
আয়াল, তাহা কি দিছ হইছে? ] 
হে পার্থ, তুমি কি একাগ্রচত্তে ইহ! অবণ করিয়াহ ? হে ধলকয়, তোমার 
অজ্ঞানচ‘নত মোহ কি প্ণষ্ট হইয়াছে ? ১৮i৭২ 
অর্্ছুন উবাচ । 
নষ্ট মোহ; স্বর ত্বংপ্রসানান্ময়াচ্যুত । 
স্থিতোহন্রি গতসন্দেহ: করিষো বচনং তব ॥ ৯৮৭৩ 
নষ্ট: [ অনর্শনপ্রাপ্ত ] মোহঃ [ পুক্রযোত্তম* তাহার শক্তি ও শব্তি-কার্যয এই জগৎ, 
সম্বন্ধে মিথ্যাজ্জানজনিত দ্বন্দমোহ, যাহা সাগরের মত দুস্তর ] স্বতঃ [ ভক্তি- 
অভিজ্ঞানের ফল স্বরূপ, বুদ্ধিক্ষেত্রে স্বতঃসিন্ছ পুক্রযোত্তমাস্ধরপতার যথাযথ ভাবে 
অনুভূতি, অর্চ্ছুন যে আত্মানাত্মাসমন্বয়যৃষ্টি পুরুযোত্তমের অংশ স্বতঃসিদ্ধ পুরুষে মই, 
অর্্চুন যে পুক্যোত্তমের নিত্য সখা, শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় পূরণের হন্ত স্বরূপ যুগে ফুগে 
তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন-_-এইরূপস অন,ভূত বিষের হথাযথ ভাবে পুনরায় 
অন,তুতিই অগ্ছুনের শ্বতি ] লন্ধ/ [ লঙ্ধ হইয়াছে ] ত্র২প্রসাদাং [ তোমার প্রসাদ 
বশত: ] মহা | তোমার প্রদাদের আঅবতরাণে কৃতার্থ আমাদ্বার! ] হে অচাত 
[ মোহনাশ বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাদারা নিশ্চিত রূপে ইহাই 
প্রতিপা'দেত হইতেছে যে, মিথ্যাজ্ঞানদ্র হম্ছমোহনাশ ও পুকুষোত্তমাত্মস্থতি লাভই 
সর্বশাস্তার্থবিজ্ঞানের একমাত্র ফল ] ( অধুনা মোহনাশ্‌ ও আত্মস্বতি লাভের পর ) 
স্থিতঃ অবস্থ [ আমে ঠিক জয়গুুম শ্রপাদপন্ম প্রান্তে স্থিত হইয়াছি, সারা বিশ্বের 
বুকে, সকল ক্ষেত্রের মাঝে, সর্ধব কর্ণ্মের মাঝে তোমার আমিতে আমি 
মিলাইয়া তোমার অভিস্দিত পুকুষোত্তম বিএ গড়িবার প্রেরণা লইয়া ] গত্সন্দেহঃ 
[ সন্দেহ আমার দৃরীভূত ] করিষ্যে বচনং তব [ তোমার বচনকে আমি কাধ্যাত্বক 
রূপে হুটাইয়া তুলিব, তোমার জীবনের ছাচে আমি পুক্রযোভমক্ষেত্র, ক্ষেত্র, মুস্তি- 
ক্ষেত্র রচনা করিব। “করিধ্যে বচনং তব'2-ইহাই গীতার উপসংহার বাক্য, যাহার 
উপক্রম হইয়াছিল প্রথম ক্সোকে ধৃতরাষ্ট্রের “কিস্‌ অকুর্ব্বত” এই প্রশ্নে । পুরুষোতম, 
৩ 


উজ্জলভারত [ ৯ম বধ, হন সংখ্যা 


“তোমার অভিপ্রার়কে কম্থে ক্ষপদান করিব, ইহাই আমার আহ্মা, অভিপ্রাদ্, কাম, 
সঙ্গল্প ; আমি আজ বিধেয়াস্মা ] 

অর্চচুন কহিলেন__হে অচ্যুত, তোনার অন্তগ্রহে.আমার মোহ বিনষ্ট, পুক্রযোত্ম- 
শ্বতি আনার লাভ হুইয়াছে, আমি ঠিক জারগায় স্থিত হইয়াছি, গতসংশয় হইয়াছি, 
এখন তোমার বডনকে কর্শ্দে রূপদান করিব । ১৮1৭৩ 

সঞ্জয় উবাচ 
ইত্যহং বা হুদেবন্ত পার্থন্ত চ মহায্মনঃ 
সংবাদমিমমস্রোঘমন্ুতং রোমহ্ণম্‌ ॥. ১৮1৭9 

(শাস্বার্থ পরিসমাপ্ত হইয়াছে; এইবার কথার স্দ্ধ প্রদর্শন করিবার জন্য বলা 
হইতেছে ) সঙ্জয়ঃ উবাচ [ সপ্রর বলিলেন ] ইতি [ এইক্ষপ ] অহন [আমি] 
বাহ্থদেবন্ পার্থন্ত চ আস্থছদেব ও পার্থের ] মহাস্মনঃ [ নহাস্থা ] সংবাদন্‌ [কথোপ- 
কথনরূপ সংবাদ] ইমম্‌ [ এই , অশ্রোষম্‌ [ শুনিয়াছি $ যাহা আমি বলিলাম, তাহার 
গৌরব "মানার নয়, কেননা ইহা আমি শুনিবার পর বলিয়াছি। শুনিঝর কৃতিত্ব 
আমার লাভ হইয়াছে মূল বক্তার প্রস।দে, আমার অহছ।র করিবার কিছু নাই ] 
(শোনা ঘে অপূর্ব, তাহাই বলিতেছেন) অস্ুতম্‌ [ অপূর্ণ এমন শোনা পুর্বে 
আর শুন লাই, অদ্ভুত উলিয়াছি, অপুর্ব শুনিয়াছি, সার্থক শোনা শুনিথছি।] 
রোমহধ্ণম্‌ [ রোমাঞ্চকর, এই “শোনার ভিতর দির! যে জবনপ্রবাহ ছুটিয়া 
চলিঘ্াছে, তাহ! দ্বারা আনার দেহ-প্রাণ-মন আনন্দে মথিত হইয়া! ভাব বিকারে 
বোমাঞ্চিত হইয়া! উঠিয়াছে, ‘কেবা শুনাইল শান নান । কানের ভিতর দিয়া নরমে 
পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ? ॥ ] 

সঞ্জয় বলিলেন-_মহাস্মঃ বাসুদেব ও অন্চুলের এই প্রকার রোমাঞ্চকর ও অ-র্বব 
কথোপকথন আমি শ্রবণ করিছাছি । ১৮৭9 

ব্যাসপ্রনাদাৎ শ্রতবযানেতদ্‌ গুহুমহং পরম । 
যোগং যোগেশ্বরাং কৃষ্াাৎ সাক্ষাং কেথয়তঃ ব্ৰয়ম্‌ ॥ ১৮৭৫ 

€ যাহার প্রসাদে এমন অদ্ভুত শাস্ত্র সঞ্জয় শুনিলেন, সাক্ষাৎ ভাবে তাহার নামের 
উল্লেখ পূর্বক গৌরব দান না করিয়া আড়ালে রাখিলে ও চ্ছশ্ন অহস্কারই প্রকাশ 
পার, তাই প্রকাশ্তভাবে এই দৈন্য প্রকাশ করিয়া সঞ্জয় বলিতেছেন ) ব্যাসপ্রসাদাৎ 
1 সহষি কফণদ্বৈপায়ণ ব্যাসদেবের প্রসাদে ] শ্রতবান্‌ [ শুনিলাম ] এতৎ [এই] 
গুহং [ গোপনীয় ] অহম্‌, পরং ষ্নগ [ সংসার-পথ চলিবার পরম কৌশল ] 
যোগেশ্বরাৎ ক্ষণ [ কুশলশিরোমণি যোগেশ্বর কৃষ্ণ হইতে ] লাক্ষা২ [সমগ্র বিশ্বের 


১৩৬৩, উক্জান্ঠ ] শ্রমস্কগবদগীতা ২৭৫ 


চোখের সাননে, সকলের সাক্ষাতে ] কথয়তঃ [ উপদেশদানকারী ] 'শ্ৰয়ন্‌ [নিজের 
মুখে, অপর মন্বাদি হুখে নয়; ভাগবত ধর্শ্বের লক্ষণ ভাগবত বলিতেছেন__'যে বৈ 
ভগবত! প্রোক্তাঃ উপায়ঃ হাত্মলক্কয়ে ) অত্র পুংসাস্‌ অবেতুষাং বিছি ভাগবতান্‌ হি তান্‌', 
“অনায়াসে অবিদ্থান পুক্ুষগণের আত্মলন্ধির উপায়সমূহ যাহা ভগবানদ্বারা দ্ৰযং বলা 
হইয়াছে, তাহাদিগকেই ভাগবত ধশ্ম বলিয়া জযনেবে। এই ল্লোকের অন্তর্গত 
‘যে বৈ ভগবত! প্রোক্ত:ঃ, ইহার টীকায় $ীধর লিবিতেছেন-_‘নম্বাদি মুখেন 
হর্ণাঅরমাদিধণ্াসুক্ত | ভগবান্‌ ব্বমূখেন যান্‌ ধর্থান্‌ আহ্‌ তান্‌ ভাগবতান্‌ বিদ্ধি ॥" মন্রাদি 
সুখে বর্ণাত্রমাদি ধর্ম বলিয়। ভগবান দ্বমুখে বে ধৰ্ম্ম বলিয়াছেন, তাহাই ভাগবত ধর্ম । 
যখন চরম ধশ্ম-মানির বুকে ম্যনাংস। দানে কোনও ই পুরুষ -তা তিনি ষত বড়ই 
হউন না কেন__অসনর্থ হইলেন, তন হুর মালিককে দ্বরং আলিতে হয় নিদ্র- 
স্থষ্টি র্ঃর উপযোগী শাস্ত্র দিতে, তখন ভহাকেই নিজের শান্র নিদের মুখেই 
বলিতে হয়। কোনও স্ট দীবস্থার৷ এই কার্থা স্ব নয় ] 
দুনিয়ার সকলের সাক্ষাতে উপদেশ দিয়াছিলেন যে দ্ৰযং যোগেশ্বর কর্ণ, 
তাহার মুখ হইতে আনে ব্যাসদেবের প্রসাদে সংলার পথ চলিবার এই গোপনীয় 
পরম কৌশল ( যোগ ) শুনিলাম । ১৮৭৪ 
রাজ্ন্‌ সংস্থত্য সংস্থত্য সংবাদমিমমদূতম্‌ । 
কেশবারচ্ুনয়োঃ পুণাং হস্যামি চ মৃহুগুছিং ॥ ১৮1৭৬ 
হে রাজন, সংস্থত) [ বার বার স্মরণ করিয়া, অবিরত স্মরণ করিয়া, স্মরণে 
তৃপ্চিলাভ না ক’রয়।; ভাগবতে খবিগণ বলিতেছেন_বয়স্ক ন বিভৃপ্যামঃ উত্তমশ্লোক 
বিক্ৰমে । যচ্ছু- তাং রসঙ্ঞানাং স্থান দ্ৰাদু পদে পদে ॥ ] সংবাদম্‌ ইমম্‌ [ এই সংবাদ 1 
অন্তুত [ অপূৰ্ব্ব ] কেশবাৰ্ল্ুনয়োঃ [ কেশব ও অৰ্চ্ুনের ] পুণ৷ং [ শ্রবণনঙ্গল, 
পাপহর ] হৃন্যামি চ [ হ্যসাগরে নিমগ্ন হইতেছিএ] মুহঞ্ছহঃ: [ প্রতিক্ষণে ] । 
হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, কেশব ও অক্টুনের অছৃত ও পাবন এই অরবণমন্গল সংবাদ 
শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত ন। হইয়া প্রতির্্ণণে হর্ষসাগরে ভাসিতেছি। ১৮৭৬ 
তচ্চ সংস্বত্য সংস্থত্য স্ূপমত;দুতং হরেঃ ! 
বিশ্ময়ো মে নহান্‌ ঝাজন্‌ হত্যা চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৮৭৭ 
তৎ চ [ এই সেই ] নংস্থত্য সংস্থতা [ অবিরাম ম্মরণেও পূর্ন তৃপ্তি না পাইয়।] 
বূপম্‌ অহ্ুতং [ অপূর্বধ রূপ] হবেঃ (এীহঞ্ির ) বিস্ময়: মে মহান্‌ ( আমার মহাবিস্ময় 
হইয়াছে ) হে বাদন হৃন্তামি চ পুনঃ পুনঃ ৫ ক্ষণে ক্ষণে হষ্ট হইতেছি, রোমাঞ্চিত. 
হইতেছি ) 


উচ্ছগভারত [ নম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


হে রাজন্‌ শ্রহরির সেই অপূর্ব রূপ বারবার স্মরণ করিয়াও তৃপ্তি ন! পাইয়ঃ 
আমার মহান্‌ বিস্ময় হইয়াছে এবং আমি প্রতিক্ষণে রোমাঞ্চিত হইীতেছি । ১৮1৭৭ 
যত্ৰ যোগেশ্বর: কুষেন ঘত্র পার্থো ধনুদ্ধরঃ ॥ 
তত্র শ্রতবিজযো। ভূতিঞ্বা নীতিশ্মিতিশ্ৰম ॥ ১৮৭৮ 
ইতি প্রীমভগব্দ্গীত।স্পেন্ষংহথ ব্ৰহ্মবিস্ায়াং ঘোগশ্বাস্তে 
পরক্ষ্চ্ছুনে সংবাদে মোক্ষযোগো। নাম অষ্টাদশেইখ্যায়ঃ সমাপ্ত: ॥ 
ঘহ [ ঘে পক্ষে, যে কালে, যে দেশে ] যোগেম্বরঃ [ সর্ব যোগের ঈশ্বর, যোগমূ্ি } 
কৃষঃঃ যত্ৰ [ যে পক্ষে, যে দেশে, যে কালে ] পার্থ ধন্থগ্ঠর: [ ধগদ্ধর পার্থ ] (চাই 
যোগেশ্বর ও ধন্ুক্রীরের যুগল মিলন, এক্ষ। ঘোগেশ্বরও প,ণ নন, এক! ধন্ছদ্ধরও পর্ণ 
নন। যোগেশ্বর পূর্ণ করেন ধন্ুদ্ধরকে, ধন্ুদ্ধর পর্ণ করেন যোগেশ্বরকে । এ-দেশ 
একা ‘যোগেশ্বর’ ‘যোগেশ্বর’ কারয়া ভূবিয়াছে, ধর্মর্ধর হয় নাই; ওদেশ ধর্মরধরের 
উপাসনা করিয়া! ডুবিতে বসিয়াছে, সে যোগেশ্বরকে দূরে সরাইয়া রাখিবাছে। 
যোগেশ্বর-ধন্থন্ধরের ব্যবধানের মাঝে আন সমগ্র বিশ্ব দাড়াইরা, রক্ত'প্লীবিত ধরার 
শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া ‘ত্রায়ন্ব' ‘ত্রায়ন্ব” বলিয়া কোনও অজ্ঞাত শক্তির দিকে আর্ত» 
ভীতভাবে তাকাইয়া তাহার প্রচাৰ ভিক্ষা করিতেছে । এই দোটানায় পড়া বিশ্ব 
তখনই বন্তি পাইবে, যখন ঘোগেশ্বর ধনুদ্ধর যুগল মিলনে মিলিত হইয়া সর্বক্ষেত্রকে 
পুক্লষোতম ছাচে গড়িয়। তুলিবার অন্ঃ পরস্পর-বিবদঘান পক্দ্বাকে আহুতি দিয় 
হুনন করিবে, সংহত করিবে, পুক্রষোত্তম সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত করিবে । 
তখনই মোক্ষক্ষেত্র স্থাপিত হইবে ।) তত্র [ যোগেম্থর ধন,গ্ছরে সম্মিলিত সাধনার 
পক্ষে, দেশে ও কালে ] ঞরবাঃ প্র: [ অব্যডিচারিণী, স্থির? লক্ষ্মী, শোভা ] (সেখানেই) 
বিজয়: [ ধুব বিজয় ] € সেখানেই ) এব! ভূত: [ সকল ধ্রুব “হওয়ার চরম 
পরিণতি; একান্ত ধন.9 হওয়ার পথে কত কিছু দূর আগাইয়! বাধা দেয়, একান্ত 
ঘোগও কিছু ফল প্রদান করিয়া শেষে সামাল দিতে পারে না! যোগ ও খন,র 
সমহ্বয়ের ভিতর দিয়াই ‘হওচা’র চরম সাধ মিটিতিঁ পারে ] এব! নীতিঃ [ অব্যভি- 
চারিনী নীতি; ভিতরের একান্ত যোগ ইন্তরিয়গুলির শক্তির উপর চাপ দিয়া চায় যে নীতি 
বজায় রাখিতে, সে নীতির বাধ দুই দিনেই তাঙ্বিয়া যায় । বাহিরের একান্ত ধন.ও 
চান ধরিয়া বাধিয়া কঠোর বিধির বাধনে বাধিয়া নীতিমান করিতে । কোনওটাই 
ঞব ফল প্রসব করিবে না! । যেখানে অন্তর ও বাহির সম্প্বিত, অন্তর সংঘত করে 
*বাহিবুকে, বাহির সংযত করে ভিতগ্নকে-_সেখালেই এব নীতি । জীবনই যেখানে 
জীবনকে সংযত রাখে, সেই স্বরাজ সংঘমই প্রুব নীতি, সর্ববনীতির সমস্থ পুরুষোত্তম 


১৩৬৬, জ্যৈষ্ঠ ] জ্রমত্থগবদগীতা 


লীতি ] মতিঃ মম [ইহাই আনার অভিমত ] (আজ যোগেশ্বর-ধন,র্রের যুগল 
মিলনের রসাস্বাননের ভিতর সমগ্র বিশ্বকে ধ্রুবা শী, ধ্রুব বিলয়, ধ্রুব ভূতি ও এব। 
নীতিতে গড়িয়া তুলিবার দিন আপসিয়াছে। একান্ত ঘোগেশ্বর বা একান্ত ধন্,দ্রের 
পরম্পরের প্রতি স্পর্দ্ধার ৪ হাফ ছাড়িয়া পলাইয়া ঝচিয়।ছে, সর্বত্র চলিতেছে সভ্যতার 
ধ্বংস লীলা, সর্বত্র চলিতেছে পরিবার-সমাদজ-রাষ্ট্রের একাটা প্রকাণ্ড আত্মঘাতি 
পরাজয়, যাহাক্ষে “বিজয়” বলিস্থা ইহারা বুক কুলাইয়! প্রচার করিতেছে । বিশ্বের 
সামনে সকল বান্ডব ‘হৎয়া’র পথ রুদ্ধ ৷ নীতি আজ অত্যাচারীর হাতে শোষণ দণ্ডক্ূপে 
অবমানিত ও লান্কিত। কোথার পথ? কোথায় বিশ্বের স্থিতি? এই মরণের 
মাঝে ফুটিয়া উঠিয়াছে এ অদূরে পুক্রোত্তম লীলাঘন জীবন, পুরুষোত্তম লীলা শাহ, 
পুরুষোন্তম লীলাকৌশল, পুক্তযোত্তম-বিশ্বক্ষপ সর্ববাঙ্গে মাধিগ্ন! অদ্ধুত শ্রানিতাগোপালরূপ, 
ঘিনি বর্তমানে বিখ-কুকুক্ষোত্রের রণাঙ্গণে পার্থ সারথি রূপেই আজ রক্তপ্লীবিত সকল 
পরিবার-রণে, সমাজ রথে, বিশ্ব-রথে সারথিরূপে প্রকট | বিশ্ব আজ তাহার গ্রচরণতলে 
ধুল্যাবলুস্ঠিত হইয়। 'আগতপ্ৰায় পুগ্ধমোত্তম-বিশ্বকে বারবার রোমাঞ্চিত হইয়া সবকিছু 
দিয়া বরণ করিতেছে, অভিবাদন করিতেছে । 

প্ণমদঃ পু।নদং প,্ণাৎ প,্মুদচ্যতে । 

প্ণন্ত পূ্ণমাদায় প,্ণমেবাবশিষাতে ॥ ও হরি: ও ৪ 
প্রনিত্যগোপালচরণা শ্রিত গ্রপুরুষো ্তমানন্দ অবধৃতক্কৃত গীতা ভাশ্য ৪ অনুবাদ সমাপ্ত । 

জয় ছগদীশ হবে । এ যৌবন দলতর' রোধিবে কে, হরে মুরারে হরে মুরারে । 





“এই বিশ্বই আমার মহামঠ । 
--গ্রনিত্যগোপাল 


আমাদের কথা 


সম্পাদক 

উচ্জলভারত পত্রিকার বর্ধারস্ত মাঘ মাসে একথা আমাদের পাঠকগণ জানেন? 
সে সময়ে নিজেদের কথাটা আমরা একবার নিজেরা স্বহণ করিয়া আমাদের সঙ্গে 
যাহাদের পত্রিকার মধ্য দিয়া পরিচয় তাহাদের নিকট উহা উপস্থিত করি । আজ এই 
জ্যৈষ্ঠ মাসে তবে আবার আমাদের কথা আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি 
কেন? কেন করিতেছ সেই কথাটাই বলি। এক হিসাবে আনদের এই মাস 
হইতে আবার একটা নৃতন বৎসর কিংবা নৃতন জীবন আরস্ত হইয়াছে । আমর! কলি- 
ফাতার অননংঘট হইতে গ্রামের ধ্যে আসিয়াছি। ইহা একটা বিশেষ কথা বলিয়াই 
নিজেদের কথা আবার ভাঁবিমা দেহিতেছি | কলিকাতা শহরের মধ্যেই স্থান হইতে 
স্বানাস্তরে গেলে ইহার প্রয়োজন হইত না । কিন্তু আমরা যে স্থান হইতে যে স্থানে 
আসিয়াছি সেই দ্বইটার মধো পার্থক্) প্রচুর । যেখানে ছিলাম সেখানে দিনরাত্রির চব্বিশ 
ঘণ্টার মধ্যে এমন মুহূর্ত বাহির করা মুস্থিল হইয়া পড়িত, যখন চারি দকে কোন 
শব্দ কিংবা কোলাহল ছিলনা । আর লোক? সে কথা আর বলিবার নয়__ 
মানুষ মানুষ মান্ুষ-উপনে নীচে ডাইনে বায়ে সামনে পিছনে, কেবল মান্য__স্ভূত 
তাহাদের বেশভৃষা, অদ্ভুত তাহাদের রুচি পছন্দ কথাবার্তা । তাহাদের কাহারও সঙ্গে 
কাহারও সম্বন্ধ নাই-_ প্রত্যেকেই নিজের পরশ্থধ্য দেখাইতে ব্যস্ত । একই ফ্ল্যাটে এক পাশে 
বিবাহ, অপর পাশে শ্রাদ্ধ, উপরে জন্ম ও নীচে মৃতু) একই সঙ্গে চলিতেছে ! 
কাহারও সংবাদ কেহ রাখে না__রাখিবার ইচ্ছা বা! প্রয়োজনও বোধ করে না! 

ইহাই শহরের সবটুকু কথা নয়” শহর মাহুযকে পঙ্গু করে-_ পঙ্গু করে নান! 
ভাবে । সর্ববাপেক্ষা বেশী পঙ্গু করে স্থানের দিক দিদা | সেখানে শোওয়া খাওয়া বসা 
'আান করা পারখানা করা সব এত বেশী দ্বল্প স্থানের মধ্যে করিতে হয় যে, শ্বভাবতঃই 
দেশের দিক দিয়! মান্য পঙ্গু হইদ্রা পড়ে । কিন্ত গ্রামে তাহা নম__লেখানে দৈনন্দিন 
জীবনের প্রাতিটী কাজ যেমন স্বর স্থানে হয় না, তেমনি যানবাহনের অত্যধিক সুবিধা 
না থাকায় পারের ব্যরহার মাস্থঘকে স্বভাবতই বেশী করিতে হয়! এ ছাড়া খোলা 
জায়গায় খোলা হাওয়ায় রৌপ্ডে বৃষ্টিতে মানুষ অনেকখণন স্বাভাবিক জীবন যাপন 
ক্ররিবার অবকাশ পায়__শহরের কৃষ্তিম আবহাওয়া অনেক থানিই এখানে নাই । 
এই যে স্থবিধান্ডলি ইহাতে মাহুঘ খানিকটা নিজের মধ্যে নিজে থাকিতে পায়, 
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চারিদিকে অর্থহীন আকষ্ণ তাহাকে চবেবশ ঘণ্ট! বিক্ষেপ্ত করে না । 

প্রশ্ন হয় গ্রামের কি সবই ভাল, শহরের কি সবই মন্দ? তাহা নয়; শহরে 
ভাল অনেক কিছুই আছে, গ্রামে মন্দ অলেক কিছু আছে । দৈনন্দিন ভ্রীবন যাত্রায় 
গ্রামে কতকগুলি যে অস্থ্বিধা, তাহাতে জীবন ঘাত্রায় গতি যোগ করিতে অস্থবিধা 
হয়, অথচ শহরে গতি এত বেশী ঘে তাহাতে ভীবনের স্থিতি কোণায় তলা ইয়া যায়, 
তাহার খোজ পারা হায় ন}! শহর আজ যাহা হইয়া উঠিয়াছে, শহরকে তাহাই 
থাকিতে দেওয়া চলিতে পারে ন আবার গ্রামগুলি ঘাহা আছে, দেখানেও তাহালের 
রাথিয়। দেওয়া চলে না। শহরে গতির তীব্রতা মৃত্যু, গ্রামে গতিহীনতার মৃত্যু ॥ 
এখন এই ছুইটাকে সামপ্রন্ত করিয়া স্টোলাই বর্তমান কালের সাধ্য) আমরা সেই 
সাধনায় ব্রতী ৷ প্রতে!ক মানুষের প্রাথমিক জীবন _তাহার দেহমনপ্রাণের গা থমিক পুষ্টি 
আমে হওয়া নিতান্ত বান্ধনীর । পুক্রযোত্তম প্রকৃষ্ষের দিকে তাকাইলে দেখি মথুরার 
কারাগারে জন্মলাভ করিলেও তিনি পল্লী বৃন্দাবনে মান্গঘ হইবার জন্ত আসিলেন। 
সেখানে প্রাণ ভরিয়া ছুটাছুটি করিলেন-__গক্ত চরাইলেন, যমুনায় গেলিলেন, মাখন 
চুরী করিলেন, গো-গোপ-গোপী লইয়া নাচিলেন। এই জীবনের মধ্য দিয়! যাহা 
অন্ন করিলেন, সেই পাথের লইয়াই কণ্চের জগতে যেদিন 
ভাক পড়িল, সেদিন নগরে ফিরিলেন বটে কিন্তু বৃন্দাবনকে বলিয়া আসিলেন 
“ৃন্দাবনং পরিত্ক্জা পাদমেকং ন গচ্ছামি। অর্থাৎ বৃন্দাবনের মান্ষের__ 
পিতামাতা, সথাসদ্বী, আত্মীয় অনাস্মীয়ের__ শ্েহ বুকে লইয়া, সমস্ত রক্তে লইয়া, 
বুন্দাবনের যমুনার জলে কেলি করিবার মধ্য দিয়া থে শক্তি অন্ন করিয়াছিলেন 
সেই শক্তিতে বলবান হইয়া, বৃন্দাবনের পথঘাটমাঠে গরুর সঙ্গে চরিয়া যে আনন্দের 
শিহরণ অস্থভব করিয়া ছিলেন, সেই শিহরণকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনের প্রাণকে 
শহরে স্থাপন করিবার অন্যই তিনি ঝ্ধের জগতে প্রবেশ করিলেন । পঙ্গীকে হইতে 
হুইবে প্রাণের লীলাভূমি, শহর বুদ্ধির আর চালাকির ক্ষেত্র। কিন্তু আমাদের 
আজিকার পল্লীতে তে। এাণ লাই, প্রারুতিক আবেইনট! মোটামুটি অনেকটা থাকিলেও 
এখানের প্রাণ তে! শুধাইয়া গিয়াছে । তাই আঙ্গ এখানে প্রাণকে আবার জাগাইয়া 
তুলিতে হইবে, হৃদয়ের সাধনাকে উত্ধ,ক্ক করিতে হইবে _ পল্লীজীবনের অন্তরের 
প্রাণকে যেমন ছুটাইয়া তুলতে হইবে সেইরকম সমগ্র দেশ ও সমগ্র বিশ্বের 
পরিপ্রেক্ষিতে পল্লীর বাহিরের দিকে যে সকল অস্থবিধাগুলি পল্ীজীবনের মধে॥ 
গতিকে অন্ুপ্রবিই করাইয়া দিতে বাধ! দিতেছে, সেইগুলিকে বথাসস্তব অনেকট! 
দূর করিয়া পল্রীজীবনের দুরূহতাকে সহজ করিয়া তুলিতে হইবে। অপর দিকে 
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বর্তমানে শহর যাহা হইয়া উঠিয়াছে, তাহার তো বহু পরিবর্ছন সাধনই প্রয়োজন । 
পীর প্রাণকে যেমন সেপানে ছড়াইয়া ছিতে হইবে, তেমনি নাগরিক সভ্যতার 
ক্রত্মিমতাকে বহুলাংশে দূর করিবার পথ লইতে হইবে ! শহরে বাস করির্না আমরা 
ঠিক নাহষ থাক না, এক রকম বিশেষ জীব হইয়া পাড়। যক্থের 
সুযোগ স্থবিধ! লইয়া! মা্ব যে নিজেকে পঙ্গু করিয়া কেবলই যঙ্তের দাস হইয়া 
পড়িডেছে, অর্থের প্রাহৃ্ধ্যে কেবল মান্তক্ষ খাটাইয়া দৈহিক শ্রনের দিক দিয়া নিদ্রেকে 
কেবলই অপর মান্বেরও দাস করিয়া তুলিতেছে__এ অবস্থার একটা সীমা রেখা 
টানিয়! দেওয়া অবশ্য প্রয়োজন 1 আজিকার জগতে যস্ত্ের ব্যবহার মানুষ অবশ্য 
করিবে, কি্ধ তাহার কি মাত্রা নাই? মায়াই যদি মানুষ ভুলিল, তবে তাহার 
কিসের কালচার, কিসের সভ্যতা ? অর্থের প্রাচুর্ধো অপরকে খাটাইয়া লইবার 
তাহার সামর্থ। আছে বলির! কি নিজকে পঙ্গু করিয়া তুলিতে হইবে? হয়তো কেহ 
বলবেন শহরের লোকও দৈহিক শ্রম করে বৈ কি। হ্যা, করে বটে_-তবে তাহার 
বেশীর ভাগই অবান্তর, অপ্রয়োজনীয়”_-বলিতে পারি অবান্ধিতও। তাহাদের 
সমস্ত ৪৫৮i৮i৪১-র মধো অনেকগুলিই অনর্থক, ভীবনের মাত্রা ঠিক রাখিতে হইলে 
€লগুলির অনেকই বাদ দেওয়া প্রগোজ্ঞন। নিক্ের জীবনের আ্িতের প্রত্িটী 
ক্ষেত্রে নিজেকে পরের দাস করিয়! রাখিয়! বাহিরে যাইয়া ক্লাব তৈয়ারী করার মধ্যে 
কোন সার্থকতা নাই। গান্ধীন্মী তাই বলিয়াছিলেন-_আমার নিজের মূলের 
অত্তিহকে বুক্ষ। করিবার জন্ত যে সকল দৈনন্দিন কাছ অপরিহ্াধ্য, আমার রোজই 
সে সকলের কিছুটা করা একান্ত ভাবে উচিত । বশ্মকে যখন নিজের হাত হইতে 
আনর'! একেবারেই অপরের হাতে তুলিয়। দিলাম-_তথনই আমর! মৃত্যুকে ডাকিয়া! 
'আনিলাম। শহুরে জীবন এই মৃত্যুর পথ। এই মৃত্যুর পথ হইতে বাচিবার 
সাধন! আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে4 পুক্রযোত্রম শ্রীকৃষ্ণের সামগ্রিক জীবন- 
সাধনাকে ভিত্তি করিয। আমরা গ্রামীণ লভ্যতা ও শহুরে সভ্যতার মধো একটা মাত্রা 
বা সীমারেখা টানিয়। উভয়কে উভব্বের পরিপূরক হিসাবে লইবার সাধনা করিতে 
চাই । শহরে যতদিন ছিলাম, এই সংকল্প লইয়াই ছিলাম যে শহুরে কৃত্রিমতাকে 
ভাঙ্গিয়া সেপানে সহজ সরল প্রাণপণ জীবনের ধারাকে প্রবাহিত করিতে হইবে । 
আদ গ্রামে ব্সিয়াও সেই সংকল্প পুনরায় গ্রহণ করিতেছি- গ্রামা জীবনের গতি- 
হীনতাকে শহুরে জীবনের গতিছ্বারা বিশ্বজনীন করিতে প্রয়াস পাইতে হইবে, 
শহুরে জীবনের গতির প্রাবল্যকে গ্রাম্য জীবরপর সহজ্র সরল মাটার কোলের জীবনের 
স্থিতিদ্বারা বাধিতে হইবে । আমাদের এই হৃতন আবেষ্টনে নৃতন ঝম্ম প্রণালী লইয়া 
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নুতন সেবাত্রতে আমাদের গ্রাহক অঙ্গ গ্রাহক বিজ্ঞাপনদাত্ত প্রবন্ধ লেখক হে কাহারও 
সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই প্রাৎপূর্ণ সহযোগিতা আহ্বান 
করিয়া আমরা আবার নৃতন করিয়া রওনা হলাম । কামরা হে কর্ম্ম প্রণালীকে 
লক্ষ্য করিয়া রণ্ডনা হইন্াছিলাম, তাহা গত বংসর ব্বাবাঢ সংখ্যার উল্জলভারতে 
প্রকাশিত হইয়ছিল-__এ সংখ্যায় আবার তাহ! প্রকাশ করিছা দিলাম । 


নরনারায়ণ আশ্রমের পরিকস্পন। ও কার্ষ্যক্রম 
বিশমৈত্রীর যুলসুত্র 


‘সমন্বয্ন । নিত্যানিত্য সমন্বয় বা আত্মানান্ঞা লদগ্য় । জ্ঞানাজান সমন্বয় । 
সাকার-নিঝাকার লদন্গয় । আকার-নিরাকার সমহর । স[কার-আকার-লিবাকার 
সমগয় । জড়াছড় সমস্থ । চৈতন্ভ-অচৈতন লনস্বয় ॥ হৈতাহৈত সমন্ঘ । সৰ্বসমন্ম । 

+ + + « 

“অল অগ্নিও পূর্ণ, অধিক অগ্নিও পূর্ণ। অল্প অগ্নি অদিক অগ্নি হইতে পারে। 
পরিমিত সচ্ছিদানন্দও পূর্ণ, অপরিমিত সচ্চিদানন্দ পুর্ণ, পরিনিত সচ্চিদানন্দও 
অপরিমিত সচ্চিদানন্দ হইতে পারে |" 

প্রীনিভ্যগোপাল 
ওঁ 

বিশ্বের আকাশে বাতাসে আক্ত পোষণমৃক্টি পুরুবোভমের পায়ের শব্দ 1 তাই 
সব্বত্র সকলের দ্বাতদ্রা শ্বীন্তৃতির মধ্য দিয়া পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের প্রেরণা । 
পুরুষোত্তম এীকৃষ্ণ পাচ হাজার বংসর আগে সমস্ত*বিরুদ্ধকে, বিপরীতকে পরিপাককারী 
যে প্রাণ-দর্শনকে ধরার বুকে বপন করিয়! বাখিয়! গিয়াছেন, শতবর্ষ পূর্বে আবিভূত 
হইয়া শরীনত্যগোপাল সেই প্রাণ-দর্শনকে, সমস্বয়-দর্শনকে বর্ত্তমান যুগের আবেষ্টনে 
সংস্থাপন করিয়া গেলেন । জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে পোষণঘন এই সমগ্য় দর্শনকে 
কূপ দিবার প্রেরণায় ছত্রিশ বংসর আগে একদিন পথের উপর আসিয়া দাড়াইয়াছিলাম, 
কিন্তু এক! নহে, নির্জনে নহে, বিচ্ছিন্রতার যোগে নহে_-সজলে, স্তীপুত্রকন্যাসহ, 
কশ্দের মধো, পুক্রবোত্তমকে সমগ্রের মধ্যে সমগ্রভাবে আস্বাদন করিবার অস্ত ॥ 
রাজনীতির মধোও সেদিন এই পোষণধন্্কেই কপ দিয়! মানুষের দেহ ও আত্মাকে = 
ানত-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়! স্বরাট, করিবার প্রচেষ্টাই আমার ছিল । ধরার 


উজ্জলভারত [৯ম বর, এম সংখ্যা" 


বুকে প্রাণপ্রচুর গতিবস্থমিয় পুরযোভম কুষ্টীকে স্থাপন করিবার প্রচেষ্টার এই তিয়াত্তর' 
বৎসর বয়সেও সেই পথেই চলিয়াছি। এই সামগ্রিক জীবনবাদকে ব্যক্তিগত জীবনে». 
পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে সর্বত্র ছড়াইয়! দিয়া বিশ্বকে নৃতন করিয়া গড়িয়া 
তুলিবার জ্রন্ত সারা জীবন প্রাণ খুলিয়া কোনও অভিসদ্ধি না রাপিয়! মানুষের সেবা" 
করিয়া আসিতেছি । জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পধ্যস্ত এই সেবার পথই আমার পথ । 
কোনও দিন লিজের কোন স্থান ছিল না, চেষ্টাও করি নাই। আজ দিন শেষ 
হুইয়া আসিয়াছে,_আঞ্ দেখিতেছি আমার নরনারায়ণ আশ্রমের এমন একটা স্থান 
থাকা দরকার যে স্থান হইতে এই প্রাণদর্শনকে, এই সমন্থমের জীবনবাদকে সামগ্রিক 
রূপ দিয়া চিরদিন ছড়াইযা দেওয়া সস্তবপর হইতে পারে ॥ পুরুষোত্তম তেমন একটা 
স্থানের সংস্থান সম্প্রতি করিয়া দিয়াছেন, যেখানে নিঃলিখিত পথে নিঙ্ ভবিস্বৎ 
জীবনকে চালনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি । আমাদের প্রতিদিনকার সকল চলা 
সকল বলার মধ্য দিয়া এ সামগ্রিক প্রাণ-দর্শনই যাহাতে রূপ পায় তাহাই আমাদের লক্ষ্য ৷. 
আমাদের পরিকল্পনা নি্9লিখিত ভাগে বিভক্ত £ 
উনিত্যাগোপাল ব্রহ্মবিদ্াপীঠ 
ুস্থানরয়ের মন্রচিত অবধৃত ভাব প্রকাশ ও প্রচার 
প্রেস 
উচ্জ্লভারত 
গ্রন্থাগার ও পাঠাগার 
বরস্ব-বয়স্কা শিক্ষপকেন্ 
মহিলা সঙ্ঘ-_শিল্প, চরকা, তাত ইত্যাদি যোগে 
শিশু-শিক্ষাকেন্দ্ 
শ্রীনিত্যগ্দ্রপাল ব্রক্ষবিদ্ভাপীঠ 
বিশ্বের সমস্য! বর্তমানে যেখানে আলিয়া কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, তাহ! পরস্পরবিরোধীচ 
কালচারের সঙ্ঘাত। ভারতবর্ষের অধ্যাস্মবাদ "আর পাশ্চাত্যের জড়বাদ তথা. 
কম্যনিজ্রম কি করিয়া পরস্পরকে পরিপাক করিয়া নূতন কালচার ও চলার পথ 
রচনা করিয়! তুলিতে পারে, তাহার পথ প্রদর্শন করিয়া ভারতবর্ষের একজন, 
সন্যাসী হইয়াও যিনি পরস্পরবিপরীতের সমন্বয় কূপ বর্তমান বিশ্বমৈত্রীর মূল সর 
রাখিয়া বলিয়া গেলেন "ঢু a০ & 9০809০7০11851১% সেই ই্রনিত্যগোপাল-প্রদত্ত- 
- সর্ব্ব সমস্থর্নের দর্শনকে প্রকাশ ও প্রচাল্স করিবার জন্ত শনিত্যগোপাল ব্রহ্মবিস্াপীঠ 
স্থাপন করা হইয়াছে । আমাদের সমস্যাগ্ুলিকে বুঝিবার ও বোঝাইবার জন্য একটট 
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নিয়মিত আলে।চনার ব্যবস্থা সেধানে করিয়াছি ৷ 
প্রস্থানত্রয়ের মদ্রচিত ভাষ্য প্রকাশ 

জনিত্যগোপালের জ্রীবনদর্শনের আলোকে ১৯১৯এ ত্রক্ষস,ত্রের ভাষা বলনা 
করিয়'ছিলান, তংপরে ১৯৪১এ আগস্ট আন্দেলনে বরিশাল জেলে = হালীপুর 
সেন্টাল জেলে থাকাকালীন ঈ*-কেন-কঠ-হ শ্র-5ৃণ্ডক-মাুক্য-তৈততবীয়-ও 
বৃহদারণাক-ছান্দেগা-শ্বেতাশ্বেতর ও গীতার গণ্তিদশ্ঘনিয় ভাষা রচনা করিয়া । 
তন্মপোে ভ্রক্ষস,'্ ২য় অধা।র পর্য্যন্ত এবং ঈএ ও কেন উপনিষদ্‌ ছাপা হইয়াছে ৷ 
গীতা প্রতি মাসে উল্জলভারতে প্রকাশিত হইতেছে । অবশিষ্ট পুক্গকগুলি আমার 
জীবদ্দশায় প্রকাশ ও প্রচার করিতে চাই । 

উস্দ্রলভারত 

ভ্রনিত্যগোপাল-প্রদবিত সমস্রদর্শনকে ন্চিত্তি করিরা বিগত নয় বংসর হইল 
নরনারায়ণ আশ্রম “উজ্জলভারত* নামক মাদিক পত্রিকা সাফল্যের সহিত 
পরিচালনা করিতেছেন । বর্তমান ছম্দসমাকুল জ্রটবন পপে বিভিত্র বিষয়ক ইহার 
আলোচনার দান সামান্য নহে । ইহাকে উত্তরোত্তর আরও দৃঢভিত্তিক করিয়! বর্তমান 
সুগসমশ্াকে সমস্বয়দর্শনের আলোকে মাস্থষের কাছে পৌছাইয়া দেওয়াই আমাদের 
উদ্দেশ্য । ভবিষ্যতে ইহার একটী ইংরাজী ও হিন্দী সংস্করণ বাহির করিবার সংকলন 3 
আমাদের রহিয়াছে ॥ 


A 
0৫০ 


প্রেস 
উজ্জলভারত ও বিভিন্ন এতগুলি গ্রন্থ ছাপানর ব্্ন্য আমরা একটী ছোটখাট প্রেস 
স্থাপন করিতে চাই । 
গ্রন্থাগার ও পাঠাগার 
গ্রন্থাগার ও পাঠাগার স্থাপন আমাদের এবক্টা বিশেষ প্রচেষ্টা । স্থানাভাবে আমরা 
এদিকে এ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারি নাই-_ বর্তমানে ইহার দ্রুত সংগঠন ইচ্ছা করি ৮ 
কেননা জাতির শিক্ষা ও চরিত্র'গঠনের মূলে গ্রন্থাগার ও পাঠ।গারের প্রয়োজনীয়তা 
আমর! বিশেষভাবে উপলব্ধি করি) 
বয়স্ক-বয়স্ক। শিক্ষণকেন্দ্ৰ 
বয়স্ক-শিক্ষা আজও রাষ্ট্রের একটী প্রধান সমন্তা । আনরা বয়স্ক শ্রিক্ষণ বলিতে 
কেবল লিখিতে পড়িতে পারাই বুঝাইব না, উহার সাথে সাথে তাহাদের সমগ্র 
জীবনকে সু পরিচালনের শিক্ষাদীক্ষাও যাহাতে তাহার! পাইতে পারে, তাহার অন্ত 
প্রয়াস পাইব । 


উজ্জ্লভারুত [ সম বর্ষ, এম সংখ্যা 


মহলা স্ব 
স্বতঙ্র নর ও হ্তস্্র নারীর সমবায়ে একটী হ্ুন্থ সমান স্ুপ্তিব্‌ প্রয়াসে নারীকে স্বতন্ত্র 
মূলে স্বীকার করিয়াও তাহাকে বর্তমান উচ্চ খ্খলতা হইতে রক্ষ; করিবার ব্রত লইয়া 
'অগিতা সঙ্ঘ’ নামে মহিলা পক্ষ দীর্ঘ দিল হইপই আমাদের রহিয়াছে । এ চিন্তাধারা 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে কিছুদিন পর্ধ্যস্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া সকল প্রকার সেলাই 
শিক্ষা দেওয়া হইহাছে । অন্তান্ত পিলপ-_তীত, চরকা ইত্যাদি সংযুক্ত করিয়! ইহাকে 
বিশেষভাবে প্রলারিত করিতে চাই । 
শিশু শিক্ষাকেজ্দ্র 
সামগ্রিক জীবনদর্শনকে ভিত্তি করিয়া বর্তমান সময়ের শিশু-শিগ1! বিষয়ক নৃতন 
জ্ঞান ও আভিজ্ঞতাবু সাহাধো একটা শিশু-বিদ্যালয স্থাপন করা হইবে । এই 
বিদ্যালর স্থাপনের জন্ত শ্রযুত পবিজ্রকুনার মিত্র ৮২৫২ টাকা দান করিয়াছেন। 
গঠনাত্মক কন্মপ্রচেষ্টায় কুষিকে আমরা অপরিহার্য বলিয়া মনে করি । এজগ্ 
কিছু জমির প্রয়োজন । আসশ্রনকে আত্মনির্তরশীল করিতেও জমি বিশেষ 
প্রয়োজনীয় । 
মাটন রেলওয়ের পথে শ্যামবাচগার হইতে কুড়ি মিনিটের পথ বাগডইআটি ষ্টেশন 
হইতে নিনিট পাচেকের রায় উপরের পরিকল্পনাকে রূপ নেওয়ার অন্ত ১ বিঘা ১৬ 
কাঠা জনি ক্রয় করা হইয়াছে । এই জনি ক্রয়ের ভন্ড জনৈক ভক্ত ৫০০২ টাকা এবং 
শ্ৰীযুত জ্ঞানরঙ্ন দেন ১০০২ টাকা দান করিয়াছেন । 
এই ক্ষেত্রে বিগত এক মাস হুইল অতি সামান্তভাবে গৃহ নির্মাণ করিয়া আমরা 
আশ্রন প্রতিষ্টিত করিয়াছি__পরিকল্পনা অন্যায়ী কাজ আরম্ভ করিতে অন্যন 
৩৫ হাজার টাকার প্রস্নোজন । 
এই ব্যাপকত্ুম ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে জীবনের লায়াহু উপস্থিত হইলেও বুকের 
মধ্যে আজও সেই ছত্রিশ বংসর আগেকার চলার আহ্বান শুনিতে পাই-_তাই নৃতন 
করিয়া আরম্ভ করিতেও অ:মার সেই দিনকার প্রেরণা ও আনন্দই অন্ভব করিতেছি ॥ 
পথে চলিতে চিরদিনই পথের জনের সহঘোগিতা পাইয়াছি, আজও তাহাদেরই 
সহফোগিতা আর প্রাণের স্পর্শ ই আমার পাথেন্ছ। একদিন বাংলার থে 
জনসাধারণ ও লক্ধপ্রতিষ্ঠ পত্রিকান্ডলি রাজনীতি জীবনে আমার প্রতিষ্ঠা গড়িয়া! 
তুলিয়াছিলেন, আজিকার এই নৃতন যাত্রাপথে তাহাদেরই কাছে আবার 
সর্বধাঙ্গীণ সহযোগিতার জন্য আমি “আবেদন দ্দানাইতেছি । তাহাদের কাছে 
“এবং আমার সকল বন্ধুবাক্ধবদের কাছে আমার আবেদন এই যে, তাহার! ধিনি যেভাবে 


১৩৬৬ জোট ] আমাদের কথা 


পারেন, যতটুকু পারেন সাহাঘা করিয়া আমার এই শেষ দিনের কন্দগ্রচে্টাকে 
সাফলামভিত করিঘা তুলুন । ইত্তি-_-১০ই বৈশাখ, ১৩৬৩ 


শ্রেহ ভিক্ষু 
পুরুষোত্তনানন্দ অবধূত 
নরনারায়ণ আশ্রম ( বরিশালের শ্রংকুনার ঘোল ) 
পোঃ-_দেশবন্ধ নগর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি 
কলিকাতা" নরনারাচণ আশ্রম 





যিনি যাহা দিতে ইচ্ছা করেন তাহ সেক্রেটারী, নরনারায়ণ আশ্রম, পোঃ 
দেশবন্ধু নগর, কলিকাতা-৩০ এই ঠিকানায় পাঠাইবেন ৷ 


ওঁ 
আবেদন 

আমাদের জীবনে সমন্যা অনেক । সকল সমস্যাকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখিয়। 
বলা যার যে, পরস্পরবিরোধী ভাবধারার মধ্যে বিক্ষিপ্তচিত্ত মানুষের আজ মান,ষ 
হওয়ারই সমস্যা । নানা মতবাদের মধ্যে আসল মান_যটিই আজ হারাইয়। গিয়াছে । 
এক এক মতবাদকে আশ্রয় করিয়া মান্ষ এক এক রকম হইহা উঠিতেছে - কিন্ত 
সমগ্র মানুষ হইবা উঠিতেছে না । তাই আজ ৫য়োজন জীবনের সমগ্রত! জাতির 
জীবনের সন্মুখে তুলিয়া ধরা ॥ শ্রম পুক্ষোত্তমানন্দ অবধূতের তাহার এই বাহাত্তর 
বংসর বয়সেও তাহার পূর্ব প্রতিষ্ঠিত লরনারায়ণ আশ্রমকে ব্যাপকতম কম্মপ্রণালীর 
মধ্যে এই সামগ্রিক জীবনবাদের আনশেই র.প দিবার পরিকল্পনা দেখিয়া আমরা 
বিশেষ আনন্দিত হইলাম । বিভিন্ন বিপরীত্ত মত্বাদকে পরিপাক করিবার একটা, 
ব্যাপকতম ও গভীরতম সমন্বন্ন তবের সামগ্রিকতা তিনি দীর্ঘ ছত্রিশ বংসর ঘাবং 
মান্গযকে শুনাইতেছেন। তীহার রাজনীতির জীবনেও এই সামগ্রিক ভাবনাদ্থারা 
মান কি করিয়। দেহে মনে আত্মাদ স্বরাট, হইতে পারে সেই কথাই বাংলার প্রতি 
জেলার গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার আবেগময়ী ভাষায় তিনি জনসাধারণের কাছে 
উপস্থিত করিয়া তাহাদের হৃদয়কে বরিপালের শরৎ ঘোষরূপে একদিন অধিকার 
করিয়া লইয়(ছিলেন। আত্ম আট ব২সর যাব তাঁহার সম্পাদিত উজ্জ্নভারত 
পত্রিকাতেও বিভিন্ন সমস্যাকে তিনি এ সাম্বগ্রক জীবনবাদের দৃষ্টিতে ই দেখিতেছেন 4 
[তিহার বর্তমান পরিকলনাতে তিনি এ আদর্শকে 'ভ্ানিতাগোপাল ব্রহ্ষবিষ্ভাগীত* 


উন্দ্লভারত [৯ম বর্ম, এম সংখা! 


স্থাপন। দ্বারা জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার ও পাঠাগার 
স্থাপন, বয়স্ব-বয়স্কা-শ্ক্ষণকেন্দ্র, মেয়েদের ও শিশুদেরও ভ্রচ্ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়া 
নে আদর্শকে বান্তবে রূপ দিতে চ'হিতেচ্ছেন | এই শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে তিনি 
একটি ছোটখাট প্রেল ও তাত, চরকা, সেলাইর কেন্দ্র প্রভৃতি স্থাপনা ছারা হাতের 
কাজের ব্যবস্থাও রাখিয়াছেন। সামগ্রিক জীবনবাদের আদর্শকে এইভাবে ছড়াইয়া 
দিবার প্রয়োঞ্রনীয়তা আমরা বিশেষভাবে উপলক্ধি করি-_তাই স্বামীজীর পরিকল্পনাকে 
আরা সর্ব্বান্ডঃকরণে লনর্থন করি । এজন অন্যন চল্লিশ হাজার টাকার প্রয়োজন । 
বাংলার জনসাধারণ তাহাকে যে যতটুকু পারেন অর্থ সাহাব্য করিয়া! এবং অন্ত যে ভাবে 
পারেন সাহায্য কিয়া তাহার এই কম্মপ্রচেষ্টাকে সাফল্যনণ্ডিত করিয়া তুলিবেন, 
ইহাই আমাদের আশা এবং তাহাদের নিকট ইহাই আমাদের আবেদন । যিনি ঘাহা 
পারেন সেক্রেটারী, নরনারায়ণ আশ্রম, ৮এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২৬ 
এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। ইতি ১লা দলৈ, ১৩৬২ । 

[বিশেষ দ্ৰষ্টব্য :_বিগত বৈশাখ মাস (১৩৬০) হইতে নরনারায়ণ আশ্রম তাহার 
নিজস্ব স্থানে আলায় যে কোন সাহাযা নিহুলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে__ 
রনারায়ণ আশ্রম, পোঃ দেশবন্ধুনগর, কলিকাত1-_-৩০ । 


ভৰ হেমেন্দপ্রসাদ ঘোষ শ্রশরনিন্দুনারায়ণ রায় 
শ্রনলিনীকিশ্পোর গুহ শ্রযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
শ্রীদক্ষেণারপ্রল বহ্ছ উ্প্রফুরচন্্র সেন 
শ্রাপ্রিয়দারগরন রার শ্রহ্চন্দ্র মিত্ৰ 
ভ্রানিকুণ্ববিহারী মাইতি ভ্রবসস্থকুমার দাস 
প্রন্ধাশুকুনার বহু শ্রনন্মথনাথ দাস 
গ্রপ্রিয্ররঞ্গন সেন শ্রশশিভূষণ দাশগুপ্ত 
ভ্থাদবেহ্্নাথ পাজা প্সত্যেন্্রনাথ মোদক 


জন্রেন্্নাৰ সেনগুপ্ত শ্রীমনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


অজ্ঞুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি £ 

“হে ইষ্ট আমার, বাস্তব ‘আমি’র স্তরে উঠিবার জন্তই তোমাকে তোমার 
খণ্ড-দৃষ্টির স্তর ত্যাগ করিতে বলিতেছি। আমার বাহিরে সব বিকল্প, বিগন্ত-কল্প, 
বিগত-নামৰ্থা, বিগত বীধ্য, ফাকি । তুমি ঘে সুরে দাড়াইয়া আছ, সেপানে তোনার 
রাজনীতি চলিতেছে না, তোনার ধর্শ্বনীতি-অর্থনীতি চলতেছে না, চলিবেল।; 
“তোমার শিল্প, বিজ্ঞান ও মোক্ষশান্্র সব পঙ্গু, অচল । সব অচেতনকে আমি সচেতন 
করিবার জ্রন্তই সর্কবর্শ্মণরণ, সর্ববপ্মঘাতক ও সর্ববধশ্মরক্ষক সচল জগন্নথরূপে 
দাড়াইযাছি | সর্ববধর্্শ তো বাস্তবে অনিত্য নয়, কিন্তু তুমি-আমি-বিশ্ব-মায়াকে 
বিস্ছিদ্র ভাবে, একান্ত ভাবে দেখিয়্াই না আত্ম ধৰ্ম্ম, অনান্ম ধর্ম্ম প্রভৃতি সব বিকলে 
পরিণত? আমনমেই যোগস্থয়, অপরিস্ছিশ্র, নিব্বিবল--নামেকং শরণং শর । আমি 
আমারও শরণ ‘বাতক’--দ্বির জানিস রাখ। আমি গা' ঝাগইরা গা" বাচাইতে 
বানিনা। ব্র্দে আমি মরিয়া বাচিয়াছে, ঝ/চিয়া নরিয়াছি। আমার জীবন কথা 
শুনবে? ব্রদ্ষে আগুন পান করিয়াছি, গোবর্দ্ধনের চাপে নিস্পেষত হইবার ভয়ে 
পালাই নাই, রাক্ষসের মুখে প্রবেশ করিতে দ্বিধা করি নাই, বস্ত্র মাথ! পাতিযা 
লইয়াছি, ঝড় বাদল অগ্র,[ৎপাত-বস্ত্রনির্ঘোমের ভিতর দিয়াই জীবন-তরী চালাইয়া 
আসিমাছি। আরামের জীবন তো আদার মর, অঙ্দুন। ঝড়ের কোলের ছেলে 
আন; ঝড়ের মাঝে জন্মিয়াছ, ঝড়ই আনার আহার যোগাইতেছে, ঝড়েই উড়িয়া 
চলিয়াছি, পরিণতিও আমার ঝড়ের কোলেই ক্গানিও। কারাগারের শক্ত প্রাচীর- 
বন্ধন আমাকে বাধে নাই, আপনা আপনি দুয়ার খুলা গিয়াছিল । মধুয়ার সেই 
দুর্যোগমমী, রজনীর বুক চিরিয়া সর্পাচ্ছাদনে পিতাপুত্র কেমন করিয়া ত্রদের পথ 
খুজিতেছিলন তাহা শুনিয়াছ ত অন্ডুন? সৰ্প ই সেদিন আমাদের ছত্রধারী সাজির়া- 
ছিল, কংস রাজ্রো কেহ তো সেদিল আনার মাথায়, পিতা বসুদেবের মাথায় শ্বেহচ্ছত্র 
ধরিতে আসে নাই ! তরঙ্বারিত যনুনার বুকে পথ দেখাইতে বিশ্বে দেদন কেউ তো 
ছিলনা ভাই, ছিল কংস রাজ্যের দীনা, অতি ক্ষুদ্রা, বন্য অস্পৃশ্য, সর্ববঙ্গলা একটী 
শিব! । বিপন্ন ভয্নবিহরল পিতাকে, অসহায় আমাকে সেদিন মানুধ ব্রজের পথ দেখার 
নাই. পথের নির্দেশ দিয়াছিল বনের সাম্য একটি জ্রস্ত । নামুন হওয়ার গর্ব, 
পরিত্যাগ কর । নসপপই সেপ্দন তোনার সখাকে, ভগদগ্ুরু সীতা-বক্তাকে কংস্রে 





উজ্জ্লভারত [ ৯ম বধ, ৭ম সংখ্যা 


হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল । আমি সেই রক্ষক শিব! সর্পকে বারবার নমস্কার 
করিতেছি । বুঝিতেছ কি ধন্মের গতি কোথায় ? পন্থা কি? কংস রাজোর 
একটী ছত্রও সেদিন বহ্ছদেবের মাথায় কেউ ধরে নাই! ঝড় বাদলই আমার সাথী । 
যনুনা পার হইতে গিয়া পিতার কোল হইতে পড়িয়া গিয়াছিলাম, হারাইয়। গির়া- 
ছিলাম, মরিতেও পারিতাম। জ্ঞানিতাম মরিতেই আসিয়াছি, মরিতেই তাই চলি, 
মরিতেই তাই খেলি; আমি যরণের অগুজ । মরিতে গিয়াও তো মরিতে পারি- 
লাম ন৷ ৷ মরণ আমাকে ত্যাগ করিয়াছে. আমে মরণত্যক্ত । শেঘ মরণ মরিবার 
জনা রাধার হৃদয়ে মরেয়াছিলান, সেখানেও মরিতে পারি নাই । আমি মরিয়া 
সতে মরিয়া, অসতে মরিস্বাত ক্ষরে মরিয়া, অক্ষরে মরিয়া অমৃত হইয়াছি। যাক 
ভাই যমুনার জলেও মরিলাম না । পিতা আমাকে হারাইয়া অধীর হইয়াছিলেন » 
জীবনে কাহাকে9 তে। অদীর না করিয়া ছাড়ি নাই। পিতা হাতড়াহতে 
লাগিলেন, আনম ভাসিয়। উঠিলাম । এত মরণ ধার অগ্রজ, এত মরণ যার 
পিছনে, সে বুঝি মরেনা অর্চ্ছুন, মরণও বুঝি তাহা হইতে ভয় পা । আমি অমৃত, 
জডঘ । মরিবার আনাই আমার প্রাণপণ ; অরিতে তে! পারিল/ম না, ছুনিম্বার 
সব চক্রী চক্রান্ত করিয়া নিজের। মরিয়া 'অনং হইয়া আমাকে মরণের মুখ হইতে 
ঝাচাইয়াছে ; নইলে আর্গ আবার ভীঙণ মরণের বুকে গাড়াইতাম কি করি? মরণ 
আমার খেলার সাথী । আবি মুন্তিনান ঝড়-বাদল।” 

- শ্রীনৎ পুকধোত্তমানন্দ অবধৃত-কৃত গীতার অবধৃত-ভাষ্য ভাব্যপ্রদীপ হইতে 
উদ্ধৃত । পৃঃ ১৬৮-১৬৯ 


সাময়িকী 


বুদ্ধ-ক্য়ন্তী-_বিগত ২৪শে মে, ১৯৫৬ বৃহল্পতিব:র বৈশানী পুনিদা দিবসে 
ভগবান বুদ্ধের মহাপরনির্বযণের জয়ন্তী: উপলক্ষো নরুন/রাদণ আশ্রদ-প্রাঙনে 
শ্ীনিভাগোপাল-ব্রদ্বিগ্থাপীঠে বিকাল সাড়ে পাচটা। এক সভার অপিবেশন হয় 
স্থানীর এবং উহ্বান্ত ক্যাম্পগুলি হইতে প্রায় তিনশত ভদ্রলোক এ ভত্রমহিলা। সভায় 
সমবেত হহছা ছলেন । শ্রীল স্বামীদ্ীর ভগবান বুদ্ধ সম্বন্ধে বক্তৃতার পর সকলকে 
সাদ বিতরণ করা হয় এবং তাহার পর ঘণ্টাখানেক কীর্ভন্‌ হয় 7 

আর বিগত ২৬শে মে, শনিবার কলিকাতায় ১১৩, রাসবিহারী এভডিনিউস্থিত 
শ্রনিভাগোপোলের মহাসমাধিক্ষেত্র মহানির্ববাণ মঠে সন্ধ্যা! সাতটায় অধ্যাপক শ্রীকুমীর 
বন্দ্োপাদ্যায় মহাশয়ের সভাপতিতে অঙ্গটিত জনসভায় শ্রম স্বামীজী ভগবান বুদ্ধ 
সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন । 

শ্রীবং শ্বামীজী বলেন, আড়াই হাজার বংসর আগের বুহ্ছদেবকে আজ আমর! 
আবার এত ঘট! করিয়। স্মরণ করিতেছি কেন? তাহাকে ভুলিরা ছিলাই বা কেন, 
আবার স্মরণ করিবার প্রয়োজনই বা হইল কিসে? আর এত কাল পরে বুছ্ধদেবকে 
যে ভারতবর্ষ এমন করিয়া স্মরণ করিতেছে, এ স্বরণ কাহারা করিতেছে? বুদ্ধদেব 
কি রাষ্ক্ষে তেই শুধু পুজা পাইবার যোগ্য? তিনি কি অধ্যাত্ম ক্ষেত্রের ফেউ নন? 
অধ্যাত্মক্েত্রের কুস্তমেলা বুক্ধকে শীকার করিবে কি? বেদাস্তের ভাষা লিখিতে 
গিয়া যাহার! বুদ্ধ-মতবাদ খণ্ডন করিয়া ছিলেন, থে চৈতন্বচরিতামৃতগ্রন্থ লিিয়াছেন, 
“বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় তো নাতিক,” যে অভিধানে পাষণ্ড শব্দের অর্থ লেখ! 
আছে বুদ্ধ সম্যালী, সেই তাহারা কি বুদ্ধদেবকে প্রাণ খুলিয়া স্বীকার করিবেন? 
বুদ্ধদেবকে সত্যকারের স্বীকৃতি দিতে হইলে .কি অধ্যাত্মক্ষেত্রে তাহার স্বীকৃতির 
প্রয়ো দন নাই ? শ্রনেহর ও শ্ররাজেজ্ঞপ্রসাদের ভাষণের ছারাই কি বুদ্ধ ভারতবর্ষে 
টিকিয়া যাইবেন? শ্রীনেহক্র ভাষণ দিলেন, খুব ভালকখ।-_রাষট্র্ষেত্রে শ্রুতির 
প্রন্থেজন আছে_কিন্তু কুন্তনেলার কোন বড় লাধুর ভাষণ, তাহাদের প্রাণখোলা শ্বীক্কীতি 
কি প্রয়োজন নাই? আমরা দৃঢ়ভাবে বলিব অবশ্যই আছে ॥ ভারতবর্ষের মত 
“দেশে কোন দিন শুধু রাজনৈতিক স্বীকুতিছ্থারা মাঘের ধর্্ঘ ও সমাজজীবনে কোন স্থায়ী 
প্রভাব বিস্তার স্যর! যাইবে না বুহুদেককে ভারতবর্ষের অধ্যাত্মক্ষেত্র 


হুইতে, বেদাস্মের মাধ্যমে-_-যে বেদাস্কের ভাত্যহারা তাহার নিরাকরণ _ 
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উচ্জলভারত (=ম বৰ্ধ, ৫ম সংখ্যা" 
করিয়াছিলাম, সেই বেদাস্থের ভাত্ন্বারা__শ্বীকার করিলেই শুধু ভারতবর্ষে তাহাকে 
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কর! সম্ভব ৷ 
বুহুদেবকে ভারতবর্ষ বিতাড়িত করিয়াছিল কেন? পাচ হাঙ্গর বংসর আগে 
পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ঘে সামগ্রিক জীবনদর্শন লইয়া আসিয়! একটি অনিন্দ্যহন্দর জীবন 
বিশ্বের ভাণ্ডারে জমা রাখিয়া গিল্াছিলেন পরবর্তী! কালে প্রক্ুফচের জীবন ও দর্শনের- 
সেই সামস্রিকতাকে হারাইয়া ফেলিয়া মানুষ তাহাকে ভাগ ভাগ করিয়। যে যাহার' 
পছন্দমত করিয়া লইঘাছিলেন। ভারতবর্ষের চিন্তাধারার দীর্ঘটিনের ইতিহাসকে 
মোটামুটি দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা চলে একদিকে শ্হিতিপ্রধান শংকর, 
অপরদিকে গতিপ্রধান বুদ্ধ । ভারতবর্ষের এই দুইস্সন চিস্তানায়ক একেবারে পরম্পর- 
বিরুদ্ধ । বুদ্ধ বলেন “যং ক্ষণিকম্‌ তৎ সত্যম্‌*, “ক্ষণিকেঘপি একত্বাদিরা স্থিঃ অবিদ্যা |” 
অপর পক্ষে শৃংকরাচার্যা বলেন, প্রতিটি ক্ষণ মিথ্যা, বাল্য কৈশোর যৌবন কোনটাই 
সত্য নয়, সত্য শুধু আত্মা ঘা ০০৪০০ করে; বাহার দীর্স্থায়িজ নাই, তাহার 
সত্যতা নাই-__চিরন্তনতাই সত্য--ধাহা নিত্য নব নব তাহার কোন পারমার্থিক মূলা 
নাই। একের পক্ষে ধাহা সভ্য, অপরের পক্ষে তাহা মিথ্যা, একের পক্ষে যাহা' 
মিথ্যা, অপরের পক্ষে তাহা সত্য-__-অর্থা২ দুইজনে diametrically opposite । এই 
অবস্থায় ঘখন যাহার গায়ের জোর বেশী বলিরা প্রমাণিত হইয়াছে, তখন তিনিই 
টিকিয়াছেন,। অপর পক্ষকে অভিভূত হইয়। থাকিতে হইয়াছে । বেদের কর্মকাণ্ডের 
আচারবহুল শান্থ ঘখন মান্বত্বকে ভূবাইয়া আচারের অত্যাচার নুরে করিল, তখন 
সেই আবেষ্টনই বুক্ধদেবকে অস্ম দিয়াছিল । স্থিতির একরকমের অত্যাচারে পীড়িত 
ভারতবর্ষে প্রাণের গতি প্রবাহিত করিয়া! বুদ্ধদেব মুক্তির বার্তা শুনাইয়া ছিলেন ।' 
মাঙ্গঘ যখন একান্তভাবে নাবাহণপরায়ণ হইয়া উঠিবার সাধনা ব্যন্ত হইয়া! মাহুঘকে 
ভুলিল, ভগবানের করুণার মাহাত্মাক্ষে প্রচার করিতে ঘাইয়্া খন নিজের সাধনা" 
তুলিল, পুরুষকারকে তুলিল, সেই সময় মান্গুবের দৃষ্টিকোণ হইতে মাহুঘকে দেখিবার 
সাধন! লইয়া আসিলেন ভগবান বুদ্ধ । সত্য প্রেম” পবিত্রতা অহিংসা__ভাবততবর্ষের 
কাছে এগুলি নৃতন কথা নয়__পাতক্তলের মধ্যে এ সবই আমর! পাইস্সাছিলাম । কিন্ত. 
সেগুলি ছিল নারারণকে পাওরার পথ ৷ কিন্তু বুদ্ধদেব আনিলেন লৃতন দৃষ্টিভঙ্গি ।- 
তিনি ঈশ্বর আছেন কি লাই এ সম্বন্ধে নীরব থাকিয়া আচার-ক্াতি-কুলস্ীলের অত্যাচার: 
ভাঙ্গিয়। দিয়া বলিলেল__মাহুৰ হও | তুমি ঘে কোন জাতি-কুল-শীলের হও না কেন, 
- হও না কেন তুমি ধনী ব্য নিধন, উচ্চবৰ্ণ কিংবা নিছবর্ণ, নাপিত বা চাড়াল কিংবা 
ঘা কিছু-_তুমি মানুষ এবং প্রঘত্ব দ্বারা তুমি মানব হইতে পার । 'আত্মদীপো ভব | 


১৩৬৩, ইজাষ্ঠ ) সামছ্িকী 


এই ঘে মাহুষের দুইিকোণ হইতে মানুষকে দেখা_ইহাই বুদ্ধের বিশেষ কথা এবং এই 
দেখা হইতেই আসে তাহার গতিবাদ, ক্ষপিকবিজ্ঞানবাদ । বুদ্ধদেব তে! মুক্তি চান 
নাই - ব্যক্তিগত মুক্তির জন্যও তিনি সন্যাসী হুন নাই । তিনি মান্তুষের দুঃখ দূর: 
করিতে প্রশ্নাসী হইয়াই গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন এব? ছুঃশ দূর করিবার পথ হিসাবে 
অহংকারের পরিনির্বাণের হারা সঙ্ঘ গঠনের মধ দিয়! পরম মৈত্রী কক্ষণা ও অহিংস 
কথা বলিয়। গিয়াছেন। ভাগবতও এই মানবের দৃষ্টিকোণ হইতেই মান_হকে 
দেখিয়াছিল, মহাত্মা রস্তিদের ও ভন্তবর প্রহলাদের কাহিনীর মধ্যে তাহা নিতান্ত 
স্পষ্টভাবেই অস্ষিত হইয়া আছে। আর আগ্ পাশ্চাত্যের মার্কস্ও বলিস্বাছেন-_ 
‘man is the messure of all 61১1:0::৮.৮  বুষ্থিদেক, বল। চলে, কৃষ্ণপ্রপন্ন নন,. 
তিনি মান,যের দুঃখের প্রপন্ন । বুদ্ধদেবও তেমনই মানবের দুঃখ দূর করিবার স্রন্য: 
বাহির হইলেন এবং বোধিসব লাভ করিয়া বলিলেন, এই জগতে সঙ্ঘ-শক্তিকে 
আশ্রয় করিয়া নিজের পুর্ুযকারের পার! সংচিস্তা, সংকণ্ম? সং সংকল্প প্রভৃতির আচরণ 
করিয়া মান_য নিজদের দুঃখ দূর করিতে পারে। 

জগতের ওপারের নারায়ণের মুখের দিকে চাহিয়া খাকিতে অভ্যন্ত ও স্থিতিপ্রধান: 
চিন্তাধারার উপাসক ভারতবর্ষের কাছে মান,ষের কথা বলিয়া ও ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদের 
গতির কথা বলিয়া বুদ্ধদেব এদেশ হইতে বিতাড়িত হইক্সাছিলেন। কিন্তু সেই গতি 
আল পাশ্চাত্যের মধ্য দিয়। আসিয়া পড়িস়্াছে__আজ আবার শু কুষ্ের সামগ্রিক 
জীবনদর্শনকে লক্ষ্য করিয়া আচাধ্য শংকরের স্থিতি ও বুহ্ধদেবের গতির সমন্বয়. 
করিতে হইবে । পুরুষোত্রম প্রক্কষ্ণের সমগ্র জীবনের একদেক প্রকাশ করিয়াছেন 
আচার্ধ্য শংকর, অপর দিক প্রকাশ করিয্াছেল বুদ্ধদেব । ইহারই দর্শন বর্তমান 
সময়ে বর্তমানের ভাষায় দিয়াছেন ভ্রনিত)গোপাল__তাই তিনি লিখিয়াছেল, ‘সময়, 
নিত্যানিতা সমদ্বন বা আত্মানাত্মা সমস্থ | জঞানাভ্ঞান সমন্বয় । সাকার-নিরাকার 
সমন্বয় । আকার-নিরাক।র সমন্বয্ন । সাকার-আকার-নিরাকার সমম্বপন। জড়াজড় 
সমন্বয় । চৈতন্ত-অচৈতন্ত সমন্বয় । হৈতাখৈত সমস্বয় | সর্বসমন্য়। ্রুনিতাগোপাল 
পরস্পর-বিপন্ীত এই ঘে কয়েকটি বিশেষ অর্থদ্যোতক শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন 
ইহারই একটি ভগব৷ন শংকরাচাধ্যের দৃষ্টিভঙ্গি, অপরটি ভগবান বুদ্ধের । এই দুই 
দৃষ্টিভঙ্গির সময়ের কথাই বলিয়া ্রনিত্যগোপাল নবীন শংকর, নবীন বুদ্ধ । ঘাহা 
হউক, গতিকে বাদ দিয়া, মান,ঘকে বাদ দিয়া শুধু নারায়ণকে পাইতে যাইয়া, শুধু 
স্থিতির উপালনায় ভারতবর্ষ ক্লীবহ্‌ প্রাপ্ত হইয়াছে, যে কোন রকম সংগঠন শক্তি,” 
সঙ্বশক্তি, কৃষ্টি শক্তি হারাইয়া পরের গোলামী করিয়াছে, অপর দিকে স্থিতিকে 
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একাস্কভাকে বাদ দিয়া নারায়ণকে একেবারে নেপথো রাখিয়া শুধু যানূষকে ধরিয়া 
বুন্ধদ্শন শেষ পর্যন্ত আচার্য্য রাধারু্জনের ভাষায় +86118 181১০০”-এ পরিণত হইয়াছে। 
এই ছুই অবস্থা হইতে বুক্তি লাভের জন্তই সামগ্রিক কুষণদর্শনের ও ক্‌ফ্জ্জীবনের 
প্রম্নো্ন-_ আর তাহারই অন্ত জড়াজড়, স্থিতিগতি সমস্থ শ্রনিত্যগোপাল-বাণী । 

বুহ্ধদেবের এই পুনরাগমন আভিকার ভারতবর্ষে, আনিকার বিশ্বে অপরিহাধ্ঃ 
হইস্বা পড়িয়।ছে__কেমন করিয়। তাহ। সম্ভব ও সার্থক করা যায় তাহা! প্রদর্শন 
করিয়া শ্রীনিত্যগোপালের জড়াজড় সমন্বয়ের দৃষ্টিতে বেদাচ্ঞ-ভারা রচনা করিয়াছি ॥ 

ভগঞ্ষন বুদ্ধের আগমন সার্থক হউক, তাহার মান,বের প্রতি মান,যের মিলনের 
বাণী চাণঞ্ হউক | বন্দেমাতরষ্‌ 


4..." ত্ৰাহ্মণও সর্ব বর্ণ, শষ ত্ররও সর্বববর্ণ, ০০ শূডও সর্বববর্ণ।” 
= ভ্রনিতাগোপাল 





শ্ররেধ বিত্র কর্তক নরনারায়ণ আশ্রম, পোঃ দেশবন্ধুনগর, কলিকাতা 2০ হইতে 
প্রকাশিত ও অনাদি প্রেস, ৯৭)৩ নিউ শ্যামবাজ্ার ট্রাট, কলিকাতা ৪ হইতে মুদ্ৰিত । 





উত্্লভাবত 
নম বর্থ উষ্ঠ সংখ্যা 


স্কষ্টির আনন্দ 
জ্জরেণু মিত্র 

উপনিষৎৎ বলেছেন, তিনি আনন্দমদ্র, ভর থেকে জাত এই বিশ্বও 
আনন্দমন্ন । উপনিধৎ আরও বলেছেন বে, তিনি তপস্যা করে এই বিশ্ব সই 
করেছেন । তিনি আনন্দময় বলার অর্থই এট বে তিনি সৃষ্টি করে থাকেন। 
আনন্দের সঙ্গেই সৃষ্টির সন্বদ্ধ নূতন কিছুকে জন্ম দেব-_-এই তো আনন্দ । 
বীজ যখন পচে, এই আনন্দে পচে যে নূতন কিছুকে পে জন্ম দেবে। জ্ীব- 
জগতের স্বষ্টি ধারা এই আনন্দে অব্যাহত চলেছে থে নূতন কিছু সে সবই করে 
তুলবে । এই সৃঠির আনন্দ কেবল জীবস্থভিতেই সীমাবদ্ধ নম্র, কালচার স্মৃতির 
যূলেও সেই একই কথ'-_নূতন কিছু সে বানিপ্বে তুলবে । নূতন অর্থ বা 
কিছুকে সে স্বোপাজিত করে নিজের প্রখ্রস্বারা নিজের আনন্দের মধ্যে গড়ে 
তুলতে পারে, তাই-ই তার জীবনে নূতন 1 এই প্রাপের রসে জীবিত হজ 
থেকে জন্ম না হলে নূতন বশে বিশ্বে সত্যিই কিছু নেই-- সবই তো পুত্রণো । 
তবু রোজকার প্রভাত সুর্য কি পুঝণে৷? একাদ্শীর চাদের শ্রিক্ধত৷ কি 
পুরপো ? গাছে গাছে নিত্য ধে ফুল হেসে উঠল, সে কি পুরপে!? ঘরে ঘরে 
কচি শিশুর মুখে সেই কোন্‌ বিস্বত কাল থেকে যে হালি ফুটে আসছে, লে 
কোন্‌ দিন কোন্‌ পিতামাতার কাছে পুত্রশো হব্রেছে? আপের মধ্যে দাড় 
কৰিছে দেখলে বিশ্বের কোন কিছুই পুল্রপে৷ লক ॥ আমার ব্যক্তিগত জীবনেও 
নিজ প্রত্ন্বারা আমার প্রাপের রসে জারিত করে যা কিছু গড়ে তুলব-_তাই-ই 
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আমার কাছে লৃতন । কথা তচ্ছে গড়ে তুলতে হবে. স্ষ্টি করতে হবে। 
নূতন কিছুকে গড়ে তোলার আনন্দ হদি মাহৰ অব্যাহত রাখতে পারে, 
তানালে কিছুতেই আর তার দুঃখ নেই__কিছুতেই তার পরাজন্নও নেউ। 
জীবনের প্রত্যেক স্তরে মাহষ যদি এই কথাটী সব সময় মনে রাখতে পারত যে 
কিছু সে সৃষ্টি করে তুলবে, তাহালে কোন দুঃখ কষ্টই তাকে আনন্দ আস্বাদন 
থেকে বঞ্চিত করতে পারতো না । মনে খে রাখতে পারে লাস করে 
তুলবার কথা, নূতন কিছু গড়ে তুলবার কথা তুলে যে মাঙ্গষ বান্সর_০সইটেই 
তার লীবত্ব। ভগবান এই জন্যই ভগবান যে, অনন্ত স্প্টিতে ভার ক্লান্তি 
নেইউ-নিত্য নব নব হ্ির আনন্দে অনন্ত পথিক তিনি অনন্ত পথ বেসে 
চলেছেন । তা তো কত পহক্তেই তিনি বলতে পারেন "যুগে শুগে আমি 
আলি" 
আমরা বে এত দুঃখ পাই তার কারণ আমরা সৃষ্টি করতে ভুলে গেছি। 
হৃষ্ট করতে হলেই আবেষ্টনকে স্বীকার করে এগিয়ে যেতে হন্স। আমরা 
তো এগোতে চাই নি-_-আবেষ্টনকে অন্ধীকার করে কেবলই পেছনে সরতে 
চেয়েছি-_পেছনে সরে সরে সৃষ্টি লোপ করতে চেক্সেছি_ অথচ মজা এই 
তয়েছে যে, বাইরের বিশ্বপ্চি কিন্তু অব্যাহত চলেছে_-আমরা শুধু বেকুব 
বনে গেলাম । মাথাত উপরে "অনন্ত নক্ষত্র জগতের অনস্ত রচস্থা, মাটীর 
নীচের কত গোপন খনির কত গোপন কথা, সমুদ্রের অতল গর্ডের লে কি 
বিশ্ময়কর কাহিনী আরব মাটির উপরের জীবনরহস্যের কথা তো পয়েইছে_ 
এ সমস্ত নিয়ে বিশ্ব$ লেই কোন্‌ নাম লা জানা দিল থেকে চলেইছে-- কই 
আমরা কৃষ্টি করতে অপারগ, অনিচ্ছ,ক, শক্ত বলে স্বটি তো থেমে 
বাক্স নি ! তাহালে এই সির মধ্যে থেকে সেই তালে নিজেদের ক্ষেত্রে নিজেরা 
সৃষ্টি করে চলব__এই-ই তো স্বাভাবিক শচ্ছন্দ ও হ্বভাবগত। তা ন! 
করে, আষ্টাহ সঙ্গে একতানতান্স সৃতি করে তুলবার পথে না গিয়ে বিপরীত 
সাধনা নিদ্ষে চললে, স্থষ্টি লোপ করে শ্রষ্টার সাখে মিশতে চাইলে সে মিলন 
কোন আনম্কে উৎসারিত করে তুলবে না। শ্রষ্টার সির সঙ্গে সমান তালে 
পা ফেলে চপতে পারার সাধনা নিশো ভার আনন্দের ভাগ পাওয়ান সম্ভাবনা 
বাছে বৈকি! 
তিনি নিজেও তো স্বষ্টি লোপের কথা বলেন নি-_অর্জ.ন যখন উতভন্ন 
পক্ষের সত্যাসত্যের ছন্রে সংমূঢ়, হনে সামনে এগোতে সাহুস পেলেন 
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না, এগিলে ?গঙ্গে লমস্তার বন না পেছে পেছনে সরে ঘটনাকে 
সহজ করতে চাইপেন, তখন কষ্চ কি ড্যকে সমর্থন করেছিলেন ? 
অষ্টা কি কখনও সষ্টি লোপ করবার কথা বলতে পারেন ? অচ্ছুন 
সেখানে সাইল পেলেন না, ক্কষেতর লেখানে সাহসের অভাব ত্র লি। 
অর্জন তো সহ লোপের কথা বলছিলেন_ কিন্তু জলদ গল্টীর 
স্বরে কৃষ্ণ বললেন “ক্ৈব্যৎ মাশ্ম গমঃ পা ॥ অর্জন মাক্সঃবাদের 
মুখস্ত বুলি আুড়াচ্ছিলেন, কিন্ত শুষ্টা মাস্নাবাদের কথা বলতে জন্ম 
পরিগ্র করেন নি, তিন জ্ঞা'বনবাদের কথা বলতে এসেছিলেন । 
ভাই তে! বলতে পারলেন বনি মে বাতিতানি জম্মানি তব 
চার্জন ।' জীবন গতিম, সে চলে কেবল চলে না-পে সামনে 
এগোয্স-শ্রষ্তী তো ভ্যির স্ছ্রিতে প্রলঙ্গের মুহ্যর প্রলেপ দিতে 
আপেল নি-_তিনি যে প্রসন্ন করেন সেটা নূতন স্গ্টিকে গড়ে 
তুলতে, একেবারে লোপ করে দিতে নঙ্গ। কিন্ত নাস্াবাদ গতিকে 
অস্বীকার করে স্্টিকেই লোপ করতে চাগ্-__লে বিশ্বির খল ধর্মে” 
আঘাত হানে । বাইরের বন্ধ জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তার 
সাইকোলজির মধ্য দিগ্গে এবং সেই সম্পর্কের ভিন্র ভিহ্র শুর 
আছে। অর্জনের সঙ্গে বস্থ জগতের যে স্তরের সম্পর্কের ফলে 
তিনি ছস্বলংমুচচেত, ককের সঙ্গে বস্ত জগতের সে স্তরের সম্পর্ক নশ্বর; ভাই 
ক্সর্জ,ন বেখালে পথ পান নি, ক্ষণ সেখানে “হসহ্রিব' পথের নিদেশ 
দিক্সেছিলেন। ক্রুষ্ণের কাছ থেকে অষ্টাদশ অধ্যান্সী গীত! শোনবার আগে 
অর্জ,নের শর হয় এটা লন্ম ওটার স্তর । অর্জন দুর্যোধনের স্তরের লোক নন 
যারা শুধু নিজে কথ! ছাড়া অন্যের কখ! ভাবতে পারে না _অজ্রল তার 
থেকে বড়-তিনি নিজের পরিচ্ছিত্র স্বর্ণ চিত্ত৷ না কনে শক্রু হলেও 
ডাকে বধ করব কোন্‌ প্রাণে এই তেবে অস্থির হচ্ছেন__কিস্ত অর্ভ,নের 
একবার মনে পড়ল লা কুষ্ণ বধ করাতে এসেছেন কোন্‌ সুরে উাড়িশ্রে? 
ক্কষ্চের দৃষ্টি যে আরও ব্যাপক, আরও গভীর, আরও সন্দুধ-প্রদারিত ৷ 
অর্জূল ভীম্মদ্রোণাদিকে বধ করবার দুঃখে বেদনাতুর--কিন্তু যে রাজ্বার 
রাজ্যে প্রকাশ্য দিবালোকে পিতা পিতামহ সমন্ড গুক্জনের সামনে নারীর 
অপমান হতে পারে, লেখালে সে রাজস্ব যে সামাজিক দুর্নীতির চরমে 
পৌঁছে গেছে, সে সমাজকে যে আবার নূর্তঠন করে ভেঙ্গে গড়বার দরকার * 


উজজাল্চতা রন্তু [ ৯ম. বর্ষ, ষ্ঠ লংখ্যা 


হয়ে পড়েছে-এ কথাটা তো অর্জ_নের. মনে পড়ল. না। কষ জানেন. 
তন যা যে রকম আছে, তা সেই রকমই থাকবে এমন কচ নেই 
যে আবেষ্টন. পচে গেছে---তার. মধ্য দিয়ে নূতন: একটা! হাই, নূতন একটা 
সমাজ ব্যবস্থাকে, গড়ে তুলতে হুবে--তাই. তার ভশ্র নেই। লাননে কি 
আসছে, কিসের ইঙ্গিত চতুদিকের আবেষ্টনে ফুটে উঠছে এ যার বুকে 
মধ্যে ধরা পড়ল-ন! সে গড়তে যাবে কেন সাহসে.? কুষের দৃষ্টি দন্মু্ধ- 
প্রন্মরিত। সেই দৃষ্টিতেই ভার এ বল। সত্য হত, সার্থকুহ্ত্র। বর্থবান ছয় 
যশ্য নাহুংক্ৃতভাবঃ বুদ্ধির্যস্য ন লিপ)তে ৷ 
হতাপি স ইমান্‌ লোকান্‌ ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥ 
কোন কিছ সুপ্তি করতে হুলে জীবনে এ স্তর এ মনোব্বত্তি আনতেই 
হবে। নূতন গড়তে হলে পূরণপোকে কিছু ভাঙা ছাড়া উপান্র নেই । কুক শত 
চেষ্টাতেও.করুশ্ষেত্র বুদ্ধ বন্ধ করতে পারেন নি, গান্ধীজ্জীর অছিংস আন্দোলনে. 
স্বরাজ আসলেও পুর্ববত্তাঁ বিপ্লবীদের রক্তপাত নিরর্থক নয় আর স্বরাজ, 
আন্দোলনেও শেষ পর্যন্ত. খানিকট। ধ্বংসকে বঞ্জ. করা) সম্ভবহুন্নলি। 
কিন্তু এ হত্যা, এ ধ্বংস করব কোন্‌ মনোব্বত্তিতে - বিদ্বিষ্ হয়ে? অহদ্রতিভাব 
নিয়ে? নয় । এই শেষ কথাটাই গীতা-বক্া কৃষেের বিশেষ কথা ৷ হত্যা 
করেও কি করে হত্য। না কর। হয়, সে খবর অর্জনের জানা ছিল: 
ন। বলেই তিনি অত তগ্ পাচ্ছিলেন । তাই নূতন কিছু সৃষ্টি করতে হলে 
পুতাতনের প্রতি আসক্তি রাখা যেমন. চলবে না_-যে আসক্কিতে অর্জন, কষ্ট 
পাচ্ছিলেন__তেমনলি-পুত্রাতলের প্রতি বিহিষ্ট হলেও চলবে না। আর: আমার 
প্রয়োজনে, আমার অ€5কারে পুষ্ট হয়ে কেন: কিছুকে-রস্ষা করবার প্রচেষ্টাস্ন 
আমি কাউকে হত্যা করতে, কোন কিছুকে ধ্বংস করতে পারি না, সে অধিকার 
আমার সতচই নেই । সে প্রয়োজনটচর কোনে! ব্যাপকতা আছে কি-ন৷, তার 
একট! cosmic value, একটা! world-aspect আছে কি না-সেইভট 
দেখরার.. প্রগ্নোব্সন আছে। তা না হলে নিজের ব্যক্তিগত .অন্ধংক।রে -. ধ্বস 
করতে অমি পারি ন! -এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই স্ষ্টিয়. আনন্দ- 
পেতে হলে, স্রষ্ধারে ভরে গিল্নে দাড়াতে হবে । শ্রশ্থার শুরট। কি-সেই সংবাদটুকুই 
ওজরএরেখে গেছেন, 
জীবনকে নিচু অভিনদ্প করলে স্টিতত আনন্দ আম্বাদেন করবার 
= কেনে, সভাব্রনঃ নেই ল-লতিচকারেক-জীবন-বদলন করলেই নৃত্তব- কিছুঃকরবাক 


১৩৯৬৩, আষাঢ় ) সমষ্টি আনন্দ 


পথ আছে । জীবনটা তপন্যাময় । কিন্ত আজকাল আমরা সবাই যেন বসভিনেতা। 
একদিন লিখেছিলাম বটে যে, এ জদ্মটাই অভিনন্থ__আভিলেতা যেমন রঙ্গমঞ্চে 
এসে হাত পা নেড়ে হাস্ছি তাস্বি করে বাহ্_signilying nothing— 
মাক্বও তার আীবন-রঞগমঞ্চে এমনি দু’চার দ্বিনের জন্য অভিনঙ্প করবার 
জন্তই এসেছে । এ সংবাদ সেব্সপীক্সারেও পাওয়া যাবে ॥ কুষ্ কিন্ত অতিলপ্প 
করতে আসেন নি, জীবনটা অভিনয় এ কথা তিনি বলতেও আসেন নি । 
জীবনটাকে তিনি সত্যফার ষুল্যে জীবিতের মত আস্বাদন করেছেন 
এবং পেউ আদ্বাদন করবার পথের কথাটা। প্রকাশ করে গেছেন । জীবনটা 
'অভিন্র এ শিক্ষা আমাদের রক্তে ছিল, আজ তার সাথে কেছন একটা মেকি 
মনোবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করেছে যাতে প্রত্যেক মানুষের কথাবার্তা, সাজসজ্জা, 
মানুষের সাথে মাহ্ৃষের সম্পর্ক-বোধ সবই একটা অভিনন্ধের পর্যাপ্রে গিল্সে 
পড়েছে । কথাবাতণ কেউ আজ সহজ স্বাভাবিক ভাবে বলে না। কথা 
বলাটা একটা আর্ট, তা-ও মাহ্ধষের শেখার প্রশ্নোজন আছে সত্য, কিন্তু হা 
শিখল তাতে তার স্বাভাবিকতা রইল নাকেউ নাকী স্বরে বলল, 
কেউ ঠোট বেকিযয়ে বলল, কেউ চিবিষ্বে চিবিশ্ত্রে বলল ।--এ 
গুলির কি আর কলাত্ব অবশিষ্ট আছে-__হয়ে উঠেছে জস্ত জালোক্লাহের 
চিড়িয়াখানার কিমিরমিচি্ধ ॥ মাবের  বেশভ্ষাতেও তাই 
বিশেষকরে ছেলেমেয়ের। আজকাল এমন করে সাজ সজ্জা করছে--বেন 
সব সময় তারা অভিনন্গে অংশ গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হন্সে আছে-_-এমন 
লঙ সাজাই যাদের অভ্যেস হন্ধে গেছে, তারা কি কোন কিছু সৃষ্টি ক্ষমতা 
অব্যাহত রাখতে পেরেছে কিংবা সাধন! করে লে শক্তি অৰ্জ্জন করতে পারবে? 
আজকের লমাজের দিকে তাকালে এ বিষে সন্দেহ জাগে । বর আছবের সঙ্গে 
মাম্ুবের সম্পর্ক ? সেখানেও চলছে লেই একই অভিনস্গ__ামীর সঙ্গে স্ত্রী অভিনঙ্গ 
করছে, স্ত্রীর সাথে স্বামী অন্ন করছে, পিতামাতার সঙ্গে সম্ভান অভিনয় 
করছে, বুঝি বা সন্তানের সঙ্গেও পিতামাতা অভিনম্ন করছে__বন্ধুর সঙ্গে 
বন্ধু তো করছেই । কেউ্-ই যেন কোনো সম্পর্ককে গভীর ভাবে সত্য করে 
দেখে না। বঅতিনর়ের মতই সেখানে আজকের সম্পর্ক কালকে বিখ্যে হুয়ে 
বাচ্ছে। এই রকম জীবনবোধ নিত্রে কি স্বষ্টি করা চলে? নার্গারকক জীবনই 
এই রকম অভিনত্বোপযোগী মলোবৃতিকে, জন্ম দিয়েছে । ব্জিকেরী মাহুষ 
এন্ত বে নগরকে ভালবাসে তার কারণ শুধু নাগরিক জীবনের স্থুযোগ গ্থাবিখার 


উচ্ছল ভারত [লম বন, ৬? সংখ্যা 


মধ্যে সেই, নাগ!রক জীবনের এইট খে উৎচ্দ খল চিত্তবৃত্তি. একট) 
ঘরছাড়া প্রবনতা, একট: অসঙ্গাত:বিকত; এরই প্রতি মানুনের এমন একট। 
নেশ। ধরে গেছে যে, শহর তাকে এমন করে আকলণ করছে। জ্রীবনের 
স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে না গেলে শহরকে মানুষ তালবাসতে পারে না। 
সে যাই হোক. জ্তীবন নিস্সে অভিনয় করলে হি-ক্ষমতা লোপ পেয়ে যাবে 
সন্দেহ তাতে নেই অথচ এ সংস্যরে বেঁচে থাকার একমাত্র প্রশ্মোজন যে 
ভগবানের কির অস্তনিষ্থিত উদ্দেশ্য পোষণ-ধর্মকে জীবনের স্তরে শুবে ফুটিয়ে 
তোলা, তাই-উ বার্থ হচ্ছে যাবে যদি হুট্টি করবার এই ক্ষমতাকেই আমরা 
হারিয়ে ফেলি । আমরা কেবঙ্গই আরাম চাই, তাই আবেষ্টনের বিপর্যস্সকে 
ভয় পাই,এড়াতে চাই । কিন্ত টির উল্চেশ্যকে যদি ধরতে পাই আর শষ্টার 
পা ফেলার ছন্দটাকে যদি খুজে বের করতে পারি, তাহলে আবেষ্টনের 
দুর্যোগ ষাই-ই থাকুক লা কেন, গীবনে আনন্দের কমতি হয় লা? আমরা 
উল্‌টো। সাধনা নিক্পেছিলাম বশেই জীবন থেকে সৃষ্টি করবার এ 
মনোর্বত্তিকে হারিয়ে ফেলেছি । গতিকে অস্বীকার করে খুঁজেছি স্থিতির 
সমাধিকে-_সবষ্টি করব কেমন করে? স্থিতিতে তো কৃতি নেই আক তাই 
পুরুবোস্থম জীবনচেতন! চাই যেখানে একদিকে বক্ষেছে ত্রাহ্মী স্থিতি অন্ত 
দিকে রক্সেছে গতিধর্মঘয় প্রাণের শীলাচাঞ্চল)-_দুষ্টি সেইখানে অব্যাছত ৷ 
আজকের আকাশে বাতাসে জ্ঞীবনের ঘটনার এই পুরুষোত্তম জীবনচেতনা 
লাভের ইঙ্গিত-_-আজ্ঞকের বিশ্বে বশে বিজ্ঞানের সত্য জানার পর গতিকে 
মিথ্যে বলে উড়িত্নে দিতে ও পার! যাবে না বাদ দেওসাও সম্ভব হবে না- 
আবার জীবনে ব্রাহ্মী স্থিতি না থাকঙ্গে গতি যে জীবনকে ৭2৬15 dance'এ 
পরিপত করে, সে সত্যকেও অস্বীকার করা বাবে লা পাল্চাত্যের দিকে 
চাইলে র দৃষ্টান্ত পাওত্রা যাবে ৷ তাই প্রার্থনা আমাদের জীবনে পুক্ুযোত্তম 
জীবন-চেতনা লাভ হোক, আমরা সৃষ্টির আনন্দকে অব্যাহত রেখে শত দুঃখে, 
শত বিপর্যয়ে দীবনে এগিয়ে যেতে পারি, আরামের জীবনের অস্তনিহত 
আকাঙক্ষান্্ বেন আমরা দুঃখে সুসড়ে না পড়ি, বিশ্বশ্ষ্টার সঙ্গে একতালে পা 
ফেলে চলি । আজ আমাদের জপমগ্র হোক স্থষ্টি করব-স্থষ্টি করে বাচব-__ 
শহাক্েই আনন্দকে ভীবনের সঙ্গী করে রাখতে পারব | এই তো৷ তপস্য-- 
এই তপল্য] ৰা থাকলে স্্ি সম্ভব নন্প । 
জীবনের নীতি হবে কি? ‘সৃষ্টি লোপ করবার দৃষ্টিভক্রিতে জীবনের 
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নীতি এক রকমের, স্টকে অব্যাহত রাখবার দুর্তি কোণে জীবনের নীতি 
অন্ত রকমের । ঘ! কিছু শষ্টিকে ন্ট করবে তাই-ই ছুনদতি, য। কিছু সিকে 
রক্ষ! করবে তাই ই নীতি । এই জন্যেই শিশুকে খন নীতি-কপা। শ্রেখাব, 
তখন ও তার কষ্টি-শৃক্ষিকে উদ্বোধিত করে তোলার দিকে লক্ষ্য রেখেই তাকে 
নীতি শেখাতে হবে । অপরের দ্রব্য না বলে নিলে চুরী করা হল্প--এ এক 
রকমের নীতিবাক্য, এক স্তরের কথা; আর যা তুমি ক্রি কর নি তে।মার 
প্রীতি বা দৈহিক শ্রমের সংযোগ যার সাথে যুক্ত হল্ন নি__তা নেওয়ার 
অধিকার তোমার নেই --এ আর এক স্তরের মনোব্বত্তিকে প্রকাশ করে। 
যে শেবুস্থট্ি করার ব্যাপারে শিশুর কোন দৈছিক শ্রম ছিল না, কিন্ব। লেবু- 
স্রষ্টার সাথে প্রাণের মধ্য দিয়েও যে যুক্ত নন্ঘ, সেই লেবু গ্রহণ করা পাপ। 
অর্থাৎ তুমি তারই অধকারী য। তুমি কৃষ্টি করেছ__টৈহিক শ্রম দিচ্ছে কিংবা 
আপের প্রীতি দিয়ে। মাস্ুধ এত বেশী সুবিধাবাদী আজ হচ্ছে উঠেছে 
বিশেষত: আজকের শিশুকিশোরের দল যে, এই স্থি করবার মন্ত্র তাদের কানে 
না দিলে জাতির দুদিন আরও ঘনীতুত হস্ছে উঠবে । লিশুকিশোর জামুক 
যে হয় ভালবাস দিচ্ছে_মাস্বকে প্রাণভরে ভালবেসে_-নক়, দৈহিক শ্রম 
দিয়ে স্থপ্টি করে এ বিশ্বে বস্তুকে এহণ করতে হবে-_ফাকি দিয়ে কোন জিনিব 
পাওয়। যেমন যান্স না, পাওয়। গেলেও তা গ্রহণ করবার অধিকারও নেই । 
পড়ে-পা ওয়া জিনিষ, অন্যের শ্রমের রক্তে রঞ্জিত বস্ত গ্রহণ করে তৃপ্ত হওদ্বাতত 
মনোব্বত্তি যেন আমাদের না থাকে । আমরা জপ করি আমরা সুষটি করব, 
হ্ষ্টি করে বাচব_-অ:নন্দ আমাদের শত ছুঃখেও সঙ্গী হোক । 


অন্ধকারের উৎস হতে উৎপারিত আলে। 
সেই তে! তোমার আলো । 

সকল দ্বন্ব বিরোধ যাঝে জাগ্রত যে ভালো 
লেই তো তোমার ভালো । 


_ স্মবীজ্রনাথ 


ব্ৰহ্মসূত্ৰ 


( আবগুত ভাষ্য ) 
বসত স্বামী পুরুবো ত্রমানন্দ অবধৃত 


ও 


স্কচনা 


উপনিষৎ, ব্রক্ষসত্ত এবং শীতা-_-এই প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে সনাতন 
আৰ্য্যধর্শ্ব প্রকষ্টক্বপে স্থান পাক্বাছে। শ্রুতি অপোৌকুষে কোনও পুরুষ 
উচ্চার রচক্ষিতা নন, ক্ষতিজীবনে আছে শুধু উহার প্রকাশ | ত্রক্মহুত্র মমি 
কষন্ষৈপান বেদব্যালের রচনা এ গ্রচছও সার্বভৌম, সনাতন ! প্রতি 
দেশ, প্রত্যেক বিশেষ কাল এবং প্রত্যেক বিশেষ ব্যক্তি হে বার মত করিস 
কআঙ্গাদন করিতে পারে বলিয়া শ্রাতির মাতৃত্ব বজ্রনিনাদে ঘোষিত হইয়াছে । 
শ্রান্তি মা’; মা' যেমন প্রতোক পুত্রকে তার তার মত ্তক্তাম্বত দিয়! পুষ্ট 
করেন, শ্রতিও তেমন যুগে যুগে, দেশে দেশে পাত্রে পাত্রে তত্তদুপযোগী 
ভাবা প্রদান করিম্রা বিশেষ যুগ, বিশেষ দেশ এবং বিশেষ পাত্রের স্বন্ঘং-যূল্য 
দান করিস্াছেন । শ্রুতি বিশে কোন দেশকে একমান্স দেশ, বিশেষ 
কোন কালকেই একমাত্র কাল. বিশেষ কোন পান্তকেট একমাত্র পাত্র বলিয়া! 
ঘোঘণ! কারন নাই । তাইতো শ্রুতিমাতার মহা! মহা লন্তানদল বে বার বিশেষ 
প্ররুতির উপবোগী স্তল্য পানু কুরিদ্না নিক্চেরাও ধন্য হইত্ান্ধিলেন এবং তৎ- 
লামস্িক তন্তাবভাবিত লরলারশবৃন্দুকেও তাহার প্থা শিখাটস্া দিলেন । 
আচার্ধ্য শঙ্কর, আচার্য্য রামাহজ, বনল্ুভাচার্য্য, প্টকগাছার্ধ্য, মাধবাচার্ঘ্য, 
নিশ্বার্কাচার্ঘ্য, বলদেব বিষ্চাভুহণ প্রভৃতি বীর্‌ সন্তানদল সডচ্চিদানন্দঘদ্নী মাত্রের 
মাঝে অবগাহন করিস্রা ধন্য । শ্রুতি শক্ষরের মাতা, শঙ্করের যুগের মাতা, 
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ামান্থজেত মাতা, রামাছজেত যুগের মাতা ও খেমন সত্য, শ্রুতি আমাদের ও 
মাতা, আমাদের যুগেৱও মাতা-_-এ তবও তুল্য তাৰেই সত্য । দেশ, কাল 
এবং পাত্রের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া শ্রুতির বহরূপ, বহুভাষ্য । প্রতিযুগ একটা 
পূর্ণ, অধ, নূতন যুগ ৷ শ্রুতির বর্তমান যুগোপযোগী ব্যাখ্যা না পাইলে 
আমরা অতীতের মানুষ হইবার চেষ্টা করিতে পাৰি, কিন্ত বর্তমানের মামৰ 
যে চুটব না, তাহ! স্থির । রমার সর্বক্ষেত্রে যে আমর! ক্রীব, তাহার প্রধান 
কারণ এই যে, আমরা দ!ড়াইল্পা আছি বর্তমানে. অথচ বর্তমানের জীবনধারার 
আদর্শের সহিত কোনও পরিচ্র নাই, ররং থাকিতেও চাই অতীতের পাখনা 
ও সিদ্ধিকে আকড়াইক্স প্রিয়া । এই বর্তমানকে অদীকার কারয়। অতীত 
লইগ্না খাকিবার চেষ্টার ফলে ন! আমরা অতীতে, ন! আমরা ব্ঞমানে। 
অতীত ভারতও ত্য, বর্ডমান তারতও সত্য ॥ 
অতীত বিশ্বেরই নিংড়ান রস বর্ধমান বিশ্ব । বর্তমান বিশ্বকে পাইতে 
হইলে অতীত বিশ্বের সকল চিন্তাধারার সামঞ্জস্যটীও বুঝিতে হুইবে । অতীতের 
কোনও একটী ভাষ্য লইট্স। ব্মানকে ধরিতে গেলে বর্তমানকে ধরা যাইবে 
না। অতীতের লবখানিকে চিনিতে হইবে, অতীত যে পথে বর্তমান হইল, 
সেই পথটি ধরিতে হুইবে এবং বর্তমান কোন্‌ আকাজক্ষা লয়! দাড়াইয়া 
আছে, তাহা খু'স্তিতে হইবে। ব্রক্মহত্রের্ এমন একটী ভাব্যের বর্তমান 
তাই প্রস্থোক্জন, যাহার ভিতর অতীত বিশ্বের সাধন! বর্ধমান বিশ্বে মূর্ত ছইয়। 
উঠিবার কৌশল পরিশ্যট হইতে পারে। এ পথ গুরুতর; কিন্তু দুর্বল 
দুরাচার পুত্র যেমন মাস্বের বুকের রক্রুকে অস্বন্তে পরিণত্ত করিয্ন: পান 
করে, ব্রন্মহত্ের “নিত্যরদাবধূত’”-ভাষ্য লিখ্বার ফুলেও বালকের সেই 
লনাতন অধিকারই আস্বাদন করিতে চাহিম্াছি। এ ভাষ্য কাহারও 
গ্রহণযোগ্য হইবে কিনা, সে কথা ভাববার আমার অধিকার নাই, এ 
ব্যাখা কতখানি যুক্তিপঙ্গত হইবে, তাহা লইয়াও বিচার করিবার আকবর 
ক্ষামার হুয় লাই, শুধু আমার মাকে আমার লকল দেহ-:ন বুদ্ধি-প্রাশ-প্রজ্ঞার 
-ভাবাস্থ মা" বলিজ্ধ! ডাকিবার প্রক্ষোতনই আমাকে এই ছুঃসাহসিকতার কার্খ্যে 
শ্রশোদিত কন্ধিক়্াছে। বর্তমান যুগে যাহারা. সর্কন্দহারণ!, বাহার আমারই 
সমজাতীয় ত্যাকন্যাবিশ্িই. ভাহ্াকু/ এই ব্যাখ্যাৰকে আদর করিবেন” এ বিশ্বাছ 
যতই দিন ব্যইতেছ্ে” তত বাড়িয়া যাইতেছে ॥ 
পুজ্জনীয় ভাব্যক্কারগণ প্রত্যেকে ‘অখন্ড জীবনের এক এক দিক দেখাইরা 
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লিল্পাছেন দেই যুগে, সেট দেশে, সেই পাতে অখণ্ড জীবনের বে মস্তি 
ফ্লুটিশ্রা ছল, ঠাহার! তাহাই বুক্কির ভায'ত্র অঙ্কিত করিপ্রাছিলেন । আমরা 
আজ অভীতের সকল শারার মিলিত রস্মন্্র ফল কোনও ওকটীকে বাদ দিলে 
আমদের চলিতে পারে না আপাতদৃষ্টিতে ভাষ্যকারগলের মধো এত 
বিরোধ লক্ষিত হয়, যাহাতে কাহার মত সত্য, কাহার মত মিপ্য!, উহা 
লগ্ন খটকা লাগিবেউ । লকলেই মভাপুরুষ ; “কাকো নিন্দে! কাকো' বন্দে 
দোলে পাল্লা ভার” । নমামর!া কাহাকে বাদ দিব, আর কাহাকেই বালব? 
শঙ্গরকে বাপ দিলে ভারত হশ্থ না, বামাস্থজকে অস্বীকার করিলে দাক্ষিপাতঢকে 
মুছ্িয়া ফেলিতে হয়, বুক্ধকে বিদাঙ্গ দিলে ভারত নিশ্চিহ্ন তত্র । আক্ত আমরা 
অধণ্ড ভারত চাহিতেছি, কাছাকে ছাড়িপ্র' কাহ'কে লব? ত৩তননের খণ্ড 
ভারত বে বিশালডচারতরূপে, বিশ্বাভারতক্ষ্পে ফুটিপ্; উঠিতে চাহিতেছে। 
আমর] যে অনেক দুর মহামিলনের পথে অগ্রসর হুইর। পড়িয়াছি_এ কথ) 
কি অস্বীকার করিবার যো আছে? দশ বীধিবার ভিতর দিক) এতদিন 
ভারতবর্ষে দলাদলি বড়ত্রাঙেই শুধু । প্রত্যেক দলের প্রতিপাস্ত বিষত ঘে শুধু 
সেট দলের নিজস্ব নর, তাহাকে স্বীকার করিস্বা না ল্টসে যে অন্য সম্প্রচ্াল্রও 
বস্মতগ্মভীনতার অভিযোগে অভিযুক্ত হন্ত. বাহ? ত্য তাহা যে সকলের পক্ষেট 
কোন-না-কোন দেশে, কে।ন-ন। কোন কালে সত্য - এ কথা আর আমাদের 
তুলিলে চলিবে ন) । নারী একাধারে কল্তা, পরী, মাত৷ প্রভৃতি সকল হটগ্গাই 
প্ৰাস্তব বন্য” । যদি সেই নারীকে অবলম্বন করিত্র। কেবগ কন্ঠাভাব্য, কেবল পদ্ধী- 
ভাষ্য বা কেবল মাতৃভাব্য রচিত হল্র, তাহা বেমন অবাস্তব, নারীকে একাজ 
(absolute) কন্ঠার ভাবায়, স্ত্রীর ভাহাপ্র বা কেবল মানসে ভাবার ব্যাখ্যা 
করিলে ঘেমন তাহার অখণ্ড জীবনের সহিত পরিচন্ হত্র লা, তেমনি কেবল 
শান্করভাব্য, কেবল রামাহ্থজ ভাব বা কেবল অন্ত কোন একটী ভাব্য দ্বারা অখণ্ড 
তর্ষনত্রকে ধরা ফাইবে না । কোনও রুঘক তোরে মাঠে বাহির হইবার সমগ্র স্ত্রীকে 
বলিল-__”ই-খানা দেও দেখি” 7 স্ত্রী লাঙ্গলখানা বাহির করিলপা দিল। লেই 
ক্কষকই আবার যখন ছুপ্রহরে ঘরে ফিরিয়া স্বান করিবার পুর্বে স্ত্রীকে বলিল -- 
কই-খানা দেও দেখি?” স্ত্রী এবার কাপড়খান! বাহির করিল্পা দিল । মাঠে 
ঘাইবার পূর্বে ভোরে ‘ই’খানার অর্থ ছিল লাললখানা ; মাঠ হইতে ফিপিন্া। 
দুপ্রহরে গানে যাইবার পুর্বে ‘ই’খানার অর্থ ঘদি লাঙ্গলখান। বুঝিল্ন। স্ত্রী 
লাঙ্গল আনিকা স্বামীর কাছে হাজির করত, তাহা যেমন বোকামিই হইত, 
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আমর[ও তেমনি একযুগের ভাষ্যকে অন্ধযূগে হ-ব-হ চালাইতে গঙ্গা তেমনি 
বোকাত বনিতেছ। 
কোনও একটি ‘সুৱ’ দিয়া সমস্ত বিশ্বকে বাধিবার চেষ্টা যে প্রতিলদেই 
ব্যথ হইতেছে, বরং ত'হাতে বে শুধ হিংলাই বাড়িতেছে, তাহ! আমরা 
চোখের উপর দেখিতেছি। “আমার মতবাদেইট জগৎ চলিবে”-__এই বদি 
হচ্ছ অ্বৈতবাদের নুন", তবে তাতা বর্তমান বিশ্ব, বর্তমান তারত মালিতে রান 
হইবেন: । প্রচলিত অদ্বৈতবাদে জগৎকে অটন্বতবাদশ করিতে গিশ্সাও জগৎ শক্ত" 
বাদী হপ্জ নাই ; আজও বিশিঃাস্বিতবাদ, শুদ্ধ দ্বৈতবাদ বিশ্বের বুকে শমভাবেই 
চলিতেছে, চপিবেও। কাহারও চাপেও তো কেহই মরিলনা ; সকল মতই 
যে অমুত জমূতের দেশে কাহারও তো মরণ লাই । প্রত্যেক মতবাদের 
বৈচিত্র্য কি এবং সেই মতবাদের ক্ষেত্রে দীড়াইপ্রা সেই মতবাদের সঙ্গে অন্তান্ত 
মতবাদের সম্বন্ধ কোথাস এবং কতটুকু,এই মহা বিচারপ্রসঙ্গউ প্রতি ভাঙ্কে নিহিত 
রহিয়াছে। প্রত্যেক মতবাদ এক একটি স্থিতিকে্র (51817019077), কোন 
একটিই চরম সত্য (3125০1,465 trutদ) নপব । বাস্তব সত্য চিনিতে হইলে স্মদ্বৈত- 
বাদের ক্ষেত্রে দীড়াইয়। দ্বৈতবাদের, হ্বৈতবাদেৱ ক্ষেত্রে দাড়াইক্সা অদ্বৈতবাদের, 
ন্যায়ের ক্ষেত্রে দীড়াইয়া বেদান্তের , বেদাস্তের ক্ষেত্রে দীড়াইয়! স্তাত্রের বিচারও 
প্রশ্বোজন | শ্বষ্টধর্ঘ না মানিলে উদ্ধার নাই, এছলামহর্্ না মানিলে মহাত্মা 
গান্ধী ভাল লোক হইল্লাও জাহাহ্ামেধা ওয়! ছাড়া গতি নাই__ উহু? শুনিয়া আমরা 
যেমন হালি, তেমনি প্রচলিত অদ্বৈতবাদ ল। মানিলে বেদাত্তকে জানা হইবেন, 
্ৈতবাদ ন! মানিলে ব্র্গরসান্গাদন অলভ্ভব, তাহা ও তুল্য ধৰ্শ্মান্ধত। (fanatici- 
৪7) ৷ শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপতা, আস্তিক, নাস্তিক সকলেই ঘেদন 
আ্য্য আখ্য। লাভের "অধিকারী আর্য্যই, অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ প্রত্ৃত্তি বাদ- 
শুলিও শ্রতিমাতার স্বপ্রকাশ্রে এক একটি ‘ভাষ! বলিত্ব। বৈদাস্ভিকই । “একান্ত. 
শাক্ত” যেমন সকল আর্ধ্য হইবেনা, আর হইলেও তাহ্ার। আর্য্যও থাকিবে লা, 
একান্ত অন্বৈতবাদে আগ চালাইতে গেলেও জগৎ তেমনি চলিবে না । যতই 
বিশেষ মতবাদের শক্ত কাঠামে সকল মাম্ুষকে বাধিতে চাছিতেছি, যতই 
কোন এক রকম নসুনার জামার ভিতর সকল মানুষকে ঢ.কাইয় দিতে প্রাণপণ 
করিতেছি, ততই মারামারি কাটাকাটি বাড়িতেছে শুধু 1 এই আদশে” দাড়া- 
ষ্টয়৷ বলিতে বাধ্য বে, কোন এক বিশেষ ক্ষেত্রকে একমাত্র মানিঙ্া লইস্বা 
সেখানে সকলকে ‘এক’ করিবার চেষ্টার তিতর রহিস্থাছে একটা প্রকাণ্ড” 
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ব্অজ্ঞানত1 ও গোড়ামি । পকল মিলনপ্রচেষ্টা এই জন্যই আজ বার্থ। সঙ্চল 
আকার ভাঙ্গিপ্না দিরাকারের বাথনে বাধিতে যাইত, গুণ ছাটিয়া নিগুপের 
বাধলে আটিতে গিয়া আকার বা গুপ কিছুই ভাঙ্গে নাই। শ্লামান্ত” 
(common measure) মানিলেই চলিবেনা, “বিশেষকে” মালিবার 'অস্তনিছিত 
খোচাও (Urge ) বিশ্বের ভিতরে রহিত্রাচ্ছে। “বিশেবকে” অঙ্গীকার করিলে 
“গামান্ত” নিতান্তই লাহান্ত, অকিকিৎকর, খেলো । 
যাহার তান্না অক্বৈতবাদ, স্বৈতবাদ, বিশিষ্টান্বৈতবাদ প্রভৃতি তাহার 
স্বক্ূপগত ভাষা [ক ? প্রতি বন্তর বেমন সব্ূপ আছে, ব্ৰহ্মহুত্রের ও তেমনি একটি 
স্বক্ধপের ভাষা আছে। কোনও একটি জ্ধপ ধরিলেই ছেমন স্বরূপ বা সর্ব্মক্ূপ 
খরা যাস না, কোনও একটি ভাষ। বুঝিলেও ব্রহ্স্ন্ন বোঝা হুইবেলা । যে হরে 
সব সুত্র মিলিক্স। বানর ; এবং সব সুত্র গলিত! গিক্সা বে সতের গৌরব বাড়ান্স, সেই 
সত্ৰই অ্রক্মহত্র । স্বজ্প টিলিলে রূপ আপনিই আসিহ্। পড়ে, রূপ না থাকিলে 
স্বন্তপের কোন অর্থ ই হত্সন। | ব্রহ্মহ্ূত্রের নিঞ্ন্ধপের অবশ্যই এখন একটি ভাসা 
আছে বিশেষ ভাব্বোর সঙ্ষে ঘানার কোন লংস্রব না থাকিলে তাহাও শূন্যে 
পরিণত হইবে ॥ ব্রহ্মহ্থত্রের সহি 5 অভিন্ন এমন একটি স্পয্তাব্য” অবস্থাই 
আছে যেটিকে পরিতে পারিলে সকল বাদের সামব্রস্য বোঝা সহজ, সরল 
হইবে, যাহার স্বাভাবিক বিকাশ হুইবে অন্বৈতবাদ দ্বৈতবাদ প্রভৃতি ৷ 
ককের বেমন রথ) আছেন, ভ্রহ্মহুত্রেরও তেমনি একটী তাষ্য অবস্তঢই আছে: 
কৃষ্ণ-্রহ্মহ্থত্রে রাধা ভাব্য । শ্রীমতী রাধার যেমন কারব্যহ ললিতাদি লঙ্খী 
আছেন, *পর* তাষ্যেরও কাদ্রব,_যহ অশ্ৈতাদি আছে। আজ আমরা 
ব্রহ্মহ্‌ত্রের সেই "পর" ভাব্যের খোজ করিতেছি। সেই পরভাষ/টার খোদ 
বদি একবার পাই, ছনিয়ার অদ্বৈত, দৈত, বিশিউান্বৈত, আত্তিক্য, লান্তিক্য 
সকল ব্মাপন্যআপনি মীনাংসিত হইবে । 
যতই আংযরা “তর্ক অপ্রতিষ্ঠ” বলির! তর্কই করিতেছি, আমবা নিজেরাই 
ত্তত অপ্রতিষ্ঠ হুইগ্না যাইতেছি, প্রতিষ্ঠা হইতেছে তর্কের । "মারামারি 
করিও না” বলির যারামারি খাষাইতে গিয়া আমরা মারামারি করিতেছি। 
মারামারি থামে, তর্ক নিবৃত্ত হক্স যখন “প্রাণ” নামিয়া আসে; তখন 
প্রাশের কোন ভাবা না থাকিলেও কোন ক্ষতি হক্প না জীবনের তাবাহীন 
প্রকাশ যেমন জীবনকে সহজ সরল করিন্বা প্রচার করে, ব্রহ্গহ্প্রের ভাষাহীন 
“তাব্যও তেমনি বেদান্কে সত্য বাস্তব ভিত্তিতে দাড় করাতে পারে 
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ভাষা বন্ধ করিতে গিক্াও তো ভাবাই প্রচার করিতেছি । তাই অ্রক্মদুত্রের কে 
ভাস আমি পাইক্সাছি। তাহা হইবে বাস্তব “আবজেনর” বাস্তব ঘটলার 
আতম্বাদন, জীবনের ভাষাম্থ হুইবে উন্থার ব্যাখ্যা । পতি-পুত্ৰ, স্বামী-স্ৌ, 
রাজ্ঞা-প্রজ্ঞার অন্তরে যে ব্রহ্ষস্থত রহিগ্রা্ছে। তাহাকে চিনাউঙ্া দেওধাই 
হতেছে “নিত্যরসাবধূত” ভাস্যের প্রশ্রোজন প্রতি স্ত্রের আক্ষরিক 
ব্যাখ্যা অপেক্ষা জীবলগত, ব্যাখ্যারই প্রচেষ্টা উহাতে আছে 
হঈটতেছে জীবনের আক্ষরিক চিত্র ( ph০t০ ) ৷ 


স্তর পড়িতে পড়িতে যদি বুদ্ধিরই কুস্তি হত, জীবন বদি তাহাতে না ই 
বাড়ে, তবে এমন বুদ্ধির কুম্তিগিরি লঙ্কা বাস্তব জীবনে লাগিত্ন: থাকা জীব- 
নের পক্ষে মন্ত বড় একটা, লোকলান | “জ্ঞানা”র সঙ্গে বদি আঙ্গাদল ও কর্ম 


বেচান্ত 


ওতপ্রোতভাবে জড়িত ন) থাকে, তবে জানা, আস্বাচ্ল ও কর্শ্ম সবই বার্থ 
হইবে । আগে জানিব, পরে আস্বাদন করিব-_*ই ভ্রান্ত মতবাদের উপর 
দাড়াইদ্ন। আমর! বুদ্ধিকে তীস্্" করিতেছি বটে, কি তেজ-বী্ধ্য সকলই 
শুকায়৷ যাউতেজে ৷ বুদ্ধিমান্‌ সাধারণতঃ সাহসী হগ্গনা, সাহুপীও সাধারণতঃ 
মোট! বুদ্ধির লোকই হুয়। কেবল বুদ্ধিমানের বেদান্ত সাহুলীর বেদান্ত হইতেই 
পারে ন] । যে বেগ্াস্ত জীবনের হদ্ধি এবং নিভর্গকতা দুইকে সামঞ্জস্য করিয়া 
তাষায় ফুটিয়৷ লা উঠে. সে'বেদাস্ত কর্্তমান যুগের পক্ষে নিতাস্তই লিকার 
তোল। থাকিবে। নিতারসাব্ধূত ভাত্ব হইতেছে- বেদাস্তের প্রাপমুখে ভাষা 
এবং প্রজ্ঞামুখে ভাষার সমদ্বত্র। ছান্দোগ্য উপনিষদে যে প্রাপের মহ্ছিমা 
কীন্তিত হইয়াছে, অন্ুরেল্র অবক্রমণ হইতে রক্ষা কারিতে অক্ষম হই! বাক, 
চক্ষু, শ্র্যত্র এমন কি মন- পর্ধ্যস্ত যাহার-শপ্রপাপয হইল্লাছিল, যাহাকে আচার্য্য 
শঙ্কর আআ ত্ুস্তরী ও সর্ববস্তরী বলির; ব্যাখ্যা দিয়)ছেন, নিত্যরসাবধৃত* ভাব্য সেই 
প্রাণকে (কন্দ করিগ্রাই- স্করিত হইত্রাচ্ছে। বেদাত্ের আক্ষরিক ব্যাধ্যা 
ষখন লোককে: নানা বিভিন্ন'পথে প্রধাবিত-করিশ্না মৃত্যুর পথে টালিপ্তা লনা 
বাইতেছে, সমন্বদ্ের ভিত্তিতে সকল তাব্যগুলিকে দাড় করানোই হইতেছে 
প্রাণময় এই ভাষ্যের মূখ্য প্রর্রোক্জন-। ব্রক্মহুত্রের কোন্‌ সুত্রে জটিল-কুটিল প্রাণের' 
কোন্‌ স্তর ব্যাখ্যাত হইস়।ছে নিত্যরসাবধূক্ত ভাষ্য সেই আলোচনাই” করিবে + 

ভগবান” কফণদ্বৈপাগ্ন বেদব্যাস- প্রাপপ্রজ্ঞাৎন- সমক্থপ্ববাদকে -কার্ষ্যাস্মকন্ধতত্দ 
ফুট ।ই্। পুক্তত্!তন, পরিবার-সমাজ-রা্রএবিশ্ব: গড়িবার স্ু্ষহান্- সন্ন্পা লইয়া 
পুরুতবা তস্্রী্বেগর জলীলাকৈ-কেন্্র করি এমন একটি কৃষ্টির ( 21802-) 


উচ্জশতারত [ ৯ম বর্ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছেন, বাহার ভিতরে সব কৃষ্টির--পনাতল ভারতীক্স 
কৃষ্টি, বৌদ্ধ কি, এছলাম কৃষ্টি ও পাশ্চাত্য কুষ্টির সমহৃম্ন হইবে। ইহ) অতীব 
প্রাচীন টবদিক বুশের সভ্যতার অনেকট। অস্তব্ূপ ছুই সহস্র বৎসরের 
ভারতবর্ধ “সঙ্কোচ” বিধির উপর তাহার পরিবার-সমাজ-বাষ্ট্র গড়িয়াছিল; 
তাহার মূল ভিত্তি স্থাপন করিশ্নাছিল “নেতি নেতি” মুলক অহ্ৈৈতবাদী বেদান্ত । 
জাতির বাধন, কুলের বাধন, শীলের বাধনে ছিল ভারতবর্ষ সংযত | নামক্কপের 
ক্ষেত্রে বাধের পর বাধ আটকা মাটিয়া গড়িক্গা। তোলা হইয্নাছিল সংকত 
ভাত্হ। এত বাধ বুকে লইগ্রা লে হইল গতিক্ষের এই দুনিশ্নায় অচল । 
তখন প্রকুতির স্বাভাবিক নিয়মেই বাছির হইতে ছালিল কৌক্ষপ্রাবন, তাহা 
সনাতন ভারত বরণ করিতে পারিল না। ভগবান্‌ নুক্ষের দানকে কার 
করিশ্র। লইতে না পারার ভিতর দিদ্বইে সম্ভব হইল এছলাম সভ্যতার এদেশে 
"গমন ৷ স্বিতিশীল ভারতকে গতিশীল করিবার জন্যই পুরুযেতমের এই অদ্ভুত 
ইঙ্গিত । ভারতবর্ষের যে পুক্রযোত্তম হওযক্াতে্ তাহার আত্মটতন্য লার্থক এ 
হান্ধান্ও তাহ! উত্ধদ্ধ হইল না। লে এছলামকে শাস্ত্র দিয়া অস্বীকার করিল, 
হজম করিল ন।। ফলে সমাজের এক স্টল অংশ এছলামের কোলে আশ্রস্থ 
লইল | সনাতন ভাত "নতি নেতি” বলিঙ্কা আবার যাহা অবশিষ্ট রহিল, 
তাহ! লইম্বাই ঘর বাধিল | এছলামকে হজম করিবার জন্য ভারতের 
ড্ইগৌরাঞ্গ-কবির-নানক প্রভৃতি বার ভারতলস্তানবৃন্দ সনাতন ধন্দ্রের এক 
নুতন রূপ দিতে চাহিলেন বটে, কিন্তু প্রচলিত অদ্বৈতবাদের ভিত্তি 
পত্রঙ্গ অনাদি অনস্ত, প্রকৃতি অনাদি, অনস্ত নন্গ-__ এই অন্থমান (£712০- 
055315 ) বদলাইস্বা ন! দেওয়ার জন্তু কোনও গতিশীল করুষিকেই হজম করা 
লস্ভবপর হয় নাই। সনাতন ভারতের এক ছোট অংশ মাত্র ইছলাম 
ও সন।তন ধৰ্ম্ম হজম করিছা বৈশ্কব্ও শিখরূপে গড়িয়া উঠিল । এছলাষের 
পগণতন্্মূলক “নমাজ” সনাতন সাধনার হুঙ্গম হইগ্রা গড়িয়া উঠিল “কীর্তন”; 
গপতত্্রস্লক ভোজন গড়িয়। উঠিল মহোৎ্সবে, গণতঙ্্রমূপক লমার্জবাবস্থা 
পরিণত হইল “ব্দদ্বৈত-পরিবার’' “নিত্যানন্দ-পরিবার’’ ইত্যাদি ব্যবস্থাক্গ । 
কিন্ত সনাতন, কঠিন (7919) হিন্দুধৰ্ম যখন উহাকেও একরূপ ছাট়িগ্না ফেলির্র। 
আবার লিঙ্গ অতীত সঙ্ধীর্ণ ধারাকে অক্ষর রাখিত্র। চলিবার ভ্তন্য কোমর 
বাঘিল, ঠিক তখন আসিল অধিকতর “গতি'” লনা পাশ্চাত্য কৃষ্টি রাজদণ্ড 
“হাতে, বাহার ধাক্কার লসনাতনধর্শ্দের বুকৈ নাক্দীপ্রগতি, ব্যাপক অশ্পৃশ্যতাবর্জ্জন, 


১৩৬৩. আহা ৷ ব্ৰস্থদুত 


রাষ্ট্রীয় চেতনার উদ্বোধন প্রভৃতি গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হউয্নাছে। লনাতন 
ভারত দাড়াইক্গাছিল স্বিতির উপর ; বৌদ্ধ, এছলাম ও পাশ্চাত্য চাহিতেছে 
“গতির'”’ উপর সত্যতা গড়িতে ৷ কোনও সভ্যতাই চরম সত্য নয়। 
ভ্রহ্মহূত্র এই স্থিতিগভির সমাহিত সুত্র আবিষ্কার করিবে, এবং 
হত্রে সে বিশ্বের বুকে তক মহু। সভ্যত। স্থাপন করিবে, 


ব্যাপকতম এই মহাসত৷ 


এই 
কোন, সুত্রে 
বত; গড়িক। উঠিতে পারে, ভারতের ব্রহ্মত্র 
তাহাই দেপাইৰে ৷ পুক্ুবোন্তম হি (Purushottam Culture) ভারতের 
তথাকপিত সন।তুন কুপ্টির “অধিক”, বৌদ্ধ ক্বধির “অধিক”, এছলাম সংস্কতির 
অধিক”, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির “অধিক অথ 





একাধারে প্রতে)কটাউ 
পুর্ণভাবে । প্রতি সভ্যত' কোন, যোগে “কৌশলে” ক্ব্দ্ বৈশিষ্ট্য বজাক্স 
বাখিক্স। এক মহ! সভ্যতাস্থ গড়ি) উঠিতে পারে, কল।বিৎ (2751) যোগেশ্বর 
ভত্বঞ্চক্জীবনে বিশ্ব তাহা দেখিবে, শিখিবে । এতদিন স্বাধীনতার ভিত্তিতে 
সংযমের রূপ ভারতবর্ষ দেখে নাই, দেখিঘ্াছে তাহ। চাপাচাপির তিতরে। 
বৌদ্ধ ব্রি, এছলাম ও পাশ্চাত্য সভাতাও গতিক্ষেত্রে সংযমের মোহন রূপ 
আকিতে পারেন নাই । কঙলাবিৎ ভক্ষ্য কলার ছন্দের ভিতর এত যুগ 
পরে তাহা সফল করিবেন। কলার (37) উপর কোনও সভ্যতা 
এতদিনে গড়ে নাই; এইবার বিশ্ব পুরুবোত্ধয ঞরফ্ডক্ুটিতে তাহ! প্রত্যক্ষ 
করিবে। “অবাধ সংযম’? মুক্তের সংযম্ই। কলার স্বরূপ শৃঙ্খলহ্ীন 
শৃঙ্খলা , ইহাই “স্বরাজ সংযম” ৷ স্বরাজন্মন্দর মদনমোহন প্র ইহার মুগ্ত 
বিএ : “জগদ্ধিতায়'’ পুরুষোত্তম অক্ুষ্চের আস্তজ্জাতিক জীবনের ইহাই 
অপুর্ব অবদান ৷ এইখানে সব “নেতি নেতি”'র, সব এনা” “ন!” এর এবং 
সব “ইতি “ইতি’”’-র, সব “হঁ।””-এর সমনহয । 

পুরুষোত্তম শ্রফ ইহার দেবতা, বেদব্যাস ইহার বি । বর্তমান যুগের 
পুরুষোত্তম গ্টনিতাগোপাল ইহার প্রচারক ও আস্বাদক। পরীক্চচন্দ 
-বেদাস্তের শেষ প্রস্থান শীর্তীর বক্ত।। তিনিই বর্তমান যুগে গীতার 
ব্যাখ্যাতাক্ূপে, জীনিত্যগোপাল কূপে প্রকট । বক্তা যতদিন নিজের বক্তৃতা 
নিজে ব্যাখ্যা না করেন, ততদিন ঠিক ঠিক তাহার ব্যাখ্যা হর না, এতদিন 
তাই তাহা হয় নাই । নিত্যগোপালের জীবনে এইঝ।র উপনিষদ্-ক্রক্ষস্ব্র- 
-গীতার সত্য ব্যাখ্যা সম্ভব হুইবে । 


মদীয় আচার্যদেব, আমার জীবনসর্যস্ব জ্রনিত্যগোপালদেবের * 


উজ্জর্প'ভা রত, [ =ম বধ, ত সংখা 


জীবনই আমার ০লিতীরসাবহৃত”” ভাষ্য । তিনিই একাধারে নিত্য রস 
এবং অবধূত । স্বাধীন য.গে খিনি নিত্য, পরাধীন যুগে বিনি' আবাধূত, স্বরাজ্ঞের 
যুগে তিনিই রস । কতাছার অহিমমন্্ মর্ধুর জীবনের স্পর্শ আমাকে 
ভ্ৰহ্মহরের এই ভাব্ব লিখিতে বাতুলের মত প্রপোদিত করিয্নাছে। অগাধ 
শান্তজ্জালে আমি এককুপ মূর্খই, তবে ঘে এই শুকুতর কার্খ্যে হস্তক্ষেপ 
কলিষ্নাছি, সে শুধু জীবন্ত নিত্যরসাবধূতভায্য ক্র প্রনিত্যগোপালদেবের 
আকর্ষণে । এমন দুর্কা.দ্ধি আমার হইতন৷. বর্দি বুদ্ধি ও অবুদ্ধির ওপারের 
কোনও তব বেদান্তের মধ্যে লা থাকিত। বেদান্ত বুদ্ধিমানের, বেদান্ত 
মুখের ; বুদ্ধি্ধান তাহার বুদ্ধি দিয়] যে বেদান্ত বুঝিতে পারে, নির্ক্ণেধ 
তাহার নৈর্ধব,ল্দিতা দিক্পাও সেট একই বেদান্ত বুনে পারিবে__ নিতাগোপাল- 
দেবের গ্রীচরণম্পর্শ শুধু এই কথাই শিখাইপ্রাছে । বর্তমান যুগের অন্তরের 
দিকে তাঁকাউপল্ন। এমন একখানি বেদাস্তভাব্যের প্রত্নোজ্জনীয়ত। অনেকে 
উপল্ষি করিতেছেন'। আমি সেট উপলক্ধি.ক কার্ধ্যে পরিণত করিবার' 
প্রশ্নাস পাটয়'ছি মাত্র । আমি সকলের আলোচনার জন্য, আব্দাদনের জন্য 
এই ভা্য গ্রথিত করিক্সাছি। এষ্ট অবধৃত ভান্য অত্ধৃত সন্সঁদায্েের'ভান্য । 
অবধূত সম্প্রদাত্র “অবধূত” বিশ্ব নিকুপাধি বিশ্ব গড়িয়। তুলিবার জন্যই গ্রীনিত্য- 
গোপাশদেবদ্বার! পুনক্রক্জীবিত । ঠাকুরের কাছ হইতে পাও! তত্বগুলিকে আমার 
সর্কবেল্লিয্লের ভাষার আস্বাদন করিস) আমি ধন্ত হটক্গাছি, ইহাই আমার পরম 
লাভ । যদি আমার ভাম্য আর কাহাকেও লাতবান হইবার জন্য লালসাবান 
করিস্সা তোলে, আমি ধন্ভতর বলিয়া! বুঝিব । আমার ভরসা জ্রুনিত্যগোপাল । 
নিত্যগোপালই' আমার শ্রোতা, আমি জনসাধারণের ভিতর দিয় ঠাহাকেই এই 
ভাল্ত শুলাইতেছি । তিনি জনসাধারপের ভিতর দিয়া আমার ভিতর এবং 
আমার ভিতর দিপা? জনলাধারণের হাঁদস্সে বিচরণ করুন, আমি' তাহাই 
আঙ্গাদম করিয়া ধন্ত ক্টব। ও হরি ও'॥ 

[ ব্ৰক্মাহত্ৰের প্রথম ও দ্বিতীয় অধয।ঘ পূর্বে পুস্তকাঁকারে বাহির হইক্সা গিয্নাতে । 


অর্থাভাবে 'অবশিষ্টাংশ পুণ্ডক্গাকারে'প্রকাশ' কণা সম্ভব না হওওস্বায় উজ্জল ভারতে 
প্রতি মাসে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত’ হইবে ৷ অবধৃত ভাস্বোর সুচনা ছিসাবে 
যাহ। পুস্তকের: প্রথমে সন্নিবেশিত হইক্সাছিল তাহাতে সাধারণভাবে'আঁমার 
বক্তব্য খানিকটা জানা বাষ্টবে বলিত্বা এখন আবার প্রকাশ করির। দিলাম । 


পরের মাল হইতে অবধৃতভাব্য সু প্রতি সুত্রের ব্যাখ্যা চলিতে থাকিবে | ] 
শট _ লেখক 


লির্বাক 


জীন্বধা দেবজ! 
বরো তো অনেক কথা বলবার ছিল 
থাক না সে সব-কথা, না বলা থাকুক, 
কথা আর কথা দিপ্সে যে মালা। গাথে। 
ফুলের স্থরতি সম তোমার লাদুক্ক 
প্রেমের আভাসখানি ধরা কি পড়ে? 
শুধু আড়াল গড়ে । 
কথার গাঁথুনী দিক্সে নিখুত নিটোল 
প্রাচীর রচনা করা । তাই বলি 
না) বলা কথার ব্যথা যদি বা ক'দান্স 
প্রাণ । নীরব অশ্রুতে গলি' 
লেই তো গলায়ে দেবে বতো ব্যবধান 
পাছাড়প্রমাণ মাল । 
কঠিন সে মান ধ্বসে যাবে মিশে যাবে 
একেবারে ধুত্রে যাবে যেই 
প্রাণের ছুল্নারে এসে অমনি তো প্রাণ 
তরা দেবে সেই নিমেষেই । 





পমান্রাবাদ” পরাধীন দেশে ন! চলিয়া উপাত্ন লাই । ধর্শ্মকে বাই হইতে 
স্বতন্ত্র করিবার প্রন্নোজনও হুয় তখনই, বুখন রাষ্ট্র শোবকদের হাতের মুঠার 
ভিতর গিস্না পড়ে, অথচ রাষ্ট্রকে দখল করিবার স্থযোগও নাই । এইভাবেই 
এ দেশে রাষ্ট্র ও ধৰ্ম্ম পূত্রক হুইয়া গিয়াছিল । এই হিলাবে আচার্য্য শঙ্কর 
ভারতবর্ষের রক্ষাকর্তা। আজ যুগ খুব খন্কৃল $ বিশ্বকে হজম করিয়া 
আত্মসতা, আত্মচৈতস্ত ও আত্মানন্দ আন্বাদনের স্থযোগ এবারে করতলগত ॥ 
অতীতের পুনরাবৃত্তি নবীন ভারতের পক্ষে আত্মহত্যারই নামান্তর হুইবে । 
বৰ্ঞ্জননীতিতর স্থান অধিকার করিবে হুজম-নীতি । সেই কৌশলই পুরুবে।ত্তম- 
যোগ ।"-_ঞ্রীমৎ পুক্রযোত্বমানন্বরুত অবধূত-তাস্যের ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২২২-- 
প্রথম রচনা ইংরাজী ১৯১৯। 

bs 


গণ-মানবের কবি হউটমযান 
জনাব রেজ্ঞাউল করীম 


আঅনেরিকর কবি ওয়াল্ট হুইটদ্যন সর্কদেশের কবি! এট! সম্ভব 
হয়েছে ভর অপরিসীম মানব-প্রেমের জন্য । সর্ববশ্রেণীর মানবের জয়গান 
মত আর কেউ গাইতে পারে নি। পতিত মনুদ* সমাজের নিন্ধশ্রে লীন 
মান্গুদ” বালক বালিকা, প্রৌঁচ যুবা বৃদ্ধ সকলের উপর তিনি অকুপণহস্ডে তার 
অভ্বশ্ব করুণা বিতরণ করেছেন । তার নিকট কোন জিনিসই ছোট নয়, নীচ নয়, 
অবহেলার পার নগর । তিনি বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে দেখেছেন সৌন্দর্য মাধ) 
ও মহুত্ব । তিনি সকল মাহ্ষের জন্য সামাজিক সাম্যের দ:বী করেছেন । প্রত্যেক 
দেশের নরন'ক্বীর প্রতি তার ছিল স্থিধাহ্ভীন বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা । সেট জন্য তিনি 
সকল শ্রেণীর মক্লেসের জগ্য সমান অধিকার দাবী করেছেন । তিনি অতীব দুঃখের 
সঙ্গে লক্ষ] করেছেন মে মানব সমাঙ্গে এই সাম) প্রীতির অ:দশ নাই । তিনি সংঘ) ও 
প্রীতির নিদর্শন পেয়েছেন শ্রমিক ও শিল্পীর মধ্যে । তাই তিনি সাধারণ শ্রমিকের 
দাবীকে বক্পনির্খোসে ঘোষণ। করেছেন। তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বহু কবিতা 
লিখেছেন । ঘরের বদ্ধকোপে বসে যারা জনগণের প্রতি সহামুভূতি দেখায় তিনি 
তাদের মত নন। তিনি নিস্তরের জীবনে বহুবার তাদের সাখী হয়েছেন, তাই 
তাদের ব্খার ব্যথী হ'তে পেরেছেন। তিনি এক জ্গারগায় বলেছেন :_ 
I am enamoured of growth out of doors, 


Of men that live among cattle, or taste of 
the ocean or wood, 


01 the builder and steerers of ships and 
the wielders of oxes and 


The drivers of horns. 

I can eat and sleep with them week in week out. 
এই সব মাঠের মানুষ, জাহাজের নাবিক, রাখাল বালক, ঘোড়ার সহিস এরাই ছিল 
ম্টার কমরেড । এদেরকে তিনি বিশেষভাবে জানতেন, এর! ছিল অনেক সময় তার 


৯৩৯৩১ আবাচ ] গণ-ঘানবের কবি হইটম্যান 


জীবন পথের সঙ্গী । তার জীবনের বহু বছর তিনি গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ভ্রমণ 
করেছেন এবং প্রত্যক্ষভাবে নালা শ্রেণীর আাস্থফের জীবন-হান্া লক্ষ) কনেছেন । 
তিনি ভার "অভিজ্ঞতা থেকে যাদেরকে সেনেছেন তাদের সন্ধে বহু কবিত। লিখে- 
ছেন। এই সব কবিত। ভালবাসা ও আন্তরিকতার ভরা ॥। তিনি কিছুদিন 
শিক্ষকতা করেছেন, কিছুদিন ছবি এঁকেছেন, আবার কিছুদিন সম্পাদকতার 
দারিক পালন করেছেন ; যখন কোন কাজ ছিলন। তখন গাণভরে দেশে দেশে 
অমণ করেছেন । কারপানান্র কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি ৷ কিছুদিন 
সামরিক হাসপাতালে নালের কাক্তও করেছেন, এমনকি কেরানির কাজ লিনগে 
তাকে পরের দাসত্ব করতেও হযেছে । এই ভাবে নান। স্থানে কাজ করে তিনি 
বিচিত্র অভিজ্ঞতা অৰ্জ্জন করেছেন ॥ মানের তৈরি বিদ্ভালরে নয়, জীবনের স্কুলে 
তিনি অধিকাংশ বিদয়ে শিক্ষালাভ করেছেন ॥ ছউটম্যান আধুনিক মাসুদের গাল 
গেয়েছেন আর তাদেরকে বলেছেন A pioneer of a new social order. 
_ নূতন সমাজ ব্যবস্থার অগ্রগামী নেতা । হুইটম্যান ছিলেন গণতস্ত্রের কবি । 
বিরাট বিস্তৃত ও বিচিত্র মানব-জ্বীবনের অবিরাম স্রোতের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎভাবে 
মেলামেশ। করেছেন । তিনি দেখেছেন সমাজে বহু প্রক-র অন্তর ও দুর্নীতি দীর্ঘ 
দিন ধরে চলে আসছে । এর প্রতিকার কি ? কেবল নাতি উপদেশ দিলে সমাজ 
থেকে এসব পাপ দুর হবে ন। । তিনি বলেন বে উদার হৃদয় দিয়ে সর্ব মাসের সক্ষে 
ভ্রাতৃত্ব বদ্ধনকে সুদৃঢ় করতে হবে । তার নিদ্রের উক্তিট কত সরল ও মর্মস্পর্শী । 


You felons on trial in courts, 
You convicts in prison-cells, you sentenced 
Assassins cained and handcuffed wirth iron, 
ho am I, too, that [ am not on trial or prison ? 
Me ruthless and devilish as any that my 
Wrists are not Chained with iron or my 
ankles with iron ! 


জীবনের কুৎসিত দিকটাকেও তিনি লক্ষ) করতে ভোলেন নি । এদিকেও ভাত 


দৃষ্টি সজ্জাগ_- 

I sit and look out upon all the sorrowsof the world 
and upon all oppressions and shame, 

I hear convulsive sobs from young men at anguish 

With themselves remorseful afterdeedsdone, 

All these, all the meanness and agony withou tend 

I sit and look out upon ০ 

See hear and am silent, 


৩১২ উজ্ছলভান্রত [১ম বর্ষ, ষ্ঠ সংখ্যা 


হুইটম্যান সকলকে ভালবাসেল-__উচ্চ হোক, নীচ ছোক কেউ তার ভালবাসার 
যোগ্য নয় । সমাজ্জের নীচের মাস্থবে প্রতি তার স্মেহ ও ভালবাসা অসীম । পাপী 
হউক না কেন, সে ত একজল ০মাহ্ুষ্-এই্টটাই ভার নিকট যথেষ্ট । এই মানুষের 
যতই পতন ও বিকৃতি ঘটুক না কেন, তিনি তার মধ্যে দেখেন অপার্থিব দেবন্ধ । 
এবিষয়ে তিনি ক্রাউনিংয়ের সঙ্গে একমত ৷ ব্রাউলিং বলেছেন Beneath 
the veriest ash there lights a spark of soul. 
ভ্রাউনিংয়ের মত শুইটম্যান আলপ্ত জড়তা এবং ওঁদালীন্যকে খ্বণা করতেন । মনের 
P288iO0n বা উত্তেজনাপূর্ণ অহুরাগের প্রতি তার ছিল একটা সহান্গভূতি ৷ 
আমর! অভিজাত সম্প্রদায়ের সংস্কতিবান সামাজিক শ্র্থাকে অত্যন্ত বড় জিনিস 
হলে মনে করি । কিন্ত এই বন্তটা হুইটম্যানকে অত্যন্ত পীড়া দিত । তিনি, 
নানা কবিতায় এই কথাটাই বলতে চেয়েছেন যে, অভিজাত সত্যতার এই সব 
সামাজিক প্রথা ও আচরণ মাম্থবকে দুর্বল ও লিক্কিয় করে তুলে । এবং 
সহজ আশবনভক্ষণ্ষংরে কব্বিম । হইটম্যানের প্রতিভার মধ্যে ছিল একটা সাহুদ 
বির্ভিকতা ও বীর্যের ভাব । সমাজের ভীক্ুতাকে তিনি কিছুতেই লছ করতে 
পারেন লি । 

তিলি ভালবাসতেন আন্তরিকতাকে । দুর্বলতা থেকে নয় বরং শক্তি 
থেকে বে মহান লৌন্দপ্য জাগ্রত হয়, তিনি সেই শক্তির সাধনা করতেন । 
শক্তির প্রাচুখ্যের অন্যই তিনি প্রক্কতিতে দেখলেন একটা এ] 
loveliness ব। জীবনদায়ী কমলীয়ত৷ । অন্ঠান্ত কবি ও শিল্পী প্রকৃতির, 
কমলীঘতা। দেখে মুদ্ধ হল, কিন্ত তাদের লক্ষ্য হচ্ছে beauty of 
(ল্যান বা বহিরক্ষের সৌন্দর্য্য । কিন্ত হুইটম্যান প্রকৃতির কত ও উৎকট 
দৃশ্যের মধ্যেও সৌন্দপ খুঁজে পান, আর তা দেখে পুলকিত হুয়ে উঠেন ।-_-তাই 
বলে তিনি কালচারকে অবহেলা করেন নি। তিনি সকলের উপরে 
educative influence of netureকে স্থান দিয়াছেন । এই দিক দিয়ে 
তিনি ওয়াৰ্ডস ওয়ার্থের (Wo০rdsworilh) সঙ্গে তুলনীয় । তিনি বলেন যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
কালচার হবে পুক্রযোচিত ও দুঃসাহসিক কালচার । কেবল অচ্ুভুতি ও 
আব্মমর্শ্যাদার নামে প্রক্ততির মহৎ প্রভাব থেকে দূরে থাকলে চলবে না । প্রকৃতির 
মে) অন্বেষণ করতে হ’বে আজীবনের জীবিকা । 

আজ চতুর্দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি গণতন্ত্রের জয়খাত্রা। আজকের এই 
গপমানবের জয়গান হুইটম্যানকে দুরণ করিয়ে দের । আজ আমরা চাই 


১৩৬৩, আফাঢ এ গণ-মানবের কৰি হইটম্যান 


গণতন্ত্রের জন্য বিশ্বততর ভিত্তি আার গণতজ্থের আদর্শ প্রচারের জন্য চাই 
শিল্পের শক্তিমান প্রকাশ । বহ পূর্বে হুটম্যান এ সবের ইঙ্গিত দিক্েছিলেন। 
উনবিংশ শতাব্দীতে বহ কবিই গণ-তন্ত্রের জয়গান গেত্সেছেন । কিন্ত হইটম্যনের 
মত অমন প্রাণ থোল| ভাসায় আর কেউ গপতস্ত্রের আনরপবনি উড়াতে পারে নি। 
তিনি হচ্ছেন গণতন্ত্রের প্রথম ও আদি কবি সে যুগের শিল্প-বিপ্রবের দারুণ 
হস্ব-সংঘর্ষ ও বথা-বেদনাহ মধ্যে তিনি জন্মেছিলেন । তার যুগে নবস্রাগ্রত 
গণমানবের জন্য প্রয়োজন হ’ল এমন একজন মহামানবের যিলি তাদের হয়ে 
অকুষ্ঠিতচিস্তে ও দৃপ্তকণ্ঠে কথ! বলবেন । ওয়ার্ডসওয়ার্থ। শেলী (shelley) 
কেউ গণমানবের সে দাবী পূরণ করতে পারেন নি। অগদিত ব্যথাতুর 
গণমানবের অন্ত প্রয়োত্রন ছিল আরও দৃঢ় দৃপ্ত প্রাপপূর্ণ সঙ্গীতের, আরও 
অস্তরভেদা দৃ্টিশক্তির, আরও শক্তিশালী বাণীর ॥ আমেক্সিকায় যুগের মেই 
মানুষ দেখ! দিলেন হুইটম্যানের মধ্যে । গণমানব তার মধ্যে পেল লেই মানুমকে 
যিনি তাদের হয়ে অকম্পিত কণ্ঠে কথা বলতে লাগলেন । কিন্তু প্রথমে আমেরিকা 
তাকে হ্বীকার করেনি । আজ তিনি সর্বত্র স্বীকৃত ও সমাদৃত । 

হইটম্যান শ্রমিক শ্রেণীকে ভাল ভাবেই বুঝেছিলেন। তিনি তাদেরকে 
কোনদলের লোক হিসাবে দেখেন নি। তাদেরকে নিয়ে আন্দোলন করার অন্য 
যস্ত্রূপে ব্যবহার করেননি । অথবা তাদেরকে আদর্শ মানব বলেও প্রচার 
করেননি । তিনি তাদের দেন কুট দেখেছেন । সেই সঙ্গে দেখেছেন তাদের 
স্বাধীনতেজা, উন্নতির জন্ত তাদের আগ্রহ, বাচবার জন্ত তাদের প্রাণপণ প্রচেষ্টা । 
হুইটম্যান দার্শনিক ছিলেন না। তিনি দর্শনের তব প্রচার করেননি । তবে 
তিনি দিয়েছেন শক্তি, বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী, অপরিসীম আশা-__আর তা প্রকাশ করবার 
অনবদ্য ভাষা । ভার রচনার মধ্যে ফাকি নাই, শব্দের কসরৎ নাই। স্পষ্ট 
সুদৃঢ় ও নির্ভিক কণ্ঠে তিনি ভার বক্তব্য বলে গেছেন । কে সন্তুষ্ট হ’ল আর 
কে অসস্তষ্ট হ’ল সে দিকে মোটেই লক্ষ্য রাখেন নি। আজ একশ" বছর 
পরে ভার কবিতার প্রভাব সর্বত্র অ্ভুত হচ্ছে । হুইটম্যান একজন মহামানব । 
তিনি ব্যধিতের বন্ধু, পতিতের সহায় । তার সাধনা জ্জর্থ হননি । উৎ্পীড়িত 
গণমানব তাকে চিরকাল স্মরণ করবে । 


স্পস্ট 


পছাবলী-সাভিত্য ও গেবিন্দছ।স 
ঞুমনোজ্িও বন 


বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি প্রধান সমস্কা দেখা দেয় পদকর্ডাকে নিছ্ে। 
একই নামে একাধিক কবির অস্তিত্বই এই সমস্যাকে জটিল ক'রে তোলে । 
একাধিক চত্ডীদাস. একাধিক বিদ্যাপতি সমস্যার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন গোবিন্দ- 
দাসের অস্ডিত স্বীকৃত হয়েছে । গোবিন্দ চক্রবততর্ণ, গোবিন্দ কবিরাজ দু'জনেই 
দাস পদবী গ্রহণ করেছিলেন । সেইজন্য এই ছুই বৈষ্ণব কবির পদ বেছে 
নেওয়া কঠিন । *পদকল্পতরু” *পদামৃতসংগ্রহ*, “রসকল্াবলী"র সম্পাদকেরা 
এই দুক্তহ কাজের সমাধান না করলে আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই 
থাকতাম ॥। গোবিন্দদাস ভণিতার গোবিন্দ কবিরাজ ত্রজবুলিতেই বেশি 
পদ রচনা করেছেন । এ বিষয়ে তিনি বিদ্যাপত্তির ভাব-শিষ্য। কিন্তু 
অনেক ক্ষেত্রে তিনি গুরুকেও (যেন ছাড়িয়ে গেছেন । তাই বলতে হয়, 
বিস্কাপতির পরে ব্রজবুলি ভাষাদ্র গোবিন্দদাপ ( কবিরাজ ) অপ্রতিদ্বদ্বী কবি ॥ 

গোবিন্দ কবিরাজ ব্ধ“মাল জেলার অন্তর্গত এ্খণ্-্রামে জন্মগ্রহণ করেন 
১৬শ শতাব্দীর তৃতীন্র পাপে । ভার পিতা চিরঞ্জীব সেন ( কবিরাজ ) ছিলেন 
ষহাপ্রন শ্ীচৈতন্তের একজন পার্ধদ। গোবিন্দের বড় ভাই রামচন্দ্র 
কবিরাজও ডিলেন একজন বড় পণ্ডিত। এরা ছু'ভাই জীনিবাস আচার্যধ্যের 
শিষ্য গ্রহণ করেন । গোবিন্দের "ইচ্ছা ছিলা তিনি কেবলি চৈতন্যদেবের 
বিযন্ল নিশ্সেই কাব্য রচনা করবেন । কিন্তু গ্রানিবাপ আচার্য্য ভাকে রাধারুফোর 
অপূর্ব প্রেমকাহিনী অবলম্বন ক'রে গীতি কবিতা-রচনাম্র উৎসাহিত করেন । 
ভার লেই গীতিকবিতাবলী যেন রসের অমৃত নির্ঝর । গোবিন্দ্্াসের, 
পদাবলী যেমন ভাবপমুদ্ধ, তেমনি তা অলঙ্কার-সমস্বিত ও ভক্তিধারাপূত | 

বহিরঙ্গের দিক থেকে গোবিন্দদাসের পদাবলী যেমন অলঙ্কৃত ও শৌষ্ঠবমন্, 
অন্তরঙ্গের দিক থেকেও তেমনি ভাবব্যঞ্জক ৷ পুর্বরাগের পদে গোবিদ্দদাস 
স্রাধাপ্রেমের যে গতীরতা প্রকাশ করেছেন, তা ভাবমাধুর্যের দিক থেকে 


১৩৬৩, আবাড়] পর্দাবলি-লাছিত্য ও গোবিন্দদাল 


যেমন হৃদয়গ্রাহী, শিল্পকলাচাতুর্ষের দিক থেকেও তেমনি চিত্তাকর্ষক । 
যেমন = 


“রূপে ভরল দিঠি পোঙ্গর পংশ মিঠি 
পুলক না তেজই অঙ্গ ৷ 
মোহন মুত্রলী-রবে শ্রুতি পরিপুরিত 


না শুনে আজ পরলঙ্গ ৪” 
‘অভিসার’-এর পদে গোবিন্পদালের যেন তুলনা নেই । জ্যোৎন্সাভিলার* 
দিবাভিসার, গ্রীশ্মাভিলার তিষিরাভিসার ইত্যাদি অভিসারের এত বৈচিত্র্য 
আর কোনে। বৈষ্ণব কবির পদে লক্ষ্য করা যাত্ন না। তার 'কন্টক গাড়ি 
কমল সম পদতল মঞ্জির চীরহি ঝালি’, অথবা “মন্দির বাহির কঠিন 
কবাট, চলইতে শক্ষিল পদ্ধিল বাট-এর মতে৷ উৎক্বষ্ট অভিসারের পদ সমগ্র 
বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে আছে কি ন! সন্দেহছ। 

বিস্ঠাপতির মতো, গোবিদ্দদাসও আনন্দরসের কবি, উল্লাস রসের পদকর্ত। | 
রাস আরস্তের পূর্বেকার অবস্থ। বর্ণনা করতে গিল্লে তিনি লিখেছেন__ 

শশারদ-চজ্্ পবন মন্দ বিপিনে ভরল কুম্থঙগ- গঙ্ধ 
স্ম্র মঙগী মালতী ুখধী মত্ত মধুপ ভোৱজি ৷” 

এই ধরপের ছন্দন্ষমা মণ্ডিত উন্লাসের পদ পদাবলীসাছিত্যে বিরল । তার 
“আধক আধ, আধ দিঠি অঞ্চলে, যব ধরি’ পেখলু কান” পদে রাধিকার 
রসোদগর যে ভাব-ব্যঞ্জনা লাভ করেছে রসিক মাত্রেই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ । 
‘সস্তোগ’ এর কবিতায় গোবিন্দদাস ভাবার আলঙ্ষার্িকতাপ্প ও মণ্ডনকলার 
গুণে অনেক অশ্লীলতা চাপা দিক্পেছেন। এও বড় কম কৃতিহের কথা নন । 

“গোৌরচস্ত্রিকা'র পদে বৈষ্বসাহিত্যে গোবিন্দদাস যেন অদ্বিতীয় । 
অন্তরের ভক্তি-হুন্মমাজলি র্লিত্রে তিনি” ঞরীচৈতন্তের ভাবসুতিকে পুজ! 
করেছেন । তাই তার লেখনীমুখে মহাপ্রভুর যে রূপ ফুটে উঠেছে, তা 
পুর্বগ কবিদের চেপ্রে অনেক বেশি উজ্জ্বল, অনেক বেশি মনোহর । দৃষ্টান্ত 
স্ব্ূপ-_-“নীরদ নস্নে নীর ঘন সিঞ্চনে পুলক-মুকুল অবলম্থ”প অথবা, “চম্পক 
শোন কুস্থম-কলকাঞ্চল ক্রিতল গৌরতম্থ লাবণি রে”, প্রভৃতি পদের 
উল্লেখ করা যেতে পারে ॥ মহাপ্রভুর প্রেমের এঁশ্বর্্য কবি একদিকে যেমন 
উজ্জল করে দেখিশ্রেছেন, নিজের বৈষ্ণবোচিত দীলতা ও আকিঞ্চলও তেমনি 
আস্তরিকতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন । * 


৩১৬ উচ্ছলতান্তত [১ম বর্ষ,» সংখ্যা 


যার! তক্ত বৈষ্ণব, তারা বৈক্যঘ কবিতামান্রেই আধ্যাঘ্িকতার প্রকাশ দেখতে 
পান | কিন্ত গোবিন্দদাসের পদাবলীতে সেই ধরপের আধ্যান্মিকতার অঙ্গুলন্ধান 
করতে গেলে পদে পর্দেই রলিকচিত্ত বাধাপ্রাপ্ত হবে । ঘার। কবিতার মধ্যে 
আধ্যাহ্িকতা খুজে পরিতৃপ্ত হতে চান, কবি গোবিন্দদালের পদাবলী ভাগের 
নিরাশ করবে না, আবার কবিত্ব বা রসাহ্রভূতির স্পর্শলাভ করতে যারা উৎসক, 
গোবিন্দদাস তাদের কাছেও কবিক্ষের নি্ম'রধার। | কবি গো[বন্দদাসের 
বিশেষত্ব এইখানেই | 

কোনো আঘুনিক সমালোচক বলেছেন---গোবিন্দছাস অলঙ্কার শানে 
হ্ুপশ্ডিত, সেইঞ্রস্ত তাহার কবিতার ষের্ূপ রসের বিকাশ হইল্সাছে লেইকপ আর 
কোন কবির পদে হত নাই । এই কারণে গোবিন্দদাসের পদ ন। হইলে কীণ্ডন 
জমেনা 1” একথা অনেকাংশেই সত্য । তার কবিতায় যেমন ছন্দের বৈচিত্র 
তেমলি পদবিস্তাসে চাতুর্খ, তেমনি ভাবপ্রকাশের কৌশল, তেমনি 
আলঙ্কারিকতা । একথা অবস্কই স্বীকার করতে হবে যে, অলঙ্কারভারে কোলে 
কোনো ক্ষেত্রে তার কাব্যপ্রতিম। হুন্গতো অবনত হ'য়ে পড়েছে, কিন্তু অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই তিনি অলঙ্কারের যথাযোগ্য বিন্টাসে কাব্যের শোভা বর্ধন করেছেন । 
গোবিন্দদাল “উৎপ্রেক্ষা'র রাজা । এ বিষয়ে তিনি জয়দেব, বিদ্যাপতি 
প্রন্তি কবিদের কাছে কিছুট। খুশী । কিন্তু উপমা, স্কপক. ব্যতিরেক প্রভৃতি 
অলগ্চার-প্রত্নোগে গোবিন্দদাসের ক্লতিক হেন অনেক বেশি | 

আগেই বলেছি, কৰি গোবিন্দদাস হলেন বিদ্াপতির ভাব-শিষ্য । কিন্ত 
জয়দেব চণ্তীদালের প্রভাবও ভার ওপরে কম নর । গোবিন্দগালের ‘নন্দ 
নন্দন চন্দ চন্দন’ অথবা, 'ইন্দীবর বর উদর সহোদর’ প্রভৃতি পদ জয়দেবের 
আঅম্ুকরণে লিখিত । সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে গোবিন্দ কবিরাজ বিশেষভাবে 
পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সংক্কতজ্ঞ পণ্ডিত । সংস্কত 
অলঙ্কার-শান্ের রীতি অম্সসারে তিনি বহু সহজ ও জটিল অলঙ্কার প্রয়োগ কনে 
কাব্যকে এঁশ্বর্ধমণ্ডিত করেছেন । সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তার ছন্দের উপরে 
দখল । চৈতন্ত-পরবর্তাযুগে আর কোনো বৈষ্ণব কবি এমন গীতমধুর ছন্দে 
কদ্ধিতা রচনা করতে পারেননি বললে অত্যুক্তি হবে ন। অবশ্য এ সমস্ত 
বিষয়েই গোবিন্দদাল বিদ্যাপতির কাছে বিশেষ ভাবে খ্ষপী । কবি বিদ্যাপতির 
চিন্তাথারা ও প্রকাশভঙ্গীত কবি গোবিন্দদাসকে কাব্য-রচনার প্রেরণা 
ক্ুপিত্ধেছে। এমন অনেক পদ আছে বেখালে বিদযাপতি ও গোবিন্দদাশ 


১৩৬৩, আযাচ ] পদাবলি-সাহিত্য ও গোবিন্দদ্বাস 


উভছ্গেরই ভনিতা মাছে । লে ক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে, বিদ্যাপতির "অসম্পূর্ণ 
পদ গোবিন্দদ্গাস সম্পূর্ণ করেছেন । বিদ্যাপতির ‘যাহা বাছা পদযুগ ঘরই, 
ভচি তহি সরোরুহ তরই’, পদের অসুকরণে গোবিন্দদাল লিখেছেন ‘যাহ! 
যাহা নিকসন্ষে তথ তু জ্যোতি, তাহা তাহা বিছ্ুৰী চমকনদ্ৰ হোতি ৷’ বছ 
ক্ষেত্রেই এই দুই কবির ভাবসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাশ্ন। গোবিন্দদালের 'ভজই 
রে যন নন্দ-নন্দন তত্র চরণারবিন্দ রে পদটি বিদ্যাপতির প্রার্থনা-পদেরই 
প্রতিধ্বনি । গোবিন্দদাসের ‘মাথহি তপন তপত ভেল বালুক’ পদটি বিদ্যা- 
পতির 'তপনক তাপে তপত ভেল মহখতল" পদের রূপান্তর মাত্র । একভাবে 
বহু পদ উদ্ধত করেই গোবিন্দদালের 'ওপর বিদ্যাপতির প্রভাব দেখানে! যেতে 
পারে। 

বিদ্যাপতির মতো। গোবিন্দদাসও উল্লাসরলের কবি। দু'জনের কবিতাতেই 
বেন স্কুলের তীব্র সুগন্ধ_যাতে করে প্রানে উত্তেজনা জাগে, মাদকতা 
সালে! অভিলার, পুর্বরাগ, রসোদশার, সম্ভোগ প্রভৃতির বর্ণনান্র কবি 
বিদ্যাপতিরই ভাবশিষা__একথা বললে সঙ্গত হবে না) ছন্দ, অলঙ্কার 
ও মগ্ুডনকলান্র দু'জনেই অস্থসরপণ করেছেন সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র। আবার, 
বিশেষভাবে আলোচনা ক'রে দেখলে বোঝা বাবে বে, কবি চণ্ডীদাসও 
গোবিদ্দদাসকে কম প্রভাবাহশ্থিত করেননি । যেখানে হৃদয্রের আকুলতা, 
বিরহের কাতরতা_ সেখানেই দেখা গেছে গোবিদ্দদাস চণ্ডীদাসের পদাবলী 
দ্বারা অনুপ্রাণিত । 

গোবিন্দদাসের খাটি বাংলা পদগুলিও রসবিচারে বিশেষ প্রশংলার দাবী 
রাখে । ক্যাবাংশে সেগুলি ব্রজ্ঞবুলির মতই হৃদন্তণ্রাহী । বযেমন-_ ‘চিকণ 
কালা, গলাগ্র মালা বাজন-নৃপুর পান্* অথবা ‘ঢল ঢল কাচ। অঙ্গের লাবনি 
অবনী বহিদ্ন। যার’ ইত্যাদি পদ । গোবিন্দদাস ব্রঞ্জবুলির শ্রেষ্ট কবি ব'লে 
অনেকে তার পদকে মিথিলার গোবিন্দ ঝা'র রচিত ব'লে অন্থ']ন করেন। 
কিন্তু সে-বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনে! প্রমাণ নেই । 

চৈতন্ত-পরবর্তী বৈষ্যব-সাছিতেযে যে-সব পদকর্তার আবির্ভাব হত্বেছিল. 
তাদের মধ্যে গোবিন্দদালের আসন সর্ক্বোচ্চে । কারণ, তিনি একাধারে 
কবিতার বহিরপ্ ও অন্তরঙ্গ সচ্চার অসাধারণ কুতিস্কের পরিচয় দিয়েছেন | 
ভাবশম্পদে ভার পদাবলী যেমন এঁশ্বর্ধশালী, রসমাধূর্খে তেমনি হৃদদ্রণ্রাহী । 
গৌরাঙ্গ বিধয়ক পদে কা প্রার্থনার পদে তিনি ভক্ত-হৃদয্বের যে অফ্ুরস্ত 
ভক্তিধারা বইরে দিল্লেছেন তার যেন তুলনা নেই । গোম্বামী-প্রভুরা গোবিন্দ- 
দাসের পদ বিদ্যাপতির তুলনায় কোনে। অংশেই নিকৃষ্ট মনে করতেন না) 
এখনও কীর্তনিযাদের সুখে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-আঞানদাল প্রভৃতি পদকর্তাদের 
পদের সঙ্গে গোবিন্দদাসের পদাবলীও গীত হ'য়ে থাকে। 





সম।জতান্ত্িক সমাজ 


সম্পাদক 


ভারতী রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক সাজ গঠন করিবার সঙ্তল্প গ্রহণ করিঘ্াছেন। 
যে সমাজ ব্যবস্থাঙ্গ 'সমাজ'ই তন্ত্র বা প্রধান হুইক্সা আত্মপ্রকাশ করে, তাহাই 
সমাজ্ততাস্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা । সমাজ হেখানে সমাজের মূল্যেই গোরবাস্থিত, 
সেখানেই লমাজ্ত'স্রিক সমাজপ্রতিষ্ঠা । ইহা পুক্ুষতজ্র বা নারীতন্ত 
সমাজ নঘ্র, ইহ! ব্রাহ্মণতন্ত্র বা ক্ষত্রিয়তস্র বা শৃত্রতস্ত্র নত, ইহা হিন্দুতত্ত্ 
বা মুললমানতত্স বা থষ্টানতস্ত বা আদিবাসীতনস্ত্র সমাজ নয, 
ইচ্ছা ধনিকতত্ত্র বা শ্রমিকতস্ত্ও নত্ন, ইহা সমাজতস্র সমাজ । এই 
সমাজের প্রতিটী অঙ্গ হইবে সমগ্র সমাজের এক একটা প্রতিনিধি, 
সমগ্র সমাজ । প্রত্যেককে নিজ্জের বুকের ভিতর সমগ্র সমাজকে 
উপলব্ধি করিতে হইবে, এবং বুকের ভিতর আন্বাদিত সমগ্র সমাজের সঙ্গে 
নিজ নিজ সমগ্রত্বের মিলন ঘট৷ইর। এক অখণ্ড সমাজ গড়িতে হইবে । এইট 
সমাজের প্রতিটা অঙ্গ যেমন নিজের মধ্যে নিজে পূর্ণ, নিজের মধ্যে নিজে 
বাচিবে (live {or 15911), নিজদের অস্তনিহিত শ্বহ্নমপূর্ণত। আস্বাদন: 
করিবে, তেমনি সমগ্র সমাজের জন্যও ঝাচিবে, সমগ্র সমাজের পুষ্চিবিধান 
করিবে ( live [or the whole )। প্রতিটা মান্য হইবে একাধারে স্ব-তন্ত্র 
ও সমাজতন্ত্র । স্ব-তস্ত্ৰ না হইলে কেহ লমাজ-তত্ত্র হইবে না» সমাজ-তন্ত্র না 
হইলেও কেহ স্ব-তন্ত্র হইতে পারিবে না। প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ও লমাজ-তন্তর, 
( independent and inter-dependent), 

বেষন প্রত্যেকের শ্ব-তত্তা স্বীকৃত ও আস্বাদিত লা। হইলে সমাজতম্রের 
কোন অর্থ হল্ন না, সমাজতন্ত্র ন হইলেও স্বাতস্ত্যের অর্থ হয় সঙ্কীর্ণত৷, 
স্বার্থপরত! ও হিংশ্রতা । ঠিক তেমনি বিশ্বনাগরিক না হইলে সমাজতন্ত্র বজানগ 
থাকে না, সমাজতস্ত্র না হইলেও বিশ্বনাগরিকত্ব রক্ষিত হয় ন! । এই দিব্য 
জীবন লাভই ভাগবত জীবন লাভ । Spiritual life is at the same 
Aime a self-lite and a cogmic life —Eucken. ব্যটি জীবন 


১৩৬৩, আফাচ ] লমাজ্তাস্িক সমাজ 


তাহার রসের যোগান পাইতেছে সমাজ-মুল হইতে, সমাজ তাহার “রস” 
সংগ্রহ করিতেছে বিশ্ব হইতে, বিশ্বনাথ হইত ৷ ব্যক্তি-জীবন যদি সমাজ- 
জীবনের সঙ্গে যুক্ত না থাকে, এবং সমাজ-জীবন হি বিশ্বজীবন হইতে রস 
আহরণ করিতে ন! পারে, সমাজ যাদি অনন্ত রস-প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত না থাকে, 
সমাজ কতদিন বাচিবে নিজের বুকের ভিত্তরকার পরিচ্ছিন্ব রস-সন্বলট কু 
লইয়া? মাটী হইতে যে বসটুকু স্থল লইত্র স্বক্ষ জন্মগ্রহণ করিল, সেউটুকুই 
যদি তাহার এক মাত্র পঁ.ঞ্ি হর, যদি মাটী হইতে নিত্য নূতন রল আহরণ 
করিবার ঘোগ্যতা। সে হারাইয়া ফেলে, কতদিন সে নিজের স্বল্প পুজি লইয়া 
বাচিবে? মাটীর অন্তরের রস-সাগর হইতে বঞ্চিত হুইলে লে ধীত্রে ধীরে 
জীর্ণ হুইস্গ। মরিয়া যাইবে ৷ ব্যক্তি-মান্থবের রসভাগার রহিয়াছে সমাজের 
হৃগরে, সমাজের রসভাণ্ডারও রহিয়াছে বিশ্বের হৃদয়ে, বিশ্বেহ্রে। বিদ্ব- 
হৃদরের সঙ্গে নিত্যবুক্ত না থাকিক্পা, বিশ্বহৃদত্রের একটী ক্ষীণ একাশ বলিয়। 
নিজকে উপলব্ধি ন! করিশ্না। সমাজ কত দিন বাচিবে? মূলের সঙ্গে যোগ 
যখন ব্যষ্টি মাঙ্ুব ব। সামাজিক মাহুয হারাইর! ফেলে, নিজে অন্তরে অন্তরে 
দেউলিঘ্া হইয়া পড়ে, তখন নিতান্ত ব'চিবার জন্তই সে পারিপাশ্বিকের বল 
চোরের মত (5০:51505491% ) ব্যর্থ আহরণ করে, অন্ান্ত ব্যহির রক্ত 
পান করে, এবং এইভাবে সমাজও অন্ত সমাজের রক্ত পান করে। তখন. 
চালতে থাকে শুস্ড-নিশুস্ডের মত দানবীয় শোষণ । মুল সমাজের সঙ্গে" 
যোগস্থত্র হারাইত্ন। ফেলিলে ব্যষ্টি মানব ‘রস’ পাইবে কোথা হইতে? অথচ 
রস ছাড়া তে৷ লে বাচিবে না। তাই বুদ্ধির সাহায্যে জেকের মত বেখানে 
যাহার মধ্যে যে-রসের স্থান সে পাদ্র, অমনি শোষণ করিতে থাকে? 
এইভাবে সমাজের বুকে কসাইয়ের বৃত্তি আত্মপ্রকাশ করে। ব্যক্তি বা 
সমাজের ভিতর কতটুকু ‘রস’ আছে? ছারা তে| অনস্ত নয়। অনন্ত 
রসের ভাণ্ডার হইতেছে বিশ্ব ও বিশ্বনাথ । সেখানের সঙ্গে যুক্ত লা হইয়া, 
পরস্পরকে শোবণ করিয়। কে কদ্ুদিন বাচিবে? ধনিক শ্রমিকের রক্ত পান 
করিয়। কতদিন বাচিবে? শ্রমিকই বা ধনিকের রক্তে ধরণী রাঙাইর়! 
কতদিন লিজেব্র অস্তরের দেউলিত্রাপনাকে দুর করিবে? রস ভাণ্ডার 
কাহারও একচেটিত্না নম্র, ধনিকেরও হুইবে না, অ্রমিকেরও হইবে লা! 
বিশ্ব-রল-তাগডার নিজ্রের মধ্যেই নিজে পূর্ণ । বাহারই রসের প্রস্থোজন 
হুইবে, তাহাকে এই ভাগ্ডারের শরণাগর্ত হুইগ্নাই লাভ করিতে হুইবে । * 


উচ্ছল তার ত [ ৯ম বৰ্ষ, ভষ্ঠ সংখ্যা 


শুস্ডের মত বিশ্ব-শক্তির চুলের নুঠা ধরিত্ন। শক্তিমান হু ওহ!র প্রচেষ্ট। মৃখতা ॥ 
শক্তি শিবের, লক্ষ্মী বিষ্ণুর । যেখানে শিবহ নাই, সেখানে শক্তিও নাই। 
ব্যাপকতার উপাসনাহ্থীন রাযবপের কাছে সীতা ছিলেন অলম্ম্রী | রাবণের ছিল 
একলক্ষ পুত্র ও সওয়া লক্ষ নাতি; তবুও বংশে বাতি দিতে কেহ রছিল 
না, াবশের সোপার লঙ্কা রক্তে কলন্তিত হইল ভারতে 'অন্বর' বলিগ্গা 
পরিচিত যাহারা, তাছার। কেহই বিশ্ব-তান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক সমাজ 
গড়িতে চান্স নাই॥ রাম চাহিঙ্থাছিলেন__রামনাজ্য বা সমাজতান্ত্রিক 
সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে ; তাই “রাজা রাম’ ছারা সমাজতান্ত্রিক সমাজ 
গড়িস্রা উঠিত না । রাজ। রাম যে সমাজ গড়িতে পারিতেন, তাহা হইত 
ধনিকতস্ত্র, পণ্ডিততস্ত্র বা কুঙ্গীনতন্ত্র সমাজ । সে সমাজে শ্রমিক-অপাুত- 
অকুলীন-গুহুক-হচ্ছমান শবরী কাঠবিড়ালীর স্থান কোথায়? নুল্যই বা কি? 
অযোধ্যা বদি বমবাসের সঙ্গে রামজীবন আশ্রক্স করিয়। সমস্থিত ন! হইত, 
“রামরাজ্য" গড়িস্বা উঠিবার কোন সম্ভাবনাই থাকিত না॥ বান্ঞা রাম ও 
বনবাসী রামই রামরাজ্যের প্রতিটাত। । সেদিন বানরবাছিনীই রামের 
সীতা উদ্ধার করিকাছিলেন । অবোধ্যা তা সীত! সহ রামকে বনবাসেই 
পিয়াছিল। অযোধ্যাতে প্রতিষ্টিত করিয়াছিলেন রামকে বনের বানর । 
সমাজতান্ত্রিক সমাঞ্জ ব্যবস্থ। তাই অলাদৃত, নিপীড়িত, শোষিত মানুষের 
হৃদন্বের সহবোগিত) ছাড়! কল্পনাও কর বাক্স না। এই সমাজে সকলেই বে 
যার স্ব স্ব ক্ষেত্র হইতে স্ব স্ব যোগাতা। লইগ্লা সমাজ গড়িবার কানে যোগ 
দিবে, প্রত্যেকে তাহাদের প্রশ্নো্জন মত ফল ভোগ করিবে । শক্তি বিশ্বের, 
ধন বিশ্বের, শস্য ভাণ্ডার বিশ্বের, শ্রমও সমাজের সম্পত্ত। কুল কুলীনের 
একচেটিয়। নল্ল, পাত্ডিত্যও পণ্ডিতের নয়; সকলই বিশ্বলম্পদ । লক্ষ্মী 
চঞ্চলা; কেহই তাহাকে অচল! ক্ষরিতে পারিবে না, যতই তাহাকে সিদ্ধুকে 
পুরিশ্না পকাশটী তালা লাগাও না কেন, বা ব্যাঙ্কে লক্ষ টাক। মন্ধুদ কর না 
কেন । চঞ্চল রক্ত যেমন সারা দেহে ছুটাছুটি করিতে না পারিত়ন! মন্ডকে 
আটকা পড়িলে সন্যাস রোগে মরণ আনস্থবন করিবে. তেমনি লগ্্রীকে নিজস্ব 
করিল্লা আটকাইতে গেলে সেও ধনিকের মরণ আনস্বন করিবে। শ্রমিকও 
শ্রমকে ভোগ করিতে গেলে শ্রমের হাতে মার খাইবেন। শ্রমিক ও 
পুজিপতিগণ ইহার দৃষ্টান্ত আজ চতুর্দিকে দেখিয়া সচেতন হউক । 

ট্টপরি-উক্ত সাধনার রহস্য সেই কোন্‌ অনৈতিষ্যাসিক যুগে বৈদিক খুবি 


১৩৬৩, আহাঢ ) সমাজতান্ত্রিক সমাজ 


পুক্রযসুক্তেত্ৰ মাধ; ষে আমাদের নিকট উপস্থিত করিশ্না গিঙ্াছেন । প্রথমে 
বিশ্বাতিগ জীবন ? তান্থার উপর গড়িশ্ব। উঠিবে বিশ্ব-জ্ঞীবৰ । তাছ্বাকে ভিত্তি, 
করিয়া গড়িত্ন। উঠিৰে সমাক্রতান্ত্রিক লমাআ-জীবন, এবং এই সমাব্ম-আীবলের 
মধু আছরণ কনিপ্রাই বিকশিত হয়৷ উঠিবে ব্যট্টি-আীবন । ব্যঠি জীবন যুগপত 
সমা জীবন, বিশ্বজীকন ও ধিশ্বাতীত জ্বীবন । ইহাই শীনিত্যগ্যেপাল বণ্তমান 
যুগে গুলাইতেছেন, '[ এ৷ এ ০cosmpolitsn' | এই মহত বার বার. 
বিশ্ববাসীর কাছে আমরা শুনাইব । 

পসহ্শ্রশীর্ষা পুরুষ: অহশ্রাক্ষ2 সহশ্রপাৎ 

স.ভূমিং খ্শ্বিতো বৃস্কাত্যতি দ্ৰশাগ্ুলম্‌ ॥ 

পুরুষ এবেদং সর্বাং বষ্কৃতং যচ্চ ভব্যম্‌ । 

উতাম্বতত্বল্যেশানঃ বদজ্েনাব্িরোহতি ৪ 

এতাবানস্য ষক্ছিমাতো। জ্যান্াংশ্চ পুক্রবঃ । 

পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি ভ্তিপাদস্যাম্বং দিবি ৪ 
সেই পুরুষের মস্তক শহশ্র, ন্পন সহশ্র ও চরণ সম্শ্র তিনি পৃথিবীকে 
অর্কতোভাকঝে আবৃত করিয়। ও অতিক্রম করিস্বা দশ অঙ্গুলি পরিহিত 
স্থানে অবস্থিত বসছেন । এই লমন্ত বর্তমান এবং বাহ! কিছু ভূত ও. 
ভব্য তাছা পুরুষই ! তিনি অস্বতন্বের ঈশান, তিনি অস্গের দ্বারা অধিক | 
এত তাহার মহিমা, ইহা হইতেও তিনি জ্যাান,। বিশ্বভৃত ডভাহার একপাদ 
আর ত্রিপাদ ছালোকে । 

সমষ্টি ও বাটি পুরুষের মন্ডক সহশ্র অর্থাৎ অনম্ভ, তাহার চক্ষু অনস্ম, চরণ 

অনন্ত । বিশ্বে বাহার যত মণ্ডক চক্ষু ও চরণ রস্থিয়াছে, সকলকে নিজ মনুক চক্ষু 
ও চরণ বলিয়া উপলব্ধি করিবার সাধনাই বেদ আমাদের দিয়াছেন । বিশ্বের 
সমস্ত মস্তক একমস্তুক, সকল চক্ষু একচক্ষুঃ সকল চরণ একই চরণ-_ইহাই ধ্যানের 
বিষয় । প্রতি বাষ্টি মাসুষকেও ধ্যান করিতে এবং উপলদ্ধি করিতে হুইবে যে, তাহার 
যণ্ডকই বিশ্বময় প্রকাশিত, তাহার চক্ষুই বিশ্বচক্ষু, তাহার চরপই বিশ্বচরণ । সকলের 
মন্তকই তাহার মস্তক, সকলের চক্ষু তাহার চক্ষু, সকলের চরশই তাহার চরণ । 
সৰ্ব্ব মন্তক সমস্থিত এক-মস্ভতক, সর্ব চক্ষু সমস্থিত এক-চক্ষু, সর্ব চরণ সমন্বিত 
এক-চরলের ধ্যানই হুইল সকল স্থপ্টির মূল ধ্যান । এই ঘ্যান সিম হইলে হয় কালচার 
স্ষ্টির পূর্ববাভাষ ) এই খানেই বিরাট পুরুষের জন্ম। “তন্ছা্থ বিরাট, অল্সায়ত*--- 
উপারউক্ত সহত্রশীর্ষ পুরুষই ধ্যার্নীর উপলদ্ধির ভিতর দ্গিগ্কা বিরাট রুপে জন্ম প্রুণ, 


উচ্জ্রগ ভারত [৯ষ বৰ্ষ, ৩ষ্ঠ সংখ্য! 


করিলেন, সমাক্ত সৃষ্টির পথ সুগম হইল ॥ ‘বিরজ্রে১ অধি পুর্লষ:’__বিরাটের অধিক 
পুরুষ । এই পুরুষই হইল সামাজিক পুরুম, সমাজ তান্ত্রিক মনোভাব সম্পন্র পুরুষ । 
এই পুরুষকে যজ্ঞের হবি করিয়াই দেবগণ যখন যজ্ঞ করিয়া ছিলেন, তখনই বিশ্ব- 
প্রক্কৃতি সমাজ-স্ত্টির অনুকূল হইল। এই তৃতীয় পুরুষ সব্বন্দেই কৃবেদ শুনাইতেছেন । 
ত্রাঙ্ষণোহসা মুধমাস'দহু রাজন্ুঃ কৃত: । 
উক্ক তদস্ড যৎ বৈশ্য পত্ত্যাং শৃদ্রোছজারত ॥ 

ব্রাঙ্দণ ইহার নুখ হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিরকে ছুইথানি বাহু কর। হইমাছিল? যাহা বৈশ্য 
তাহা তাহার দুইখানি উরু, পা ছুখ!নি হইতে শুদ্র জ'ত হইরাছিল । 

বিশ্বনীনত।-__শরান্তক্রাতিকত।-__লামাঞজ্জিকতা__ইহাই বিশ্বস্ষ্টির ক্রমপ রবর্কনের 
ত্ৰিবিধ ধারা । এক বিশ্বজনীলতা। ঘন হুইদ্রা কুটিম। উঠে আসন্তর্চ্জাতিকতা রূপে, 
এই আন্তম্াতিকতা আবার গড়িয়া উঠে জ্ঞাত্তীরত। ও সামাজিকতা কূপে ; এই 
সামজিকত।র সুষটু বিকাশের জন্তই প্রয়োজন হয় বর্ণ বিভাগেন্ব_ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য 
ও শূদ্ৰ বিভাগের । একের বুকে বহুর এই সুস্থ স্ববিন্যাস, ধোগের বুকে বিয়ো- 
গের এই সুস্থ বিন্যাসই পুরুষোস্তমের বিশ্পরিকলনার তাৎপর্য) । যিনি উপরোক্ত 
পুরুষত্রয়ের সমন্রর, তিনিই  পুক্রমোত্তম। সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার 
ব্রাঙ্ণকে দিব ব্রাহ্মণ, ক্ষ'ত্রয়কে দিব) ক্ষত্রর* বৈশ্যকে দিব) বৈশ) ও শূত্রকে 
দিব্য শৃদ্র হইতে কইবে। পুরুসোত্তম সমাঞ্জ ব্যবস্থায়, সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার 
ত্রাঙ্মণ ক্ষত্রি্ বৈশ্য শূদ্র পরস্পর নিরপেক্ষ স্বাধীন সত্তা চৈতন্ত আনন্দ বজার 
রাখিয়াও পরস্পরের অধীন বা পরিপূরক । দেহ বস্ত্রের মত সমাজও একটা যস্ত্র ॥ 
তাহা জীবন্ত (০৩:১০) । জীবন্ত দেহ্যস্ত্রে প্রত্যেকচটী আবকোষ বেমন নিজের 
জন্য নিজে বাচে (Lives for itsell) তেমনই সমগ্র দেহের জন্যও বাচে ( Lives 
{or the whole ) | ঠিক তেমনি জীবন্ত সমাজ-যস্তেও চতুর্ববর্ণ স্ব স্ব অধিকার ও 
মর্স্যাদ৷ রক্ষা করিয়া ব'চিবে, এবং সমগ্র সমাজের অন্যও বাচিবে। এই জীবন্ত 
সমাজে ত্রান্ষণ ক্ষাত্রিয় বৈশঢ ক্ষত্রিয় শূদ্র প্রত্যেককেই সর্বববর্ণী হইতে হুইবে । ্রাঙ্গণ 
হইবেন সর্বব্দী, ক্ষত্রিপ হইবেন সর্বববর্দী, বৈশ্য হইবেন সর্ব্ববরী 
শুদ্রও হইবেন সর্বাবপঁ। এই সর্ববণী হওয়াই তাহাদের দিব্য । 
অদিব্ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্রই পরম্পরকে শুধু অভিভব করিয়া ( অতিভূয় ) 
অপরের মাথায় কাঠাল তাক্ষিয়াই আত্মরক্ষা আত্মপুগ্ট করিতে চায় । অন্ত বর্কে 
রক্ষা ও পুষ্ট না করিনা কেহই বে আত্মরক্ষা বা আতব্মপুষ্ট করিতে পারিবেন নাঃ 
স্তাহা পুরুধোত্তম অবতরণের পূর্ব্বে কেহ উপলদ্ধি করিতে পারে নাই । প্রচলিত 


১৩৬৩,আঘাচ ] সমাজতান্ত্রিক সমাজ 


বর্ণশ্রম-ব্যবস্থার ভিতর চলিতেছে শক্তি লইয়া কাড়াকাড়ি । ফলে সমাজ ব্যবস্থ! 
আজ কলক্কিত। ইহারই ফলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শৃদ্র লক মাজ গ্রানিএ্রস্ত এবং 
ইচ্ছারই অন্যই পুরুষোত্তম একক আঁবস্ত বর্শাশ্রম ব্যবস্থা বা ভাগবত ধৰ্ম্ম প্রবন্ভন 
করিতে অবতীর্ণ । স্মসির বর্শশ্রমই প্রচলিত বর্ণাশ্রম, বৈপ্লবিক বর্ণাশ্রমই শ্রীয্ষ- 
প্রবর্তিত ভাগবত ধৰ্ম্ম । 

একের পর এক যোগ করিয়া গেলে তাহাদের যোগ ফল কর্দনও অনন্ত হয় না, 
উল! বরং একটী বড় সংখ্যা হইতে পারে মাত্র । তেমনি একান্ত কতগুলি বাটি 
মাঙ্গমকে যোগ করিয়াও সমাজ গড়েন। । যে সব বর্ণ সর্ধ্ববপর্ণ, সেই সব অবলা 
লর্বববর্ণী বর্ণ সমূহের যোগেই শুধু হস্থ সমাজ-ব্যবস্থ। গড়িয়া উঠিতে পারে। ব্যন্টিও 
অংশ, সমষ্টিও বাস্তব বন্তর অংশ । বাষ্টি সমষ্টির সনন্বস্থই বাস্তব বন্য । বাটি ও সমমজ 
সম্পূর্ণ পৃথক | বষ্টির যোগে কোন দিন-সমাজ গড়ে না । বলিতে কি, বাটি 
কোন পিনই যুক্ত হইবে না, যদি না প্রতিটী ব্যষ্টি নিজকে সমগ্রের প্রতিনিধি 
বলিয়া বুঝিতে পারে । স্বার্থপর লোকেরা কি কখনও নি-স্বার্থপর হতে পারে! 
আর প্রাতিটী ব্যক্তি যদি নি:শ্বার্থপর না হুয়, একেঅন্তের সত্তা! চৈতন্য আনন্দের 
স্বীকৃতি দান না করে, নিজের বান্টি ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ লইয়া বিভোর থাকে, 
সমাজ গড়িবে কোন, সুত্র ধরিয়? ? স্বার্থ যোগ করিয়া তো আর নিঃস্বার্থ হয় না। 
স্বার্থপরের সমাজ-ব/বন্থা সমাজপদ-বাচ) নয়; তাহা সমাজের অভিনয় মাত্র । 
কোথায় আজ সমাজ? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শৃদ্র? সব আজ অভিনেতা 
সাজিয়া অভিনয় করিতেছে, যাহার জন্য আচার্দ্য শঙ্কর ইহাকে ‘মিথ্যা’ বলিয়াছেন, 
সংস্যরকে অভিনয় বলিয়া ধিন্ধারই দিয়াছেন । 

বাঙ্গালী যদি অন্তরে বাহিরে ভারতবাসী না হয়, ‘আমিই ভারতবর্শ”গ বলিয়া 
উপলন্তি লা করে, বিহারীও যদি নিজকে ভারতবাসী বলিয়া পরিচয় না দিয়া 
সুধু বিহারী বলিয়াই জ্ঞানে, বাঙ্গলা-বিহার সমন্বয় কি হইবে ? প্রতি খণ্ড যেথানে 
অখণ্ড বলিয়া উপলব্ধি করে, সেইখানেই অধণ্ড-খণ্ড-সমূহের সমন্বয়ে অখণ্ড সমাজ 
গড়িতে পারে । তেমনি যেখানে বিশ্বের প্রতিটী মানুষ নিজকে “অহুম্‌ ব্রহ্মান্মি 
বলিয়া আম্বাদন করে, সেধানেই প্রকুত জীবস্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়িতে পারে। 
দেহ যত্রের প্রতিটী অংশ মন্তক-হদর-চক্ষু-কর্প-হত্ত-পদ ইত্যাদি সব স্বয়ংপুশ 
হইয়াও পরস্পরাপেক্ষ । পায়ে কাটা বিধিলে মস্তক উহাকে নিজের অন্তরে বিদ্ধ 
কণ্টক বলিয়া উপলব্ধি করে- বলিয়াই বনুষ্টঙ্ধার হুয়। দেহ যন্ত্রের একের ব্যথা 
অন্যের | দীতে কাট। বিধিলে জিহুর৷ সেই কাট! তুলিয়া ফেলিবার অন্ত কেরপ * 


উজ্জ্ধণভারত [৯ষ বর্ষ, সংখ্যা 


ব্যগ্র হয়, তাহা আমরা জানি । জ্রীবন যে এক, সে তো একাম্ত মণ্তকেরও নয়, 
হৃদয়েরও নয়, চক্ষ-কর্শ-নাসিকা-হস্ত -পদ কাহারও নয় । জীবনের গৌরব ও 
সম্পদ ব্বদ্ধিই সকলের লক্ষ)। জীবনের সম্পদেই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পন্র । 

জীবন-যস্ত্রে প্রতি অঙ্গ একে অন্যের সেবক । মস্তিজ্ঞ যদি একা লকলের 
‘সেবা’ লইয়া পুষ্ট হইতে চায়, উছা হুইবে মন্ত্িক্ষের পক্ষে নিশ্চিত মৃত্যু । ব্রাহ্মণ 
বিরাট পুরুষের মস্তক, ক্ষত্রিঘ্ তাছারই বাহু, বৈশ্য তাহারই উরু, শুদ্র তাহার 
পাদপদ্র, কে বড় কে ছোট? কে সেব্য কে সেবক? প্রত্যেকেই থে যাহ্থার 
ক্ষেত্রে বড়, অপরের ক্ষেত্রে ছোট । জীবনই সেব্য, মন্তিক-হৃদয় প্রভৃতি সকলেই 
জীবনেরই সেবক ৷ মস্ত্িক্ষ স্থানীয় ব্রাহ্মণ শুদ্র-টবশ্য-ক্ষত্রিয্ের জ্ঞান-বিস্তরান 
দ্বারা সেব৷) করিবেন, প্রত্যেককে জ্বীবনর্ূপে গড়িবার জন্ত তাহাদের দুয়ারে 
দুয়ারে ফিরিবেন । বাহু স্থানীয় ক্ষত্রিয় ডাহার শোশ্য-বীর্ষ্য-দ্বার| ব্রাহ্মণ-বৈশ্য- 
শুদ্রের দেবা! করিবেন, উরু স্থানীয় বৈশ্য তাহার ক্কষি গে! রক্ষা বানিজ্য দ্বারা 
ত্রাক্ধণ-ক্ৰত্রিয়-শুদ্রের সেবা করিবেন, আর পাদ স্থানীয় শৃত্র তাহার পরিচর্যা দ্বারা 
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের সেব! করিবেন ! তবেই না! মুক্ত জ্রীবস্ত সমার-ব্যবস্থা 
গড়িয়। উঠিবে ? থে বিশ্বে ভগবান ভক্তের সেবক, বিশ্বেশ্বর বিশ্বের সেবক, 
সেধানে কে একান্ত সেব) হইয়। সকলের সেবার নিজকে পু? করিতে দুঃদাহদা 
হহবে? ইহাউ গীতার “সহযজ্ঞা: প্রঙ্জাঃ স্ব পুরোবাচ প্রজাপাতিঃ ॥ অনেন 
প্রসবিষ্যধ্বম্‌ এঃ বোহস্তিষ্টক/মধুক্‌ ॥””_-বাকয বলিবার তাংপর্দ] । পরস্পর যেখানে 
পরশ্পরের ভাব ব। অস্তিন্ব রক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন, থেখানে পরম্পর পরম্পরের 
মাঝে আম্মবিলয়ের ভিতর দিয়া নিজকে পরিপুষ্ট করিতে চাহিবেন, যে ‘উপলব্ধি’ 
করিয়াছে যে একই ব্রহ্মহ্থত্রের বিশ্বে যাবতীয় প্রাণী গ্রথিত, তিনিই সমাঞ্রতাস্তরিক 
সমাজ-ব্যবস্থ। গড়িয়া তুলিতে সক্ষম । বিশ্বে আজ প্রনোজন শুধু ‘সেবা’, পারস্পরিক 
সেবা” , ইহাই পরম শ্রেরঃ লাভের’ একমাত্র পন্থ। । লক্ষ লক্ষ লোকের ন্সেহ- 
ঝ্ণে আমি পুষ্ট হইয়া কেমন করিয়া তাহাদের স্বেহ-্খণ শোধ লা) করিয়া যুক্ত 
হইব? ব্রজগোপীর খ্রলশোধ করিবার অন্ত কচ গৌর হইলেন, আর হুমি আমি 
বিশ্বের ঝণশোধ না করিয়া মুক্ত হইব ? বিশ্বের কাছে মী ভগবানই বিশ্বের আদর্শ । 
মুক্ জীবন্ত সমাজ্দ-ব্যবস্থায় যাহার যাহা-কিছু শক্তি, কর্ম জ্ঞান, ভক্তি, মুক্তি ধন 
ভুমি কিছুই ব্যক্তিগত সম্পদ নয়। শ্রমিকের শ্রমও সমাজের” খনিকের ধলও 
সমাজের, ভূপতির ভুও সমাজের ; কর্পীর কর্ম্মফলও সমান্দের ভোগ্য, ঝ্রানীর আন 
সমাজের সম্পদ, ভক্তের ভক্তি, মুক্তের মুক্তিও সমাজের । ধনিক বখন সমাজের 


১৩৯৩, আহাদ ] সমাজতান্ত্রিক সমাজ 


সম্পদ এ ঘনকে নিজের মুঠার ভিতর পায় নিজের ভোগে লাগাইতে চায়, তখনই 
আসে শ্রমিক বিদ্রোহ । তেমনি শ্রমিক বদি সমাজের শ্রম বা শ্রমের ফল নিজের 
বলিয়া ভোগ করিতে উদ্যত হুর, তখন আসিবে বিপরীত দিক ছইতে বিদ্রোহ । 
সুস্থ সমাব্জ ব্যবস্থার জন্যই কষ গীতায় বলিলেন, কর্ষ্পন্যেবাধিকারস্তে মা ফলন 
কদাচন । কর্টেই তোমার অধিকার, ফলে নয় । ফল ভোগ করিতে গিয়াই সমাজ 
আজ ডুবিতে বলিয়াছে, লিক ধন বিক্রন্ম করিতেছে, শ্রমিক শ্রম বিক্রগ্ন 
করিতেছে, পণ্ডিত পাণ্ডিত্য বিক্রয় করিতে ছে,ডাক্তার তাহার বিদ্য। বিক্রয় করিতেছে, 
উকিল তাহার বিদ্যা বিক্রয় করিতেছে । সর্বত্র আরজ বপিক বৃত্তি চলিতেছে, 
মাও বুঝি বা নিজের স্তন্য ধারা বিক্রয় করিবে ! কিন্তু ধন, শ্রম বিদ্যা শক্তি 
সবই যে সমাজের সেবার জন্তু বিশ্বনাথ দিয়াছেন, তাহ! আমরা একেবারেই ভুলিয়া 
গিয়াছি । কর্ম সমাজের, কর্ম্মশক্তি সমাজের, কর্মফলও সমাজ্জের_-ইহাই সমাজ- 
তাস্ত্রিক সমা-গঠনের মূলনীতি । সমাজপতি পুরুসেত্তম জয়যুক্ত হউন । ধরার 


ধূলি হউক শ্রহ্মধূলি. ধরার মাস্ুধ হউক ত্রহ্মমাহুষ, হরার সমাজ হউক ব্রক্ষসমাক্ত। 
বন্দেমাতরম্‌ । 


“ম্বছুনা দারুলং হস্তি 

মুনা হস্ত্যদাকশম্‌ । 
নাসাধ্যং মছনা কিঞ্চিৎ 

তম্মাঞ তীক্ষতরং মৃতু ॥' 


বরিশাল বোখরগঞ্জ)উতিহ।স 


( পূর্ববাহুবৃ্তি ) 
ভ্রীদর্গামেহুন সেন 


(৫) 
দ্বিতীয় প্রাদেশিক্ত কনফারেন্স 


এবারে সভাপতি প্ররবিপিনচন্্র পাল মহাশসত্ন । দুঃখের বিষয় নাগপুর 
ক্ষংশ্রেসে বিপিনচন্দ্র পাল, দেশবন্ধু দাশের দল শিশ্রাছিলেন মহ্াাত্বাজির 
অসহযোগ আন্দোললের বিক্ুদ্ধাচরণ করিতে । সেখানে গিশ্সা দেশবন্ধু 
মহা ্বাঞ্জর প্রভাবে পড়িলেন_-এবং পূর্ণ আত্মসমর্পন করিলেন । পাল 
মহাশশ্বকে এ বিষস্ন দেশবন্ধু কিছুই জানান নাউ ৷ তাই পাল মহাশয্ন হইলেন 
ক্রুদ্ধ । বরিশাল কলফারেন্সে তাহারই উগ্রমৃপ্ট প্রকট হইল । পাল মহাশক্ন ও 
দেশবন্ধুর দলে বাকযুদ্ধ হুইল । কাজেই কনফারেন্সের মধ্যে একটা উদ্বেগকর 
অবস্থ। শৃষ্টি হইল । এবারেও বরিশাল আছ্োজন প্রচুর করিশ্বাছিল । কিন্ত 
লবচেত্রে দুঃখের কারণ হুইল মহাত্মাজির অনুপস্থিতি । তিনি চিঠি লিখিলেন 
নানা জটিল অবস্থার মধ্যে তিনি আছেন অতএব তিনি কলফারেগেে উপস্থিত 
হইতে পারিবেন না । তিনি এই "পত্রেউ লিখ্য়াছিলেন when India 
was deep asleep, Barisal was wide awake—l]I have no 
apprehension for Barisal ৷ মহাত্মাজির নামে চাদ! উঠিল প্রহর 
খনীদরিদ্র সকলেই মুক্ত হন্ডে দান করিলেন । কিন্তু মহাত্বা যখন আসিলেল লা 
খল সকলে হতাশ হইলেন । তথাপি কনফারেন্স সাফলামণ্ডিত হইল। 
এই সভাত্ন একটা মন্তব্যে উকিল মোক্তাব্দ্িগক্ষে ৩ মাসের জ্ঞন্ত ব্যবপালস 
ব্তাগ করিতে অনুরোধ করা হইল । এইখানেই বলিম্বা রাখা ভাল বরদাকাস্ত 
কস্দ্যোপাধ্যাশ্ব, ভূপতিকুমার বন্দী, দীনবন্ধু সাহ! এই মন্তব্যান্তসারে ৩ মাস 


১৩৮৩, আষাঢ় ] বরিশাল (বাখরগঞ্জ)- ইতিহাস 


ব্যবসায় ত্যাগ করিয়াছিলেন । এই সভায় যত বক্তৃতা হুইস্নাছিল তন্মধ্যে 
শরৎ্কুমার ঘোষ মছাশত্রের বক্তৃতাই হইয়াছিল সর্বশ্রেষ্ঠ । ঘন ঘন করতালি 
মধ্যে সওয়। ঘণ্টা তিনি বক্তৃতা করেন । সভাপতি তাহাকে বাহা দিতে সাহস 
করেন নাই ৷ দেশবন্ধু মুগ্ধ হইলেন । রোগশয্যার শারিত থাফিতশ্রা অস্বিনীকুমার 
করতালিধ্বনি শুনিতেছিলেন__বলিস্না উঠিলেন এ বক্তৃতা “আমার” শরতের । 
এই কনফারেন্স শেষেও উদ্ধ ত্ত তহবিল ছিল ১৭০০০ ! এক্ট টাকা হইতে 
দেশবন্ধু ১০০-০ দশ হাজার টাক! টামার ধর্শ্মঘটকারিদের স।হায্যকল্লে নিয়) 
ছিলেন । বাকী টাকা দি অশ্বিনীকুমার হল নির্মিত হন্ত 


জাতীয় বিভালয় 
পই বৈশাখ ১:২৮, 


১৯২১ লনে লোকমতের চাপে আস্বনীকুমার দত্ত মহাশন্র ভাহাদের এত সাধের 
এত গৌরবের ব্রজযোহুন দ্থপকে জাতীর বি্ালক্সে পরিণত করেন) রাজা- 
বাহাদুরের হাবেলিতে অশ্বিনীকুমার প্রকাশ্য সভায্ন এই পরিবর্তন ঘে(বণা 
করেন। দত্ত মহাশম্ের শ্রেঠতম বন্ধু-__দক্ষিণ হশু-জ্রগদীশ মুখোপাধ্যায় 
ও অপর অনেক শিক্ষক এই পরিণতি সমর্থন করেন নাই। কিন্ত 
অগ্গিনীকৃমার অটল অচল । জ্ঞাতীয় শিক্ষা পরিষদের নিয়মাবলী অনুলারে 
দ্বলে সাহিত্যাদি শিক্ষার সঙ্গে কার্য্যকরী শিল্পশিক্ষ। যোগ করা হইল । হুল 
বেশ চলিতে থাকিল । এদিকে আশুতোষ মুখোপাধ্যা্ ভাইসচ্যান্সেলর 
হিসাবে বললেন ত্রঞ্জমোহন কুলের recognition চিতরব্থাদ্ী - তাহ। 
disaffiliated হইতে পারেন|। এই প্রসঙ্গে আশুতোষ বলিয়াছিলেন__ 
অশ্বিনীবাবুর মাথা খারাপ হুইয্াছে, স্লপনারও গতর্ণমেন্টেরও । কিন্ত 
Government is the stronger party so you should bow 
belore the storm. রা 

Fuller সাহেব ত্রজমোহন দ্থলকে 22531151515 করিতে পত্র লিখিয়া- 
ছিলেন ইউনিভাপিটিকে । তাহারা উত্তর দিঙ্গেন আপনার আদেশে আমরা 
তাহা করিতে পারিনা_-আপনি অভিযোগ করুন আমরা প্রতপক্ষের নিকট 
ইকফিয়ৎ তলব করিব, তারপর সিনেটে নির্ধারণ করা ইইবে। ফুলার সাহেব 
এই অপমান ব্রণ করিতে রাজি হইবেন না__অত্এব আর নালিশ রুজ্জু . 
করিলেন না) ইহা এই জাতীয়করণের পূর্বের ইতিহাস ! 


উজ্দ্লভারত [৯ম বর্ষ, *ষ সংখ্যা 


সক্ষে সঙ্গে জিলাত্র অন্তান্ত ব্দনেক স্কল_-বথা ঝালকাঠী, ভোলা, 

শিনোজপুত, বানরাপাড়া প্রস্তৃতি স্থানেও জাতীন্গ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হুইল ॥ 
ব্বরাজসেবক সম 

কংগ্রেসের মধ্যে এই সমর ছুইটী ভাগ হইল-_-একদল Pro-Changer 
অপর দল No-Changer । বরিশালে 2,০-285325597-এর দল স্বরাজ_ 
সেবক লঙ্ঘ গঠন করিল । শরৎকুষার ঘোষ, স্থরেশচক্ত্র গুপ্ত, ছুর্গামোহন সেন, 
নরেজ্রনাথ দাস প্রভৃতির একদল । শরৎ ঘোষ মহাশয়ের প্রচেষ্টাক্ স্বরাজ 
সেবক সঙ্ঘ বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইল । বিরাট গৃহ নিশ্মিত হুইল । এই গৃছ 
নিশ্টীণপে বরিশাল চকবাজারের ধনী মঞ্চাজন টগোপেশ্বর সাহা মহাশয় এক 
সহশ্র টাক! দান করিয়াছিলেন এবং বরিশাল রামচত্পুরের জমিদার 
»কালীপ্রসহ গুহচৌধুরীর পত্নী দুইশত টাক। দান করিন্রাছিলেন । তথাপ্ন 
একটী জাতীর বিস্ালক় বসিল__তাত» চরকা প্রচলিত হইল । আর শরৎ 
ঘোষ মহাশমঘ জিলার সর্বত্র পরিক্রমা করিয়া দেশবাসীর মধ্যে প্রচারকার্ধ্য 
চালাইতে লাগিলেন ॥ 

শরও্বাবুর সফর 

দ্বিতীয় প্রাদেশিক কন্ফারেন্সের পরে কুমিল্লার নেতা অধিলচত্র দত্ত 
মহাশয়ের টেলিগ্রামে আমন্ত্রণ পাইক্রা কংগ্রেশ-আদর্শ প্রচার করিবার জন্য 
শরত্বাবু, সর্বপ্রথম কুমিল্লায় যান_তৎপরে সেখান হইতে ব্রাহ্মণবাড়িল্না, 
শিলচর, করিমগঞ্জ, নবীনগর, সরাইল, আখাউড়া, গ্রহ এবং চাদপুরের 
নেতা ৬হরদপ্সাল নাগ মহাশয্রের আমন্ত্রণে টাদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে একমাস 
অসহযোগ, ব্বরাজ্ঞ, স্বদেশী ইত্যাদি বিযগ্লে বক্তৃতা প্রদান করিতে লাগিলেন । 
কোন কোন স্থানে কোন কোন দিন দিলে চার পীচটা সভাক্প মোট পাঁচ ছয় 
ঘণ্টা বকৃতা দিয়াছেন । ইহার পরে বরিশালে ফিরিয়া বরিশালের বছ 
গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া কংগ্রেল-আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন । শরৎ্বাবু 
শুধু বরিশালের নশ্ন, অবিভক্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার বহু শহুর ও গ্রামে 
পরিভ্রমণ করিত্না তাহার রাজনৈতিক জীবনে অন্ততঃ দশহাজার বক্তৃতা 
দিয়াছিলেন । 

এখানে আমরা আর একটী লোকের ত্যাগের কথা উল্লেখ করিয়! পারি । 
তিনি ছিলেন উপেশ্রনাথ ঘোষ মে[ক্তার। কনফারেন্সের নির্দেশ অহসারে 
তিনি মোক্তারী ব্যবসাদ্ব ত্যাগ করেন ॥ তাহার স্বগ্রাম রঘুনাথপুরে গ্রামের 


৯৩৬৩, আবাড় ] বরিশাল (বোখরগঞ্র)-ইতিছাস ৩২৯ 


লোক লইস্থা একটা লক্ঘ তৈয্ারী করিয়া চরকা প্রবর্তন, কার্পাসগাছ রোপন, 
খন্দর প্রস্তুত, স্বছত্ত্ে হলকর্ষণ, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি করিতে লাগিলেন-_-_আহান্র 
লংঘত করিশ্না তিনি বিনা লবণে তরকারী সিদ্ধ ভাত আহার করিতে 
লাগিলেন । বহুস্থানে তিনি সভা সমিতি করিলেন । দুঃখের বিষন্ 


অনিল্পমিত অতিরিক্ত পরিশ্রমে তিনি অকালে 


অমরধামে চলিলা 
গেলেন । 


প্রজ্ঞানানন্ডের তিরোন্ডাব 

ক্থামী প্রজ্ঞানান্দে এই সময় কলিকাতাতর দেহত্যাগ করেন । তাহার 
শিশ্যাবর্গ তাহার দেহ কলিকাতা হুইতে বরিশাল আনপ্পন করেন । পুর্ববদিন 
তারযোগে এই স'বাদ দুর্গামোছন সেন মহাশশ্রকে জানান হয়। তিনি এই 
শোকাবহ বার্তা লহরমপ্ন প্রচার করেন । পরদিন ট্টীামার ষ্টেশনে সমগ্র 
বরিশালের নরনারী সমবেত হয় । স্রমার ঘাটে পৌঁছিলে সসন্মানে স্থসম্রমে 
শবাধার নামাইত্র। আনা হয়। দীর্ঘ দুই মাইলের অধিক দূরে অবস্থিত 
শ্বামীজি-প্রতিষ্ঠিত শস্কর মঠে তাহ! লইয্ন। যাওয়া হয় ও তথায় তাহ। ভুগর্ভে 
সমাহিত করা হন্ত । 

নারী জাগরণ 

বাঙ্গলাদেশের নারী জাগরণে শরংবাবুর দান বিশেষভাবে উদ্বেখযোগ্য ৷ 
এ বিযক্রে কেবগ বাঙ্গলা দেশ কেন, সমস্ত ভারতবর্ষেই হিনি অগ্রণী বলা। চলিতে 
পারে। বরিশালের মেগ্নের। শরৎবাবুর আহ্বানেই সর্বপ্রথম পথে বাহির 
হইবার সাহল করিয়াছিলেন । সভা শোভাযাত্রা প্রভৃতিতে যোগদান করা 
ছাড়াও বরিশালের চকবাজ্ঞারে, কাপড়ের দোকানে, ইস্কুল কলেজে প্রভৃতি স্থানে 
মেদ্রেরা পিকেটিং করিশ্নাছিলেন । বোধ হয় সে সময় পর্ধ্যন্ত বাঙ্গলা বা 
ভারতবর্ষের আর কোথাও মেত্বেরা পিকেটিং করেন নাই । শরতৎ্বাবুর সহধর্শ্িনী 
জীবুক্তা উত্াঙ্গিলী ঘোষ ব্যতীত অন্যান্য ঘে সকল মছিল! সেদিন রাজনীতিতে 
যোগদান করিল্লাছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে আশীতিবর্ষ বৃদ্ধা হরস্থন্দরি সেন, 
সরলাবালা রান্র, মনোরমা বস্ু, মানদা স্বন্দরী আইচ, স্ুধাংশু কুমারী ঘোব, 
কুম্থম কুমারী সেন, ভোলার নেতা ৬গিবীক্র কিশোর চক্রবর্তার স্বদ্ধা জননী প্রভৃতি 
অনেকের নাম উল্লেখবোগয । শরৎবাবু যখন পঁচিশজ্ঞন স্বেচ্ছাসেবক লইন্গা লবণ 
আইন অযান্ত আন্দোলনে আশী মাইল পাত্রে হাটিঘ্বা গিয়াছিলেন, সেই সমর 
ভাহার সহিত তাহার সহধন্মিনী, তাহার শিশুকন্যা ও হরপ্রসন্ত করের জী 


৩৩+ উচ্দ্বলভারত [ ৯ম বর্থ, ৬্ঠ লংখ্য। 


ছিলেন। ভারতের নারীর! তাহাদের নিজদ্দ যোগ্যতার সম্মানের আসল লাভ 
ফক্ষক শরতবারু ইহাই বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেন ও সেই চেষ্টা করিন্বাই ল্রান্ 
নীতিতে মেয্সেদের আহ্বান করিয়াছিলেন । ভাহার প্রার্থনা ছিল--মা, স্বরাজ 
বেন মেপ্েদের হাত ছিল্লা আসে। মেয়েরা ঘদি এত বড় একটা কাজ করিতে 
পানে, তবে লেই কাজই তাহাদের সম্বান দান করিবে । অহিংস অসছধোগ 
আন্দোলনে যহা্বাজীও নারীর জন্ত এইরূপ উচ্চ স্থানই কল্পনা করিশ্না ছিলেন । 
গাস্বীজী বলিয়াছিশ্নে ‘I ‘this peaceful struggle 8 woman can 
০1007515759 a man by many a mile. Silent and dignified 
suffering is the badge of her sex.’ 
ফিরোজ্ঞপুরে নারী জ্ঞাগ্বরণ 

সরকার পিরোজপুরে জাতীন্গ বিস্তালয়ের ছাত্রগপকে পির্ধ্যাতিত করিতে 
আরম্ভ করেন। তাহাদের কত্রেকন্জনকে গ্রেধ্যার করা হত কিন্তু জামিনে 
তাহাদিগকে মুক্ত করা হয় । খবর পাইয়া শরৎ ঘোষ মহাশয়, ভূপতি বক্সী, 
ছর্গাফোহন লেন, স্মরেশচন্্র গুপ্ত প্রভৃতি তথায় গমন করেন । শরৎকুমার 
এক বক্তৃতায় এই জামিল গ্রহণের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেন। ফলে পরদিন 
দ্বিপ্রহরে কালীবাড়ীতে ত্রশ্নদশটী বালক ও তাহাদের মাত! ভদ্রী এবং 
সহ্রস্থ শতাধিক পুরুষ, মহিল। সমবেত হুইয়! ছেলেদিগকে মাল্য চন্দনে বিভূষিত 
করেন । ছলুব্বনি ও সহশ্ব কে বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি সহকারে ছেলের দল যাত্রা 
ক্ষরিল আর তাহাদের পশ্চাতে উন্মুক্ত রাজপথে মহিলাকুল আজ গর্বে লম্জ! 
ভন পদদলিত করিয়া আদালত প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইল ৷ শরঞ্বাবু পুরোভাগে 
খাকিয়৷ এই শোভাযাত! পরিচালন! করিতেছিলেন। পশ্চাতে বহু সহস্র 
ক বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনিতে পিরোজপুর লহর বিকম্পিত করিপ্রা তুলিল । আমীন 
নাকচ করা হইল । সবডিভিসনঠাল ৪সফিসার স্াসিত্রা ব্যক্তিগত জ।মিলে মুক্তি 
দিতে চাহ্িলেন,কিস্ত মাতাগণ ও পুত্রগণ কেনুই স্বীকৃত হইল ন1। মায়েদের 
বুকের. রক্ত ছেলেগুলিকে দেশের জন্য, জাতির জ'ন্ত আজ নিজহাতে জেলে 
পাঠাইক়া যখন প্রত্যাগমন করিতেছিল, তখন পিরোজপুর লড়তে এমন কেউ 
কিবলা মে অশ্ৰু মোচন করে নাই । 


ইস ক্ৰমশ: 


যা ত্রাক্কুর 


&ইচ.নীলাল গাজোপাধ্াায় 
একতারা হাতে নতুন-ছন্দে সাণ্ঘিতেছিলাঘ স্বর, 
অবাধ্য মন বাস্তব ছাড়ি গিক্পেছিলো! বহুদূর _ 
কতো কল্পনা কতো না ছন্দে 
তান] ভরিলো কতো আনন্দে 
সব ক্ষপে হল মন্বা পরিচয় নব জীবনের সাথে 
মনের মেলায় এলাম পুলকে একতারা লক্ষে হাতে ৷ 


আশার পিছলে নিরাশ! রশ্লেছে সেকথা ভাবিনি হান. 
ভাগা বৈরী সাধিলো আমার বুকভৱ! বাসনাত 
বুঝিলাম তবে ছিড়ে গেলো যবে একতারাটির তার 
মর্ষের মাঝে ধবনিজ্বা উঠিলো নিদারুণ হাহাকার । 


একতারাটিরে হাতে লয়ে পথে বাহিয্স হট পরে-_.. 
রাত্রির কালে শুধু কছিলাম ফিরিবো না আর ঘরে ॥ 
একলহমার মোহবন্ধন করিয়া! অস্বীকার 

নিশীথ রাত্রে ছুটিদ্র। চলি তেদিয়া অন্ধকার | 
সপ্তখোড়ার ক্ষিপ্তগতিতে ছুটিলো ন্মামার রথ 
লেইদিন হুতে সাথী হলে! মোর. চিন্স-অচল্গার পথ । 


একটি গৃহের ছোট্র-বাধনে আমাকে বেঁধোনা বিধি, 
খামারে তুলিত্না হতে পারি যেন আমাদের প্রতিনিধি । 


"বাছ ছেওয়।'ব্র ভুল 
উ্রতিভা রায় 


পুরুবংশের রাজা অশেষ গুপসম্প্প রাজচক্রবন্তীশ দুগ্মন্ত । তিনি একদিন 
ইসন্ত সামন্ত সঙ্গে লইয়া যৃগয়া করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া বনে বনে ভ্রমণ 
করিয়া স্বগ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, হুঠাৎ বনের ভিতর একট 
পরম সুম্পর স্বগশিশ্ড দেখিতে পাইয়। রাব্মা উৎসাহিত হুয়া মুগশিশ্তকে বধ 
করিবার অন্ত শর যোজনার উদ্ধত হইলেন, স্বুগশিশু তখন নিজের বিপদ বুঝিতে 
পারিয়৷ ভীত আর্তভাবে চীৎকার করিতে করিতে বিদ্যুৎ বেগে পলায়ন করিলে, 
ছুশ্স্তের রথ ও তাহার সৈন্ডগণ মৃৃগশি্তর পশ্চাৎ অহ্রসরণ করিতে থাকে । 
এমন সমর ছুই্ন তাপসকুমার চীৎকার করিয়া বলিলেন-_-মহারাম্ম, ক্ষান্ত 
হউন, ক্ষান্ত হউন ; হরিপশিল্তটাকে শর নিক্ষেপ করিবেন না, এঁ হরিণ শিশু 
মহনি ক্ কর্তৃক পালিত । 

রাজ্জা অপ্রস্তুত হইয়া বিমাদ ভরে বলিলেন, কি সর্বনাশ ! আশ্রমের 
স্বগশিস্তকে বধ করিতে উদ্ধত হুরাছিলাম ! ইহা বলিন্না রাজ রথ হুইতে 
অবতরণ করিয়া তাপসন্ধয়কে প্রণাম করিলে, তাহার! আশীর্বধাদ করিয়া বলিলেন, 
শর মালিলী নদীর তারে যে মনোরম আশ্রমটী দেখিতে পাইতেছেন, উহাই 
হাদি কথের আশ্রম । আপনি যখন এই বনে আসিরাছেন, তখন আশ্রমের 
আতিথ্য গ্রহণ করিয়।. আশ্রমবালীদিগকে পরিতৃত্তি দান করুন । গুরুদেব 
বন্তমানে আশ্রমে উপস্থিত নাই, তিনি তপস্তার্থে কিছুদিনের জন্য সোমতীর্থে 
গমন করিয়াছেন, এখন আশ্রম পরিচালনার ভার তাঁহার পালিতা কন্ঠ! শকুম্তলার 
উপর ন্যস্ত রহিয়াছে । খসিকুমারহ্গর়ের প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে ভুশ্মস্ত মুগ্ধ হুইয়া 
আশ্রম পরিদর্শনে গমন করিলেন । 

বেলা অপরাহ্ন, আশ্রম বাসিনী কথ্ের পালিত! কন্চা শকুন্তলা তাহার ছুই সী 
অনন্ুয়া ও প্রিয়ন্বদা সহ আশ্রমের রোপিত বৃক্ষে অল প্রদান করিতোছিলেন, 
- ‘অমন সময় ধীরে ধীরে রাজ! ছশ্বস্ত আশ্রমের হারে আসিগ্া উপনীত হুই 
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নুর হইতে রাজা সেই অনিন্দ্যহুস্দরী শকুস্তলাকে দেখিয়া মৃগ্ধ হলেন । 
শকুস্তলার হৃদয়ও ছুম্মস্তকে দেখিয়া কি এক আনন্দে আলোড়িত হইয়া উঠিল, 
কে এই সুন্দর পুরুষ আজ আশ্রম দুয়ারে অতিথি ! এ তো শুধু আশ্রম দুয়ারে নত, 
এ যে আমার হৃদয় দুল্পারে আলিয়া আঘাত হানিল, পিতার অনুপস্থিত এ যে আমার 
হৃদয়ের ছার খুলিয়া তাহার আসন পাতিয়া বসিতে চাহিতেছে, এইরূপ ভাবিতে 
ভাবিতে অপলক দৃষ্টিতে রাজার প্রতি চাহিয়া রহিলেন | স্মচতুর শকুস্তলার 
প্রি সখীঘ্বয় উভয়ের মলোভাব বুঝিতে পারিয়া নিব্দেরাই অগ্রসর ছইয়া রাজার 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজ। ছুম্মস্তের পরিচর পাইয়া এবং প্রিয়সখী শকুস্তলার 
হৃদয় বুঝিতে পারিয়া, হৃষ্টচিত্তে বিশ্বের আড়ালে, পিতা কথ্ধের অবর্তমানে দু্মন্তের 
সহিত শকুত্তলার বিবাহ কাশ্য সম্পন্ন করিলেন । এ মিলনের সাক্ষী কেহ না 
শুধু অননুয়া আর শ্রিরম্থদা ছাড়া । 

রাজা শকুস্তলাকে লঙ্টয়া আনন্দে কয়েকদিন আশ্রমে অতিবাহিত করার পর 
নিজরাজ্যে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হষ্টলেন । শকুন্তলা স্বামী বিরহের বেদনায় 
বিজ্বল হইয়া পড়িলেন, ছুম্মস্ত সাদরে তাহার হস্তে নিজ্জ নানাক্ষিত অঙ্গুত্রী পরাইয়া 
দিয়া বলিলেন- শকুস্তলে, তোমার পিতার অবর্তমানে আমি তোমাকে বিবাহ 
করিয়াছি, কিন্তু তাহার অন্মতি না লইয়া আমি তোমাকে আশ্রম হইতে লইয়া 
যাইতে পারি না। তপোধন আশ্রমে ফিরিলে আমি তোমাকে লইয়া যাইব, 
তুমি অধীর হুইও লা, তোমার পিতার অস্থমতি লইয়া আমার নিকট যাইও ! 
এই বলিয়। শকুস্তলার নিকট হুইতে রাজ্জা বিদায় গ্রহণ করিয়া লিজ রাজ্যে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

ছুম্স্ত চলিয়া গেলে, শকুস্তলা ছুম্মস্তের ধ্যানে বিভোর হুইয়া পড়িলেন । এমন 
সময় আশ্রম দুয়ারে ভূর্ববাসা মুনি অতিথি ; ভিক্ষার অন্ত ডাকাডাকি করিয়া 
কোনই লাড়া পাইলেন না ৷ ধ্যালমণ্তা শকুস্তলার করণে হূর্ধ্বাসামূন্ির ডাক 
পৌঁছিল না । দুৰ্ব্বাসা ক্রোধভরে অভিশাপ প্রদান করিলেন, “ঘাহার ধ্যানে, 
শকুস্বলা, আশ্রমের কর্তব্য “ভুলিয়া, অতিথির অপমান করিলে, সেই রাজা 
তোমাকে চিনিতে না পারিঘ প্রত্যাখ্যান করিবেন, তোমার এ মিলনকে অস্বাকার 
করিবেন । শকুন্তলার আড়ালে তাহার আঁবনে যে অভিশাপ নামিরা আসিল 
সে তাহার কিছুই জানিতে পারিল না, আানিল শুধু তাহার সথীদ্বয ৷ ক্রুদ্ধ 
দুর্ব্বাসাকে অভিশাপ প্রদান করিয়া ফিবরিত্রা যাইতে দেখিয়া অনস্থরা প্রিরন্থদা 
ভ্র্ববাসার চরশে ধরিয়া শকুস্তলার অপরাধ ক্টমা করিবার অন্ত প্রার্থন। জানাইল + 
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চায়, কাহাকে চার সকল বিশ্ব সৌন্দর্য্যের মধ্যে কাহার সুখ মনে পড়িতে চায়, 
সকল শব্দের ভিতর দিয়া কাহার হুমধুর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসে, কে সে আমার, 
কেন প্রাণ তাহাকে চায় । ইহাই মান্ুসের জীবনের চিরন্তন চাওয়া । প্রেম 
স্বরূপ ভগবানকে আমরা তো পাইয়াই আছি, আবার তাহাকে পাইতে হইবে 
বলিয়। প্রাণ ব্যাকুল, বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে তাহাকে তর তহ করিয়া খুজিয়া 
বেড়াইতেছি, ইহাই বিশ্ব রহস্ত । 

একদিন এক ধীবর শচীতীর্থে মাছ খরিতে যাইবা! এক রাঘব বোয়াল মাছ 
ধরিয়া আনে এবং তাহার পেটে বহু মূল্যের এক অঙ্গুরী পার । ধীরব আনন্পে 
আত্মহারা হইয়। অঙ্গুরণ বিক্রয় করিতে যায়, ন্বাজার নামাক্ষিত অঙ্গুরী দেখিয়া 
রাজ কোটাল তাহাকে ধরিয়া রাজ সভায় লইয়া যায় । অঙ্গুরী দেখিয়া রান্সার 
পূর্বস্থাতি জাগিয়৷ উঠিল, নিজের গলার হার খুলিয়া ধীবরকে দিয়া বলিল বল, 
ধীরব কোথায় তুমি এই আংটা পাইলে? ধীবর বলিল শচীতীর্ঘে এক বোয়াল 
মাছ ধরি, তাহার পেটের ভিতর এই আতংটী পাইয়াছি । ধীবরকে বিদায় দিয়া 
রাজ্ঞা শকুজ্ঞলার বিবহে ব্যাকুল হুইয়া পড়িলেন । এমন মনন স্বর্গ হইতে ইশ্রের 
ডাক পড়িল, ছুম্মন্ত সেখানে চলিয্লা গেলেন এবং সেখানের কার্ম্য শেষে, ফিরিবার 
পথে হেমকুট পর্বতে কশ্যপ মুনির আশ্রমে অবতরণ করেন । সেখালে শকুস্তলা 
ও তাহার পাঁচ বৎসরের শিশুপুত্র ভরতের সঙ্গে ছুষ্মন্ঞের দেখা হুয়। দীর্ঘদিন 
পর ছুম্মস্তের সহিত শকুস্তলার মিলন ঘটল, তাহাদের জীবনে যে দুর্ব্বাশার অভিশাপ 
এক্সপ ভাবে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল, কশ্যপ মুনির নিকট সেই ঘটনা 
জানিতে পারিলেন। তখন রাজ! স্ত্রী পুত্র লইয়া কশ্যপ মুনিকে প্রণাম করিয়া 
লিজ রাজ্যে ফিরিয়া গেলেন । 

এই হইল রাজা দু্মন্ত ও শকুন্তলার ঘটনা । একবার পাওয়া, আবার 
হারালো, পুনরায় পাওয়া । এই গল্পের ভিতর এক অপূর্ধ্ব তব নিছিত রহিয়াছে । 
ছম্মস্তকে প্রথম পাওয়া শকুস্তলার মুনির আশ্রমে, নির্দ্দন বনে, লোক চক্ষুর 
অন্তরালে । তারপর হারানো, রাজা কর্তক উপেক্ষিত হইয়া বনে ঘুরিয়। পুনরায় 
পাওয়া ইহাই মাসুদের জীবনের সাধনার ধারা ৷ মানুষ স্বব্ূপের ক্ষেত্রে 
ভগবানকে পাইয়া আছে, কিন্তু কেহই তাহা জানেনা নিজেও তাহা ভুলিয়া 
গিয়াছে, আবার বিশ্বক্ূপের ক্ষেত্রে তাহাকে পাইতে হুইবে ইহাই সাধনা । সাধক 
নিজ জীবনে ভগবানকে পাইলেও তাহার পাওয়া তো হয়না, যতক্ষণ 
- বিশ্বজীবনের মাঝে ভগবানকে না পাঁইতেছেন। ভক্ত বিশ্বের সাক্ষমীতে ভক্ত 


১৩৬৩, আহাচ় ) “বাদ দেওয়ার তুল 


হয়, বিশ্ব যেদিন ভক্তের স্বভাব দেখিয়া শ্বীকার করে যে সে ভক্ত, সেই দিনই 
ভক্ত ভগবানকে পাইয়া ভক্ত হয় 1! বিশ্বলেবার ভিতর দিঘা বিশ্বে নিকট ছইতে 
তগবানকে সে পাইর।ছে, এই স্বীকৃতি ভক্ত পায় । এই স্বীক্কৃতিব মূলে যে আংট 
তাহাকেই ভক্তি বলে। একবার স্বক্বপের ক্ষেত্রে পাওয়া, আবার বিশ্বরূপের 
ক্ষেত্রে পাওয়া এই ছুই জায়গার ভিতরে এবং বাহিরে মাঙ্বুধ যে দিন ভগবানকে 
পাইবে, সেইদিন হইবে তাহার পাওয়ার নার্থকতা, সত্যিকার পাওয়া । স্বরূপের 
ক্ষেত্রে পাইপ! যদি বিশ্বর্ূপের ক্ষেত্র বাদ দের, যাহা এতদিল হইয়াছে সব ছাড়িয়া 
একা বনে গিয়। ভগবানকে পাওয়ার সাধনা করিয়াছে, তাহা! হইলে বিশ্বক্ষেত্র 
উপেক্ষার বেদনায় বিক্কিত্ব হয় । এই বাদ দেবার ভুল যখন মানুষ করিল, তখনই 
সেইখানে কাম আলিয়া ঢুকিল, জীবনের সব সাধন! ব্যর্থ করিয়া দিল। স্বর্ূপের 
ক্ষেত্র আমার ক্ষেত্র, ব্রহ্ষের ক্ষেত্র । বিশ্বক্ূপের ক্ষেত্র এই জগৎ মায়ার ক্ষেত্র । এই 
ভ্রহ্মমায়ার সমস্থই বর্তমান যুগদেবতা গ্নিত্যগোপাল আমাদের সামনে বাখিয়া 
গিয়াছেন, তাহার এই পথের অন্থগমল করিয়া বিশ্ববাসী আমরা বর্তমান কালের 
সমস্তা হইতে উত্তীর্ণ হুইবে । 


“পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে অকিদ্িংকর মানুষকে আশ্রয় দেওয়াই সব 
চেয়ে কঠিন । আশ্রয়ের দরকার তংর* যত বেশী, আশ্রয়ের বাধাও 
তার তেমনি বিষম ৷’ 


রবীন্দ্রনাথ 


সাময়িকী 


আইন প্রণপ্ললকারী ন। আইনভ্তঙ্গকাত্বী ? 

“Diet Riot: Injured during the recent Diet Riot: 
An injured man is carried out of the Japanese Diet 
(Parliamant ) following a fist fight which broke out as 
the House ol Councillors began discussion of a contro- 
versial Education B:ll. More than 40 persons were 
injured in the brawl which was sperked by cat- 
calling socialist Party leaders who tried to block 
discussion of a measure which they termed ‘Neo-Fascist,’ 
Dozens oi ambulences stood by as 5০০ unérmed Police- 
men entered the Diet Puilding in an attempt to restore 
order among the lawmeokers. Seven oi the injured 
were carried out on siretchers.’—Amrita Bazer Petrika— 
June 9,1956—[ ল্টেচারে করিস? বহন করিয়৷ লইস্পা যাইতেছে__এইন্ধপ 
একটী ছবির নীচে উপরের লেখাঠুকু লিখিত ছিল । )_-"পালণামেন্টে দাঙ্গা) £ 
পার্লামেন্টের সান্প্রতিক দাঙ্গা আহত £ জাপানের পাশণমেন্টে কাউলিলার 
সভা যখন একটী বিতর্কগ্পক শ্রিকষা বিল আলোচনাত প্ৰন্তৃত্ত হয়, তখন যে 
মুষ্টযুদ্ধ আরস্ হয়, তাহার ফলে আহত একটা লোককে বাহির করিয়া আনা 
হইতেছে । উচ্চ ও কর্কশ চীৎকার-কারী সোস্যালিষ্ট পার্ট” দেতার! বিলটীকে 
নিও-ক্যালিষ্ বলিয়। অভিহিত করিশ্রা উহার আলোচন! বন্ধ করিবার চেষ্টা 
করিলে মারামারির স্ব্ট হইয়াছিগ । মারামারিতে প্রান্গ ৪০ জন লোক 
আহত হুইগ্নাছিল এবং প্রায় €০: শত নিরন্তর পুলিশ আইনপ্রণয়ননকারীদের 
মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টা্ঘ পার্লামেন্ট ভবনের ভিতরে প্রবেশ করে । 
আহতদের মধ্যে লাতজনকে স্টেচারে করিয়! বাহির করিয়। আন! হুর ।' 

_ এই চিত্রের পাশাপাশি শ্ররণ করি একটী বৈদিক মন্ত্র যাহ! মাতুষের 


১৩৬৩. আষাচ | লামরি কি 


সর্বক্ষেত্রে পথ চলিবার কোঁশলের নির্দেশ সেদিন দিল্লাছিল, আজও 
দিতেছে_ 

শংগক্ছবং সংবদধ্বং বো মলাংসি জানতাম) 

দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজানানা উপাসতে ॥২॥ 

সমানে! মস্তরঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মন: সহ চিত্তমেহাম ॥ 

লমানং মন্ত্রমভিমন্তরশ্তে বঃ সমানেন বো হবিবা জুছোমি ॥৩ 

সমানী বঃ আকুতিঃ সমানা হৃদস্থানি বঃ । 

সমানমস্ত বো মলো যথা বঃ স্ুসহালতি ॥ ॥ 
তোমরা সম্মিলিত হও, এক কথা বল, একমত ছও, যেমন পূর্ববর্তী দেবগণ 
একমত হইত) (হবির ) ভাগ লাভ করিরাছেন | ২। উহাদের মন্ত সমান, 
চিত্ত ও মন সষাল। তোমাদের সমান মন্ত্র লক্ষ্য করিপ্লা আমি বলিতেছি, 
তোমাদের সমান হবির দ্বারা আমি হোম করিতেছি । ৩। তোমাদের 
সংকল্প লমান হউক, তোমাদের হৃদপ্র সমান হউক, তোমাদের মন সান 
হউক, বাহাতে তোমাদের স্রন্দর সাহিত্য (মিল ) হইতে পারে ॥.॥ 

জাপানের পার্লামেন্টে আজও যাহা চলিতেছে, তাহা শুধু জাপানেই 

নগ্ন বিশ্বের সর্বত্রই চলিতেছে । ইহা এক সংক্রামক ব্যাধি । বিশ্বের সব জাতি 
এক মহা-বিকারের মধ্য দিয়া চলিকাছে। বাশ্তলার আইন পরিবদেও ইহার 
ব্যতিক্রম হল্ নাই । জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ আইনসভা বলিঙ্গা যে পদ্ধতিতে 
আইন প্রণন্নন করেন, পে পন্ধতির-মধ্যে কোনও প্রাণের স্পর্শ, হদছের স্পর্শ 
'াছে কি? উহারা যে দেশসেবক, দেশকে উল্নততম আদর্শে গড়ি 
তুলিবার উপযোগী পদ্থা আবিষ্কারের জন্তই যে একত্রিত হুইগ্রাছেন, তাহা 
কি একবারও তাহাদের মনের কোণে জাগে? কোথায় বা দেশ, 
আর কোথায় বা ইহাদের পারস্পরিক সঙ্জর্যয়ত্ব দেশ-লাধনা । ছ্িধাবিতন্ত 
ব্যর্থ পার্টি পলিটিন্স কতদিন এ বিশ্বের রক্তপান করিবে? এ হিশ্ব যে 
‘divide and rule’-এর, মলের স্তনের রাজনীতি পরিত্যাগ করিয়া 
প্রাণের শুরের রাজনীতির অন্ত পাড়ি জমাইক্াছে, এ দিব্য দর্শন ইহাদের 
আজ মিলে নাই । আজ ‘এক সংকল্প’, ‘এক হৃদয়” সম্বল করেই রাজনীতি 
চালাইবার দিন আসিয়াছে। পুক্রযোন্তম বিশ্বের সামনে এই ‘প্রাপ'-সাধনার 
ধারারই প্রবর্তন করিয়াছেন। একদাত্র “প্লাপ”ই নিজের স্বার্থ ও বিশ্বের 
স্বার্থের সমস্ব্র ফরিয়৷ পথের খবর দিতে জ্ঞানে, অপরের দৃষ্টি ভাঙক্গকে 


উদ্ছ্ল ভারত [৯ম বর্ষ, তপ্ত সংখ্যা 


নিজেরও দৃষ্টিতক্ষি করিত্ন। বুঝিবার ক্ষমতা "প্রাণে রই আছে; মনের সে শক্তি 
নাই। নিজ জীবন ও বিশ্ব-জীবনকে সমহ্থিত না করিছা লইলে “প্রাণ 
তুণ্ড হয লা। প্রাণবান পুরুষের কাছে কাহারও কোনও কথ। বুঝাইবার 
দরকার হলত না; তাহার কাছে অপরের ছুঠখবেদলা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত 
হয়। সে নিজের বুকের মাঝে অপরের বুকের বেদনা বুঝিতে পারে। 
এমনই এক প্রাণবান সমিতির খবর ভারতের বেদ আমাদিগকে গশুলাইক্সাছেল ॥ 
নূতন ভারতে, উজ্জল ভারতে এমনই এক বিধান-পরিহদ গড়িত্বা উঠিবে, 
যেখানে প্রত্যেক প্রতিনিধি অপরের সঙ্গে এক হৃদর হুইঘ্বা সংবঘ্ধাল গড়িন্া 
তুলিবেন। খলদের কুৎ্সিৎ রাজনীতি পশক্হোত্তম বিশ্বের এক হইতে 
চির তরে অপসারিত হউক যেমন ব্বন্দাবন হইতে কালীন সর্পের অপপলারণ 
হইয়াছে । যেখানে আইনপ্রণস্রনকারীদেরই এই অবস্থা, যেখানে আইন- 
প্রপহ্থনকারীরাই বিশ্বের ভদ্র আইনভঙ্গকারী, সেই ছুনিত্বাকস আইনের মর্য্যাদ৷ 
কতদুর রক্ষিত হইবে. তাহা সহজেই অস্থমেযর ॥ যে-আইল প্রশস্বনের মূলে 
প্রাণ ব! হৃদয় বলিক্স) কোন বস্তু নাই, তাহা কি করিয়া প্রাপবান 
মানবের কাজে লাগিবে? এমন আইন-প্রণক্সন, এমন আইন পরিষদ বাচিক্সা 
থাকিতে দেশের দুনীতি দুর হইতে পারে না। তাই দিলে দিনে দেশ 
ছুনখতিত গতীর গহ্বরে নামিশ্না বাইতেছে। এমন কি ছাত্রসমাজেও এই 
দুনাতি, এই অপরাধ-প্রবশতা চরমে পৌঁছিঙ্গাছে । পরীক্ষান্ন তাহারা নকল 
করার অভিনব উপাক্সসমূহ আবিষ্কার করিক্সাছে, ওরু-শিক্ষক শানে না, 
লেখাপড়৷ করে না, অথচ টেস্টে উত্তীর্ণ না হইলে প্রধান শিক্ষকের মাথা 
ডাণ্ডা চালায় । হালকা সিনেষ। প্রায় রোজ দেখে, বাকি সমন্গ ডিটেকটিভ 
উপন্ভাস পড়িয়া কাটান । দুনীতিতে দেশ যখন তানসন্লা যাইতেছে. তখন 
এমন একদল সাধু সমাজ-সংস্কারককে আগাইয়। আসিতে হুইবে, বাহার) জীবন 
দিয়। মৃত সমাজকে বাচাইক্স। তুলিবেন । রিধান পরিষদের ‘অভিনেতা! 
প্রতিনিধিদের দ্বারা আইল প্রপক্পণের এই “অভিনক'-এর শেষ করিয়া জীবন্ত 
বস্ত্র গড়িবার জন্ত উঠিয়া) পড়িয়া লাগিতে কইবে $ পুরুবোত্তম আমাদের সহাস্ন 
হউন । বন্দেমাতরম্‌ । 

নরনারায়ণ আত্ম আলোচন! £ নরনারাদ্গণ আশ্রমের এটনিতাগোপাল 
ব্রচ্থবিস্থাপীঠে প্রতি রবিবার বিকালে স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ প্রথম ছুইমাস 
প্রথমে নরনারাহ্গণ আশ্রমের উদ্দেশ্ত আদর্শ ও চলার পথ সন্বন্ধে এবং পরে 


১৩৬০, আঙাঢ ] সামরিক 


পুরুষোত্রম-তব সঙ্গন্ধে আলোচনা করিস্সা বিগত ছুই সপ্তাহ তইল 
শ্ীমন্তগবদগীতার আলোচন! আরন্স করিয়াছেন । প্রতিদিনই পাঠে বেশ 
লোকজন হুর, বর্ধাকালের গ্রাম্য ছুর্যোগ উপেক্ষা) কৰিম্গা যাহার! পাঠে 
উপস্থিত হন, ভা€াদের আমাদের বসান্তরিক রুতজ্ঞতা জানাইতেছি । 

প্রতিদিন সকালে শ্রার্থনার সমন এবং সন্ধ্যাত্র আরতির পর নামী 
কিছু বলেন এবং সেট সমস্গ আশ্রমে যাহারা আছেন ভাহাদের সাধনা সদ্দক্ষে 
নির্দেশ দেন । নীচে ১৫৯ জুনের (১০৭৬) সক্ধ্যারতির ভিতর পরের ভাষণটি 
সংক্ষেপে উদ্ধাত করিলাম ॥ 

প্রুযোত্তম কষ, কুকুক্ষেত্রের বুকে গীতা উপনিষদ অঞ্জুনকে শুনা 
ছিলেন । গীতা উপনিষদ্‌। উপনিধদ্‌ ব্রহির। লোকালয় হইতে অলেক দূরে 
'রপ্যে বমি শুনিতেন । তাই অপরাপর উপনিবৎ আরণ্যক নামে অভিছিত ॥ 
কিন্ত গীতা উপনিষৎ হুইস্নাও ন্মারপ্যক লক্খ+উছ! নাগরিক উপনিহৎ । কুক্ষ-ত্রের 
বুকে লড়াউছ্ের হাঝখানে বলিয়। উকুঞ্ণ গীতা বলিলেন । আরণ্যক উপনিবদের 
আবেষ্টন নাগরিক উপনিষদ্গের আবেষ্টন অপেক্ষা ভিন্নতর কবিরা শান 
অরপ্যের মাঝখানে বসিত্ব। যাবতীয় কোলাহল হইলে দুরে থাকিস সংলারের সমস্ত 
জটিলত! কুটিলতার বাহিরে আত্মধ্যানে। নিমপ্র রহিত্রা তাহারই মধ্যে উপনিষৎ 
শুনিনাছেন, আহাদন করিক্নাছেন। আর নাগরিক উপপনিবদ শীমস্তপবদগীতার 
আবেষ্টন উহার প্রথম নমধ্যাক্সের পৃষ্ঠাগুলি উন্টাইলেইউ আপনার দেখিতে 
পাটাবন ৷ একদিকে শান্ত পরিবেশে ব্রহ্মতবশ্রবনেচ্ছু ঝ্রহিগণ মিলিত হইস্বাছেন, 
সমবেত হউল্লাছেন ; অপর দিকে ভ্রাতৃছন্দের বিরোধে কুরুক্ষেত্রের বুকে দুষ্ট পক্ষ 
মিলিত সমবেত | কুকুক্ষেরটিকে পুক্তযোতম গ্রীক: নিজের চরণের ছোক্বাচ 
দিয়। দর্ণক্ষে:ৰে গড়িক্সা তুজিশ্নাছেন । লংসারটাও কুরুক্ষেত্র হইপ্নাও ধর্ম্মক্ষের্ 
_ন্দামরা এই ধশ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের বুকে বলিক্ষা গীতা শুনিব যাহাতে ইহাকে 
আমরাও দর্ণক্ষেত্রে গড়ব্ব। হুলিতে পারি । ছুর্ষ্যোধনব। গীতা শোনেন নাই, 
শুনিন্থাছেন অঞ্ভুন । বনবালী বে বেদান্তকে পরীক্ষণ লড়ারের মধ্যে বলির। 
ঙ্ুনকে শুনাইলেন, আমরাও আজ নগরে বলিছ, শত কন্ধটের মধ্যে 
লড়াম্বের মধ্যে থাকিতর্না নাগরিক বেদান্ত শুনিব: 

এই কুরুক্ষেত্রকে কি করিত পুরুষোতম ক্ষেত্রে ধর্ম্মক্ষেত্রে গড়িয়। তুলিতে 
হইবে, গীতার অষ্টাদশ অধ্যাত্ব ধরিয়া প্িকঞ্ণ সেই কথাই বলি্বাছেন | এই 


সংসার আঅশ্বখ সনাতন এবং ইহা উদ্দমূল । সাধারণ গাছের মূল নীচে, ডালপালা" 
৪ 


উল্জ্লভারত [ ৯ম বর্ষ, ভষ্ঠ সংখ্যা 


উপরে, কিন্তু স:সাররূপ বৃক্ষের মুল উপরে, ডালপাল। নীচে । সংসার করিতে 
হইলে মাগে যূলকে ধরিতে হইবে, লাঞ্চ দিশ্র। তে ডালে ওঠা খান না। তাই 
ভগবানেরগ্প মূলকে বাদ দিবা দাগে দি সংসার করিতে চাও, হুইবে না। 
মূল তো তুমি নও তুমি ধে সম্বল । সংসারের মূল তো সংসারে নাট, মূল 
তিনি লেউ উৰ্্ধমূলের সঙ্গে সংস্রব রাখিতে হউবে । আগে বাবা, তারপর লম্তান । 
শিতাকে প) ধরিলে ধেমন সম্ঞানেত পরিচন্র হশ্ব ন/ অভ্তিত্র থাকেনা, তেমনি 
উচ্গমূল ভগবানকে ন। ধরিপে সংসারকে ব্য।খ্য। করা ঘাইবে ন।। আমি কে? 
আমি ব্ৰহ্ম পুর । ব্রচ্ছকে ধরিলে আমর! সংসাএকে পাউব । পিতামাতা 
»ইতে রওনা না হইলে সন্তানের সার্থকত) কোথায় ? তেমনঈ অহ্গার 
হইতে রওনা হইলে কান।কড়িও তুমি পাইবে না-অনস্ত পথ চলার 
খোরাক জে!গাইবার সামর্থ্য অহক্কার্ের নাই । মূলের সঙ্গে যোগ যদি লা রাখ 
কি খাইক্স বাচিবে? গাছ থে প.জি লয়৷ প্রথম জন্ম লাভ করিল তাহাতেই 
কিলে চিরদিন বাচিবে? মাচীর অনস্ত রসপ্রবাহের সঙ্গে যদি গাছ সংযোগ 
রক্ষা না করে, (ক কারত্ব। গাছ চিরদিন খচিবে ? প্রথম দিনের প.ঞ্জিতেই তো 
চিরদিন ঢালবে না ধদি নাসে প.জির সঙ্গে অনন্তের ল্বদ্ধ না থাকে । 

গীতার প্রথম কথা কুরুক্ষেত্রকে ধণ্ক্ষেত্রকে পারণত করিতে হইবে দিতান্ন 
কথা এ সংলারট। উদ্ধমূল । এ সংসারে তে মার যা কর, লেট! তোমার কাজ নয 
_কাত্মট। ভগবানের । তুমি উহার নিকট হইতে কাস বুঝিশ্ন৷ লইস্ন। করিবে । 
ভগব৷নকে ধরিয়। মাটীতে নামিতে হুইবে ৷ সংসার কর, কিন্তু ভগবানকে 
ধরিসত্না ভগবানের সংসার কর ৷ স্বামীর ঘর করিতে আলিত্র। নুতন বধূকে 
যেমন স্বামীর সংসারের সমন্ড পরিচয় স্বামীর নিকট হইতে জানিস্সা লইতে 
হয়, তেমনি আমাদিগকে ভগবানের এই সংসার করিতে আসয়! সংসারের 
কোন্‌ বন্তর ঘরূপ কি তাহা ভগবানের নিকট হইতেই ব্বানিশ়। লইতে ইইবে। 
আমার ব্প্স্থান তো) সংসার নর, আমার, জন্মস্থান পুরুযোত্তম লোকে , 
এখানে ভগবানের এই অগতে আলিয়াছি তাহার কাজ কিছু করিয়। দিতে 
আমি বাছা পারিব। কিন্তু কাজ তো তাহার নিকট হইতে বুঝিয়া লইতে 
হইবে? জাহাজের যেসিল চালাইতে যে শিখিক্সাছে, সে অত বড় বিরাট 
বস্তটাকে লহব্দেই নিজ আয়ত্তে রাখিযন। কাজ চালাইন্া যাঃতেছে। কিন্তু যে 
আমি লে বস্তের কৌশল শিখি নাই, সে উহু ন! শিখিয়া ব্যবহার করিবার দাল্লির 
নিলে ব্ববশ্তাই হাত পা] কাটিন্া ফেলিবার অবস্থা ঘটাইবে । অ/মনাও সংসার 


১৩৬৩, আবার ] সামশ্্িকী 


করিবার কৌশল ন। শিবিশ্রা সংসার করিবার অহঙ্কার করিবার জন্য সংসারের 
কলে চাপা পড়িতেছি ৷ কৃষ্চ বলিতেছেন শিশ্তের আবার কাজ কি? অঞ্জুনকে 
মক দিল্বা বলিতেছেন_-'কাজ তোমার নদ্র। কাজ আমার, আমি 
মার করিপ!ডি, তুমি আমার কাজ করিয়| দিবে। তুমি নিজদের 
বুদ্ধি, বিবে5লা চালাইও না-__ন্সামার বুদ্ধি দিছা ঝুঁকিতে চেষ্টা কর। 
শরণাগত 1, ভগবানকে নামরা পাক্টতে চাই-__-ভগবানকে পাইব কি 
রকম? ভগবানকে তো পাইক্সাই আাছি। তবু তে! পাইতে হস্থ। মাকে 
তে পাষ্টদ্বাউ আছি তবু আবার মাকে পাওয়া মানে মাকে প্রণাম করা, 
মানের শরপাগত হওয্া।। শেষক!লে অঞ্ছুন বললেন, আমি চিনিস্বাছি_ 
তুমি সাগর, আমি নদী, তুমি অগ্নি, ক্মামি স্কুলিঙ্ত । করিয্যে বচনং তব। 
গীতার ইহাই শেষ কথা__€তামার বিশ্বে আসিঙ্গাছি, তোমার কাজ করিব। 
বিশ্বের ভিতগ্জে তোমাকে সাস্বাদন করিব, তোমাকে বিশ্বের মধ্যে সার্থক 
কারব। 

কিস্ত আমার মন তাহাকে না দিলে, তাহার মন আমার না হইলে তাহার 
কাঞ্জ করিব কি রকম করিয়।? পরীক্ষণ এজন্য বার বার মন চাছিতেছেন-__ 
মন্সনা ভব ময্যেব মনঃ আধৎ্স্ব অনন্ত! ভক্ত্যা তদ্বুদ্ধি বুদ্ধিলয়াৎ, অত্যন্তম । 
নিজের বুদ্ধি সম্বন্ধে ব্দহস্কার থাকিলে কুকুক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্র গড়িস্া তোলা 
ধা্টবে ন। লকল শুনিয়। অৰ্জ্জুন বলিলেন “শিশ্কু গ্ডেংহুম্‌ সাধি মাং প্রপন্নম্‌'। 
প্মর।ও দেন বলিতে পারি শিত্য ভ্তেইম্‌ সাধি মাং প্রপন্নম্‌ | লরনলারাহপ 
আ[অম এীকফেএ দৃষ্টিভঙ্গি দিক বিশ্বকে দেখিতে চায় গড়ি তু,লতে চাক্। 
তাই কঠিন শৃঙ্খলা তাহার যানিঘ্া চলা দরকার । হয় কর, নন মর-এই 
মিলিটারী শৃষ্খপ। আজ দরকার । নরন্ারাস্সণ আশ্রমের সারথী ঞনিত্য- 
গোপাল জব্বযুক্ত হউন । ধরার ধূলি হউক ত্রক্গধূলি, ধরার মানুষ হউক 
ব্রহ্ম মানুষ । ও হবি ও ০ 


ঞরেণুমিত্র কতক নারায়ণ আশ্রম, পোঃ দেশবদ্ধুনগর, কন্টিকাত1_ ৩ 
হতে প্রকাশিত ও অনাদি (প্ৰেস, ৯১৩ নিউ শ্যামবাজার ট্রীট, 
কলিকাতা _ ৪ হইতে মুদ্রিত । 





উল্ভলভারত 


ন্ব+০5 +৯৩০৩৬০০ 


সভ্যতার সমস্থ 
ভরীশ্রিয়দারজন রায় 

আদিষুগে মানব যখন সত্য হরে ওঠেনি, তখন সবচেক্পে তার বড় সমস্যা 
ছিল জীবনরক্ষার সমস্ত! । এ সমস্যা মানবের এখনো মেটেনি বরং লত্যতার 
সঙ্গে সঙ্গে জটিল হতে জঠিলতর হুত্রে উঠেছে । উপরস্ধ উত্তরোত্তর আরে। 
বহু আন্ষলিক সমস্া এলে দেখা দিয়েছে । গোড়ায় মান্য বনে জঙ্গলে 
খুরে বেড়াত ক্ষুৎপিপাসার তাড়নাম্ব ফলমূল ও শিকারের খোজে; শীত 
আতপ ও ঝড়বৃষ্টি হতে বাচবার জলন্ত আশ্রশ্ন নিত গিরিগছবতে । শ্থতরাৎ 
তখন তার জীবন ছিল পশুর মতন একপ্রকার নিঃসঙ্গ বা একক । এই একক 
স্বাধীন জীবনে তার শারীরিক সুখ অন, আদিব্যাধি ও জরামরশ ছিল বটে, 
কিন্তু তার মনের প্রক্রিস্া ছিল একপ্রকার খবকন্ধ। এই বৈচিত্র্যহগীন 
লিরানন্দ জীবনযারার অরুচি হতে মুক্তির অন্ঠ লে খুঁজল বন্ধন-__পুর্রকলত্র 
নিয়ে পরিবারের ন্রেহবন্ধন | মাম্ুষের সমাজ্র গড়বার প্রবৃত্তির প্রপম উন্মেষ 
হল এখানে ৷ শ্ীপুত্রকন্টাদের নিযে শান্তিতে বাল করতে হলে চাই নিজের 
স্বার্থ এবং স্বাধীনতার লক্ষোচন,স্পরস্পবের সুখস্বিধার খাতিরে । তা ছাড়া, 
মাস্থবের মনের বিশেধহ হচ্ছে বে বহুর সঙ্গে উপভোগে তার আনন্দ যাত 
বেড়ে, এবং ছুখে ঘায় কমে । মানুষের মনের যাবতীয় ধর্ম শবে, প্রীতি, 
সহামুভূতি, এবং যাবতীয় অব্চ_হিংসা, দ্বেষ, দ্বপা, ইত্যাদির উৎপত্তি হল 
মান্গষের সঙ্গে মানুষের সংবোগে অর্থাৎ তার সমাজস্টির ফলে । কেননা, 
একক মান্থযের জীবনে কোন ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম ৰা পাপপুণ্য থাকতে পারে না। 


পম সংখ্য! 


৩৪৬ উচ্জ্লভাৱত [৯ম বৰ্ষ, ৭ম সংখ্যা 


পরিবার ও সমাজ গড়বার ফলে ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে যখন সমষ্টিজীবনের 
সমন্বত্বের সমস্যা দিল দেখা, সে হতেই স্ুক্র হল ধশ্দাধশ্ঘ বা পাপপুণ্যের 
(বিচাত্রবুন্ধির 1! কারণ, ব্যক্তি-জীবনের সঙ্গে রত্রেছে সমাজ্র-জ্ঞীবনের বহু 
বিরোধ । ব্যক্তির পক্ষে আপন নুখস্ুবিপা, স্বাতস্ত্য এবং সার্থকে কতেকট। 
সংবত ও পরিহার করতে না পারলে, সমাজ গড়ে তোলা! বা সমাজরক্ষা 
সম্ভব হুয় না) অথচ জীবনসংগ্রামে "আঙ্মারক্ষা করতে হুলে, জীবনের 
স্থখস্থবিধা বাড়ির তুলতে হলে, প্রত্নোজন হক্স দল বাধৰার । একাকী মানুষ 
নিতান্তই দুর্বল, কিন্ত দল বেখে সে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারে । 
একা মাহুবের ৫দ্ধি বা চিস্তা্ক্কি খুব প্রথর হতে পারে, কিন্তু তাকে কাজে 
লাগাতে হলে চাই বহুমান্থষের সহযোগিতা ॥ তাই লমাজ বাবার পরিণামে 
হল সভ্যতার বিকাশ । ফলে, ব্যক্িজীবনে ষষ্টি হুশ ত্যাগের সঙ্গে ভোগের 
বিরোধ, এবং ব্যক্তি-জীবনের সঙ্গে ও সমাজ-জীবনের হল কতেকটা দবন্ব এবং 
অসংগতি । 

মাহুষের সমাজ যতই বাড়তে লাগল, পরিবার হতে সম্প্রদান্ে সম্প্রদান্গ হতে 
গোষ্ঠীতে, গোষ্ঠী হতে জাতিতে, ততই এ বিরোধের প্রকাশ হল সূতন নূতন 
ক্ষপে। ব্যক্তি-ভীবনের সঙ্গে সমাজ-জীবনের বিরোধের ফলে উৎপত্তি হল 
পাপপুণা, স্ভারঅন্তার ও ধর্ম্নধর্তের সংজ্ঞা এবং বিচার । বাক্তির লক্ষে কোন্‌ 
কাজটি পাপ, কোন্টি পূণ্য. এর নির্ধারণ হল লমাজ-জীবলের উপর বা পর 
ব্যক্তির উপর ভার ফলাফল বিচার করে। ব্যক্তির যে কাঞ্টি সনাজ- 
জীবনের অঙ্ক্ল সে হুল পুণ্য, আর যা প্রতিকূল সে হল পাপ। কেনন! 
সমাজ-জীবনের বিকাশেই তয় পরিণামে ব্যন্তি-জীবনের উৎকর্ষের ন্ুখোগ । 
অথচ এ সমাজ-জীবনকে গড়ে তুলতে হলে ব্যক্তি-জীবনের স্বাধীনতা ও 
স্বাতগ্যকে করতে হয় খর্ব | অন্যদিকে যেখনে সমাজ-জীবলের বিধিবিধান 
অতিরিক্ত কঠোর হক্রে ব্য“ক্র-জ্জীবনের প৷মীনতাকে চান নিষু'ল করতে, 
সেখানে ব্যক্তির ভাবন হলে যাক যস্ত্রের শামিল । তখন ব্যক্তি-জ্ীবনের 
উৎকৰ্ষের সকল উৎল যাত্র শুকিয়ে । কলে, মানুষের সমাজ-জীবলেও দেখ! 
দেয় নানা ব্যভিচার ও নির্শ্দমতা ; এবং মাঙ্বের সভ্যতার অগ্রগতি যান 
একপ্রকার রুদ্ধ হয়ে । ব্যক্তি জীবনের ব্দশংযত ও উচ্ছ.দ্খল ব্বাতস্ক্যে সমাজ” 
বন্ধন যায় তেঙ্গে ; মাহুষ হল্ৰ পশুর সমান ॥ আবার ব্যক্তি-স্বাতস্যের বিলোপ 
হলে, লযাজ উঠে অচল হুয়ে। এখানেই প্রন্োজন সমহ্বদ্লের | ব্যক্তি-জীবন ও 


১৩৯৬৩, শ্রাবণ ] সত্যতার সমস্ত৷ 


সমাজ-জীবলের মধ্যে এ সমস্যার সমাধান করবার জন্ত মানুষ গঠন করেছে, 
নানাবিধ সামাজিক ও রাই শ্রশাপনতত্র-_শেমন সাধারণতস্র, গণতন্ত্র, প্রজ্াতন্ব, 
সমাজতন্ত্র, ইত্যাদি । বহুকাল যাবৎ যেখানে কোন হাজরা বা সেনাপতি লমাজে 
নাদ্রকের স্থান দখল করে বসে, ইতিহাসে দেখা যাত পেখানে নেক ক্ষেত্রে, 
ব্/ক্তিশজীবলের স্বাধীনতা ও স্াতঙ্্য থাকে অতিরিক্ত ভাবে খর্ব হয়ে । 
পরিপাষে ব্যক্তি-জীবনের সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্-জীবনের সংঘর্ষ উঠে প্রবল হয়ে 
এবং তার লমাধাশ ঘটে সমার্জ ব: রাষ্ট্রবিপ্রবের ভিতর নিশ্রে । 
কিন্তু বর্ধমান সভ্যতার একটি গুরুতর সমল্যা হচ্ছে জাতিতে জাতিতে 
স্বাথগত, আংদশগত এবং স'স্কারগত বিরোধ । জাতির মধ্যে বার। সবচেয়ে 
এখন বেশী পরাক্রান্ত। যেমন "আমেরিকা! এবং রাশিহ।, এ বিরোধের নেতৃত্ব 
ক্ষরছেন সারা ৷ এখানে পাপপুণ্যের, ধর্ম্ম,ধর্দ্দের ব! স্যান্র'অন্যাত্রের কোন বিচার 
উঠতে দেখা যাত্ৰ না । তাই জাতিতে জাতিতে যখন বিশ্বব্যাপী যুদ্ধবিগহের 
সষ্টি হয, তাতে বিপুল আছ্োকনে যে হুশংস হত্যাকাণ্ডের অভিনর চলে, 
বীরধর্শ্মের আখ্যা দিস্তে জাতীরতার নেশার উন্মত্ত হয়ে উঠে। 
এখানেই মাঙুসের বিচার বুদ্ধির ঘটে পরাজয়, এবং ম:নবসভ্যতাব্। অগ্রগতির 
পথে প্রধান অন্তরায় দেয় দেপা । এ বিরোধের সমাধানকল্লে মাস্য গড়েছে 
বিরাট আন্তর্জাতিক প্রতি্টান বা ইউনাইটেড. নেশনস্‌ রগ্যানাইজ্রেলন । 


প্রথম বিশ্ববুক্ধের পরেও মানুষ ওন্ধপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়েছিল লীগ অফ, 
লেশনল লামে। 


মাক্ষষ তাকে 


কিন্তু তা সব্বেও অধিকতর আড়মছরে এবং ব্যাপকতর ভাবে 
ঘটল পৃর্িবীছুড়ে দ্বিগীশ্ন মহাযুদ্ধ । কথায় বশে, মানব ঠেকে শিখে। 
বারবার হয়ত সে ককবে এবং বারবার হয়ত তাকে শিখতে হবে । নতুবা এটম 
বোমা ও হাইড্রোজেন বেমার ঘাতপ্রতিঘাতে তার লভ্য ত! যাবে রস্মতলে । 
প্রতির সঙ্গে দীর্ঘকাল লংখাষ করে মাহুৰ তাকে আপন আয়তে এনে 
কাজে লাগাচ্ছে । ফলে, তার ক্লবন যাত্রার বহ সমস্যার সমাধান মিলেছে 
এতে! কিন্তু মাঙগষে মাহ্ছবে, জ্ঞাতিতে জাতিতে যে বিরোধ তার পমাধালের 
প্রচেষ্টায় ম।সুয হয়েছে দিশেহারা, তাই লে মনে করছে এর সমাধান হবে 
রাশি রাশি প্রর্নন্ধর আত্মঘাতী মারণযনস্ত্র এটমবোমা ও হাইড্রোজেন বোমা 
স্ষ্টিকরে। ফলে সমস্যা উঠছে আরো! জটিল এবং বিষম হয়ে । দেশে 
দেশে জেগে উঠছে আন্থরিক হিংসাদেষ, সূস্রদারিক হানাহানি, জাতীক্গতায 
উন্মাদনা, অহরহ বিদ্রোহ এবং বিপ্রব ৷ 





উজ্জলভারত [৯ম বৰ্ষ, এম সংখ্যা 


অন্যদিকে দেখা যাক মাহৃয যদিও বিজ্ঞানচর্চ্চার ফলে প্রকৃতির উপর 
'িপত্য স্থাপন করেছে, প্রকৃতি কিন্ত ত! বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে রাজী 
নন। এর কলে মানৰ-সভ্যতার আরে! করেকটি গুরুতর সমস্যার উদ্ভব 
হুন্সেছে। এছচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে মাহুবের খাদ্যাভাবের ও খনিজ্ঞাভাবের সদস্যা । 
এলব সমহ্তার সমাধানের উন্তাবনাত্ন পৃথিবীর পতণ্ডিতমণ্ডলী এখন উদ্ভোগী 
হুপ্পে উঠেছেন | 

প্রথমতঃ খান্সমস্যর আলোচনা কর! যেতে পারে । আদমশুমান্বীর 
বিবরণীতে দেখ। যায় বে পৃথিবীর লোকসংখ্য) ধে ভাবে বছর বদ্ধর বেড়ে 
চলেছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে খাগ্ভের পরিমাপের তুলনান্ন খা্কের সংখ্যা 
হবে বহু গুণে অধিক । তখন পৃথিবীবাসীর হবে মহাসঙ্কট এবং জগৎ 
জুড়ে এক বিরাট মন্বন্তরের হৰে স্থষ্টি । বর্মানেও পৃথিবীর লোকসংখ্যার 
অন্থপাতে খাস্যশস্যের উংপত্রির পরিমাণ অপ্রতুল একথা অস্বীকার করা চলেন! । 
কারণ এসিল্ন। ও আক্রিকাবাসী দুই মহাদেশের লোকের অধিকাংশই আজ 
জীবনযাপন করছে স্বল্লাহারে বা অদ্ধাহারে ॥ পৃথিবীর লোকলংখ]া হচ্ছে 
বর্তমানে ২০* কোটি । বছরে এ আবার বেড়ে যাচ্ছে প্রান্থ ২ কোটি করে 
অর্থাৎ টনিক ৫৬,০** করে| পৃথিবীতে বর্তমানে থাগুশশ্য উত্পাদনের 
জমির পরিঘাণ ৪** কোটি একর বা ২২০০ কোটি বিঘার কাছাকাছি। 
শরীরবিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিতগপের মতে আড়াই একর বা ৮ বিঘা! জমির আবশ্যক 
একজন পুর্ণবন্নন্ক লোকের বাৎসরিক আহারের উপযোগী খান্শন্ত উৎপাদনের 
অন্ত । এ হিলাবমতে পৃথিবীর বর্তমান লোকসংখ্যার উপযোগী বাৎসরিক 
খাস্ধশস্য উৎপাদনের জন্য চাই অন্ততঃ ৫৫০ কোটি একর জমি । এর উপর পুনঃ 
পুনঃ চাষের দরুণ এবং অহরহ বৃষ্টির জলে ধুয়ে যেয়ে ক্ুষির জযিগুলির উর্বরতা 
বাচ্ছে ক্রমশ: কমে, ফলে, এখনই. লোকলংখ]ার অস্থপাতে খাস্তপস্তের হয়েছে 
যথেষ্ট ঘাটতি । কাজেই গরীব আফ্রিকা ও এসিয়াবাদী বহু লোককে যে 
অগ্াহারে জীবন কাটাতে হচ্ছে, এতে বিশ্মিতহবার কারণ নেই । রাষ্ট্রনেতা 
ও ক্বারী পণ্ডিতের! মনে করেন খে, বিচক্ষণ পরিকল্পনার সাহায্যে কবি ও 
শিল্পবানিজ্যের প্রসার করতে পারলে, কিংবা জমিজম] ও অর্থসম্পত্তির সম।ন 
বন্টনের বিধান করতে পারলেই এসব গুরুতর সমস্যার সমাধান হবে সহজ । 
কিন্ত বৈজ্ঞ।(লক মনো বৃত্তি নিছে বিচার করলে একপ আশ্বাসের উপর নির্ভর 
করবার কোন সঙ্গত কারণ দেখ! জাত না। উন্তত বৈজ্ঞানিক পদ্বার অবলম্বনে 
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চাষের ও লারের ব্যবস্থাহ জমির উর্ধরা শক্তি যদি বাড়িতে দেওয়া বার, 
তথাপি ক্ৰমশ: লোকলংখ্যার বাড়তির দক্ষণ খাস্চশঙ্ক্ের খাটতিও বাবে 
বেড়ে ॥ চাষের উপযোগী জমির পরিমাণ ও তার উৎপাদিকা শক্তির একটি 
সীম! আহে ॥ কিন্ত, জলসমস্যার বৃদ্ধির হারের কোন লীমা নির্দেশ কর! 
চলেনা ৷ খাস্যশল্য উৎপাদনের হার এবং লোকসংখ্যাবৃদ্ধির হারের মধ্যে 
এ তারতম্যের দরুণ দূর ভবিষ্যতে বে বিষম সঙ্কটের সম্ভাবনা দেখা দিশ্রেছে, 
তা’ছতে পরিত্রাণের অন্য জন্ম নরোধ বা জ্রস্থনিযত্রণের পদ্ধথ৷ 'অবলম্বনই হচ্ছে 
বহু পণ্ডিতের মতে একমাত্র উপান্ন । অন্তথ! দুর্ভিক্ষ, মহামারি, রাষ্ট্রবিপ্রব 
অথবা বিশ্বব্যাপী বিপুল সংগ্রামে হবে এর মীমাংস!। কারণ, খাদ্যের পরিমাণ 
যদি কম হয়, এবং খাদকের সংখ্য। যদি অতিরিক্ত ভাবে বেড়ে বাক্স, তবে 
খাবার অন্ত মারস্ড হবে কাড়াকাড়ি । জ্বন্মনিয়ত্রপের সাহাব্যে এ সমস্যার 
পহঙ্জে সমাধান হবে কিনা বলা কঠন, কিংবা তার ফলে সমাজে বন্তভ কোন 
নূতন সমস্য। যে দেখ! দেবে না, এ কথাও জোর করে বলা স্ব নত্ব। কিন্তু 
বিজ্ঞানীর! অতন্প দিচ্ছেন এ সমপ্যার সমাধান রয়েছে তাদের হাতে । স্কিম 
উপায়ে খাস সামগ্রী স্বষ্টি করে তারা মান্থষের সকল অভাব পূরণ করবেন, এ হল 
ভাদের আশার বাণী । আমরা তারই আলোচনা করব এখন । 

মাহষের খাদ্যবস্তকে পাধারপতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়; বণ শ্বেতলার 
বা শর্করা জাতীন্ন, আমিষ জাতীগ্ছগ এবং স্গেহজাতীয় । এ সবারই মৌলিক 
উপাদান হুচ্ছে কার্বান, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন । বাতালে 
রপ্লেছে অঙ্কুরস্ত নাইট্রোজেন, খঅন্মিজেন এবং কার্কনডাইক্সাইড বা অঙ্গারায় 
গ্যাপ । অঙ্গারান্স গ্যাসে বহ্গেছে কার্বন । আবার জলে আছে অফুরন্ত হাই- 
€ডোজেন ও অক্সিজেন । স্থতরাং বাতাস এবং জল হুতে বিজ্ঞানীনা সি করবে 
কল প্রকার খাস্চ বন্ত । নগরে নগরে এবং গ্রামে গ্রামে খান্চশিল্পের কারখানা 
উঠবে গড়ে । বর্তমানে বিজ্ঞানীরা আলেক অধাস্তকে খাদ্যে পরিণত করতে সক্ষম 
হয়েছেন । এর একটি নমুনা হচ্ছে নিরামিষ বা বনম্পতি ঘি। স্যহারা গোবি, 
প্রভৃতি যে সব বিরাট মরুভূমি এবং অন্ঠান্ কুষির অঙ্গপঘোগী অমি বিনা আবাদে 
পড়ে আছে, বৈজ্ঞানিক পন্থায় এদের চাষের উপযোগী কনে তুলবার চলছে 
ব্যবস্থা ও কলনা। অন্ঠদিকে সমৃদ্রের জল হতে যত্ন শিকার, সমুদ্রে 
উৎপন্ন প্র্ঙ্টন নামক জীবাণু এবং বদ্ধজীলে উৎপন্ন ক্রোরেলা জাতীন্ন জীবাখু * 
হতেও সারবান থান্োৎপত্তি পরিকল্পনাও কাজে লাগাবার প্রচেষ্টা চলছে । 
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কিন্তু এর জন্ত চাই সকল জাতের, সকল বিজ্ঞানীর এবং সকল রাষ্ট্রের 
সহযোগিতা । 

আগে বলা গেছে মানুষের সমাজ্জে আরো! একট গুরুতর সমস্তার উত্তব 
হয়েছে বিবিধ খনিক্ষ পদার্থের ভাবী অনাটনের সম্ভাবনায় । সততার অগ্রগতির 
সঙ্গে সঙ্গে মাহষের নানাবিধ শিল্পবানিজ্য ও যানবাহনের অভূতপূর্ব উত্রতি বা 
প্রসারের ফলে এবং যুক্ধবি্রহাদির সাজ সরঞ্জাম সৃষ্টির দরুণ ভুগে সপ্ষিত 
খাতব পদার্থ কগ্বল৷ এবং তৈলের ভাণ্ডার যে রূপ অপরিমিত দুষ্ঠিত হচ্ছে, 
তাতে পণ্ডিতেরা আশঙ্কা করেন, প্রকৃতির এলব মূল্যবান পুজি যাবে অচিন্রে 
লি.শেষিত হয়ে । তখন দাহবের সব কলকারখান। ও যান বাহুন হবে অচল ॥ 
তাই বিজ্ঞানীর! আজ সজাগ হয়ে উঠেছেন এর প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনে । 
ফলে সলভ ও অতি সাধারণ জিনিস হ'তে বৈজ্ঞানিক উপায্রে প্রস্তুত হয়েছে 
বহু অদ্ভুত রকমের কাঁচ, বহুবিধ প্রটাষ্টক এবং বিচিত্র রকমের নূতন পদার্থ । 
ধাতুর বদলে অনেক ক্ষেত্রে এসব কাচের ব্যবহার চালু হয়েছে। শিল্পবানিক্র্যের 
প্রসার ও যানবাহনের চলাচল বঞ্জায় রাখতে হলে চাই প্রচুর শক্তির আয়োজল ॥ 
এ শক্তি আসে খনিজ তৈল এবং কয়লা হতে। খনিজতৈল এবং কয়লার 
ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে আদলে সভ্যতার হবে বিদম সঙ্কট । তাই বিজ্ঞানীর! 
মেতে গেছেন পরমাণুর শক্তি এবং সৌর শক্তিকে লাগাম দিয়ে কাজে লাগাতে ৷. 
এ ছুই শত্তিল্র ভাণ্ডার হচ্ছে অনুরস্ত। এরাই হতে মাঙ্সসের হাতে 'আলাদিলের 
প্রদীপ । বিজ্ঞান চর্চার ফলে মাহ এদের আপন আয়ত্তে আনডে পারলেই 
হবে ভার খনিজ সমস্তার সমাধান । 

মানব সভ্যতায় থে সব গুরুতর সমহ্া আজ দেখ। দিছ্রেছে ভার সমাধানের 
পথ দেখাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা । কিন্তু এর জ্বন্ত চাই সকল মাস্থদের ও সকল 
জাতির সহাযোগিত। । মানুষে মানুষে যে বিরোধ ধর্গত, সম্প্রদাম্সগত ও 
জাতিগত. সে বিরোধ হচ্ছে এর প্রধান অন্তরার । মাগুনের মঙ্রলামঞ্রলের 
চাবিকাঠি রয়েছে মাশ্রষের নিজ্বের হাতে । কোন্‌ খিধাভাপুরুষ অনৃশ্য থেকে 
আপন খেয়ালমত জগদ্যস্ত্রের এবং মানব সত্যতার কলকাঠি চালাচ্ছেন এরূপ, 
বিশ্বাসের কারণ দেখা যায় না। মানুষই মাহনের বন্ধ, এবং মানুষই হচ্ছে 
মাহুসের একমাত্র শক্ত । মানুষ নিজেকে জর” করতে না পারলে প্রকৃতির 
উপর তার প্রভু হবে অস্থামী । সমাজবন্থ মাহুৰের সৃহ্যবাণ এবং ভার 
মুক্তির সঞ্জীবনী উভয়ই রয়েছে তার নিজের হাতে ৷ সৃষ্ট এং অমৃত, এরি, 
মধ্যে একটকে আজ নিতে হবে তাকে বরণ করে। মানের সুভবুদ্দি কি 
কি মাহ্ৃযকে প্রপোদ্দিত করবে ? মানুষের হাতে বিজ্ঞান এলে দিঘ্সেছে দেবতার 
শক্তি এবং সম্পদ ; কিন্তু তার আঙ্গরিক ব্যবহারে মান্ছসের সমাজ হবে ছিল্লভি্ন। 


ব্রহ্ম সূত্রম, 
তৃভীয়োৎধ্যায়: 


প্রথম পাদঃ 
ও" নমঃ স্ুযৃ্যবিস্বায় তুরীয়ত্রক্মণে 
মহোপনিষৎ বলিতেছেন__ 
দেশাদ্দেশং গতে চিত্তে অস্তি বচ্চেতসো বপুঃ । 
অজাড্যসদ্িন্মননং তন্মরো ভব লর্ব্বদা ॥ ৫1৪৯ 

পূর্বাবস্থা পরাবস্থাকে প্রতিপন্ন করিবার পথে মধ্যবর্তী একটা জ্ঞান- 
প্রক্রিয়ার ভিতর অবগাহন করিতে বাধ্য হুয়। ইনি দুর্তী দেবশক্তি-ঘনীভূতা 
সরম্বতী যোগমায়।, Process ০1 Judgement চিত্তবিশেষ কোন দেশ 
পরিত্যাগ করতঃ অপর দেশকে আলিঙ্গলপ্ররার্সী হইয়া এই অজাড্যসন্থিষ্মননম্-এর 
ভিতর দিয়! পস্থার আবিষ্কার করিয়। থাকে । যাহার নিকট এই পন্থা! উন্মক্র 
তিনিই বেদখিৎ ; সাধারণ চক্ষে এই পন্থা নিত্য অর্গলবন্ধ । সন্ষিই তো ব্রহ্ম । 
পঞ্চান্মিবিস্ত। সন্ধি স্বরূপ এই ব্রক্ষীকর্ণণ-তব্বটার সম্পূর্ণ ইতিহাস প্রদান করিবে । 
সর্বূত যে আহ্মারই অপর অর্ধ এবং পরকীর ভাবেই যে উহারা আবদ্ধ, 
একান্তভাবে দুই-ই যে উপাধি_এই তন্তু পক্ষাগ্রি-বিস্ঠার ভিতর প্রকাশিত 
হইয়াছে তক্তি-স'ধনার গোড়াকার কথাও «এই | পুকুবোস্তম যেরূপ একাধারে 
যুগপৎ স্বরূপ 'ও বিশ্বরূপ, তাহার সাধনাও হইবে তদ্রপ একাধারে স্বরূপ ও 
বিশ্বরূপ । যাহার! বিশ্বরূপকে বদ দিয়া একান্তভাবে নিজকে নিয়াই বিভোর. 
তাহাদিগকে বিশ্বরূপাস্বাদনের খে'চায় মরণের ভিউর দিয়! পরলোক বিচরণ 
করিতে হুইবেই । পঞ্চায্িবিস্ত। মরণের পরের এই সাধনার কথ!--মরপের পর 
হইতে ভোগ্য অন্নন্ব ও ভোকত লভের স্তর পর্ব্যস্তের গৃঢ় তত্ত্বই ফুট্াযইয়া 
তুলিয়াছে। যে-মরণ আসে প্রকৃতির নিয়মে বাহির হইতে, যে-অত্রহপ্রাধি ও 
ভো'ক্ৃতপ্রাণ্ডি আসে প্ররুতির নিয়মে ‘অষ্ট’ হইয়া বাহির হইতে, তাহাকে 
জীবনে বিস্তার ভিতর "অনন্ত করিম্বা পাওয়াই হইতেছে ভক্তি-ঘোগের সাধনা ৷ 


৩৪২ উদ্ছ্লভারত [ =ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


পক্ষাগ্িবিষ্ঠা এই তক্তিরই এক শাখা । যদনযোহুনকে পাইতে হইলে মরণের 
ভিতর দিয়া বিশ্বক্প হইতেই হইবে। তক্তির অন্তর্গত বিশ্বক্ধপ-সাধনা চাপা 
পড়িয়া গিয়াছে বলিয়াই ভক্তি আক্ঞ মরিয়া গিয়াছে, ভক্তি আজ একান্ত ভাবুকতা। । 
যিনি এই পঞ্চায়িবিস্তার যন্ত্র অবগত আছেন, তাহার নিকট বিশ্ব সকল শ্রমমা 
প্রকাশ করিয়া মনোমোহুলরূপে, মদলমোহনব্ূপে প্রকাশিত হন । সারা বিশ্ব ঘু'রিশ্রা 
বেড়ানো তখন আর ভ্রম নয়. অবিষ্। নয়, এ ভ্রমণ মধুহ্দলের অন্ত মধুচক্র 
রচনার ছলমাত্র । অগ্নির সাহায্যে বিশ্বের জাড্য দূর করি! উহার সম্বিৎ-মূত্তি 
প্রকট করাই এই বিস্তার বিশেদর । আসত্মলর্যযাভূত সমস্থিত পুক্রষোত্বমের বিশ্বের 
প্র্কৃত কথাটার আম্বাদনই এই পঞ্চাপ্সিবিস্কা উপদেশ করিতেছেন । 'নতদন্ডি ন 
যত্রাহুম্‌’_-যাহ! আমার 'আমির' প্রতিষ্ঠা করে না, তাহাকে *নাই' বলাই যুক্তিযুক্ত । 
পুরুষোত্রমবিশ্বকে মন্থন করিয়া জীবনে যদি পক্ষা্থিবিস্ভা অধিগত না হয়, তবে 
বিশ্বের মূল্য কি? জ্ঞানেরই বা মূল) কি? পক্াস্তিবিস্ভার জ্ঞানেই পঞ্চায়িবিস্ঠার 
অস্তিত্ব ; '[ know I am, therefore I an" “নথ হ য এতানেবং পঞ্চাদ্ীন্‌ 
বেদ ন স হু তৈরপ্যাচর্ন্‌ পাপ্রুনা লিপ্যতে ॥” ছাঃ ৫।১০।১* 


তদন্তরপ্রতিপত্তে রংহতি সংপরিঘ জু: প্রশ্থনিরূপণ।ভ্যাম্‌ । ৩১১ 
তৰনস্তর প্রতিপত্তো [ দেহাস্তর প্রতিপত্তি হইলে ] রংহতি [ গমন করে ] 
সংপরিঘক্ত [ দেহবীজ্দ এ ভুতহৃক্ম, দেবশক্তি ও প্রাজ্ঞ -আত্মছারা সম্যক্রূপে 
[ আলিঙ্গিত হইয়া ] প্রন্ননিক্ষপপাত্যাম্‌ [ প্রশ্র ও তাহার নিরূপণ শ্বারা এইরূপই 
প্রতিপন্ন হইতেছে ]। দেহ হইতে দেহাস্তর প্রতিপত্তির অবসরে আব দেহ-বীজ 
স্থস্ম ভূতসমূহ, দেবগণ ও প্রাজ্ঞ আত্মাছারা আলিঙ্ষিত থাকে । ছাদ্দোগ্য ও 
বহুদারপ্যক উপনিষদ্‌ প্রশ্ন ও উত্তর ছলে ইহার একটী সুন্দর চিত্র আকিয়া 
দিয়াছেন । আব যে মুখ্য প্রাপকে সাধকরূপে স্বীকার করিয়া সেব্রিয় ও সমনক্ 
হইয়া এবং অবিষ্চা, কর্ম ও পূর্ব প্রজ্ঞা পরিগ্রহ করতঃ পূর্বব দেহ ত্যাগ করিনা! 
দেহান্তর প্রাপ্য হর, ইহা শর্তে হইতেই অবগত হওয়া যাইতেছে । “অখৈলমেতে 
প্রাপা অভি সমায়স্তি' হইতে আরম্ভ করিয়া 'অন্তত্রবতরং কল্যাপতরং রূপং কুরুতে* 
স্বেঃ ৪1৪1১-৪) পর্ষণস্ত মন্ত্র জীবের এই যাত্রাপথেরই সুচনা দিয়াছে । এই যাত্রাপথে 
দেবগণ যে তাহার সঙ্গী তাহা প্রকাশিত হইতেছে “‘তন্মিশ্নেতস্মিয়ঘৌ দেবাঃ 
শ্রন্ধাং ভুক্যতি__( ছাঃ ৫191২) এই মন্ত্রঘারা প্রাজ্ঞ আত্মাও যে তাহার 
সঙ্গী তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে বৃহদারপ্কের একটী মঙ্ত্রে (৪/৩/৩৫ )-__"তদ্‌ 


১৩৬০, শ্রাপ ) রক্ষুত্রম 
বখানঃ সুলমাছিতম্‌ উৎসঙ্দ্‌ যাপ্রাৎ এবমেবায়ৰ শারীর আসমা শ্রাজ্ঞেনাব্বনান্বাককচ 
উৎদৰ্্জন্‌ বাতি, বত্রৈতৎ উর্দেচ্ছাশী ভবতি । জীবের এই দেহাস্তর যাত্রার 
সময়ে তাহার সঙ্গী রহিাছেন ভূতসমূহ, দেবগণ ও প্রাজ্ঞ আত্মা । সে কখনও 
নিরাশ্রয়, নিহলছান্র হইল! দেশদেশান্তর গমন করে না । 

আকুশির পুত্র শ্বেতকেতু পাঞ্চালসভার উপস্থিত হলে ৱাজ। আবলনন্দন 
প্রবাহণ তাহার নিকট পাঁচটা প্রশ্ন করিরাচ্ছিলেন ; তন্মধ্যে পক্ষমটী হুটতেছে__ 
'বেখ যথ। পঞ্চম্যামাহতাবাপঃ পুরুষবচসো তবস্তীতি+ (ছাঃ ৫।৩1৩)। উহাদের উত্তর 
দিতে অসমর্থ হুইবা পিতৃ সমীপে আগত হইলে পিতাও তাহার উত্তর দানে "অসমর্থ 
হইলেন । পিত! তখন শ্রবাহুণ সমীপে উপনীত হইয়া পঞ্চান্মিবিস্বা অবগত 
হইলেন । গোঁতম বে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার নিরূপণ করিতে গিয়া রাজা 
প্রবাহণ পঞ্চানন ও পঞ্চ ছোমের উল্লেখ করিয়াছেন ; এবং এই হোমের ফল হইতেছে 
“পুরুষ'। ছোঁ, পর্জ্স্ত, পৃথিবী, পুরুষ ও যোবা এই পঞ্চ অগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধা- 
সোম-তুষ্টি-অল্ন রেতঃ এই পঞ্চ আহুতি নিক্ষেপ করেন, যাহার ফলে পঞ্চমী আঁছতি 
রূপে প্রদত্ত আপ ( জল ভাগ ) পুরুষপদবাচ্য হয়_'ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতা বাশ? 
পুকুষবচলো ভবস্তি। ইতি €ছান্দোগ্য ৫।৯।৯) | দেবগণ এই পক্ষাপ্ি হোম 
করিয়া থাকেন; এবং জীব তাহাদেরই হোমের ভিতর দিয়া ব্অবস্থান্তর প্রান্ত 
হয়, পুরুষপদবাচ্য হয় । 'অলো বাব লোকো গৌতমাত্ি স্তহ্তাদিত্য এব সমিৎ--- । 
তম্মিষ্নেতস্ম্িপ্গৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং লুহরতি তহ্টা আহতেঃ সোমো রাক্ঞা সন্ভবতি ।' 
(ছাঃ 4191২ )। জীব শ্র্ধাতন্_“যো বচ্ছ-কঃ স এব সঃ।' তাহার উৎপত্তির 
পিছনে রহিয়াছে উপাদান শ্বন্কপ 'রস' ; এই রসই "অসৎ" পদবাচ্য । শ্রদ্ধা হইতেছে 
প্রজ্ঞার দিকটা | রস ও প্রজ্ঞার সমহ্বয়ই আঁবের আদি অন্মতব ৷ ‘অসদ্বা ইদমগ্র 
আসীৎ। ততো বৈ সদজারত। তদচ্ানং স্বয়ম কুক্তত। তশ্মাতৎ সুক্কত 
মুচ্যতে । যদ্বৈতৎ স্বুতম্‌। রসলো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লন্ধানন্দী ভবতি ।" 
“কো হ্যেবাস্তাৎ কো প্রাপ্যাৎি। যস্যেম আকাশ আলন্দো ন স্যাৎ।' সৎ-শ্রদ্ধ! 
সব প্রজ্ঞার দিক ; অসৎ, রস, মানন্দ সব প্রাণের দিক । 

বিজ্ঞানময় পুরুষের শ্রদ্ধাই মস্তক ।|-_'তষ্ত শ্রদ্ধৈব শিরঃ'। শ্রদ্ধার ভিতর 
দিয়াই প্রাপসাধক জীব পৃথিবীর বশ্নিমূত্তির সাক্ষাৎ করে। শ্রদ্ধাই বী্য্যপ্রদা । 
“শ্রদ্ধাবীর্যস্বতিপ্রন্ঞাসমাধি পূর্ববকম্‌ ইতরেষাম্‌*_পাভজ্জল সুত্র । সমাধির আদি 
শ্রদ্ধা । দেবগণ এই শ্রদ্ধা-প্রাণ-তহন জীবের প্রথম হোম ্বর্গা্িতে করেন + 
যে পুরুষ প্রাপসহুকারে এই রহস্যের মনন করেন, তাহার ছ্যলোকরূপ অগ্নির 


৩৫৪ উজ্জ্বলতারত [৯ম বর্ধ, ৭ম সংখ্যা 


প্রথমা রুপ! লাভ হুঙ্ন। দ্বর্গ (আদর্শ) তখন তাহার কাছে শ্রন্ধাস্িতে দদ্ধ 
ও রলিত হুইয়া নবীন ক্ষপে রসমূ্তি ধারণ করে / দেবতার সাধনেই আীবের 
পান ; দেবতার কাধ্যকে স্বকার্ধ; বলিরা অভিমানই প্ররুত সাধন। | প্রাপবন্ধী ও 
শ্রন্ধাময়ী দেবশক্তি এ বোগমাক়্ার চরপে আত্মসমর্পণ করিয়া আব তাহারই 
আগ্মিলাধনে লাঘনবান হয়। গারআদেবীর গানে সম্পূর্ণ ঝাঁপ দেওয়াই 
“প্রাশের একমাত্র মূল মন্ত্র! অনন্ত ক্রক্ষের সাথলাও অনস্ত, তাহার জিজ্ঞালাও 
অনভ্ত । অনম্তসুখী সাঘনকে আবনে বরণ করিয়া লওয়াই জীবের 
দেবসাধনাতে যোগদানের অর্থ । 

সাধনে দেবগশের অধিকার বলিয়াই তাহারা আধিকারিক । ঘোগমাগাপিঙ্গিত তন্গ 
জীব দেহ হইতে দেহাস্তরে যাতায়াত করে, ইহাই এই স্বত্রের প্রক্ত মন্্ার্থ। 
মবর্গাঘিতে শ্রদ্ধার হোমে জীবের প্রথম মৃপ্তি হইতেছে সোমরাজমুত্ডি ; তাহা আবার 
পঞ্জন্ত-অগ্মিতে আহত হইয়া প্রা হুয় বৃষ্টিকপ । এই বৃষ্টি আবার ধরার বুকে 
বর্ধিত হইয়া লাভ করে অররূপ ; অর পুরুষ কর্তৃক ভুক্ত হুইয়া প্রা হয় 
রেতরূপ ; সেই রেতরূপ আবার স্ত্রীতে আহিত হুইয়া লাভ করে পুরুষন্ষপ । জীব 
মরণ হুইতে জীবনে এই পাঁচটী অগ্রির মত) দির! পু়্িয়া ও রসিত হুইগা অনাদি 
অন্দে চলিয়াছে | জ্ঞ্যনপূর্ববক বে ইহা উপলব্ধি করিল. সে হুইল দিব্য জ্ঞানী, 
জনন মরণ তাহার কাছে আবির্ভ্যব-তিরোতাবময় রসলীলা । যাহার এই 
তথ সম্বন্ধে হ’স নাই, সে-ই জননমরণ চক্রে লিশ্পেষিত । মূঢ়, বন্ধ পুরুষকে 
পুক্রষোত্তম বনিয়া যাইতে হইলে খ্বর্গমর্ঙয ভ্রমণ করিতে হুইবে, শ্রদ্ধার সহারে 
সৰ্ব্বত্ৰ দিব্য অগ্থির আস্বাদন করিতেই হুইবে, শ্রন্ধাপূর্ব্বক সর্বাভূতের ‘রস' সংগ্রহ 
করিতেই হইবে. ভাগবঠী তঙ্ রচনা করিতেই হইবে । তখন ত্রমপকে 
আর তাহার ভ্রম বলির। উপলন্ধি . হইবে নাঃ এই ভ্রমণ হুইবে তাহার 
‘walking with God’, পুরুযোত্তন সঙ্গে গোষ্টবিহার, ব্রজ্ববিহার । স্বর্গ, পচ্জন্ত, 
পৃথিবী, পুরুষ ও নারীর অস্থিষয় স্বভাবকে শ্রচ্ধাবান জীব পুক্তষোত্তম-অগ্নিরই 
বিভিন্ন প্রকাশরূপে আস্বাদন করিবেন | জীব বে পশ্যস্ত নারীর অড়র ভুলিয়া 
তাহার পরম পুজনীর স্বভাব এ অগ্নিময়ত্ব সাধন না করিবেন, লে পর্যন্ত তাহার 
প্রন্কৃত পুরুষর সিদ্ধ হইবে না | নারীর অগ্নিন্ব সাধনায়ই জীব সর্ক্বোপাধিবিনিশ্দুক্, 
মুক্তস্বভাব ৷ জ্ঞানপূর্যযাক দেবলাধনে আত্মলয্পণ করাই পকান্তিবিস্ভার উপদেশ । 
ল্লীব ‘অব্ৃতেন প্রত্যুচ' হইয়। এই সার্ধন অজ্ঞাতসারে করিলেও ইহার শ্রন্কত 
তাৎ্পৰ্ষ্য আব্বাদনে অক্ষম । 


১৩৬৩, শ্রাবণ ] ব্ৰহ্মহত্ৰশ 


সমস্ত ভান্তই দেহ হইতে দেহাস্তির ্রান্ডির এই প্রক্রিযাকে বৈরাঙ্যসাথনা কূলে 
বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্তু উহা! সঙ্গত মনে হয় ন! । বাহাদের 'শ্রজ্ঞা' জাগ্রত 
হুম লাই, ছাহারা। উ্ধ মূল হয় নাই, যাহারা বিশ্বকে রাগন্দেবের ভিতর দিয়! শুধু 
ভোগ্যই মনে করে, তাহাদের এই ভ্রমণ নিশ্চয়ই হয় অনিচ্ছাকৃত পরবশ্যতার 
দরুণ । এই ভ্রমপের মধ্যে কোনও স্বাধীন ইচ্ছ! তাহাদের থাকে না। যেখানে 
স্বাধীনতা নাই, সেখানে বৈরাগ্যও নাই; বিশ্বকে লাঞ্ছনার মুত্তি হিসাবে দাড় 
করাইঈছা সেই লাকুনার হাত হইতে মুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টায় বৈরাগ্য আসে লা 
'ষন্সপি প্বেযাৎড প্রবর্জতে দুঃখং হাহ্যামি ন মূচ্যেত দ্বেষন্ত বন্ধনসমাজ্ঞানাৎ'' । 
হাঁফ ছাড়িয়া পলাইয়। বাচিবার প্রচেষ্টায় বৈরাগ্য স্থদুরপরাহত ) স্বপা বৈরাগ) 
নহে, উহা বন্ধনেরই দৃঢ় মু্ডি। ব্রন্ধের সংলারে শ্রদ্ধা অন্মাইবার জন্যই 
পঞ্চাপ্থিবিষ্ত। স্থপ্টির একটা কোঁশলমাত্র । ইহ! টির নিত্য পারমার্থিক নিয়মমাত্র ।' 
অন্ধ(র ফলই বীপ্যলাভ। ম্বপা প্রজ্ঞাকে মলিন করে, শ্রদ্ধাই উহাকে উজ্জল 
করিয়া স্থাপন করেন । শ্রদ্ধার সহিত এই সংলার-লীলায় যোগদান করিলেই 
প্রক্বত ব্রক্মবিষ্ঠা লাভ সম্ভব ৷ 

এইবার এইরূপ সংশয় উঠিতে পারে যে যদি কেবল জলই পুরুষাকার প্রাপ্ত 
হয়, তাহা হইলে জীব ‘সৰ্ববভূতস্বন্্্বারা সম্পরিথক্ত হুইয়া গমন করে" এই উক্তি 
কি করিয়া স্তব হইবে ? এই আশঙ্কার উত্তরেই পরবর্তী স্থত্রের অবতারপা 1 


জ্্যাস্মৰুত্বাত্ত, ভুয়স্বাৎ ॥ <৩।১৷২ 

ত্র্যাত্বকন্কাৎ তু ভূয়ন্ছাৎ [জলের ত্রি-আসত্মকত্ব ও তুয়স্ব থাকা প্রযুক্ত] । ( আপ- 
শব্দের প্রগ্বোগ যুক্তিযুক্তই হইয়াছে ) 1 

শ্রুতি বলিতেছেন £ ‘পঞ্চম্যামাছতা বা আপ: পুক্রধবচনো ডবস্তীতি'-_দেবগণ 
পক্ষমাগ্িতে আপ আহুতি প্রদান করিলে সেই আপই পুক্রষ-দেহ প্রান্ত হ্য় । একান্ত 
জলই কি পুক্রষ-দেহ প্রাপ্ত *হয় না অন্ান্ত ভূতও তাহাতে আছে? পুক্রষদেহ 
যখন সর্বদুতসমস্থিত, সর্বদেহসমস্থিতৎ তখন সকলেই আছে স্বীকার 
করতেই হইবে । জল ত্রিবৃৎ করপানুধারী একাধারে অপ্রি দল ও ক্ষিতি ৷ 
জলের বাহুল্য (ভূয়) প্রযুক্ত তাহাকে জলই বলা হুইন্বা্ছে। “আপ এব 
সসৰ্্জাদে'--অলই. ( স্বস ), কষসই বে স্বরূপ, ইহা বুঝাইৰার অন্যই আপ শব্দের 
প্রয়োগ । রঃ 

‘The spirit of God first moved on the water. The first of 


উজ্জলভারত [১ম বর্ষ, +ম সংখ্যা 


these functions is that of self-identical universality, as it 
were, the neutral first water in which everything is 
involved, but nothing as yet discriminated’—Hegeal’s 
Logic. ‘Water fs absolute neutrality, and not like salt an 
individualised neutrality and henceit was at an early 
date called the mother of everything particular. As the 
nautral it is the solvent of acids and alkalis.’—Eucken. 

শ্রন্ধাই কারণবারি এবং তাহাতেই পুরুষের স্ব্টি-জীবন সম্পূর্ণ নিছিত 
(latent ) 1 ভক্ত-মহামৎস্য এই প্রেমবাত্রিধির উভয় কুলে বিচরণ করিয়া নিত্য 
নব নব রল অশ্বাদন করেন, ষীনই আদি অবতার । শ্রদ্ধা ৪ubjecti৮৪-এর 
উপলক্ষণ, ‘আপ' ০৮je০৷৮৪-এর উপলক্ষণ । আপের একীকরণে দেছী ও 
দেহের সমস্নরই স্বচিত হইতেছে । 

প্রীণর্গভেশ্চ ॥ ৩৷১।৩ 

প্রাণগতেঃ চ[ প্রাণের গতি হইতেও ] ( তদাশ্র্তভূত আপ ও অল্পান্ত ভূতের 
গতি অবগত হওলা যাউতেছে )। 

প্রাশের গতি শ্রবণ পারা আপ ও অন্ান্ত ভূত যে তাহাকে অড়াইক্া 
রহিল্লাছে, তাহা আর স্বতন্ত্র করিয়া বলিতে হুইবে না। নিরাশ্রশ্ন প্রাণ 
কখনও (কোথাত্ব যাক বা থাকে, ইহার কোনও দৃষ্টান্ত নাই। প্রাণের 
আম্থগত্য সর্ব্জিশ্বই স্বীকার করিত্া থাকে 'তস্তক্রান্তং প্রাপোহনৃ্তক্রামতি 
প্রাপমনূতৎক্বামস্তং লর্বে প্রাণা অনুৎক্রামস্তি' বৃঃ ৪1 ৪ ।২1 


অগ্চযাদিগভি-শ্রুচতে রিতে চেম্ছ ভাাক্রত্বাত। ৩।১।৪ 
অপ্ত্যািগতিশ্রুতেঃ [শ্রতিতে বাগাদির অধ্রি-আদিতে গতির উল্লেখ থাকায় ] 
ইতিচেৎ [ ইন্তি্ সকলের জীবের সঙ্গে গতি স্বীকার করা সঙ্গত লয়__ইহা যদি 
বল ] ন [ তাহ! সঙ্গত হইবে না ] ভাক্তত্বাৎ [ কেনন। তাহা হুইলে শ্রুতি মঞ্জে 
ভাক্তত্ব দোষই আপতিত হক্স। শ্রুতি মরণ কালে বাগাদি প্রাণের ও 
অগ্রযাদিতে অপ্যন্ের কথা! উল্লেখ করিম্বাছেন । 'বত্রাস্য পুকুতল্য ম্বতস্যা পিং 
বাক্‌ অপ্যেভি বাতৎ প্রাণ: চক্ষুরাদিত্যং মনশ্চঙ্জং দিশ: শ্রোত্রম পৃথিবী 

“শরীরস্‌ আকাশাক্বা উধধীল্পেণীমালি বঁনস্পতীন্‌ কেশাঃ অপ শু লোহিতক বেতশ্চ 
নিধীত্রতে'। (ব্বঃ ৩। ২১৩) বাগাদি ইস্রিক্ব সকল বদি ব্স্বি-াদিতেই 


১৩৬৩, শ্রাবণ ] ভ্ৰক্মহুত্ৰম্‌ 


লীন-হুন্র, তবে তাহারা সাক্ষাংতাবে জ্বীবকে আলিঙ্গন করিয়া খাকিতে পারে 
না, এইরূপ সিদ্ধান্ত বুক্তিযুক নহে বাগাদির অধ্যাদিতে লক্নের অর্থ হইতেছে 
বাগাদির বিশ্বর্ূপতা প্রাপ্ত হওযা, ঘরের বাগাদির বাহিরের অপ্রি-আদি হওয়া ) 
বাগাদির একতাগ রহিত্নাছ্ধে ঘরে ও অপর ভাগ বাহিরে । ব্যষ্টিরই অপর 
দিক সমষ্টি ইহাই উপরোক্ত শ্রুতিমন্ত্রের তাৎপপর্ণ । শ্রুতিমস্ত্রের অর্থ এই ভাবে 
গৃহীত না হইলে শ্রুতিমন্ত্ৰ 'ভাক্ত'-ই হয়, ব্যৰ্থ হয় । বাক্‌ অগ্নিতে লীন হয়, 
ইহাও অভাক্ত, এবং বাক্‌ প্রশ্নাপকালে পুরুষের অম্গগমন করে, ইহা ও তুল্য 
ভাবেই অভ্ভাক্ত । বাগ-অন্তি সমহ্থিত রূপেই জীবের সঙ্গে প্রশ্নাণ করে। 
বাগাদির বিশ্বে অদ্বিক্কপে ছড়াইন্সা পড়াই হইতেছে অশ্নযাদিতে বাক্‌-এর লয়ের 
প্রকৃত তাৎপচ্য । External ও internal linalily— দুই-ই লত্য । সর্বব- 
ভাব থে অছং-এরই ০ther 151 ইহা ভুলিয়। ষাওয়াতেই ধত ব্যবহারিক 
পারমার্থিকতার প্রশ্ন উত্থাপিত হইযাাছে। রস-সাধন! ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির, 
স্ব-এর লঙ্গে বিশ্বের বোগ স্থাপন করিশ্রাছে। বাক্‌ যখন সমষ্টি অন্নির মধ্যে 
ডুবিশ্না যাত্ন তখনই তো বাক্যের অগ্নিত্ব। সমষ্টির সহিত সমন্বিত ব্যষ্টিরই প্রকৃত 
স্বরূপসিন্ধি । 
প্রথছমেল্রবণ।দিতি চেপ্র ত। এব জ্ব.পূপত্তেঃ ॥ ৩/১৭৫ 


প্রথমে (জল শব্দের ) অশ্রবণাৎ [ অশ্রবণ হেতু ] ইতিচেৎ [ অপইই পুরুষ- 
পদ বাচ্য হয় এই উক্তি সঙ্গত হপ্স না, ইহা বদি বল] ন ( তাহ। যুক্তিযুক্ত 
হইবে না ]তাঃ এব হি [এ সকল অলাদিই শ্রদ্ধ। শব্ধদ্বারা উক্ত হইয়াছে] 
উপপত্রেঃ [ এইরূপ উপপন্তি হইতেছে ]। 

শ্রুতি বলিয়াছেন যে, দেবতারা প্রথমে শ্রদ্ধারই হোম করেন; তাহাতে 
প্রথমে জলশব্ষের উল্লেখ নাই, তবে কেমন করিয়। বলা যায় থে, জলই 
পুরুষাকারে ফুটিয়া উঠে? এরূপ বলা ফুক্তিযুক্ত নহে, কেননা, শ্রদ্ধা প্রভৃতির 
জলত যুক্তিযুক্ত । জল দেহ, শ্রন্ধা তাহার প্রবর্তক ৷ “শ্রদ্ধাময়ঃ পুরুষঃ'। 
‘শ্রদ্ধা বা আপ$-ই[তি । শ্রক্ধাই বীশ্য ; তাহাই প্রাণের ক্ষেত্রকে “আপন” 
করিনা লইবার একমাত্র কৌশল । শ্রদ্ধাবারি ব্যতীত সমস্ত বিশ্বের পিণ্ডী- 
করণে আর কিছুই উপযুক্ত নহে। শ্রন্ধাই জীবের তাপাপনোদনে সমর্থ ; 
*আাদে শদ্ধা’। জীবের শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠা বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে 
এবং তাহাতেই তাহার পুরুষত্ব বা অগ্রগামির এবং পূর্ণত্বের সবথানি ইতিহাস 
নিহিত । ‘রাধারে ভজিক্স] রাধাবল্পভ *লাম পেরেছি অনেক আশে" -- 


৩৫৮ উজ্জলভার ৩ [ ৯ম বর্গ, ৭ম সংখ্যা 


‘জলিতে তোমারই নাম বংলীঘাঁনী অস্ূপম* । শ্রদ্ধাই মূল সৃষ্টির বীজ; জল 
তাহার ক্ষেত্রমাত্র । শ্রদ্ধা ও জল পরস্পর সমন্বিত | শ্রচ্ধাই creative ; 
তাই শ্রদ্ধার উদ্বেখ শ্রুতিতে প্রথমে । বস্তুতঃ কেছই প্রথম বা দ্বিতীয় নয; 
দুই-ই সমভাবে প্রবহুষান ॥ শ্রদ্ধাহীল প্রাণ পুঞ্যোত্তম স্থষ্টিতে ব্যথ । | 


বক্রচতস্বাদিতি চেল্প ইষ্টাদিকাবিপাং প্রভীত্তেঃ ॥ ৩।১।৬ ॥ 
'অশ্রতত্বাৎ [ ( জীবের ) অশ্রুতত্ব থাকার ] ইতি চেৎ[ জলই গমন করে, জীব 
গমন করে না--ইহ। যদি বল] ন [ তাহা যুক্তিযুক্ত নঙ্গ ] ইষ্টাদিকারিপাৎ 
[কেননা ইই প্রভৃতি কর্মের অঙ্ষ্ঠাতাদের ] প্র ভীতে: [ জীবন্ত প্রতীত হইতেছে । 
দেবগণ “শ্রন্ধা, হোম করেন ; ইহার মধ্যে জীব-বচচক কোন শব্দই শ্রুত 

হনা । তবে কি করিত্বা জীবের উপদেশ সম্ভব হয়? এইরূপ লংশগ্মের 
কোনও অবকাশ নাই । শ্রক্ষা বর্তমান থাকিলে লবই বজান্ব রহিল । শ্রক্গার 
উল্মেখে জল ও জীব, দেহ ও দেহীীর শ্বভাবত-্ট অন্বর্ধন দ্র ৷ 
শ্রন্ধাই দেহ-দহীর মধ্যস্থ ৷ জীব শব্দের অসুলেখ এবং 
শ্রদ্ধা শব্দের উল্লেখে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জীবের যাহা কিছু ‘প্রঠীতি’ 
তাহা সবই শ্রদ্ধা মলক । 'ঘো যফচ্ছ ন: স এব সঃ") ব্রক্ষের বুকে যে যাই।ার 
মত শ্রক্ষাঙ্গরূপ স্থপতি (০r2ণi০n৷ ) করিতেছে । 'কশ্ছনা পিতুলোক £” 
“বিস্তয়া দেব লোকঃ’ । কিন্তু দেবভাব ও পিতৃভাবের সমগ্থরেই অন্ত 'হওর) 
(Becoming i.e. unity of Being and Nothing) | কৰ্ণৃশ্রক্ধ পিতৃযান ও 
বিদ্যাশ্বদ্ধ দেবধান পস্থার প্রত্ীতিলাত করিস্বা থাকে । রস-শ্রক্ষা। পুরুষই প্রহত 
পূর্ণ ব্ৰহ্মলোক আস্বাদন করিগ্লা ধন্য হয় । শ্রদ্ধার গুরুত্ব প্রতিপাদনই জীব 
শব্দের অনুল্লেণ্রে এক মাত্র হেতু । জীবহ্ব ‘রত’ নহে ; তাহার রলত কিম্বা 
অন্ধাভাবই প্রক্কত শ্রুতি । যাহারা ইচ্ছঃপূর্্তকেই ( sacrifices and works 
of public utility) ভগবত্প্রদত্ত ‘একম:র্’ উপাক্স জ্আনে জড়াইযর়! ধরেন, 
তাহারা সোমরাজ হস বটে, কিন্ত দেবতাদের" অন্ন হওগাও তাহাদের 
অবন্ত্ভাবী ভাগ্য ৷ 

অত্রিহোরং তপঃ সত্যম্‌ ভুতানাং চাহকম্পনম্‌ । 

আতিথ্যং বৈশ্বদেবস্চ ইটা মিত্যভিধীয্তে ॥ 

বাপী কুপতরাপাঁ্দ দেবতারতনানি চ ৷ 

অন্পপ্রদানমারাষৎ পূর্তমির্ত্যভিধীয়তে ॥ 


১:৬৩,-শ্রাবণ ] অঙ্ধনত্রন্‌ প্র 


যাহারা ভোগকে-_-ত। যে কোন ভোগই হউক না কেন, এমন কি পরোক্ষ 
ভগবানকে ভোগ করার স্পৃহা পর্ণ্যস্ত- পরম বত্তজ্জানে সাধনপরারণ, তাহারা 
দেবভোগ্য ; ভাঙছাদেরই চাশ্রমসী-গতি । স্বাধীন সত্তা লাভ ইহাদের ধারণার 
বহিভূত । চক্রলোকার্দ সবই -তো শ্রদ্ধার 2551107, প্র্তীতি মাত্র। শ্রদ্ধার 
ভিতরই উহ্কাদের প্রতীতি । আঘ্শ্রন্ধা ব্যতীত যথার্থ প্রভীতি কাহারও 
হয়লা। 


ক্রমশঃ 


তীর্থে 


ওকুমুদরপ্ুল মল্লিক 


অচেনা তো নই, কোন দেবতার কাছে 
আমার নান যে হাঠাদের মনে আছে । 
মত তর্থেই গিকাছেন পিতানাতা, 
পরিচন্র পাট হেরি পাশার খাতা, 
মোর মঙ্গল-প্রার্থনা সেখা রাজে । 

- ২ 
"অমর-নাথে'র পদে জোড় করি কর 
আমার লাগিয়া মাগলেন কত বর । 

আমার মায়ের কাতর কামনা গুলি, 
আনার পিতার যত পুস্পাজলি, 
‘সে চির-তুদারে হল অবিনশ্বর । 


উজ্জ্রগভারত (৯ম বর্ধ, ৭ম সংখ্যা 


৩ 
‘ক্ষীর ভবানী কে কমলের দলে পূজি. 
পাইলেন মোর কল্যাণ মাতা বুঝি ॥ 
তাহার আকুতি, ভার কণ্ঠস্বর 
সেইখানে আজও ধ্বনিছে নিরন্তর 
তীর্খে তীর্বে আমি তাহাকে খুজি । 
৪ 
ব্রক্ষকুণ্ডে কনথলে হাবিকেশে, 
পিতা ও মাতাকে দেখি দেব দেবী বেশে। 
আঙ্গভব করি তাদের উপস্থিতি, 
তাছারাই মোর দেন যেন পর্রিচিতি 
সংলার আর স্বর্গ সেখানে মেশে । 
৫ 
অন্পপূর্ণ। মন্দিরে অনিবার, 
স্রমধুর সেই কণ্ঠ শুনি যে মার 
শিবের রৌপ্য গৌরীপদ মাঝে, 
মানের দেওর। সে সস্ভ গোলাপ রাজে 
দেখি ঝরে মোর ছুনয়রে আধার ॥ 
৬ 
সব দেবতাকে মনে হয় চিরচেনা 
সবচেয়ে বেশী তারাই আপনজল। । 
করুণা ভখারী--কেবল তাকায়ে থাকি 
উজ্জল হুয় যেন দেবতার আখ, 
কথা কহিবার হেন্তি যে সম্ভাবনা । 


ব্রজমভিম। 
বিভু সরকার 


বৈষ্যবজ্রনবার্ছিত এ ব্ৰজের ধুলায় খুরে মরি যাযাবরীর নেশায় । পথে 
লমস্তক্ষণ দাম ঠাকুরের কথা আর ফুরোয় না। শুধায় গিরিগোবপ্ধন ত 
দেখলে, কি বুঝলে বলত ঠাকুর ? বঙ্গুম, বোঝাবুঝির কি আছে ভাই, দেখতে 
গেলুম, যা চোখে পড়ল দেখলুম । তবেই হরেছে ! ভূব না দিলে কি কিছু মেলে 
ঠাকুর ? রসিক অনের কাছে সংলারে সব আছে ; এ বিশ্ব তার চোখে রসমর় । নইঙ্গে 
ত কেবল কাঠ মাটী পাথর গো ঠাকুর । সহাহ্তে বলি তা না হয় হল । এখন 
গোবদ্ধন কাহিনীটি কি বৈষ্ণৰীয় ভাষায় শোনাও ত গৌসাই ! সচকিতে 
গৌসাই বলেন, রাধে ! রাধে ! প্রভুকে নিগ্নে হাসি মস কর৷--ছিঃ ঠাকুর ছিঃ) 
ভক্তি দিয়ে শোন, ভালবাসা দিয়ে গ্রহণ কর ; তবে ত মর্শ বুঝবে, মরমী জন ছাড়া 
কে বোঝে ত্রজ্মমহিম! ! আচ্ছ! শোনো ঠাকুর, বৃন্দাবনের আকাশ বাতাস একদিন 
আনন্দ-চঞ্চল উৎ্পব-মুখর হয়ে উঠলো-__দিকে দিকে পৃজোর মহা! সমারোহ । 
বালগোপাল শুধালেন, কিসের এত বআরোজন বাবা? গোপালকে বুকে নিয়ে 
নন্দরাজা বলেন, এ উৎসব ইন্দপূজ্দোর । আমরা গয়লা, গোধনই আমাদের 
সম্বল । গোধনদের মঙ্গলের জন্ডই দেবরাজ ইজ্বের এ আরাধনা । ইজ 
প্রসন্ন হয়ে নব বারিধারায় ধরিত্রীকে ন্গি্ধা করেন, শ্যামদুর্কাদলে 
চারণ ভুমি ভরে ওঠে। আমাদের গোধন তাই আহার করে" 
ভণ্ড হয়ে আশীৰ্ব্বাদ স্বরূপ দুধ দেক্স...তাই খেয়েই আমরা বীচি মরি বাবা ! 
কফ সকৌতুকে বলেন তাই নাকি ! কে বলে তোমরা ইম্মের খাও পর ? খাও পর 
গিরি গোবর্ধনের, আর পূজো কর ইন্দ্রের? এ কেমলতর বিচার ? বন্ধ কর 
ইন্্পুজো আমিই শৈল ! এই বলে বিস্মিত গোরালাদের দিয়ে করালেন 
গোবদ্ধনের অর্চনা আর সমন্ত উপচার বিলিয়ে দেওয়ালেন পতিত গরীবদের 
শিবজ্ঞানে সর্বআীবে । বিশ্ছিত পিতাকে বোঝালেন সংসারে সকলই কর্মের 
অধীন ৷ তুমি কাজ না করলে কেউ কি তোমার ফল দিতে পারেন? মাহ্যের 

চে 
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কর্শই] মাহুসকে কল্যাণ অকল্যাণ দান করে । এস বাবা ! আমরা হুট সন্দর 
করে কাজ করি, ফল আপনি আসবে আমাদের দরজায় | 

আমিই শৈল বলে তিনি বোঝালেন তিনি যেমন চৈতন্তময় চেতন সত্তা, তেমনি 
জড় সত্তাও বটে! মাটীর বুকের কান্াকে, এই জড়ের ব্যথাকে তিনি মানবীয় 
মহিমায় স্বীকার করে গেছেন---তাই ত সেই গিরিধারীর কাহিনী 
এমন মন মাতায়, মর্ম স্পর্শ করেছে ভাই! এই বিশ্বভুবন পরিব্যাপ্ত 
বৈকুষ্ঠেরই .সব. তরু তিনি নররূপে মাগ্ুসের সঙ্গে মানবীয় লীলা করে 
গেলেন, স্বীকার করে গেলেন সেই ব্যথাকে বে ব্যথার মানবের হৃদয় আকুল 
হয়ে রয়েছে অনস্যকাল ! 

কুষ্ট দেবতা ভাসিয়ে দিতে চাইলেন বুন্দাবনের অণুপরমাণু নির্মম বল্পপাতে, 
ঝঙ্কাঝড়ে, ধারা বর্ণে । মাতৈঃ বলে ডাক দিলেন, অভয় দিলেন স্বঞ্চ ভীত 
ভন়জ্রশু ত্রজবাসীদের । তুলে ধরলেন গোবর্থনগিরি আপন কড়ে আঙ্গুলে 
সাতদিন সাতরাত ॥ আশ্রয় পেল যত ব্রজের জীব তারই ছত্রছারায়। কষ্ট 
ইন্ম শুবগান করেন এই লোকেশ্বরের__সেই থেকেই ক্ষ হলেন গি“রধারী । দেখেছ 
ঠাকুর মানসীগঙ্গ। ? এই গোবর্ধনের কাছেই আছে সে মহাপুপ্য সলিল ধারা৷। 
গোবর্ধন পুক্দোর সক্ষল্প মানসে এর আবির্ভাব করান গিরিধারী । এই মানস- 
গঙ্গার উত্তর তীরে আছেন চক্রেস্বর বা চাকলেশ্বর মহাদেব । এই ব্রজমণ্ডলে 
চাররূপে বিরাজমান আছেন দেবাদিদেব মহাদেব । সে সবের কি খেশাজ নিয়েছ 
ঠাকুর, না দর্শনই করেছ ? বৃন্দাবনে রয়েছেন গোপীশ্বর রূপে, মথ_রায় ভূতেশ্বর, 
গোবর্্ধনে বিরাজ্মমান চক্রেশ্বর, আর আছেন কাম্যবনে কামেশ্বরস্বপী হরে । 
স্ব্দাবনে এসেছো-_বনযাত্রায় যেও, তবেই ত এর স্বরূপ চিনবে, দেখবে এর ধূলিতে 
ধূলিতে এর আনাচে কানাচে কত রঙ্গ, কত লীলা ! এই ত্রলমণ্ডল প্রদক্ষিশে 
চৌ্রাশিক্ষোশ পদত্রজ্জে ভ্রমণ করতে হয়। যাত্রীরা ভূতেম্বর থেকে আরম্ভ 
করেন যাত্রা, তারপর একে একে মধুলৈত্যের নিবাস মধুবনে হান। এই বলেই 
স্কফ নিখন করেন মধুদৈত্যকে ৷ সেখান থেকে যাত? তালবনে । এই তালবন এক 
সমর তালগাছে ভরা! ছিল- কৃষ্ণের গোপসখারা এই পক্ষ তালের গন্ধে লুন্ত 
হরে ভাল খেতে চাইলেন ॥ কিন্তু এই তালহন রক্ষা করত গর্ধভাকার ধেস্ছকাহ্থর ॥ 
ক্কফ-বলরাম গোপবালকদের নিয়ে বালম্থলভ তাল পাতন ও ভক্ষপরত, এমন সময় 
তালের পতল শব্দে আকু হয়ে ছুটে এল যেমুকাসুর ; পেছনে ছুই পা ছু'ড়ে যেমন 
বলরামের বুকে আঘাত করল, নন্দ “বলরাম তার দুই পা ধরে দিলেন এক 
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আছাড়_েই আছাড়েই হুল তার ভবলীলা সাঙ্গ । 'মরিয়া না মরে রাম’ 
বুঝলে লা ঠাকুর ! সেই বিরাট অন্র-দেহের ভ্যর সইতে না পেরে সব ভাল 
গাছ গেল মাটাতে পড়ে_তাইত আংজ্ সেখানে একট তাল গাছ দেখতে 
পাওয়া খায় না। সকৌতুকে বলি--বালগোপালদের ক্ষমতা বটে! তারা 
নিশ্চয়ই যাদু জানতেন, না ঠাকুর ? ছিঃ ভাই, ও কথা বল লা ; ভার ীল:র কি 
তুলনা! হয়__তর্ক কর না ভাই! এ যে হৃদয় দিয়ে ভক্তি পিরে জানবার ! 

নীরবে পথ কেটে চলেছি । সহযাত্রীর অন্ত নেই উৎসাহের-__বলেই চলেছেন 
তার প্রাণের বুন্দাবনের কথা৷ তারপর তালবন ছেড়ে যাত্রীরা যাবেন 
কুমুদবনে । এই বনে লীগ্গামক্র ক্কষ্ণ জঙ্গকেলী করেছিলেন । তাছাড়। 
এখানে কপিল মুনি তপস্যা করেছিলেন তাই আছে ভার প্রতিমৃত্তি। পথে 
পড়বে জলে টলমল শাস্তম্বকুণ্ড । এই কুগুটির মাঝখানে এক নয়ন-মনোহর 
শ্ন্দর মন্দির আছে। এই মনোরম বিজন স্বান ছাড়িক্ষে যাত্রীর! এগিক্সে 
ঘাবেন বহুঙাবনে । কথক ঠাকুর তক্তিবিহবল ; পাশে পাশে এগিরে চলেছি 
নীরব শ্রে।তা । তর্ষে বিতর্কে এ ভাবুকের ধ্যান ভঙ্গ করতে মন চাছ না। 
এই বছুপাবনে কাকচক্ষ জলে টলমল রমলীয় কৃষ্ণকুণ্ড আছে । আর আছে 
সেই কুণ্ডের তীরে বহুলা নামক গাতীর প্রন্তর-নিপ্মিত হুন্দর প্রতিমুধি, যে 
শাভীকে ক্রঞ্চ এই বহুলাবনে বাঘের হাত থেকে বাচিঙ্গাছিলেন । লীলার 
প্রহুর এই শ্রি ভ্রজ্ধামে ছড়িয়ে আছে তার শত শত অলৌকিক লীলা ! 
পরম পুরুষ এখানে পূর্ণ পুরুষের লীলার স্বতি ছড়িয়ে রেখে গেছেন । কোথাও 
তর বাললীলা, কোথাও তিনি সখা, কোথাও তিনি রাধিকা বন্ধত, কোখাও 
ৰা গোপিকাগপণঘনচোর নওলকিশোর ! মুদ্ধ কথকের প্রাশ-সাতানো বর্ণনা 
আ্নামিও যে মুদ্ধ হুত্সে বাই, মৃক হয়ে যাই বিহুবলতাত । তারপর .বহুলাবন পিছনে 
ফেলে এগিয়ে বাবে ভূবন পোহন লোকজনের সর্যবপ্রিত্ কুণ্ড রাধাকুণ্ডে। 
এই জান্গগটাকে আগে আরটখেল্সর অর্থাৎ অরিষ্টাম্থরের জান্গা বল। হত । 
সেই দুরাত্ম। কংসচর বুষের স্তান্ব আক্কতির ছিল, তাই তাকে বৃযান্থরও বগা হুন্ম। 
এই মহাস্থৱকে অবলীলায় সংহার করে কক ব্রজবালীদের মহাত্রাস থেকে উদ্ধার 
করেন? এই মহাস্বানে চারটি মনোরম কু আছে --রাধাকুণ্ড, স্তাহকুণ্ড, ললিতা 
কুণ্ড ও মহলাৰ কুও ॥ এরই কাছে গিরি গোবর্ধন । 

স্যাৰকুণ্ড স্বাহাকুণ্ড গিহি গোবৰ্দ্ধন 
মধুর বধুয় বংশী বাজে «এইতো! বৃন্দাবন । 
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ঠাকুর, লে বংশীববনি বার প্রাণে না বাজল সে শ্রজের কথা, বৃম্দাবনের বালী ত 
বুঝতে পারফেনা- এ অমৃত রল ধারা যে পান করেছে সেই জানে এর তৃষ্ণা, 
অন্তে এর কি বুঝবে ! মুদ্ধ ব্রজবাসী যেন কোন্‌ আনন্দ সায়রে ভুব দিক্সেছে। 
রাখাল রুষং অকণ্পাৎ একদিন ধেহুবৎস ও সখাগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হন্ে 
একলা এই পুশ্যভূমিতে এসে উপস্থিত__এমে দেখেন পজ্রীয়তী রাধিকা 
সখিগণ নিছে ফুল তুলছেন মহালন্দে ; এ কানন যেন নন্দন কালনে ক্বপাস্তরিত 
হস্কেছে | মুদ্ধ বালক ক্ষণেক নীরব খেকে কপট ক্রোধে বল্েন-তাইত। 
এতদিনে বুঝেছি কে আমার মনোরম বনের গাছপালা শাখা পল্লব ভাঙ্গে, নষ্ট 
করে ! বলেই ভুটলেন রাখালরাজ ব্ৃববভাহু-নন্দিনীকে ধরতে কপট ছলনায়। 
ব্যস্ত হয়ে তারা জবাব দিলেন, ছ-প্সোনা ছাঁক্সোনা আমাদের, তুমি মহাপাতকি ! 
তুমি ব্বধান্থর বধ করে গোহত্যার পাপভাগী হয়েছ, তোমার "ও কলুয স্পর্শে 
আমাদের কলঙ্কিত কর ন! ! লম্জিত কর্ণ বিনন্থ বচনে শুধান, বল কিসে 
আমি পাপমুক্ত হব? গোপবালার1 জবাব দেন সর্বতীর্থজলে স্বান বিন! 
তোমার এ মহাপাপ ধোঁত হবার নম্ম। কি করেন নিরপান্স কষ ক্ষণেক 
সুষ্ঠ হত্রে চিস্তা করলেন | ভাবলেন বদি সর্ধতীর্৫থ জলে স্নান করেও আসি, 
এরা লা বিশ্বাস করতেও পারে। অনেক চিন্তার পর করলেন ভূমিতলে 
পদাঘাত ৷ ক্ষ্ণের পদ!ঘাতে পাতাল থেকে এল ভোগবতীর জল ক্ুঘ-ইচ্ছান্স | 
একে একে এলেন সর্ধতীর্থ তবু ক্রফের চতুরা সখিরা করেন না বিশ্বাস। 
তখন কুঞ্ণ ইচ্ছার তীর্থগণ স্ব স্ব রূপ বারণ পূর্বক রুতাগ্রলিপুটে গোপী সকলের 
নিকট দিলেন আপন আপন পরিচয় ॥ এমনি করেই একে একে সকল তীর্থে 
মান করলেন কফ । স্ষ্ট হল শ্যামকুণ্ড। ক্রষ্ণ বলেন আমার এ কুণ্ড 
সর্বতীর্থ-জলে পুণ্যময় হল । এর দর্শনে স্পর্শে ও স্নানে সর্বকালে সর্বমনোরথ 
পুর্ণ হবে। কিন্তু হে রাজনন্দিনী,। তোমরাই বা জীবনে কোন্‌ পুণ্য কাজ 
করেছ শুনি? তোমাদের অন্মই বে বৃথা হল। এ হেন উপহাসে লজ্জিতা 
রাধা সখীদের বল্লেন এস | আমরাও এক কৃণ্ড খনন করি । এই বলে তার? 
কেউ হাতের ক্ষণ কেউ প্রস্তর খণ্ড, কেউবা কাঠখণ্ড দিয়ে খনন করলেন 
এক কুণ্ড । কিন্তু সেই সরোবর জলহীন-__কোনও তীর্থ সেখানে এলেন না। 
লঙ্িতা বালারা ছলনার নিলেন আশ্রয় ; কু্ককে বলেন তুমি মান্থাবী, কাজেই 
তোমার এ মাক্সামক্স ব্যাপারে আষাদের বিশ্বাল হবে না, যদি তুমি সর্কতীর্থবারি 
আমাদের সরোবরে এলে বান ন৮ কর। শ্রুরাধা-লখা মানঘয়ীর মান 
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বাড়ালেন, সর্ববতীর্থকে আনালেন সরোবরে ; হাধাকুণ্ড নামে ধন্য হল সরোবর । 
এই মধুরলীলাত্র লীলাম্ খেলাচ্ছলে বোঝালেন, যেখানে পুর্ণপুক্রষ,পেখানে কোনও 
অপূর্ণতা নেই ; যেখানে পটরাথ! সর্বমঙ্গলপ্রী সর্বপুণ্য লেইখানেই । আজও লেই 
তিথিতে সেই লগ্নে এখানে ব্বহৎ মেলা বলে । বহুদূর দূরাস্তর থেকে আসলেন 
বছ তপত্বী শত শত পুপ্যকামী পর্কতীর্৭থলের স্বানপুশ্য কামনান্ব । বিষ্ণুভক্তগণ 
মীপাস্থিতা রাত্রে সমস্ত ক্রক্ষাণ্ড দর্শন করে থাকেন এই রাধাকুণ্ডে। কৃষ্শ্রিদ্স 
এ রাধাকুণ্ডের কি তুলনা আছে গোসাই ? এ অতুলনীক্নার তুলন। করবে 
কিসে? কুণ্ড ছুটির মাঝখানে রহবেদীতে আছে প্রেমিক যুগলের চরণ চিহ্ন । 
এ যুগলচিহ্ বুঝি তাবুকজনকে বিশ্বভুবন ভোলাত্র | এ বৃহৎ সরোবন্ব-সবক্বের 
ঘাটগুলি বাধিতে দেন লালাবাবু । চল গোসাই আমর! বৃন্দাবনের সেই পন্বম 
তপস্বীর কুঞ্জে এসে পড়েছি, “ওঠ বাবা ! বেল। বাক্স বাসন! জালাই” 
_ধোপার মেক্সের এ আহ্বানে খুলে গিয়েছিল বার চিত্তের দুর্বার । এই ডাকে 
তিনি পাধিব কামলা বাসনান্স আগুন আলিকে মাধুকরি করতে বেরিক্েছিলেন 
ব্বন্াবনের পথে পথে । সেই লালাবাবুর কুঞ্জে আল্রও তাই পথিক-জনের, 
উদাপী অনের প্রাপমন ঝুড়িকে যান্স অপার মহিমায় | 


*প্রত্যেক দৃষ্টান্তই একদেশিক € 3:৮1 )+ প্রতিনৃষ্টান্ত এই বাস্তব জগতের 
বাস্তব ঘটনাই তো, তাই উহারা কেহ একাই বোল আনা দৃষ্টান্ত নঘ। পর্ব 
দৃষ্টান্ত সমন্বমই দিতে পারে সর্বজনমান্ত এক্ষবন্তর খেশাজ। ঘত সব জটিল 
দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা একজন সাধারণ মানবের পক্ষে ছুঃলাধ্য ) 
যে ত্রহ্ধ না হইলে আমার চলে না, ভীাহার সাধনার অন্য যাইতে হুইবে 
মরুভূমিতে, নয় তো বা অন্ধ খঞ্জ বন্ধ্যার খেশজে। সাধন কি আমার ছোট 
জীবনের চতুর্দিকে নাই? তিনি যদ্দি সর্বব্যাপী, তাহার «সাধন রছিবে 
মরুভূমিতে ? দৃষ্টাস্তই স্তায়ের ভাষায় ‘সাধন’ । যে সাধনা আমার চতুদ্দিকে 
ছাড়ানো নয়, সে সাধনা নিশ্চয়ই ‘প্রত্যক্ষাবগম’ নয়. “কর্ড হ্ধম্ও নন, 
বা ‘অব্যন্ন’ও নয় ।” 


_ র্াসূতর-_অবধৃততান্ত 


চীনছেশ ও চীনছেশবাঙসী 


(পুর্ববাহুবৃত্তি ) 
লেখক £ জিন্‌-ইউ-তান্‌ ; অন্থবাদক € জীমনোরঞ্জল গণ্ড 
(৫) 
আত্মপ্রত্যত্ন বা সহজাত জ্ঞান 

কিন্তু একপ চিন্তা ও বিচার প্রণালী সর্বত্র প্রযুজ্ঞয হতে পারে না । কাণ্ড- 
জআআানশম্মত বিচার প্রণালী মাঙ্গবের বৈষণ্পক ব্যাপার ও কাক্ছ কণ্ঠ সম্বন্ধে প্রল্লোগ 
করা বাক্স, কিন্তু বিশ্বের যাবতীয় রহস্য সন্থদ্ধে একেবারেই সচল | যে বিষেচনা- 
শ্রীল, সে হয়তো সহজেই কোন ঝগড়ার মীমাংসা করে দিতে পারে। কিন্ত 
মনের বিবেচনা! শক্তি দ্বারা দেহে হৃৎপিণ্ড ও বরকতের আপেক্ষিক অবস্থান স্থির 
করা কিংবা অগ্ন্যাশক রসের নিদ্দিষ্ট কার্য্য কি, লে সম্বন্ষে সঠিক জ্ঞান লাভ 
করা সম্ভবপর নস্ব। বৈজ্ঞানিক প্রণালী সম্বন্ধে চৈনিকদের কোন জ্ঞান না 
গ্বাকাত্ঘ,। তারা প্রকৃতির রহস্য ও মন্ত্য দেহের অজ্ঞাত ক্রিন্াকলাপ সম্বন্ধে জ্ঞান 
লাভ করতে আত্ম প্রত্যত্বের উপরেই বেশী নির্ভর করে থাকে । আশ্চর্ধ্যের 
বিষয় যে তারা তাদের সহজ জ্ঞা-ন স্থির করেছে মানুষের বক্ষঃস্থলের ডান দিকে 
হৃংপিণ্ড এবং বা দিকে বরুত । ইউ চেংস্ুক্সে একজন অতি বড় পণ্ডিত ছিলেন ॥ 
ভার টোকা লেখার বিরাট সংগ্রহু পুস্তক (কোন্সেইস্থ লেইকাও ) সকলেই খুব 
আগ্রহের সঙ্গে পড়ে থাকে । তিনি যাহ্থষের শারীর লংস্থান সন্বন্ধীয্ এক 
খানা বিদেশি পুস্তকের তর্চ্চমা পড়েছিলেন ৮ বইটা তঙ্জমা করেছিলেন 
ফ্যাকোবাসনে।, জেমস টেরেনদ্‌ এবং নিকোলাস্‌ লোঙ্গোবার্ডি নামক তিন জন 
জেন্্ইট মিশনারী । সেই বইতে তিনি পেলেন যে মানুষের হৃৎপিও বীদিকে 
প্রবং তার যরুত ডানদিকে । তা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন বে 
ক্উরোীয়দের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সংস্থান চৈনিকর্দের থেকে ব্লাদ1 ধরণের 
এবং তাই বদি হ্য়, তবে তাদের শুর্দও চৈনিকদের ধর্শ্ম থেকে আলাদা হুওছা 
অনিবার্য__তাই চৈনিকদের মধ্যে যারা খই ধর্পে দীক্ষিত হয়, তাদের শারীর 
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বও নিশ্চল নিক ধরণের, অকুন্থত, অপূর্ণ । আত্ম-প্রত্যন্গ বা সহ আন থেকে 
উদ্ভূত সোজা বুক্তির অতি চমৎকার দৃষ্টান্ত । শেষ পন্যস্ত পত্তিতপ্রবর শ্সেব করে 
বলেছেন বে, জেস্থইট মিশনারীরা যদি এই সত্য জানতো. তবে আর -তান। 
চীনদেশে আখাআাধি মা বারা তাদের স্বষ্ট ধর্টে দীক্ষিত করতে এমন 
প্রাণাস্ত চেষ্টান্ প্রবৃত্ত হতো ন1। 

এলূপ মন্তব্য খুব ছিসেব করে গস্ভীরভাবেই করা হয় । বস্তুতঃ এই হচ্ছে 
প্রাক্কতিক বিজ্ঞান এবং শারীর সংস্থান বিস্তার ক্ষেত্রে চনিকদের সহজ- 
জ্ঞানলন্ধ সিদ্ধাস্তের নমুনা । এইসব দেখে শুনে মাগুযের ক্রমে সত্যি বিশ্বাল 
জন্মে যে, বৈজ্ঞানিক প্রশালীতে হয়তো সত্যি বন্ম কিছু আছে । বদিও লে 
প্রণালীর অহ্থলরপকারীরা মাঝে মাঝে এক্ধপ হাস্যকর সিচ্ধান্তেও পৌঁছার 
যে ‘আইদ্‌-ক্রিম’ বানাতে চিনির কার্যকারিতা হচ্ছে মিষ্ট সম্পাদন, তথাপি 
উপরোক্ত নোটবইর মিশনারী লেখকের ওরূপ বালন্ুলত চিন্তাপ্রস্থত খেলো 
মন্তব্য থেকে তা অনেক ভাল। সে লেখক ওক্ূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করার 
পুর্বে নিজের বুকে হাত দিয়েও তো দেখে নিতে পারতেন তার নিজের 
হৃংপিণ্ডটা কোথায় ৷ কিন্তু চীনের শিক্ষিত সম্প্রদান্ঘ হাতে নাতে কাজ 
করতে একাস্তই নারাজ । 

তত্বান্থুসন্ধানে হাত ও চোখের ব্যবহ্থারকে তার! নির্ব্বোধের কাজ বলে 
মনে করে-কেবল আত্ম-প্রত্যয় বা সহজ জ্ঞানের উপরই তাদের একাত্ম সরল 
বিশ্বাস এবং তার সাহায্যেই মনুষ্যদেহ ও জগতের রহস্যের সমাধান করার 
চেষ্টা করা তার! যথেষ্ট মনে করে । তাও-দর্শন অনুসারে পৃথিবীর বে পাঁচটি 
মূল উপাদান-_স্বর্ণ, কাষ্ঠ, জল, অমি, সৃত্তিকা_তার উপরে ভিত্তি করেই গড়ে 
উঠেছে চীনের সমগ্র চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও, শারীর বিজ্ঞান । গঠনের দিক 
থেকে মন্গন্য-দেহই হচ্ছে বিশ্বের ক্ষুত্র প্রতীক | মুত্রাশয় হচ্ছে জল উপাদানের 
প্রতীক, পাকাশন্ব মৃত্তিকা উপাদানের, বক্ুৎ অগ্নি উপাদানের, 
ফুদ্‌ফুল্‌ স্বণ উপাদানের এবং হৃৎপিণ্ড কাষ্ঠ উপাদানের প্রতীক । এক্সপ 
ভিত্তির উপরে স্থাপিত চিকিৎসাবিজ্ঞান অন্থলারে চিকিৎসার ফলে বে কোনে! 
ফল লাভ হন না, তা নয়; কোনো লোকের রক্তের চাপব্বদ্ধি পেলে এক্কপ মনে 
করা হয় যে তার যক্বৎ-স্বিত আগুনের তাপ বেড়েছে, কিংবা কারে! অজীর্শ 
রোগ হলে মনে করা হত্ব যে তার ভিতবর স্ৃত্তিকার অংশ অত্যধিক ছয়ে 
পড়েছে । চৈনিকদের মতে এক্সপ রোগের চিকিৎসা হচ্ছে বিরোচক ওঁষধের 
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প্রশ্লোগে মৃত্রাশঘস্থিত আল-উপাদানকে সক্রিল্প করে তোলা । এতেই সাধারশভঃ 
জীর্ণ রোগ সেরে যাত্র। যদি কেউ স্থাক্সবিক দুর্বলতাত্ব ভোগে, তবে তার 
প্রচুর পরিমাণে জল পান করা উচিত এবং এষন এঁষধ গ্রহণ কর! উচিত যাতে 
তার মৃত্রাশক্সের জল উপাদান বৃদ্ধি পেলে যকৃতের আগুন প্রশমিত হয় । এতেই 
তার ভিতরের বিভিন্ন উপাদানের সমতা পুনঃ স্থাপিত হুবে। চৈনিক 
চিকিৎসা প্রণালী অস্থসারে চিকিৎসাও যে রোগ লারে তাতে সন্দেহ নেই । 
মত ভেদ হচ্ছে শুধু রোগের নিদান নির্প্জ সম্বন্ধে ৷ 
৩ বিবন্ষে চৈনিকদের চিন্তার ধারা এখনো 'অনেকট! অসভ্য স্বভাবের 
অঙ্গনূপ রয়ে গেছে । তাদের আত্ম-প্রত্যর-লক জ্ঞান বৈজ্ঞানিক প্রণালী 
অনুসারে পরীক্ষিত হপ্র ন! বলে, তার ভিতরে লরল মনের স্বাভাবিক কল্পনার 
খেলা বাধাহীন ভাবে চলে । চৈনিক চিকিৎসা প্রশালী অঙ্গলপারে ব্যবহৃত 
কতগুলি ওঁষধকে উঁধধ বলে মনে করা হুন্পেছে কেবল কথার মার-প্যাচের 
উপর নির্ভর করে কিংবা একটার সঙ্গে আর একটার খানিকট! সাদৃশ্য দেখে 
কোলা ব্যাঙের গানের চামড়া কুঞ্চিত বলে তা চর্শ্বরোগের 'উষধ হিসাবে 
ব্যবহার করা হয় । আর এক প্রকারের ব্যাড পাহাড়তলির গতীর পুকুরের 
ঠাণ্ডা জলে থাকে বলে মনে করা হন্ত বে সেগুলিকে বধ হিসেবে ব্যবহার 
করলে মাঙ্গযের শরীর ঠাণ্ডা থাকবে । গত ছুই বৎসর ধরে সাংহাইর স্থানীন্প 
খবরের কাগজগুলিতে বড় বড় করে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া! হয়েছে হে 
সেচুক্সান্‌ প্রদেশের ফুস্ফ্রুসের আকৃতি বিশিষ্ট এক প্রকারের গাছ যন্্বা রোগের 
মহৌষধ ॥ এই ভাবের কল্পনার খেলা এদেশে নিরঙ্ষুশভাবে চলছে; ক্রমে তা 
এতদূর পর্য/7/্। গড়িয়েছে যে সকলেই মনে করে- ছেলেদের মুরগীর পারের 
নলি খেতে দিলে তাদের স্বভাবে, নখের আচড়ে বইয়ের পাতা ছেড়ার 
অভ্যাস গঞজাবে । ” 
শব্দের শক্তির উপরে বিশ্বাস ঠচনিকদের এমন মজ্জাগত সংস্কার হলে 
দীড়িত্রেছে যে তাদের জ্পীবনের সর্ধক্ষেত্রেই তার প্রভাব দেখা বাক্স ॥ এই 
ব্যাপারটা ক্তান্স ব! কাগু-জ্ঞানের বিবন্থ নন্প__এটা হচ্ছে অসভ্য অবস্থার 
অনোব্ত্তির জের টানা, যে মলোরৃত্তি খাটি সত্য এবং কল্পনার খেলার 
পার্থক্য বিবেচন! করে না বা করতে চান্গ না। আলকঙ্কারিক সুচি শিল্পের কাজে 
চৈনিকরা সাধারপত: বাছুর ও হুরিপের চিত্র একে থাকে । তার কারণ হচ্ছে, 
- চৈৰিক তাযান্ন বাছুর মানে 'লৌভাগ্য' এবং হরিণ মানে ‘সরকারী 
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উচ্চ কর্্মচারী হিসেবে প্রাপ্ত ক্ষযতা'। চীনদেশে বিবাহের 
দিনে বর কনে একলঙ্গে হরিণের কলিজা ভক্ষণ করে। কারণ চৈনিকদের 
বিশ্বাল যে তাতে বর-কনের অস্তঃকরণশ এক হুবে-_ তাদের মধ্যে সমগ্রাপতা 

ও শাস্তি চিরজজীবন বকা থাকবে ৷ 
এর কতটা যে সত্যিকার বিশ্বাস এবং কতটা খেলো কল্পনার খেলা 
তা বল! শক্ত । কতগুল! নিবেধাত্মক আচার ব্যবহার চীনবাসীর! বিশেষ 
গুরুতর ব্যাপার বলে মনে করে । নৌকান্ন আহার করতে বসে কোন যাত্রী 
যদি রান্না করা মাছ উলটিয়ে দেয়, তবে সে নৌকার মাঝির। অত্যন্ত আতঙ্ক 
বোধ করে। কেননা তাদের বিশ্বাস, এক্সপ কাজ নোৌকাটাই উল্টে যাবার 
সন্তাবনা সুচনা করে । এরূপ কাজের ফলে নৌক। উল্টে যাবার মত ঘটনা 
সম্ভবপর কিনা, তা তারা ভাবেন! কিংবা অনুসন্ধানের দ্বারা এর সত্যতা প্রমাণ 
করার প্রয্নোঙ্জনীয়তাও অহ্নৃতব করেন ॥ তাদের কথ! হচ্ছে শুধু এই যে, ‘লোকে 
তা-ই বলে’ । এইক্ূপ মনোভাব হচ্ছে সত্য ও গল্পের মাঝামাঝি অবস্থা, 
যেখানে স্বপ্র-দৃষ্ট গল্পের মত কবিত্বের রলাত্বণে সত্য ও গল্প একাকার হছে যার । 
ক্রমশঃ 


“গন্তব্যস্থান যতদিন পস্থার সাধন তজন না করিতেছে পস্থাত্বারা নিয়স্তরিত 
না হইতেছে, পথের লাগালের বাহিরেই রহিমা যাইতেছে, ততদিন পথ 
কেবল বাড়িয়াই চলিবে, হাটহাজার বছরেও এমন পথের শেষ পাওয়া যাইবে 
লা। পথ চলিবে গন্তব্যস্থলমুখী, গম্তব্যস্থবলও পাগল হইবে পথের পরশ 
লাগি। পখহীন গন্তব্যস্থল মিথ্যা, অবান্তর; তবে বিশেষ কোন একটা 
পথে চলার ফল সেই পথকে নীরল, ছুঃখমর করিঘ্রা তোলাই বটে। পর্ব 
পথসমন্বয় ও গন্তব্যস্থল একই পর সত্যের দুইচী সম আস্বাদন । অনন্ত 
পথে যুগপৎ বিচরণ করিয়া অনস্ত পথিকের সঙ্গে অনন্ত গলা-ধরাধরি করিয়া 
অনস্ত কাল চলার মধ্যে রহিয়াছে পথের শেষ। এক পথে 'পথশেষ' হয় 
না, অনস্ত পথই পথের শেষ |” 


ভ্ৰহ্মস্থত্ৰ_অবধূতভাষ্য 


২২শে শ্রাবণ 


গুইককা। বন্দোপাঘ্যায় 


নেমেছে শ্রাবণধারা অঝোর ঝরণে 1 
সবুজ্ষ পাতান্্__ 

কোন্‌ মহাজিজ্ৰালা পরাপ কাপার 
ফলের রেণুতে_ 

লেগেছে স্পন্দন, প্রাণ জেগেছে বেণুতে ॥ 
শ্রাবণের মেঘে 

অতীতের রুদ্ধ গান ধেয়ে আসে বেগে । 
আনন্দ ক্রন্মন__ 

সৃষ্টির অণুতে যেন এনেছে "্পনন-_ 

বিগত যে প্রাণ 

অস্বতের সায়রে সে করেছে সিনান । 
আনন্দের স্থরে-_ 

তাই বীণা বাধিক্াছি মহানন্দে পুরে । 
তবুও বেদন-_ 

হারাপোর কাক্ুপ্যে ভরেছে চেতন । 
জীবন চৰ্যা 

সেই মহাতানটুকু বিস্বত-শব্যাক্স*। 
তবু গান আসে 

বাইশে শ্রাবণে কোন্‌ স্কৃতির বিশ্বাসে ৷ 


কন্ধ কোলাহল কেন ? 
উইসত্যত্রত ঘোষ 

এই যে দেখিতেছি মাহুস দিল নাই. রাত নাই খাটিরাই চলিয়াছে, এক তিল 
তাহার বিশ্রাম নাই-_খাওয্ার সময় বিশ্রাম নাই, পড়ার সমর বিশ্রাম লাই এমন কি 
খুমাইয়াও বিশ্রাম নাই__অবিরাম চলিয়াছে, কিসের অন্ত, কোন্‌ উদ্দেশ্য 
সাধন করিবার অন্ত তাহা সে-ও হয় ত জানে লা__জানিবার তার অবসরই 
বা কোথায় ? কিন্ত না জানিয়াও কি মান্থদ চলিতে পারে ? চলা কি তাহার 
স্বভাব? তাহাও ত নহে। যদি কাহাকেও বল! যায়, ‘ভাই আমার এই 
কাজটী করিয়া দিবে?-_সে হয় ত অস্বীকার করিবে, আমাকে করিয়া দিবে 
না। তবে মানুষ একটা বুঝ অবশ্যই বুঝিয়। লইয়াছে বে বুঝের পিছনে পিছনে 
সে ভুটয়াছে__ছূর্বার গতিতে অবিরাম ছুটিয়াছে। এক তিল তাহার বিশ্রাম 
নাই- বিশ্রামের প্রয়োআনও হুয় ত নাই । 

মান্থম কিসের পিছনে দুটগ্নাছে? সেদিন দেখলাম কলিকাতাপ নাস্তা 
ভয়ানক গরম, পিচ গলিয়। গিয়াছে, রাস্তা পা রাখিবার উপায় নাই । আমরা 
অবশ্য জুতা পায়ে দিয়াই ছিলাম, তাহাতেও গরম অস্ভূত হুইতেছিল। অথচ 
তাহারই ভিতর একজন রিক্সাওয়ালা খালি পায়ে ছুই বাবুকে লইয়া যাইতেছে 
চারি আনা পয়সা পাইবে এই আশায় । এই চারি আনা না হইলে বে তাহার 
খাওয়াই জুটিবে না। আবার তাহার পাশ দিয়াই কত মোটর গাড়ী করিয়া কত 
ধনী পথ কম্পিত করিয়া হণ ৰাজাইয়| রাস্তার লোকদিগের হৃদয়ে ভক্নের সঞ্চার 
করিয়া আপনার গন্তব্য পথে চল্গিয়াছে । আবার দেখিলাম গাছতলান্র এক সাধু 
ধুনী জালাইয়। তাহার স্টুখে কতক ভক্ত জড়ে। করিয়া উপদেশ দিতেছে এ 
সংসার সব কুটা । 

আমি তাবিলাম সংসার কি বাচিবার জন্ত অবিরাম ধাটয়া মরার অন্য না 
আনন্দ করার জন্য, না ইহা একেবারেই ঝুটা ? 2 

খাটিয়া অবশ্য মরিতে হইৰেই_ বাহার দিন রিন্না টানিয়া যায় তাহাকেও 
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খাটিতে হয়, বাহার দিন মোটরে খুরিয়। যায় তাহাকেও খাটতে হয়, আর যে 
সংসারকে কুটা বলিগ্রা উড়াইয়া দিয়াছে তাহাকে খাইতে হয় । না খাটয়া 
কাহারও উপায় নাই । ভবে খাটার তারতম্য আছে মাত্র । 

এখন কথা হইল যে সংসারে প্রচুর সুবিধা পাইয়াছে, যাহার প্রচুর ধন 
হইয়াছে, বাহার প্রচুর জন হুইয়াছে, যে আনন্দ পাইয়াছে বলিদ্না জন সমাজে 
পরিচিত, সাধারণ মাহুষ যাহার মত হুইতে চায়; তাহার অবস্থাটাই বা কি? 
আর বে ঝুট! বলিয়া ঘর বাড়ী সব ছাড়িয়া গাছ তলায় বসিয়াছে তাহার অবস্থাটাই 
বা কি? আর সেই রিক্সাওয়ালার অবস্থাটা বাকি? আমার মনে হইল অবস্থা 
সকলেরই সমান । যে ধনী তাহার ধনের শেষ পাওয়া হুয় লাই, জলের শেষ 
পাওর। হয় নাই, স্নানের শেষ পাওন। হয় নাই বলিগ্! ছুটনাছে । ব্রকজ্ঞানীর ও অর্ধ 
পাওয়া হয় নাই ঝলিগ্। কাদিয়াই আকুল । আর সেই ন্রিকৃ্সাওগাল।র দিন চলেনা 
বলিয়া তাহারও ছুঃখের অবধি নাই । কিন্ত শান্তিই কি তাহাদের নাই ? তাহাদের 
শান্তিও আবার আছে, তবে শেষ পাওয়া হইললা বলিয়া অশাস্তিরও অন্ত লাই i 
এই পাওয়ার শেষ নাই বলিনাই ত জগৎ কর্শমুখর | ব্রঙ্গঙ্রানীও পাইয়া শেষ 
করিতে পারিল না, সংসারীও পাইয়া শেদ করিতে পারিল লা । উপনিষৎ এই 
কথাটাই বলিলেন 

ও" পৃর্ণমদঃ পূর্ন মিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে ॥ 
পূর্ণন্ত পূর্ণমাদায় পুর্ণ মেবাবশিস্ততে ॥ 

মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ দেব ত কীদিক্বাই সারা হইয়া গেলেন যে তাহার কষ পাওয়া 
হইলনা । তবে কি পাওয়া একেবারই হয় নাই? একেবারে যদি না পাওয়া 
হইত তবে পাওয়ার জন্ড অমন তীব্র আকা্ফা হওয়াই সম্ভব নয় । যে ধন 
পাইয়াছে, সে-ই ধনের জন্ত ব্যাকুল, যে পায় নাই তার ব্যাকুলত। ভাবুকত! । এক 
নদীতে এক ভদ্রলোক একখানা ছোট নৌকান্ম করিয়া যাইতেছিলেন, সেদিন 
বড়ই ঠাণ্ডা ছিল, এবং নৌকার চালক মাঝির বড়ই কষ্ট হইতেছিল এবং মনে 
মলে সুখের কল্পনা করিতেছিল। কল্পনা করিতে করিতে আর ভাবের আবেগ 


এখন মহারাণী কি কড়ে ।' ভদ্রলোক ত হতভঞ্থ ! তিনি কি উত্তর দিবেন ! তিনি 
বলিলেন, ‘মাঝি, তোর কি মনে হয়?” মাঝি বলিল "আজ্ঞা কত, আমরা মুকখু 
আন্ত, আমর। হেয়ার কি জানি ।' ভদ্রলোকের কৌতৃহল হইল ; বলিলেন, 'বল্‌ই 
না।" তখন মাঝি বলিল, আজ্ঞ৷, মহারাসী এহন ফাস্তা খেত। খাছ দিয়া একদিগে 
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বর আমলার মিড! রাখছে, আর একদিগে ফতুল্লার চিরা রাখছে। এইদিগে 
ফেরে এক মূুইড চিরা খায়, আবার এ পাশ ফেরে এক দলা জবর আমলার সিডা 
খায়! আজ্ঞা কর্তা, হেন কি সুখ ।' মাঝির কথায় ভদ্রলোক ত ছাসিয়াই অস্থির । 
হাসিবার কথাও বটে । আমরা স্তনিরাও হাসি সামলাইতে পারি না-_তা যদি 
আবার কোন রসিক গল্প-বিসারদের মূণ হইতে আসে! যাক্‌ সে কথা । 

মোট কথা হইল যত জানি আরও তত জানার জিনিষ বাড়িয়াই যায়। তাই 
রবীস্্রনাথ গাহিয়াছেন_ 

যত পাই তোমায় ভত আরো যাচি ॥ 
যত আনি তত জালি না ॥ 

এ কথ। সংসায়ের, এ কথ! সন্গ্যাসের । কেহু তাহার স্ত্রীকে পাইয়াছে একথ! বলিতে 
পারে না. কেহু তাহার পুত্রকে পাইয়াছে একথা বলিতে পারে না, কেহু ধনকে 
পাইয়াছে একথা বলিতে পারে না, কেহু মান সম্রম বা এ সংসারে যাহা কিছু 
পাওয়ার আছে তাহা পাইয়াছে একথা বলিতে পারে লা । যদি কেউ বলে তবে সে 
আমাদের পূর্ব বর্ণিত নৌকার মাঝির স্যরের_ একথা বুঝিতে আর কাহারও কষ্ট 
হুইবে না । উপনিষৎ তাই বলিয়াছিলেন 'অবিজ্ঞাতমূ্‌ বিআানতাম্‌ বিজ্ঞ! তমবিজান- 
তাশু।' তাই বলিতেছ্ছিলাম জনা কাহারও শেষ হয় নাই । তাই অবশ্য চেষ্ট1 করিয়া 
বাইতে হুইবে,কর্শ করিতে হইবে । কর্ম করিতে করিতে মরিতে হুইবে । জানার শেষ 
তুমি পাইবে না। কিন্তু কিনু পাইবে__সেটা হইতেছে কর্তব্য অকর্তব্য নির্ধারণ 
করার মত বুদ্ধি। এ বুদ্ধিও সব সময় জাগ্রত থাকে না__কোন কোন সময চাপ! 
থাকে, তবে দরকার যত পাওয়া যায } যেমন ধনী ব্যক্তির টাকা ব্যাঞ্ে মছূদ 
থাকে, দরকার মত পায়। নিত্যজ্ঞানের প্রয়োজন সেই জ্ঞানের সংস্কার মাত্র । 
যেমনতর ধনী ব)ক্কির ব্যাঙ্কের টাকার সুদ দিয়া নিত্য নৈমিত্তিক কান্দ চলে সেই 
প্রকার । মূলধন ব্যবসান্স বাড়াইবার জন্যই নাড়াচাড়া করিতে হয়, নিত্যখরচের 
অন্ত তাহা ব্যয় করিলে সে ব্যবসায়ের অবস্থ! কাহিল । সে ব্যবসায় টেকা দায়) 
লেই প্রকার বে জ্ঞানী নিত্যকার” কাজ চালাইবার জন্য তার সাধন সম্পন্ন খরচ 
করিবেন, তাহার পতন অবশ্যস্ভাবী । সাধন সম্পদ হইতেছে মাহুষের ধৈর্ধ্য 
সহিষ্তা উদারতা । যদি কাজ করিতে যাইয়া বার বার এই সমস্ত সম্পদের 
উপসন আঘাত পড়ে, তবে এগুলি ক্রমাহ্বয়ে নষ্ট হইয়া যাঁছ এবং কাজের অযোগ্য 
হুয়। এই তো গেল পাওয়ার কথা এবং থাকা লা থাকার কখা। কিন্ত 
সন্যাসী গাছ তলায় বসিয়া সব কুটাই বা "বলতেছে কেন এবং মোটর বিহারী 
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বাবুরই বা এত অহঙ্কার কিসের ? তাহা হইতে বোঝা যাইতেছে যদিও ছুই 
জনেই না৷ পাওয়ার দলের, তবু তার! এক দলের লম্ম। তফাৎ আছে। 
তফাৎ কি উদ্দেশ্যে? না তফাৎ কর্পন্থায় ? তফাৎ উদ্দেশ্যে নয়। গীতার 
বলেছেন, অৰ্র.ন, তুমি স্বধৰ্ম্ম, কীত্তি, যশ ইত্যাদির দিকে তাকাইয়া যুদ্ধ না 
করিয়া পার ন!। আবার আসব্মজ্ঞানের দিকে তাকাইয়াও কাজ লা করিয়া 
পার না। কারণ শরীর রক্ষা না হইলে আত্মজ্ঞান হইতে পারে লা, আবার 
শরীর রক্ষা করিতে গেলে খাওয়ার প্রয়োজন এবং এই খাওয়ার জন্য কর্শের 
প্রয়োজন | সুতরাং খে দিক দিয়াই যাও, তোমাকে কাজ করিতেই হুইবে । 
কিন্ত বদি তুমি অৰ্ঞ্জছুন নিজের সখের জন্যই কেবল ব্যস্ত থাক তবে তোমার 
চুরীর অপরাধ হইবে । স্রধ সকলেই চায়__সেটা আব্মজ্ঞানীরওও উদ্দেশ্য, সেটা 
স্বংসারী লোকেরও উদ্দেশ্ত । তবে আত্ম্জ্ঞানীর সুখে অন্ত কাহারও ক্ষতি হুয় 
ন!। সে অন্ত কাহারও বসন্ত তাহার সুথ পাওয়ার অন্ত আনে লা। তবে 
খাওয়ার জন্ত সংস্যরীদের নিকট কিছু ভিক্ষা করিরা লইয়া জীবন কাটায় । 
পক্ষান্তরে সংসারীরা অথ পাওয়ার উপাদান অর্থ নান! ভাবে লানা ফন্দি 
করিয়া! অন্ঠের ছিত হউক বা সর্বনাশ হউক লা তাকাইদা আহম্বণ করে। 
সে নিজের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য উপায় উন্তাবন করে এবং সমগ্র 
জগৎকে টানাহেচড়ার ভিতর লইয়া যায়_এক বীভৎস অবস্থার সৃষ্টি করে। 
নিজেও লে সুখ পায় না--অতৃপ্ডির আগুণে জ্বলিয়। পুরিয়া মরে ॥ 

এই রকম যখন সমাজের অবস্থা ছয় তখন ভগবান নিজে অবতীর্ণ ছন 
ও সমাক্জের বৈষম্য দূর করিরা আবার জাষেয লইয়া যান। তিনি আলিম্াা 
য়ে পথের ভিতর দির! লোক এক জনকে ঠকাইয়া ভোগ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ 
করিবার পথ করিয়া লইয়াছিল, সেই পথের ধ্বংস করেন এবং যে পথে এই 
লোক নিজেদের ভরণ পোষণ অন্তকে শোষণ না করিয়া লইতে পারে, তাহা 
দেখাইয়া দেন । এই জন্য তাহাকে জগক্ষিতার বলে। তিনি ব্যক্তির ছিত 
করেন, তিনি জাতির হিত করেন, তিনি জগতের হিত করেন। যাহারা 
মাঝ ব্যক্তি-্বাতন্ত্রয লইয়াই আছে তাহারাই বে একমাত্র অন্যায় কাজ করে 
এমন নহে, যাহারা) জাতির হিত লইয়া ভাবেন, চিন্তা করেন, নিজের সর্ব 
বিলাইয়৷ দেনু, ভারা সাধু হইতে পারেন, সচ্চরিত্ব হইতে পাঞেন, কিন্তু 
ভাঁহারাও অন্যায় করিতেছেন ॥ জগতের ব্াছাতে হিত, তাহাই মাত্র করণীয়, 
জগতের বাছাতে হিত না হইবে, তাকাই পহিত্যজ্য | এমন ধার! ছর কেন? 
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এই প্রশ্নের সমাধান করিতে যাইয়া একজন দেখিতে পাইলেন কর্শেরেট এই 
দোষ-__তাহাতে লিড হইলে লোকের অবস্থ/ প্রাপ্তি ঘটবেই ॥ 

তখন তিনি জগতের হিতের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, কর্ম লোককে 
বন্ধন করে, সুখের মোহে ভুলাইঘা মহা দুঃখের ভিতর লইয়া যায়। স্মতরাং 
উহা পরিত্যাগ কর ৷ তাই গাছতলার সাধুর নিকট হইতে আমরা শুনিয়াছি 
এ সংসার ঝুট।, আস্মাচিন্তামে নিমণ্ত হো ঝা । সুখ মিলেগা শান্তি মিলেগা ৷ 
সুখ শান্তি যে মিলে সেটা ঠিকই, এই পথে পাওয়া না পাওয়ার ভেদ লাই, 
পাওয়ার শেষ নাই বলিয়া সংসারী লোকের যে অতৃষ্তির আগুনে পুরিস্বা 
মরা তাহা নাই। সংসারী লোকের যে না পাওয়ার জ্ঞালা তাহাকে 
ভৌতিক আগুনের সঙ্গে তুলনা করা! যাইতে পারে এবং সত্ন্যাসীদের থে 
লা পাওয়ার আলা তাহাকে জঠরাঘ্রির সঙ্গে তুলনা কন যাইতে পারে। 
ভৌতিক আগুনে চাল ডাল ইত্যাদি ফেলিয়া দিলে তাহা তন্মীভূত হইয়া 
অঙ্গারে পরিপত হুইবে; কিন্তু জঠরাঘির ভিতর ভাত ভাল ইত্যাদি দিলে 
ভাত ভাল আর থাকিবে না বটে তবে অঙ্গারও হইয়া যাইবে না, পরস্ত 


কিন্ত এও ত ব্যক্তি-বিশেষের ধর্শ্মেরর কথা, একট! আত এ ধর্ম গ্রহশ 
করিতে পারে না । একটা জাতের সকলেই বদি কান্দ ছাড়িয়া পালায় তবে 
খাইবে কি? খাইতে ত হইবেই, না খাইলে ভাব থাকিবে না, চিন্তা 
চলিবে না। তা ছাড়া এই পথে পাওয়াও কি এত সহজ যে বলিলাম 
পাওয়া হুইয়া গেল। কিন্তু এই পথে চলিয়া আসিয়া যে পাইল না তাহার 
দুই কুলই গেল। 

লোকের এই অবস্থা দেখিয়া আর একু জন ব্যবস্থা দিলেন ব্রচ্ছজ্ঞানের 
পূৰ্বৰ পর্যন্ত কৰ্শ্ম কর, কিন্তু সব সময়ই মনে রাখিবে যে কর্দে বন্ধন আলে 
সুতরাং এটা ছাড়িতে হইবে” এই পথের যে পথিক লে এই ভাবে চলিতে 
লাগিল তাহার আর কান্দে মন বসে না, সর্ধদাই চিন্তা কখন আসক্ত 
হইয়! পড়ি । 

ইহাদের কেহই বে ব্যবস্থা দ্বারা কর্ণের আসক্তি হওয়ার পথ স্মৃতি 
হইয়াছে তাহার প্রতিকারের বিষয় চিন্তা করে না অথবা পে কঠিন কর্মে 
চিত্ত স্থির রাখিতে পারিবে বলিয়া ভরসা ক্ররে না। তাই পালাইবার পথই 
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মাত্র আবিষ্কার করিয়! নিরস্ত হইলেন । অথবা সেই সময় এই সমস্যা প্রবল 
আকার ধারণ করে নাই ঘাহাতে ইহার আমূল পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা 
হইয্সাছিল। এই বে অজ্পসল্প পরিবর্তন ইহা যাহারা করিয়া থাকেন, তাহারা 
আমাদের কাছে অংশ বা কলা অবতার নামে পরিচিত । আর তিনি স্বয়ং 
ভগবান বিনি সব দিক দিয়া সংস্কার আনেন ৷ যিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য 
স্ত্রী, শুদ্র বে যেখানে আছে সেই স্থান হইতেই তাছার জীবনের চরম অবস্থায় 
লইয়া যান, যাহার টানে পড়িয়া সাত্বিক রাজসিক ভামসিক সমশ্ড নিশুণ 
অবস্থা প্রাপ্ত হয়, বাহার শরণ লইলে অসাধু অসাধু থাকে লা, স্বদুরাচারী সাধু 
হয়, তিনিই স্ব্ং ভগবান । এক কথায় তাহার যে শরণ লয়, তাহার আর 
ভাবন! থাকে না, তাহার কর্শ ত্যাগের অথবা করার ভাবনা থাকে লা। 
সে কর্শ্ম করিয়াও আসক্ত হয় না। এমনই ছিলেন ভগবান এষ, খিনি 
যুক্ধক্ষেত্রে ভ্রহ্ম-অপ্পি প্রজ্ছলিত করিয়াছিলেন. তিনি নরককে বৃন্দাবনে পরিণত 
করিলেন, তিনি অস্থর দলন করিলেন, শ্রী শূদ্জ সকলকে মান দিলেন। 


লাই, অবিরাম গতিতে চলিয়াছে। কতক সিকি পথে আছাড় খাইদ্র। পড়িয়া 
গেল, কেহ বা অর্ধেক আসিল, তাহা হইতেও কম সংখ্যক বার আনা 
আন্দাজ আসিল, কেহ বা পনের আনা অবধি বআমিল- তাহার পর আর 
আসিতে পারিল না, পরিয়া গেল। অথচ সকলকেই বে গন্তব্য স্থানে বাইতেই 
হুইবে, তাই এত তাড়াহুড়া, তাই এত কৰ্ম্ম কোলাহল। আমি বসিয়! 
ভাবিতেছি কোন্‌ পথে, কাহার সাথে, কেমন করিয়া ? 


লণ্ডনের চিঠি 
উীজ্ঞান্ডা নিজ 


শ্রেছের-" শত 





তোমার ছ'লাইন চিঠি কাল পেয়ে খুব তাল লাগল । তোমার কথাও 
আমার খুব মনে পড়ছিল । আমি এখানে এসে অবধি প্রাঙ্ই ভারতবর্ষের 
কিছু ন! কিছু স্বপ্ন দেখি এবং ছোটবেলাকার কথাই দেখি) ---*-. 
ছাত্রীদের দেখিনা, কিন্ত--.---...র আমাদের শিক্ষপ্রিত্রীদের ও স্ব.লের প্র 
দেখি । ছোটবেলার মানুষ সব কিছুকে একান্তভাবে ঠিক বা বেঠিক বলে 
বোঝে বলেই বটে বা আমরা মনের ও অন্যান্ত প্রয্রোজনকে খুব সাধারণ ও 
সোহা ত্ডির মধ্য দিশ্রে পেয়েছিলাম বলেই বটে লে সমন্নকার দাগ মন হতে যেতে 
চাক্স না। পরের জীবনে য! দাগ আপে তার মধ্যে বিশ্বাস পুরোপুরি আসতে 
চান্স না তাই মাহ ৰোধ হন্ত তাকে পুরোপুরি মনের মধ্যে গ্রহণ করে না 

এ দেশের কখ। একটু বলি। ছোট ছোট বিষয়ে 1১0795 এদের 
খুব এদের ০ffiaen০y ও deligence জস্পর্কে তোমার ধারপা তো 
থেকেই থাকবে । প্রতি বাড়িন। দরব্দায দুধের বোতল রেখে বায় milkman, 
কিন্ত চুরি যাবার কথ! ওঠে না। প্রশ্নপত্রের মধ্যে পরীক্ষকদের নাম ও 
examinee-T রোল লেখা থাৰে। এসব আমাদের দেশে চিন্ডায বাইরে ॥ 
কিন্ত গভীরতম বিষস্থলুহে এদের 91913919918 আমাদের দেশের di৪- 
honesty-র কম নন । Unmarried mother-aএt problem 
সরকারের ওপর বড় চাপ-=unmarried mother-দের কলোলি নাকি 
Cambridge-এ রত্রেহে । আমি যে আগের বাড়ীতে ছিলাম, সে ভদ্রমহিলা 
এসব ব্যাপারে কাজ করতেন । তিনি বলেছিলেন__তা৷ ছাড়া আরও শুনেছি 
বে, বত 5585 তার কাছে এসেছিল তার মধ্যে কেবল একজন পিতাই স্বীকার 
করেছিলেন, আর সকলে পালিপ্রেছে। কাউকে কাউকে পুলিশ ধরতে 
পেরেছে । 59৯5511৩511 সম্পর্কে আমি কিছু বলছি না, কিন্ত নিজের সব 
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কাকের জন্ দাত্রিত্ব নেবার honesty ও honourability বে শাওয্া যায় 
মা, তাই বলছি । দ্বিতীন্বতঃ ধৰ্ম্ম এরা অনেকেই মানে না-_কিন্ত যারা মানে 
এবং যার! মানে ন! তাদের কেউ-ই বসন্ত ধর্মকে একটুও ল্যান দিতে পানে 
আ। Peaceful coexistence এদের কাছে নৃতন কথা । রাজনীতিতে 
এর! লব সমত্রে নিজের সাফাই গেছে দোষ ফেলে অপরের ওপর । আমার 
বক্তব্য খে বড় বড় বিবন্ে এর! খুব আলো! দেখাতে পারছে না। কিন্ত ছোট 
ছোট সব বিষন্ছে এরা আমাদের অনেক আগে । কোনও অফিসে গিক্বে 
মনে হবে যেন মেয়েটি_এখানে বেশি অফিসে মেঘেই দেখি- তোমার 
কাৰ্দ করে দেবার জন্ভই বলেছিল ৷ ব্যাঙ্কে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগে লা যদি 
কিউ-তে ফাড়াতে না হয় ।--- 


“গভীর ভাবপ্রবপভা ও প্রবল কর্শীলতার সমবায়ে জীবন গঠন করিতে 
হইবে ৷---তোমালের প্রাত্যেককেই স্মরণ রাখিতে হইবে এই মঠের উদ্দেশ্য 
মান্য প্রন্তত করা! । রমলীম্বলভ কোমল অথচ শক্তিমান ও বলীয়ান, সর্ধতোমুক্ধী 
ন্বাধীনতাত্রির অথচ বিনীত আহ্ঞাবহ--ইহাই মানুষের লক্ষণ । পরের দুঃখে 
ন্অশ্র বিসর্জন করিতে হুইবে অথচ দৃচচিত্ত হইবে ৷" 

-স্থামী বিবেকানন্দ 


প্রকাশের পথে 
ধেপ.সিত্ 

“সংসারের র্রণক্ষেত্রে লড়াই করা যাহার ব্যবসায় তাহাকে কবচ পরিতে 
হয়, তাহাকে সংসারের সমশ্ত আবরণ আচ্ছাদন গ্রহণ করিতে হয়; নহিশে 
পদে পদে চারিদিক হইতে তাহাকে আঘাত লাগে! কিন্ত আপনাকে সম্পূর্ণ 
ব্ধপে প্রকাশ করা যাহার কাজ, আযবরপের অভাব তাহার যথার্থ সজ্জা ।' 
ববীক্রনাথ 1 

_ছই রকমের চলা__এক রকমে লড়াই করে চলতে হদ্ন, আর 
সেজন্ত কবচ থেকে আরম্ড করে নিজেকে রক্ষা করবার জন্য নানাবিধ 
আবরণ আচ্ছাদন গ্রহণ করতে হয়; আর এক রকমে আবরণ লা থাকাটাই 
তার আবরণ । প্রথম রকমের চলার আরম্ভ আমি থেকে, আমিক্কের কেঙ্গ 
থেকে । এই আমি বিচ্ছিন্ন আমি৷ উপনিষদ ধেখানে বলেন, “সব” 
থেকে নিজেকে যে বিচ্ছিন্ন করে দেখে, অন্ত বলে ভাবে কিন্বা নিজের 
থেকে সবকে যে ইতর-__অপর বলে জানে, সেই সর্ব তাকে পরাক্জিত করে । 
প্রথম রকমের চলায় যে-আমি সংসারের রপক্ষেত্রে লড়াই করতে রওনা 
হুল, সে এই ওঁপনিষদিক "সব" থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরেছে । এই আত্ম- 
ইকজ্দিক সাধনাঘ চারদিকের আবেষ্টন থেকে বে আঘাত বা বাধা এলে 
থাকে, তাকে ঠেকিয়ে পথ চলতে অনেক "কি পৈতে তাবিজ, অনেক 
পাঞ্জি পুধির নিষেধাত্রক কবচ, কুণ্ডল পরতে হয় । এই আত্মকৈজ্রিক চলার 
রকম লংলারেও হয়, সংসারের বাইরে শিরে জগতের বাইরের ভগবান 
লাভের সাধনাতেও হুয়। আমি থেকে যার আরম্ভ, আমার চেষ্টার, আমার 
বুদ্ধিতে, আমার সব কিছুর জন্ত আমার সবকিছু দিয়ে যা করা 
-ভাই-ই আত্মকৈন্সিক ) এ পথে আমার বাইরে যা কিছু তাই-ই আমা 
খেকে অপর, অথচ আমি আমার একান্ত নিজ । এ্রইটেই প্রচলিত 
বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা । সেখানে করা ন! করা ভাল-কর! মন্দ-করা সবই আমার 


পাত উজ্্লভাবত [ ৯ম বৰ্যু, ৭ম সংখ্যা 


করা-_আমিই সেখানে কর্তা” _অপর সকল কিছুই আমার থেকে বাইরে 
তাইতো আমার সঙ্গে বাইরের কেবলই লড়াই__-আর সে লড়াইতে জিতবার জন্য 
আমাকে কত না বর্ম ব্যবহার করতে হয় । 
আর এক রকমের চলার যেখানে নিজেকে সম্পূর্ণূপে প্রকাশ করাই 
আমার কাজ, সেখানে বাইরের আবরণ যৃত্ত কষ থাকে, ‘সবেৱ' সঙ্গে 
আমার সর্বাত্মক আস্বাদন ততই সহজসাধ্য হন্। নিজেকে সম্পূর্ণদপে 
প্রকাশ করার এই সাধনা কর্তৃতত্্র সাধনা নয় । আবরণের অভাবই যেখানে 
আমার পাখেয়, সেখানে সবের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আত্মগত--সেঘানে সর্বময় 
এই বিশ্ব এবং বিশ্বনাথ আমার মধ্য দিরেই প্রশ্দুটিত হয়ে ওঠেন । সেখানে 
আমি থেকে আরম্ভ নয়__আরম্ড সর্ব থেকে. সবমন্ব বিশ্বনাথ থেকে । 
এইটে ভাগবত ধর্ম । আমাদের শাস্ত্রের ভাষায় য! ভাগবত ধর্ম, রবীন্রনাখের 
ভাষায় তা 
ছে মোর দেবতা, ভরিয়। এ দ্রেহপ্রাণ 
কী অমৃত চাহ তুমি করিবারে পান । 
আমার নয়নে: তোমার বিশ্বছবি 
দেখিয়া লঈতে সাধ যায় তব, কবি,._- 
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রঙ্ছি 
শুনিয়]. লইতে চাহ আপনার গান 8 ইত্যাদি । 
আমার মধ্য দিক্সে যখন তার প্রকাশ, যেটাই আমার প্রকাশিত, হওয়া, 
লেখানে আরও কথা আছে, ওর পরেও কথা আছে_সেখানে তিনি আমার 
কাছে তিখারী-_ভাগবত ধর্মের ভিখারী ভগ্নবান-_ারে হারে গিক্ষে গৌরের 
মাহ্যের প্রেম ভিক্ষা করা । রবীজ্নাথে 
অসীম ধন তে! "আছে তোমার 
তাহে সাধ না মেটে! 
নিতে চাও তা আমার হাতে * 
কপায় কণাম্ন বেঁটে । 
দিয়ে তোমার রতন মনি 
-আমায়. করলে ধনী, 
“খন দ্বারে এসে, ডাকে 
রত্বেছি হার এঁটে |. 


১৩৯৩, শ্রাষুদ ] প্রঞ্কাশের পথে ৩৮১ 
আমার ভুমি করবে দাতা 
_ আপনি ভিক্ষু হবে, 
বিশ্বত্ববন মাতলো যে তাই 
হাসির 'কলরবে। 
তুমি শ্রবে না ওঁ রথে 
নামবে ধুলা পথে 
যুগযুগান্ত আমার সাথে 
চলবে হেঁটে হেঁটে ॥ 


আত্মাকে সম্পূব প্রকাশ করার সাধন! বখন নেই, আবরপের যখন প্রছোজপ 
থাকে না, তখনকার সাজ হল 


সাজাও আমারে সাজাও 

যে সাক্ষে সাজালে ধরার ধুলিরে 

সেই সাজে মোরে সাজাও । 

সদ্ধ্যামালতী সাজে যে ছন্দে 

শুধু আপনারি গোপন গন্ধে 

যে সাজ নিজেরে ভোলে আনন্দে 

সেই সাজে মোরে সাজাও ॥ 
আবরণ যেখানে থাকে ন! সেখানেই তে! মাহুষের সাথে আমার মিলনের 

পথ, মিলনের ক্ষেত্র ও আর সর্ব মানবকে যখনই আমার অন্তরে, আমার 
বাইরে» আমার ভাবনার, আমার কর্মে পেলাম--তখন সেইখানেই বিশ্বনাথের 
অবতরণ আপনি ঘটে । 
একটাতে বিশ্বের সাথে যোগে আমার চলা, এবং চলতে চলতে আবার 
সর্বকে আমার সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে আস্বাদন, আর একটাতে বিশ্বের সঙ্গে 
প্রথমে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে জামার মূল্যবোধের দারা তাকে পাওয়ার জন্ত 
সংগ্রাম । এই ছুই চলার রকমে যে পার্থক্য তারই মধ্য দিয়ে বিশ্বে দুই 
রকমের সত্যতা গড়ে উঠেছে । পাশ্চাত্য সভ্যতা মূলতঃ আঙ্কষৈস্মিক_ 
যদিও এই আআত্মকৈজ্জিকতার মধ্যে তবু একটা বীচবার পথ তার .. আছে, 
সে তার জাতীক্গতাবৌধ । কিন্তু তার ব্যাপকতা এ পধস্ত-_উপনিষদ্ের 
শির মত সে বলতে পারে না বিশ্ব ভবনের কল্যাণ হউক, বলতে পারে _ 
না ‘অব্ৰিক্ষন্তমবপৰ্য্যস্তং ভূবনং তৃপ্ত" | ইবদিক খবি যখন উচ্চারণ করেন 


উচজ্জলতারত [2 বর্ষ, বম. সংখ্যা 
“মধু বাতা ব্ধতাহতে মধু ক্ষরস্তি সিন্ধবঃ | 
মাধবীন”: সম্ভোবধীহ ॥ 
মধু নক্তম্বতোবসো মধুমৎ পার্খিবং রজ্র 21 
মধু দোযোঁরন্ত ন: পিতা ॥ 
মধুমাত্লো বনপম্পতির্শ্ধুম ৷ অস্ত হুর্)5, 
মাধবীর্গযাবো। ততবস্ধ নঃ ॥ 


তখন তার মধ্যে কোল বিশেষ সং্প্রদান্ন, বিশেষ সমাজ বা বিশেষ জাতির 
কল্যাণ কামনা থাকে ন! ৷ এমন একটি ব্যাপকতম ধারণা সেদিন ভারতের 
খষিরা করতে পেরেছিলেন বার মধ্যে যে কোন স্থান বা কালের মাঙুঘই শুধু 
পড়ে না, সমস্ত রকম প্রামীই তার মঙ্গলাকাজ্ষার আওতার মধ্যে পড়ে। কিন্ত 
প্রচলিত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাত্ব এ ব্যাপকতা ছিল না--সেখানে ব্যক্তিগত মুক্তির 
আকাক্কান্ সমস্ত ব্যবস্থা অহংকৈদ্রিক। আমি মুক্ত হব-আমার 
সে মুক্তির আকাআ্গর মধ্যে আমার পরিবার আমার সমাজ আমার 
রাষ্ট্র আমার বিশ্ব নাই। তান্বতীক্ষত্বের এমনই একটি অবন্থান্ন 
তার লাখে যুক্ত হন্গেছে পাশ্চাত্যের আত্মটৈত্দ্িকতা- যার সাথে আবার 
তার জাতীন্মভা-বোধটুকু যুক্ত ছয্পনি। এই সংমিশ্রনের বিঞ্লতিতে 
আজকের আমরা বড় অন্থন্দর__অথচ আমাদেরই সত্তার চারদিকে 
বেদ, উপনিষদ ভাগবতের মানবকপ্যাণ-বোধের অনাহত ধ্বনি আজও 
বেজে চলেছে । তাই আজকের অসুন্দর আমরা সেই ধ্বনি অঙ্গলরণ করে 
আবার ম্ন্দর হতে পারব--এ আশা আছে। এ আশা থাকুক-_আমরা! 
এগোব । 

নিজেকে প্রকাশ কর! অর্থ নিজেকে উন্মোচিত করে ধরা । উন্মোচিত 
করা কেমন ?--ফুল যেমন করে একটির পর একট পাপড়ি মেলে দিয়ে 
আকাশের দিকে নিজেকে খুলে ধরে, আমরাও তেমনি করে জীবনের 
ঘটনান্ব ক্ষটনায স্তরে স্তরে একটির পর একটি পাপড়ি খুলে ধরে নিজেদের 
উদ্মোটিকক্ষরব । মাহবের যা শ্বভাবগত ধর্ম বা প্রক্কৃতি তার সুষ্ঠু প্রকাশই 
হচ্ছে শিক্ষককে উন্মোচিত করে ধরা । ভগবান বা কিছু দেবত্ব আর ঘা কিছু 
পশুর__সব দিপ্লে মানুহকে সৃষ্টি করেছেন । এখন মানুষের কাজ সেই দেবত্বকে 
আর সেই পশুরকে স্ুসামঞ্জপ্য করে 'মাহুবত্বের আকারে প্রকাশ করা। শুধু 


১৩৬৩ শ্রাবণ ] প্রকাশের পথে ৩৩ 


গেবস্বঞ মামুযর নন, শুধু পশুর মাহ্যর নয । অথচ ছুইই মান্থষের মধ্যে 
আছে । 

-মাহ্ৃবকে ভগবান এই একটী কাজ গিয়ে পাঠিয়েছেন-_বা আনেক 
কিছু তাকে দিয়ে দিলেন, তা সুন্দর করে ওছিত্রে লাঁজিয়ে মিলিরে, তার 
মাত্রা ঠিক করে তাকে একটী সংস্কৃত রূপ দেওয়া । যুগ যুগ ধরে মান্ধুষ 
এই কাজ করে আলছে, ভবিব্যতেও করবে । তাই ভগবানের দেও 
তিল থেকে লে তেল তৈরী করে, ধান থেকে করে চাল, তুলে। থেকে 
কাপড় । তাই রবীন্রনাথের কণে ধ্বনিত হুর়ে ওঠে 

পাধীরে দিয়েছ গান, গান্ব সেই গান, 

তার বেস্ট করে না সে দান। 

আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশী করি দান 

আমি গাই গান। 

ঝাতানেরে করেছ স্বাধীন, 

সহজে লে ভৃত্য তব বন্ধন-বিহখীন । 
আমারে দিয়েছ যত বোঝা, 

তাই নিলে চলি পথে কু বাকা কতু সোজা 

একে একে ফেলে তার মরণে মরণে 
নিদ্বে ঘাই তোমার চরণে 

একদিন রিক্রহত্ত সেবাত্র স্বাধীন ; 

বন্ধন যা দিলে মোরে করি৷ তারে মুক্তিতে বিলীন । 
পূর্ণিমারে দিলে ছালি; 
স্ুখস্থপ্র রস রাশি 

ঢালে তাই, ধরণীর করপুট স্মধায় উচ্ছালি। 
ছংখখানি দিলে মোর তপ্ত ভালে থুছ্ছে, 
অশ্রজলে তারে ধুয়ে ধূত্রে 

আনন্দ করিয়। তারে ফিরায়ে আনিম্বা দেই হাতে 
দিন শেষে মিলনের রাতে । 


তুমিতো শড়েছ শুধু এ মির হরণ তোমার 
মিলাইয়া আলোকে আমার । 


৬৬৪ উজ্জলতান্সত [১ম ছর্থ ৭ম সংখা 
শন হাতে লেখা মোর ছে 
হাসিছ আ পনি সেই শস্যের আড়ালে ওপ্ত থেকে । 
জিয়েছ আামান্ম পরে ভার 
তোঙায় ব্রি রচিবান্র । 


আর সকলেরে তুমি দাও । 
শুধু মোর কাছে তুমি চাও । 
আমি যাহ! দিতে পারি আপনার প্রেমে, 
সিংহাসন হতে নেমে 
হাসিমুখে বক্ষে তুলে নাও । 
মোর হাতে বাহা দাও 
তোমার আপন হাতে তার বেশি ফিরে তুমি পাও । 
_এ সংসারে এইটেই মামুবের কাজ-__তগবানের গড়া শুধু মাটির 
ধরশীতে ঘর্গ রচনার কাজ । প্রথম স্থষ্টি ভগবান করে রেখেছেন-__ম্বাস্ৃবকে 
দিঘেছেন দ্বিতীয বার স্থষ্ট করবার ভার-বার লাশ কালচার স্ষ্টি। 
‘ভগবানের দেওয়া স্বপ্নকে সে গানে পরিণত করে তুলবে, ভগবানের দেওযস। 
বাধাকে ভার চরণে মুক্তিক্ূপে নিয়ে পৌঁছে দেবে, তগবানের দেও 
ছ:খকে অশ্রজলে ধুয়ে তাকে আনম্ন্ধপে পরিণত করে মিলনের রাতে 
তারই চরশে উপহার দিবে । এই দেওয়ার পথই তার নিজেকে প্রকাশ 
করার পথ--এইটেই তার স্বধর্ম। শত মাথা কুটে মরলেও তিল সে 
বানাতে পারবে না। ফিন্ত তিলকে তেল করে তুলবার জন্য মানুষেরই 
হাত দুটোর জন্য অপেক্ষা করতে হবে ।-_এইটেই মাস্থষের গৌরবের 
কথা ৷ স্থানান্তরে রবীস্্রনাথ আরও শ্পষ্ট করে লিখেছেন বে, তিনি আর 
সবই তৈরী করে বসে আছেন-_-আমার উপচে ভার দিয়ে রেখেছেন তার 
স্বর্গ বানিয়ে দেবাছ জন্ঠ-+এই শর্গ শ্ট্টিই কালচার স্থক্টি। কোন্‌ পথে 
তা সম্ভব? এই স্বৰ্গ রচনার বে রঞ্চমটা, স্বরকৈ গানে পরিপত করবার 
বে পথটুকু লেইটেই মাহ্বের লাখলাক্ষেত্র__লেখামে ফযচ পরে" নানাবিধ 
আচ্ছাদন গ্রহণ করে’ থে সংসারের খেকে সিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে 
বাচতে চান্স, সে ‘আৰি’ থেকে রওনা হাক পথ নিয়েছে। আর 
বিশ্বের সঙ্গে একাত্মত্তার বোধ খেকে. ভগবানের মাটীর ধরশীকে শ্বর্গে 


১০৯০, শ্রাযহল ) প্রকাশের পথে ৩৮৫ 


লমিশত ক্রয্নাদ্ ঘে পাধমা। মিত্বেছে, তার পথ ভিন্র--তাক্স পথ বিশ্বের 
সঙ্গে মিলনের পথ। এ পথে আহরণ মুক্তিই সাধসা-্-তাই তো বহীন্ম 
লাখ লিছেছেদ, আলো আধার মিলিত্বে তুমি বে মাটির ধনী সি করেছ, 
লেখানে আমাকে রেখেছ শুন্ত হাতে--কোন আবরপের শজ্জাই ভূমি আমাকে 
লাওমি । ৰত বিকৱের স্মাৰরণ-বলন লবই তুমি নিত্থেছ কেড়ে--তারপরে ‘ছাসিছ 
লেই শুস্তের আড়ালে গুণ্ড থেকে ।' আবরণ-হীনভার সজ্জা দিয়েহ আহছাক্ষে 
লে পথে চলতে হবে । এই পথই ভাগবত পথ । হিচ্ছি্নতার পথ, বহ 
উপাধি দিকে নিজেকে আরৃত করে চলবার পথ জীবত্বের পখ-_বিশ্বের 
জলস্থল স্থাবরজ্জজ্রম সব কিছুর সঙ্গে আমার একা সত্বতার বোধের পথই 
ভাগবত পথ-_উপনিষদের পথ । মাহ্থযের জীবত্ব কেবলই নিজেকে সব 
কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিতে চান্স ; কিন্ত বিচ্ছিত্তার পথ তো বাচবার পথ 
নহ্ন । তবু মানুষ যখন বেচে আছে তখন বোঝা যাচ্ছে আসলে তো মাহষ 
বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, সকলের সঙ্গে সংগ্রধিত হান্ আছে বলেই লে বেচে 
আছে । কিন্ত অস্তনিহছিত এই সংশ্রস্থনটীকে মাস বুদ্ধি দিয়ে বন্বীকার করে 
মনে করে বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতা ₹২*সধর কোন প্রন্নোজন নেই । ভিতরে 
ভিতরে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হর্লে থাকার সুংযাগ মানব লেন্স, কিন্তু বাইরে 
তাকে স্বীকৃতি দেয় না__বলে আমি স্বপ্পং, আমি একক । "জল বিশ্ব- 
বোধকে স্বীকার লা করতে পান্বাই জীবন্র, সেইখানেই কবচ কুণ্ডল পর্িধান 
করতে হুয়। আর নিজের এই বিশ্ববোধকে শ্বীক্ষতির মধ্য দিয়ে ঘে 
সাধক রওলা হয়, সঙ্গ সচ্ছযই তার সজ্জা, আবরশহীনতভাই তার শৌঁন্দর্খ-_ 
শিশুর সৌন্দর্য যেমন তাস্ব নিবাবরপতাক্স । এই বিশ্ব-ৰোধ থেকে রওনা 
হওয়াই ভাগবত জীবন-সাধনা । রবী শ্রনদথের কাছে এই ভাগবত জীবন- 
চেতন! উদ্ভাসিত হয়েছিল, “শান্ডিনিকেতলে”র পাতান্ন পাতায় তার পরিচন্প 
আছে। সাহিত্যের ভাঁষাঙ্ছ রবীশ্রনাধ ভার এই উপলন্ধিকে রেখে গেছেন 
আনাচে ক্কামাছে.গমনল কত মনিমুক্তা ছড়িয়ে আছে, তাকিয়ে দেখলে 
আনন্দ হন, বিস্মম্গ জাগে । থে ভ/গবতধর্ষ শ্রীক্বষ্ণের জীবনে ও তত্ত্বে 
ভিন্নতর ভাষায় ছড়িয়ে আছে ভাগবতে. বৈষ্ণবের নানা গ্রন্থে, সেই ভাগবত 
ধর্মই রবীন্রলাথের জীবনচেতনাত্ন। ভাগবতবাপীই স্মিলনের বাণী, বিশ্বের 
সঙ্গে একাত্ম হওয়ার বাণী--কোন চ্রাগবত জীবনই বিচ্ছিহতার লাধলা 
শেখাতে আসেন লি-তাদের একমাত্র কথা বিশ্বের সঙ্গে তুমি বে এক 


৩৮৬ উজ্জ্ধলভায়ত [৯ম বর্ষ, ৭ঘ সংখ্যা 


এইটে উপলব্ধি কর। বে পংক্তি ছুটো উদ্ধত করে ভাবনা আরম্ভ করেছি, 
ভার মধ্যেও বিচ্ছিহতান সাধন] অপেক্ষা একাত্মতার সাধনার উৎকর্ষের 
ইজিতই রয়েছে। এই বিশ্ববোধের একাত্মার সাধন! নিলেই মানুষ লজ 
জীবন লাভ করে, মানুষের ব্যক্তি ও সমষ্টি সত্তার শান্তি ও আনন্দ লেই 
সহজ জীবন লাভে । মানবের বান যুগের সাধন! এই লুজ জীবন লাভের 
সাধনা ॥ রবীত্রলাহিতয এই জীবন সাধনার ইঙ্দিতে ভরপুর । তবে তা 
খুলে খরবার অবকাশ রন্ষেছে। 


“মাঙ্গবেরে হীনচেতা 
তুমিই করেছ হেখা 
তোমারই স্থন্মিত যত কাল-কশীদল 
আনন্দ নন্দনে আনে তীব্র হলাহল ! 
যত কিছু মহাপাপে কলঙ্কিত মানুষের মুখ 
-_সে তোমারই চুক 
ক্ষমা চাও মাহ্ুযের কাছে, 
ক্ষমা করো দোষ ভার বত কিছু আছে ।” 
--ওষর খৈয়াষ 


বরিশাল বোখরগঞ্জ১)-উতিতাম 


€ পূর্ববাহত্বতি ) 
উ্হর্গাোহন সেন 
আীযুক্র শরৎকুষার ঘোষের গ্রেপ্যার 
শহুরে ছলুস্ড,ল বরিশাল হিতৈষী 
প্রায় ১৫ হাজার স্ত্রী-পুরুষ সমবেত । ১১ই শ্রাবশ 
বরিশালে অভূতপূর্ব অভাবনীয় ব্যাপার । বুধবার, ১৩২৮ 


ঝালকাঠি, ঝাউকাঠি আগনপাশা, বাইশারী বানডিপাড়া প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা 
করিয়া শ্রীযুক্ত অস্থিনীবাবুর আশঙ্কাজনক বত্ধের সংবাদ পাইয়া প্রীযুক্ত 
শরৎকুমার ঘোষ বরিশাল পৌঁছিলেন | বরিশালে পৌছিয়া স্টীমার ধর্মঘট, প্বল- 
কলেজের অপকারিতা, সরকারী কর্মচারীদের স্ীমার ঘাটের পাহারা প্রভৃতি 
বিষয়ের আলোচনা করিয়া শহরকে একটু আন্দোলিত করিক্সা তুলিতেছিলেন ৷ 


সপ্তাহকাল পূর্ব হইতেই শহরে প্রবল গুজব রটিনাছিল, শীত্রই শরতবাবু 
গ্রেপ্তার হইবেন । ৪ঠা শ্রাবণ রাত্রে সে সংবাদ ঘনীভূত হুইল । «ই শ্রাবণ 
অপরাহ্ছে শরৎবাবু প্রাশম্পর্শী ভাষায় সকলের নিকট হুইতে বিদায় গ্রন্থ 
করিলেন । এ দিন সংবাদ পাওয়া গেল আরও কেহু কেহ গ্রেপ্তার হইবেন, 
শুধু শরৎবাবু একা নহেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনে সকলকে দৃচতর রূপে 
যোগদানের অন্য আহ্বান করিলেন । শনিবার রাজা বাহাদুরের হাবেলীতে 
আবার সভা হুইল । শরত্বাবু বক্তৃতার বলিলেন-_“সেজে ব'লে আছি, উৎকণ্ঠা 
নিয়ে আর ক'দিন ব'লে থাকৃব ?৮” ইত্যাদি ইত্যাদি । অনসাধারপের কর্তব্য 
সম্বস্ধেও বক্তৃত| প্রদান করিলেন ॥ ৮ই শ্রাবণ বরিবার লোকজন যেন একটু আশ্বস্ত 
হুইল ৷ এবারের সংকল্প বুঝি ফালিম্া গেল। এমন ভাবের আলোচনা 
হুইতেছিল। কিন্ত সহসা অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকাঁর জনৈক যুবক ছিচক্র যান হইতে 


৩৮৮ উজ্ছসভারত (শষ বৰ্ষ ৭ম সংখ্যা 


উচ্চৈ-ম্বরে ঘোষণা করিয়া গেল--“শরব্বাবু শ্রেপ্তার হইরাছেন 1৮ নিমিঘে 
এ বার্তা সহর ও প্রান্তস্থ পল্লী সমূছে ছড়াইয়া পড়িল । জনসজ্ছ উদ্নতের ন্যায় 
ছুটাছুট করিতে লাগিল, ব্বেচ্ছাসেবকবুন্দ শ্রেণীবন্ধভাবে উর্ধস্বাসে ছুটঘ্র। 'বন্দেমাতরম্‌* 
ধ্বনি শহক্ষান্ছে এ লংঘাক ঘোষশা কক্ছিতে লাগিল । 
বাড়ীর দৃশ্য 
অর্জীঘণ্টা মধ্যে শরৎবাবুর বাড়ী পার্শ্ব বর্ী দালান ও প্রাঙ্গন, নিকটস্থ রাস্তা 
শুধু নরমুণ্ডে পরিপূর্ণ হইয়া গেল । স্থানে স্থানে লীধারণ স্ত্রীলোক ও কুলমছিলারা 
সমবেত হুইলেন ! মুহ্'মৃহ 'বন্দেমাতরম্‌" "আঙ্গা হো আকবর" প্রস্তি ধবনিতে 
গগন বিদ্ীর্শ হইয়া উঠিল । লাল পাগড়ীধারী ৮আন পুলিশ লাঠি হস্তে বাড়ী 
হুইতে দূরে ফাড়াইয়া প্রহিল। দারোগার হত্তে ৫০৪ এবং ৯*৯ ধারামতে 
গ্রেপ্তারের পর্রোরান! ছিল । 
যাত্রা 


পুলিশ পৌঁছিবার পর হুস্ু-মুখ প্রক্ষালন পূর্বক কাপড় বদলাইলেন, 
আগন্তক ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক মাল্য-চন্দন বিভূষিত হইয়া প্রীপুরুর মূর্তি সমস্ফে 
ধ্যানন্ব হইয়া প্রায় অন্ঘণ্টা কাটাইলেন । তৎপর ধীর পদ বিক্ষেপে অগঞ্র- 
সর হইয়া দ্বারদেশে দণ্ডাযমান হইলেন । চতুন্দিক হইতে অরধ্বনি উন্থিত 
হইল। 

শরৎবাবু, বরিশালের বগুড়া পলীস্থ স্তাহার বানতবনের দক্ষিণে উকীল 
ভীঁঅতৃল মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর প্রাঙ্গণে দীাড়াইয়া উপস্থিত অন লঙজ্ঘকে 
অঙ্বোধন করিক্না বলিতে লাগিলেন 

জন্মাদ্যহ) যতোহহ্বকাদিতরতশ্চার্থেঘভিজ্ঞঃ স্বরাট,॥ 

তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মৃহৃত্তি য রর: ॥ 

তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ে যত্র ত্রিসর্য্তোহমৃষা । 

ধান্বা খেন সদ! নিরস্ত কুহকং সতং পরং ঘীমহি ॥ 

আজ বড় আনন্দের দিন। জ্ীবনলর্কান্ব জরীনিত্যগোপাল হুকুম দিয়ে 
ছিলেন কাঙ্জে নামতে, তারই ডাকে কাজ্দে নেমেছিলাম । আজ আবার 
তিনিই কোঁলাহলময় কর্ধরক্ষেত্র হ'তে ফিরে বিশ্রামের অন্য নিযে বাচ্ছেন। 
আজ কি আনন্দ । দীন দরিড্র পূর-পদানত ভারতের কল্যাণের অন্ত আজ 
আবার কিছুদিনের অস্ঠ কর্মক্ষেত্র ছেড়ে ভার সমাধি-ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ 
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করবো | লমাখি অর্থে স্বভাব পরিত্যাগ, নন্‌ কো অপারেশন্‌। বুরোক্রেলীর 
সকল সম্পর্ক ত্যাগের ভিতরই রয়েছে আমাদের সকল সফলতা । 
সকলে সকল পরিত্যাগ ক'রে ক বাইরে থেকে ঘনে ফিরে আঙ্ক. এ 
ঘরে ফিরে আসাই আমাদের সকল সাধন! | ওরে, ঘরে আমার মা আছেরে । 
আপনাদের কাছে অনেক কথা বলেছি । শুনে রাখুন আমার কথা । শুনে 
রাখুন নিজে কিছু বলিনি, আমার গুরু বা” শিখিয়েছেন তাই ঝুলেছি। আমি 
গ্ষচ্ছা্র কাজে বেরোই নি। সব ছেড়ে ব্বন্দাবন গিয়েছিলাম । কিন্ত বৃন্দা- 
বন থেকে গ্গৌরচজ্ঞম এখানে পাঠিয়েছেন, তাই এীগুরুর আদেশে সকলকে 
আহ্বান করেছি সবাইকে ঘরে ফিরতে, পুনঃ পুনঃ আহ্বান করেছি । 
এত দিনে ঘদি ফিরে আলতেন ঈপ্দিত স্বরাজ লাভ হু'ন্ে বেত। আস- 
নাই আমার দুঃখ নাই; আমি চলে যাচ্ছি, কিন্ত জেনে রেখো সবাইর 
আসতে হবে। ভ্ঞানি এ সব স্থল কলেজ বন্ধ হবে। উকিল বাবুদের 
অলেক গালি দিশ্েছি, তালবেলে গালি দিক্সেছি, পতিত ক্বার্তি উদ্ধারের 
স্বত্ত অপ্রিয় কথা বলেছি, আজও বলে যাচ্ছি যাবেন ন!, এ আদালত 
ম্ুখো আর যাবেন ন। আজ জগজ্জননীর ক্কাছে নিবেদন করে বাই কেউ 
যেন আর ও পথে. যেতে সাহসী না হয় । জেলে যাচ্ছি, দেল কেন বদি সাগরে 
ডুবে যাই সেখানেও চর পড়বে, সেখানে দাড়িয়ে উচ্ছলতর ভারতের মহান, 
চিত্র দর্শন করবো-_-এওরু ভারতের বে মুক্তি দেখিয়েছেন আর কত দিন 
কে ফাকি দিয়ে থাকবে? পারবেন লা) বুঝে নাও । দেশ তোমাদের নয়, 
এদেশ কাদের ত! প্রতি পদে অনুভব কর। উকিল! চরণে ধরে শেষ 
কথ! বলে যাই, যাবেন না আদালতের দিকে, স্টীমার অফিসে যেন কেউ 
চাকরীতে না যাস । প্যাসেঞ্জার, ীমারে উঠ ন! । আমল! কর্ণ্বচারী--কাছারীতে 
যেতে নিষেধ করে যাচ্ছি। সহরের জর্প আলো! মেথর সব বদ্ধ হয়ে ষাক্‌। 
সহর বাশের অযোগ্য হোক, সহর থেকে লোক গ্রাম ব্বন্দাবনে চলে যাক্‌॥ 
স্বরাজ ছলধরকে সঙ্গে করে মথ.রাত্ন আসবে, ওঁ হুলহর . কৃষক নিস্তে স্বরাজ 
সহরের বুরোক্রেশীকে ধ্বংশ করবে। কারুর তত্ব নাই, শুধু দেখ। একলা 
মহাত্ম৷ গান্ধী সকল কাত -করার শক্তি রাখেন স্বার্থের পুটুলী নিযে আর 
বুরোক্রেসীর. সেবা. কত্ত সম: .করতে খারবে ;না |: ক্র মথচজাঘ থাকেন. নাং 
ক্ৰুজে. থাকেন, বুদ্কারনে -যেথোছ্ধ সহজ. সরল .- ভাব ।- Violence করবেন 
নচ। সে যে বহিস্ু্ীন ভাৱ, অমন হতে হবে । 


উজ্ছলভারত [কম বর্ধ, গম সংখ)! 
“যোগঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ । 


সব নিরোধ করুনা “সংসারের উজ্দান জ্রোতে যাও বেয়ে’ । লাবধান, 
vOilence লা ছহয়। আজ এ আনন্দের দিলে মায়েদের বলে যাচ্ছি--মা, 
তোমাদের বরণোশ্মাদিনী মুক্তকেশী সর্ব মঙ্গলা রূপে আজ জাগ্রত ছও। 
আমার প্রাণ আমার জীবনমরণের সারপর্বন্থ জীনিত্যগোপাল নৃতন 
জগৎ পত্তন করত্রেল, স্বাধীন ভারতের স্তন চিত্র আমার কানে কানে প্রাপে 
প্রাণে জালিক্েছেন । কয়েক দিনের জন্ত বিশ্রাম করতে যাচ্ছি তুমি 
আমায় ক্রোড়ে ধারণ কর. আর কারুর মুখের দিকে তাকাইব লা। 
তোমার মূখ চে!্রেই রুদ্র কঠিন আঘাতে মাহুষের ভুল। ভাঙাতে 
চেষ্টা করেছি । মানব অপরাধী বলতে পানে ! কিন্তু তোমার চরণে আমি 
ঠিক আছি--There is no other king than Jodi মুসলমান, 
প্রাণ খুলে আন্দোলনে যোগ দাও--খোদার আসনে মাটির মানুৰ বসাতে যেওনা । 
আনন্দে ঘ্বাধীন ভাবে দিন কাটাও, উচ্ছ.্খল হরোন!, অশোঁচ যেন ভঙ্গ লা ছয়? 
দোকানদার ভাইগপ, এ আন্দোলন গোঁরনিতাইর আন্দোলন__এ আন্দোলন থেকে 
ঘুরে থাকবেন না । আমার বাজারের মাদের কাছে আমার কথা বলবেন, তারা 
আমায় স্মেহ করেন, তাদের তয় নেই, তাদের উত্থানের আন্ত ভগবান জাগছেন । 
বারিশালবাসী, আমার শেষ নিবেদন, কথা অনেক শুনেছেন, রাত ১০*টা পর্দ্যন্ত 
শুনেছেন ৷ এখন ধীরে স্থির ভাবে কাজ করুন । ( পশ্চাতে কুলমছিলাদের দিকে 
স্কিরিযা ) মা, তোমরা বেড়িয়ে পড়, রা্তায় সন্তান বিপন্ন ; আর কত দিন মা 
চুপ করে থাকবে? চণ্তীর পুনরভিনয় হোক । ছেলেগুলিকে স্ক.লে কলেজে 
পাঠিয়ে আর বিপন্ন করোনা । স্বামী ভ্রাতাগশকে আর অফিসে আদালতে 
যেতে দিবেন না । এ কালীমায়ের হকুম !' স্ত্রী কে উলুধ্বনি, চতপ্দিক হইতে 
বন্দেমাতরম্‌ আল্লাহোআকবর ধ্বনি উন্খিত হইল । শ্রেণীবদ্ধ ভাবে স্বেচ্ছাসেব কগণ 
শখ করিয়া দিতে লাগিলেন । শরৎকুমার অগ্রসর. হইতে লাগিলেন ৷ ঠাছার 
ক্যেষ্ঠটপুত্র কিশোর সত্যন্রত পিতার পাশে পাশে বাইতেছিলেন । 

রাস্তার দৃশ্য 

বাড়ী হুইতে বাহির হুইয়া বাম দিকের রাস্তা ধরিয়া অগপিত জনসঙ্জ শরৎ- 
কুঘারকে লইয়। জেল খানার সন্মুখ দিকে অগ্রসর হইলেন । সেখান হতে 
নাজিরের পোল পার হুইয়া বান্দার রোড চক বাজার হুইগ্রা পুলিশ কোর্টে 
“হাজির হইলেন, সেখান হইতে ফিরিয়া! জেলখানার ঘারে আলিলেন । পথে 
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চক বাজারে এক ফটো তোলা হইল, চারি পাশ্বে গাচ্ছের ভালে ঘরের ছাদে সর্বত্র 
শুধু নরমূণ্ড | স্থানে স্থানে কুলমহিলাগণ লাজ বধন, মাল্যপান, অশ্রদমোচন। 
পদধূলি গ্রহণ--সে এক অভাবনীয় অভ্ঠৃতপূর্বব দৃশ্য । লোক সঙ্খ কত স্থান 
ব্যাপী চলিয়াছিল তাহ পরিমাণ করা অসম্ভব । পশ্চাতের লোক একটু সামনে 
আসিবার অন্ত বিবিধ রাস্ডা দিয়া ছুটাছুটি করিয়া অপ্রসর হুয়াছে, রাস্ড'য় যত 
দূর দৃষ্টি চলিয়াছে কোথাও দ্াডাইয়া নর মুণ্ড ব্যতিরেকে ফাকা জায়গা দৃষ্ট 
হয় নাই ৷ টি bh 
জেলখানার সম্মুখে 

শরৎকুমার জেলখানার সম্মুখে পৌঁছিলে উন্মত্ত অনসঙ্ তাছার সন্ধিত ভিতর 
দরজার সন্ম.খ তাগ পর্যস্ত উপস্থিত হুইল । সে উন্মত্ত অনসঙ্ঘকে ফিরাইয়! 
আনা কাছারে সাধ্য রহিল না, দলে দলে স্ত্রী পুরু পদতলে স্তইক্সা পড়িতে 
লাগিল, অশ্রজলের সহিত সঙ্গে সঙ্গে জেলে গমনের কাতর পার্থনা জানাইতে 
লাগিল । সে অবর্ণনীর দৃশ্য । লেইখানে শরৎকুমারের আর এক ফটো তোলা 
হুইল_তিনি সকলকে ধীর ভাবে প্রত্যাবর্তন করিত্বা কর্তব্য নির্জারপের জপ্ত 
অন্ত উপদেশ দিলেল ॥ “আমার তয় নাই জেলে মহাসুখে অবস্থান করবে! | 
জেলখানা হবে ঠাকুরমন্দির, মসজিদ ৷’ হঠাৎ কোনরূপ গোলযোগ না হয়ঃ 
তজ্জন্ভ বিশেষ ভাবে উপদেশ দিলেন, সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত লোক সকল সেখানে 
উপবিষ্ট হইয়া জেলে যাইবার জন্ত উন্মত্তের মত ধুলায় লুটাইতে লাগিল । 
শ্রকামিনী কান্ত গাঙ্গুলী এই জেল গেটে দীড়াইয়া সরকারী চাকুরীতে ই্ডাফ) 
দিলেন। +টী যুবককে অজ্ঞান অবস্থায় সেখান হইতে স্বেচ্ছাসেবকগণ কাধে 
তুলিয়া বাহিরে আনিল | স্বয়ং পুলিশ সাহেব বন্দুকধারী পুলিশ সহু ধীর ভাবে 
তথায় অবস্থান করিতেছিলেন । সন্ধ্যার প্রাকালে সহর প্রকম্পিত করিয়| হরি 
বোল বন্দেমাতৱম্‌ আল্লাহোআকবর মহাত্া গান্ধীব্দিকী জয় শরতকুমার কি আয় 
প্রভৃতি উদ্থিত হইতে লাগিল। আর লেই স্তভসৃহণ্ডে তিনি জেল-বরন্দাবনে 
প্রবেশ করিলেন । লোক সকলকে হ্বেচ্ছাসে্কবৃন্দ বহু চেষ্টার পর রাত্রি আট 
ঘটিকায় জেলখানার নিকট হইতে লরাইতে সক্ষম হইয়াছিল। তখন ব্ৰজমোহন 
শ্বংল প্রাঙ্গনের বিরাট ময়দানে হাক্ছি ওত্রাহেদ রেজ। চৌধুরীর সভাপতিতে এক 
সভা বসিল। দীনবন্ধু সাহা, মৌলভী হালেমালী, বাবু ছর্সামোহন সেন, বিধুনাথ 
ঘোষ, আত্ডতোব দাশ» আশু মহলানবীশ, ফজলল হুক ভুইয়া, খেলাফত 
কমিটার জনৈক বক্তা, প্রন্থতি 'লেকেই প্রাপম্পর্শা ভাষায় বক্তৃতা করিয়া! ছিলেন । 


ক উৰ্জ্বলন্ডারত "[ ৪ম বর্ণ এজ নবখ্য। 
নিত্োক্কত পুত্র খানি পাঠ করা হুইল।॥ সভাপতি সাহেব কোরানের বন্ধেৎ পাঠ 
করিয়া সংক্ষিপ্ত বক্বৃতাত্তে সঙ্গ এত করিলেন ) ৭. 
শরতবাবুর পত্র হর 
ওঁ নমো ভগধতে নিত্যগোপালায় 
বরিশাল, ২>১শে জুলাই ৯৯২১ 
ঝা 
এনলডিন জীন রসে ভই রঃ জনরব, সরকার অচিহাৎ আমান 
আটক করবে, আমিও দুর্গা দুর্গা বলে যাত্রা করে বলে আছি। বড় 
আনন্দ, নিত্যগোপালের ডাকে বেড়িত্রেছি। আজ তিনিই আবার ডেকেছেন । 
আশ্দ বিজয় যাত্রার সময় মনে হচ্ছে তাদের কথা. ধারা ক্ষুদ্র স্বার্থের চাপে 
মানকে মেরে বসে আছেন, অথচ সে কথা বললে কষ্ট হপ্সেন। আনম 
তাদের চরণৰূলি আফার লার্খা, তাদের চরপরেপু, আমি বাল বান 
বন্দনা করি । আমিও-মুক্তিকাষী নই । আগতের শোক তাপ নম্র জল, 
ফেলে আমার প্রাপসর্বস্থ পীনিত্যগোপালও চাই লা। অনন্ত না পাওয়ার 
মধ্যেই আমার নিত্য পাওয়া বিরাব্জ কৱছে। জীবনে ক্ষণিকের জন্ম. 
যাদের শস্বেহ ভোগ ক্যুরছি তারাও ভাগী আমার প্রীনিত্যগোপাল-প্রদণ্ড 
‘ভয় কি? টেনে তুলব' এই মহাবাধীর । আমার ভন নেই, যারা আমার 
এক মুহুত্ঠের আনাও আপনার বলে ভালবাসে, তাদেরও ভগ্ন নেই। 
শ্রইনিত্যগেপাশ আমার এক! ভাল বাসেন ? এ বে ভাবতেও প্রাণ কেদে উঠে। 
আমি নিমকছারাম নই যে জগতের খাণ রেখে ভগবানকে পাব । কারো 
ভর নেই, মাত মাটভঃ ; তিনি আছেন 1 শএঁ যে উজ্জল বরণ নবীন ভারত 
বর্দ সোলার মুকুট মস্তকে ধারণ করে, সমগ্র জগতের গভীর অধীনতা-তমঃ 
মুছে ফেলে প্রলন্ন পয়োধি জলে হ'তে ভেসে উঠেছেন । দেখ একবার সাধক, 
বোগ লম্ঘনে এ অপরূপ জগচ্ছবি, -আর প্রাপ ভরে ধ্যান করো। গুরু- 
দেখিয়ে গিয়েছেন, তাই আয় ভুর্গা জয় শুক্র ‘বলে মরণের কোলে বঝ,: 
দিরেছি । ''মৃত্যার্যন্ত শরীরম্’---ময়ণই দ্বরাজ-লীলমলির শরীর | লীলমণি পেতে 
বাচ্ছি। নীলষণি বে আমার কাটাবনে থাকেন, কলবনের ধারও ধারেন না । 
তোমরা আনন্দ ফর; কৌন ভয় নেই, কোন দুঃখ নেই কেবল উৎসাহ ৷" 
রস অবসনরতা -সব বাড়া নিযে ফেলে বেদান্তের হদ্ধারে “ভাত্তবাসী” এক - 
* বার দাড়াও দেখি, ঘবরীনদ সূহর্তে লাভ হবে। _ হলে চো শই লেযেচ কাস পৰা 
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আজ কেবল মনে হচ্ছে তোমরা, শ্রাম্যর কতা আদরের সোহাগের 
চক্ষে দেখতে । রাত ১*ট। বেজে ধ্রালেও কেমন উৎকর্ণ হয়ে আমার কথা 
শুনবার জন্য উদ্‌গ্রীব ক্িকে ‘আরাম গেতে.'যতই ভ:বি ততই আঁমার প্রাণ 
আনন্দের চাপে ভেউেক্পড়তে চায়। . তোমরা আমার আমি তোমাদের 
জন্ম জশ্বাস্তরেও।  অর্টিক দিন বলেছি, আজ বহুদিনের মত 
আবাএ বলে যাই-__বেদাস্ত বাদ দিয়ে স্বরাজ লাভ হবে না। বরাষ্ট্রাত্ ও 
বেদান্তের স্বরাজ দুই নয়.। আর কত কাল Divi and rule 
Policy মেনে হগ্ররান হবে? মনে রেখ, যদেবেহ তদমূত বদমূত্র তদল্লিহ্ । 
য ইহ নানেব পশ্ততি মৃত্যোঃ ল মৃত্যুমাপ্রোত । নানা দর্শন কা অসহ্য দর্শন করে 
হরণ নিওনা । বেদাস্তের লাধনাপ্প ভগবান আদি; সংসার তাহার পর। বেদান্ত 
বড় সাধেৱ মোহ-বনিক্পাদ ভেঙ্গে দিত্রে নূতন লীলা-জগত প্রতিষ্ঠ। করতে চায়। 
এ তত্ব বার। বোঝো নাই তারাই constructicr.-এর লামে পূবাতনকেই একট। 
ছাট- কাট দিল্পে কোন রকমে চোখ বুজে গোঁজামিল দিয়ে রাপতে চাত্র । 
শিব কিন্ত এগুলিকে শ্মশানে পরিণত না করে ছাড়বেন না ॥ 

নুতন রাজ্য গড়ে তুলতে সাষান্ত সাহাধ্য করবার সাহুগ প্রাণের মাঝে 
ঠাকুর দিরেছেন । পুর্ণ হতেই হবে, কেউ তা বিঞ্ল করতে পারবে না। 
মানব আমার কি করবে? গুরু যে পিছনে, তোমরা আমার সহার হবে 
এই ভরলান্স বুক বেধে আজ বাচ্ছি। জানি দুরে শবে গেলেই তার কাজ 
ঘন হস্তে সত্য স্বন্দর ছবে। দুর্নাতির শিক্ষাকেস্রর বর্তমান দণ্তরতস্ত্র, বিদ্যালম্র 
গুলির বনিয়াদ ভেঙ্গে দিতে হবে, আইন আদালত বদ্ধ করে দিতে হুত্তঘু 


নচেৎ সত্য স্থষ্টি প্রকট হবে না। সর ছেড়ে পল্পীতে যেতে হবে, সেখানে 


সহজ ভাবের খেলা, সরল সহজ মন প্রাণ ভরপুর হক্সে আছে। পল্লীতেই 
খ্বন্দাবন, মথুরা নহে । বুন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গগ্ছামি, মনে 
রেখো এই ভগবৎ বাক্য ৷ মধুরায় থাকে কুজিরদল, বার] পরাধীন, পরের জুতা 
মাথা ধরে সিধে হলে হাটতৈ পর্য্যন্ত পারে না। যানের স্বাধীনতার লীলাভূমি 
ঞ্রব্বন্দাবন ॥ এই বৃন্দাবন তক্ডে জগৎ গড়তে হুবে। 
হবে মান ( ॥e3Uuচ2 )--পঃ: ছড়াতে বিশ্বরাজ্রকে 
নেওয়া । এ মান যদি ভারতে থাকতে 
হতনা ৷ 


ববন্দাবনে শিখতে 
দিরে পা টিপিলে 
তবে আজ সে এমন 
পুতনার মোহিনীমূর্তি স্কল কলেজ এই মান ধ্রংলের প্রথম 


আর--এই জায়গায় জাতিকে প্রথমণ ধাক্কা দিতে ছবে। দ্বিতীয় ধাৰক) 
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বিচার বিভাগে । লব শক্তি সেখ্নে নিহোগ করতে হবে। বিধির 
জন্ম শ্রেমে__ইহাই ন! বৃন্দাবন ? যানের দাহেই আজ slrike | Steamer 
stirike রক্ষা করতেই হবে । যার! আমার 'একছি'টেও ভালবাসেন তাদের 
কাছে ভিক্ষা, তারা যেন আমার চলে যাওয়ার পর এই স্ক.ল কলেজ আইটন 
আদালত ট্রীমারগুলিকে বুক ফুলিত্রে রক্ত শোবণ কণ্ডে না দেন। আমি 
চাই শ্মশান, শ্মশান প্রতিষ্ঠিত হলেই মহাশক্তির মোহুন সমশ্বর-নৃত্যে ভারত 
স্ব্যাবার অগঘন্দ্য$- হবেন | আমাকে হারাম্ে বহির্শ্মুখী হল্লোনা, অন্তরে 
আমার পাবে । বাইরে যাওয্া ত vi০len০e, মনে রেখো “ঘরে আমার 
অ! আছেৱে, ওরে শমন আমান ছুতে পারবি নারে । এবে তারিবীর তনয় 
এসেছি খেলাম ঘরে বাই মা ডাকছেন মোরে । ঘরে যাওয়াই না 
non-co-operation ? তাঙ্গ আরামশ্রিয়তা, স্থাপন কর জীবনে কেবল দুঃখ 
লহিবার অধিকার । ঝগ্চাটকেই শাস্তির কলেবর বলে জান । একবার মারের 
দিকে তাকাও দেখি ; দেখ মা দুঃখকে ভালবেসেই মা, নচেৎ কি খাটে শুনেই 
মা নাকি? তাইতে! বলি বন্দেমাতরম্_বাবার বন্দনা না করে মাকে ডাকি 
কেন জান? রী দুঃখ সইবার লোতে। অনস্ত খাটুনিকে জীবন বলে মেনে 
নেওয়াই মাতৃত্ব । মা যে মরণময়ী ; খাটবার অধিকার আস্বাদন করতে করতে 
যদি মরতে পার তবে গ্বরাজ পাবে । এ শিক্ষা ম। ছাড়া কে দিবে বলতে 
পার? মাগো |] তোমরাই এই বিরাট ত্যাগঘন আন্দোলনে অগ্রণী, গরু ॥ 
তাইতো তোমাদের রক্তমাৎসের জমাট মূর্তি আমর! প্লাস্তা় রাস্তার তোমা- 
দেরই বন্দন) করে বুকের ছাতি ফাটিন্সে চীৎকার করে বেড়াচ্ছি। এতেও 
যদি পথে না নাম, তবে ‘মা মা বলে আর ডাকব না” গান গাইতে গাইতে 
তোমাদের সঙ্গেও ছেলের দল 7১০7--০-০7১989107, করবে । আমার মা, যেদিন 
তোমরা বংলহারা গাভীর মতন রাস্তায় ছুটে এলে দাড়াবে সেদিন দেখব যে কার 
কত সাধ্য মাছের কোলের ছেলে ছিনিক্ছে নেম? চণ্ডী লীলা দেখব বড় সাথ। 
পিরোজ্রপূরে কিছু দেখেছি । নে দৃগ্ড কত মধুর কন্চ মহান কত প্রাণসম্রীবন 
ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্যনির্ণায়ক । মায়েরা আমাগ্ যেন তাদের দ্েহ!ঞ্চলে বুকের 
মধ্যে লুকিছে রাখেন । জীবনে মরণে ম। ছাড়া কিছু জানিনা । মুক্তকেশীর 
রপোম্মাদিণী মুর্তির মহাপ্রকাশ নগরে নগরে পথে ঘাটে কবে প্রতিষ্ঠিত হবে ? 
মা, সম্ভান যে মরণের পারে দ।ড়িত্রেছে? এখনও কি মিব্য। লজ্জার ভান 
কেরে চুপ করে বসে থাকবার সময় অংছ্ে? আর মা. নেমে আহ, সম্ভানের 
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ডাকে ঘরে স্থির থাকার সাধ্য মাত্ের নেই । বাজারের মাদের নিকট 
আমি চিরখ্খণী। তারা যে মাছের বাম অঙ্গ, নিত্যগোপালের শ্বেহপারী ৷ 
তারাও বেন আন্ঘস্প্যান রক্ষা? করে চলেন । শরকঙ্ণ তাদের কোলে করুন এইট 
আর্থনা। আজ আমার এই পর্ধীনতা বিজছ্েছ দিনে বড় আদরের 
নিত্যগোপ'ল-বস্ত সকলকে দিয়ে কিছু দিনের জন্য উারই নিরে£ধ-ক্রোড়ে 
বিশ্রাম লাভ করতে চলাম। 


তোমানের ব্রেমকাঙ্গাল 
শরৎ কুমার ॥ 


পুস্তকপরিচয় 


bY 
একান্কিক।: শীদন্মব নাথ রাম্ন। প্রকাশক জরপ্রদীপ রায়, 
পোঃ বানুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর । মুল্য পীচ টাক! ৷ 
স্বনমধন্য নাট্যকার মন্মধ রায়ের. বিভিন্ন সময়ে লিখিত একুশটী নাটকের 
একটী সংগ্রহ পুস্তক এই “একাক্ষিকা' | লেখক বইট উৎসর্গ করেছেন যুক্ত 
প্রমথ নাথ চৌধুরী মহাশয়কে | বর্তমান আঁলোচ) 'একাক্ষিকা' দ্বিতীয় সংস্করণ । 
প্রথম সংস্করণ সম্পাদনা করেছিলেন প্টঅধিল নিরোগী মহাশয়। বর্ত্তমান 
দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনা করেছেন গ্রমলেমোহন ঘোস মহাশয় । 
জ্রযুক্ত মন্মথ রায়ের নাট্যগুণের পরিচয় দিতে যাওয়া বাচালতা । আমরা 
সে চেষ্টা করিব না। তবেযাস্থদের সাধারণ মানুসের__চিত্তবৃত্তির যে নিপুণ 
চিত্র তিনি আকিয়া ধরেন, তাহা কেবল যে স্বাভাবিক হয় তাহা নহে, তাহার 
অন্তনিহিত পরিহাসটী মূর্ত হইয়া উঠিরা অনুসন্ধিৎস্থ পাঠকের কাছে ইহার 
কল্যাণকর ইক্গিতটী ফুটাইয়া তোলে । এই উভয়তেই মন্মথ বানের রচনার 
সার্থকতা । সাধারণ যানুষের কাছে অর্থ কতখানি স্থান জু'ড়য়া থাকে, 
‘কানাই বলাই’ নাটকটীতে তাহা স্পষ্ট *হইয়। উঠি জীবনের লব কিছু 
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বিসৰ্জন দিয়া অতধানি স্থান জুড়িয়া অর্থের থাক:র পরিহাসের ইঙ্গিতটাও 
স্পষ্ট করিক্া তুলিয়াছে। মান্ধন আজ এমনই হুইয়। উঠিয়াছে? যে ভারত- 
ব্যসীর কাছে অর্থ ছিল সকল অনর্থের মূল: সেই ভারতবর্ষের নারীরা পশ্যন্ 
আজ অর্থের অন্ত তাছাদের শ্বামীদিগের যে কোন কাজকেউ মানিয়া লইতে 
সম্মত আছে ? এত দিনের অর্থমনর্থং তবেন্রে নিত্যস্-এর এই কি পরিণতি ? 
আমরা বলি অর্থমনর্থৎ শেধানরও যেমন অর্থ হুয় লা, তেমনই অর্থের 
খন যে কোন.,ঘটনাকেই এত সহজে মানিয়া লওয়ারও কোন সৌম্পপর্য নাট । 
মানিয়া লওয়া খে যায় না, সে কথা নাটকটীর মধ্য দিয়াও ফুংটিয়া উঠিয়াছে। 
মাস্থষের কাছে 'অর্থের কি এতখানি মূল্য হওয়া উচিত? হইতে পারে 
সমাজের বিভিন্ন সময়েই এমন ঘটনার সাক্ষাৎ পায় যাইবে, কিন্ত ইহার 
অসার্থকতা ও সেই সঙ্গেই চিরদিন সত্য হইয়। রহিয়াছে । 

'একাক্ষিক'র" মধ্যে আর্জক;র সমাজে কি হইতেছে, তাহার অনেক 
সংবাদই সাহিত্যিক রূপের মাধ্যমে পাওয়া যাইবে । 'ভূমিকম্প” নাটকটাতে 
যে সত্য আত্মপ্রকাশ করিক্সাছে, তাছাও প্রপিধানযোগ্য ৷ জয়ন্তী 
প্রথম যে দিন রাষ্ডাত্র আসিয়া দ'ড়াইয়াছিল, নিজেকে লেদিন সে 
অপমান করে নাই, কিন্ত তাহাতে আহার সংগ্রহ করা সম্ভব হর নে 
তারপর বিবাহ সে করিল বটে কিন্তু সে জানিল নিজেকে পে বিক্রি করিল ॥ 
ইহার প্রতিকার করিবার অন্ত বিষাপকে সে ডাকিয়া আনিল-__খাহা সত) 
তাহাই সে করিবে__ূমিকম্পের নাম করিয়া মিঃ চ্যাটার্জীর স্বরূপও সে 
উদ্ঘাটন করিল | সমাজে যাহা হইতেছে অথচ যাহ। স্বস্থ সমাজের চিহ্ন 
নছে-এমনই একী বেদনা দায়ক চিত্র । কিন্তু জয়ন্তীর সামনে পথ কোথায় ? 
সে মিঃ চ্যাটার্জীর বাড়ীতে স্ত্রীর পরিচয়ে থাকিবে আবার বিষাণকে সেইখানে 
রাখিয়া তাহার অন্তরের সত্যকে রক্ষা করিবে ? তাহা থে হয় না দে ইঙ্গিত- 
টুকুও নাটকটীতে প্রকাশ পাইলে ভাল হইত। 

প্রত্যেকটী নাটকেই আজ্িকার সমাত্রে যাহা ঘটতেছে তাহার 
নিখুত চিত্র ৱহিয়াছে। এই চিত্রগুলি কেবল সার্থক নাট্যসাহিত্য হুইন্রাই 
সার্থক হুইবে-_ইহাদের সন্বন্ধে কেবল এইটুকুই আশা করি না-_সমাজের 
ভবিষ্যৎ পথ রেখার নির্দেশক হইয়াও ইহারা সার্থক হইবে, ইহাও ইচ্ছা করি। 
জার্থকতার সে ইঙ্গিত কম বেন) ইহার অনেকগুলির মধ্যেই আছে। সেটুকু 
খরির) লই! পড়িতে পারিলেই নাটকুটী সর্ববতোভাৰে সার্থক হুম । 


সাময়িকী 


শ্রীমৎ পুরুবোন্তমানন্দ অবধৃত । 
পতিত। নারীদের সমাজে পুন: প্রতিষ্ঠাং_ 


এপুণা, ১৩ই জুলাই--কেন্দ্ৰীয় সমাজ-কল/ণ সংস্থার সভাপতি এমতী 
দুর্গাবাই দেশমুখ গতকল্য এই স্থানে বলেন ঘে, দেশের পতিতা নারী- 
দিগকে সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে ৪৩০টী পুনর্বাসন ভঙন 
প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব করা হইস্রাছে। প্রত্যেকটা পুনর্বাসন ভবনের 
সহিত একটী শিল্পকেন্দ্র সংযুক্ত রাণিব:র পরিকল্পনা কর। হইক্সাছে। এই 
স্থানে পুনর্বাসন ভবনের অিবাসিনীদিগকে অর্থকরী বৃত্তি শিখা্টবার ব্যবস্থা 
করা হুইবে। তিনি আরও বলেন যে, এই উদ্দেশে তিতীয় পঞ্চবাধিক 
পর্রিকল্লনাক্ন ১* কোট ৫* লক্ষ ট:ক! বরাদ্দ করা হুইক্সাছে।*-__মানন্দ বাজার 
১৬ই জুলাই ১৯৫৬ । 

ইহা বৈপ্লবিক প্রস্তাব বটে, স্বরাজের উপাসক ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা 
মোগ্য প্রস্তাব । ভারতের এতিটী নর-নারী, প্রতিটী সতী-অসতা যাহাতে 
তাহাদের লন্তনিহিত অনস্ত ভাগবত সস্ত/বনাকে ফুটাইয়। তুলিতে সক্ষম হত, 
এমন একটী পথ আাকিমা দেওয়াই তো রাষ্ট্রীদ্র সংবিধান-রচয়িতাদের 
গভীর উদ্দেশ্য । ভারতীয় সংবিধান জডতি-কুল শীল নিধিবশেষে স্কলকেই 
অগঙ্গাথদেবের রখরক্জ, আকর্ষণ করবার জন্য আহ্বান করিয়াছে। জগন্নাথ 
আত্ম জগতেরই নাথ হইবেন, একান্ত ধনীরও নন একাস্ত নির্ধনেরও লন, 
একান্ত পণ্তিতিরও নন একান্ত মূর্খেরও নন, একান্ত কুলীনেরও নন একান্ত 
অকুলীনেরও লন, একান্ত স্বজ্ঞাতীয়েরও নন, একাস্ত বিজাতীয়েরও নন, 
একাস্ত হ্শীলেরও নন একান্ত ছুঃশীলেরও নন, একান্ত সতীরও নন এক্লান্ত 
অসতীরও নন । যিনি কাহারও একান্ত নন, তিনি সকলের হুইয়াই প্রত্যেক 
ব্যষটির । এই সাধনায় প্রত্যেকেই যে যাহার অন্তরের আত্ম-স্বর্প ও বিধ- 
বূপকে আম্বাদনের অধিকারী হইবে । স্বরাজের আন্দোলন ছিল জগঘাথ 
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দেবের রথযাত্রার আন্দোলন ; প্রত্যেকেই সেখানে অগশ্রাথদেবের মহাপ্রসাদের 
সমান ভাবে অধিকারী : এখানে জাতি বিচার নাই, কুলের বিচার নাই। এই 
আন্দোলনে 'মাহৃষের" স্থানই সর্বাগ্রে । সবার উপর যাহ সত্য_ চণ্ডীদাল । 
অ:গে "মাঘ পরে বত্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈষ্য-শৃত্র ; আগে 'মাহুষের' জাগরণ? পরে 
ব্ৰাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ]-শৃদ্রের আত্মশুদ্ধি, সতী বা অসতীর আত্মস্বরূপ প্রান্থি। 
"মান্ুযকে' অগ্ৰে জাগ্রত করিয়াই প্রত্যেককে স্ব- স্ব ধর্শ্মের অনুশীলন করিতে 
হইবে । পরাধীন ভারতে ত্রিশের আমলে ছিল আগে পাপী, পরে মানুষ৷ 
স্বাজের আমলে আগে “মানুষ পরে তাহার পাঁপ-তাপ-পাতিত্যের শুদ্ধি । 
স্বরাজ সাধনায় আগে 'মান্গুব' হইয়া পরে ব্রাহ্মণ দিব্য ব্রাহ্মণ হইবেন' ক্ষত্রিয় 
দিব্য ক্ষত্রিক্স হইবেন, বৈশ্য দিব্য বৈশ্য হইবেন, শূদ্র দিব্য শৃত্র হবেন, 
স্রদুরাচার সদাচারী হইবেন, ছুনর্ঠতিপরারণ নীতিযান হইবেন” পতিতা 
সর্ব সংস্কার বঞ্জিতা হুইবেন । বর্তমান যুগ 'মাছব' হওয়ারই যুগ । জগন্নাথ 
সকলের অন্তরের মানুষকেই আহবান জানাইয়াছেন ॥ ত্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য- 
শৃত্র-সাধু্দসাধু সকলেই ডিমের খোসা ভাঙ্গিয়া ছানার বাহির হইবার মত 
নিজ নিজ উপাধি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া “মাহৰ” হইবার জন্য বর্তমান যুগে 
আগরাথের রথযাত্র'য় সমবেত হইয়াছেন। “‘মানুবের' যুগ এ সামনে । ইহা 
ব্রাহ্মণ-যুগও নয়, ক্ষত্রিয়-যুগও্ নয়, বৈশ্য বা শূদ্ৰ যুগও নয়। লকলের 
অস্তরের নিড্রিত 'মাহ্বয' আজ জগরিত হুইয়া পরস্পরের ভাবনা করিয়া 
পরস্পরৎ ভাবয়স্বঃ আদর্শ মনুস্য্ূপে গড়িয়া উঠিবার অন্ত উদ্ধ.দ্ধ হুইয়াছে। 

পতিত! নারীদের সমাজে পুন্ঃপ্রতি্ঠা করিবার পূর্বের অনুধাবন করিয়া 
দেখিতে হইবে, কেন ইহারা পতিতা হইলেন? উহা কি অর্থ নৈতিক, 
না সামাজিক পুরুষ-কোঁলীন্তের অত্যাচারের ফলে, না! উত্থা মনস্তাত্মিক বা 
অপর কোন কারণে? যতদূর দোঁধতেছি, তাহাতে বুঝিতেছি যে, সমাযজ্- 
কল্যাণ সঙ্ঘ উহার শুধু অর্থনৈতিক দিকটার দিকেই দৃষ্টি দিয়াছেন। কিন্ত 
কোনও সমস্যার সামগ্রিক ভাবে, $9£5118-র দিক দিয়া বিচার না করিলে 
উঙ্কার সমাধানে সক্ষম তো হইবেনই না, বরং জটিলতা আরও বাড়িবে। 
উহ্‌! ঠিক যে, অনেক ক্ষেত্রে অর্থ নৈতিক কারপেই নারী পতিতা ব্বৃত্তির 
আশ্রয় লয়; কিন্তু অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রের এই বিপর্যয়ের পুর্ব্বে কি অনেক 
সময়ে মনস্তাত্বিক বিপর্য্যয়ও থাকে না? মনস্তাত্বিক বিপথ-পমনের পর যখন 
উহ্থারা সমাজ ছাড়িতে বাধ্য হয়, যখন সমাজ আর উহাদের ভার অহুণে 
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অসমর্থ হুয়, সমাজ একান্ত ভাবে উহাদের সম্বন্ধে অসহিষ্ণু হশ্র, তখন উহাদের 
অনেক ক্ষেত্রেই পতিতা বৃত্তির ‘সোজা' পথ গ্রহণ কৰিতে হয় একাস্ত 
পেটের দায়ে । কিন্তু মনে রািতে হুইবে বে, পেটের দায়ই একমাত্র দায় 
নয়। পেটের দায় মিটলেই কি মান্য আবার পূর্ব পথে ফিরিন্স! আসে? 
বাশার্ডশ-এর Mrs. Warren's Profession— পুস্তকে মিসেস ওয়ারেনের আবন 
হইতে ইহারই সাক্ষ্য মিলিবে । কাজেই পতিত। নারীর সমস্তা একান্ত মানসিক ব। 
সামাজিক বা অর্থটনতিক নয়। প্রত্যেকেই পৃথক ভাবে এবং লমন্িগত 
ভাবে নারীর পতিতা হুইবার পথে সাহায্য করে। প্রথমে হুরতঃ কোনও 
পুক্ষসের প্রলোভনে সমাজ হইতে বাহির হুইর। পরে শেনে সেই পুরুষটী যখন 
দুর্ষেযাগের মধ্যে ছাড়িনা চলিয়া যায় এবং সমাজের ভিত্র প্রবেশ করিবার 
পথ চিরদিনের জন) রুদ্ধ হয়, তখন পেটের দায়েই অনেককে এই বৃত্তি 
গ্রহণ করিতে হইয়াছে। 

বর্তমান যুগে অর্থ-নৈতিক সমস্ত! পূরপের সথখোগ মেয়েদের হাতে আলিয়া 
পড়ার ফলে অনেক নানীর এই বিপথে যাইবার পথ সক্ক্চিত হইয়াছে 
সন্দেহ নাই, কিন্ত তাহাতেই কি মূল ব্যাধি দুর হইবে? মূল ব্যাধির 
প্রতিকার করিতে হইলে মেয়ে জাতি সঙ্বক্ষেব-তা সে সতীই হুউন বা 
অসতীই হউন একটা গভীর শ্রদ্ধার ভাব দার্শনিক ও সামাজিক দিক 
হইতে ডাত্রত করিতে হইবে। গোড়ায় ধেখানে এ দেশের বাৎ্লায়ণ-রচিত 
কামশান্ত্রে মেয়েদের 'পশ্/প্রব্যের' সহিত তুলনা করা হইয়াছে, মেয়েদের শুধু 
পুরুষ-ভোগ্যা ক্ূপই দেখালো হইয়াছে, সেখানে কি এই পতিত! বৃত্তির মূল- 
চ্ছেদ সম্ভব হইবে ! প্রথমে পতিত মেয়েদের বুঝাইয়া দিতে হুইবে যে তাহারা ও 
মানুষ, মাস্থষের অধিকার তাহারা ভগবানেন্ত পাকা দলিলে পাইয়াছেন । পরে 
তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে যে, তাহারা প্রাণময়ী নারী-শক্তিই এবং 
এই নারী হইতেছেন 'গৌরী" ।*ঘত্র নারী তত্র গৌরী ।” পতিতাদের অস্তনিহিত 
গৌরী-ূপকে তাহাদের: জীবনের সামনে তুলিয়া ধরিতে হুইবে । 
ঘে মনোব্বত্তি লইয়া নারীকে পপ্যদ্রবেণর সঙ্গে তুলনা করা হুইয়াছে, 
সেই মনোব্বত্তির উপর ভর করিয়াই না নারী পতিতা-ন্বপ্তি গ্রহপের স্ববোগ 
পাইক্জাছে ? নারী--তা তিনি সতী বা অসতী বাহাই হউন না কেল- দি স্বরূপে 
ব্রক্ষমর়ী হন, এবং এই তত্ব বদি লামাব্দিক নারীর সামনে সর্ববতোভাবে 
ধরিয়া রাখা হয়, তবেই পতিতা বৃত্তি গ্রহণের মূল দার্শনিক কারণ দুরীভূত 
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হয়। এই মূল কারণ দূরীভূত হইলেও মনস্ডাস্তিক ভাবে নর-নারীর সম 
স্বাতত্্্য ও সম আম্মপ্রত্যয়ের আবহাওয়া স্বটি করতে হইবে । নর একান্ত 
জরষ্টা বা ভোক্তা এবং নারী একান্ত দৃপ্ত! বা ভোগ্যা,.__-এই ঘনক্তার্সিক চিত্র 
যতদিন লমাব্জে প্রচলত থাকিবে, ততদিন কিছুতেই পতিতাদের ঘরে 
কিরাইয়৷। আনা সম্ভব হইবে না । পতিতাগনও প্রথমে নারী, পরে মাছুম, 
এবং তাছার পরে পাততা , কাজেই মন্ু্যত্বের ও নারীৱ্বের মূলীভূত অম- 
শ্যাদ্যকে যথাযথ বজ্ঞায় রাখিয়। কি করিয়া তাহাদের সমাজ্তে পুন: প্রতিষ্ঠা 
লব হবে? মূলত: যাহার; “পণ্যদ্রব্য'* তাহারা যদি কোনও কারণে পদ- 
শ্থলিত হুইয়া ঘর-ছাড়া হয় এবং “বারনারী' হয়, অর্থাৎ সর্ধৰ লাধারণের 
পণাদ্রব্যে পরিপভ হয়, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ কি? যাহারা ছিল এক- 
জনের ভোগ্যা, তাহা অদৃষ্টের পরিহাসে বা সমাজের অসহিষ্ণু মনোবৃত্তির 
ফলে বার-ভোগ্যা | "বার" শব্দের অর্থ সমূহ, 'বারবপিতা” শব্দের অর্থ জন 
লন্ছের বণিতা ॥ ‘ভোগ্যা’ হওয়ার অপমান যখন একবার একজনের হাতেই 
নিতে হয়, তখন বহর কাছ হইতে সে অপমান মাহ্থষের গ।-সহা হয়। 
পমান একজনের হাতেও অপমান, বহজনের কাছ হইতে পাওয়। অপমান ও 
অপমান | নারীকে আজ পুক্দের কাছে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
হবে । নারী বে প্রাণের দিক হইতে নরের গুকু। বাল্যে মাত। গুরু, 
বৌবনে স্ত্রী শুরু, বার্ধক্যে কন্যা ওক, কিন্ত সমাজে আজ ইহারা কত 
লঘু! নারীকে তাহার স্বন্্যাদার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তাহাকে তোগের 
দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে লা, দেখিতে হুইবে ভজনীয়গণসস্পহ বলিয়া । 
মহাত্মাজজী অলহযোগ আন্দোলনের সময় লিখিযমাছিলেন_—'In this peace- 
ful struggle a women fan outdistance a man by many a 


mile. Silent and dignified গনি is the badge of her 
Bex.’ Young India. 


একার, নালা ছিলা রি ভিসি অনার নেদিলে 1৭ 
মাংস সম্ভোগ নিষিদ্ধ” লিখিয়া তৈল মাংসের সঙ্গে স্ত্রীকে লমপধ্যায়ে ফেলিয়া 
কি যে গভীর অবমাননা করিল, তাহা কি কোনও সমাজ্জ-সেবকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতেছে? 

নিন যদি ধনীর কাছে শ্রদ্ধা" পায়, অন্পশ) বদি স্পশ্যদের শ্রদ্ধার পাত্র 
, জসাধুও বদি সাক ‘ছিলাবে সাধুর কাছে শ্রদ্ধা লাভ করে, পরস! বদি 
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বাজার কাছে শ্রদ্ধাভাজন হয়, তবে কি সমাজে সঙ্গ আজ এমন করিয়া 
বঙ্ধনুল হইত? এমন কোনও দিকই কি এউ সব ছোটদের লাই, পতিতা 
নারীদের নাই, বাহার জন্ট তাহারা শ্রন্তা পাইতে পারে? শ্রদ্ধা ছাড়া 


কে কবে কোন্‌ মাহুসকে জাগ্রত করিতে পারিয়াছে ? 'শ্রক্ধ৷'-ময়ঃ পুরুষঃ' । 
শ্রহ্ধার ফলে অমানুদও মাস হয় । ভারতীয় সাধনার মুল বনিয়াদ ছিল 
“শ্রক্কা’। বরিশালে যখন আমি এই পতিতাদের (বাহাদের আমি বাজারের 
মা বলিয়া সভা সমিতিতে বলিয়াছি, কাগজে কলমে লিখিয়াছি ) মধ্যে রাজের 
বাগ্ভা শুনাইতেন্িলাম, তখন একট মেয়ে অতি ক্ষোভে বলিঘাছিল-__“বাবা. 
আমাদের বাড়ীর কুকুর পর্প)স্ত গৃহস্থের বাড়ী গেলে তাহারা তাহাদের তাড়া 
করে ।' কি বেদনাদায়ক মনোভাব ও কি সমাজের উপর তাহাদের প্রচ্ছয্ 
আক্রোশ ! কাহার দোষে আজ তাহারা পতিতা, কাহার ভাগে কতটুকু 
পাপ পড়িবে, তাহা কে আজ নির্ধারণ করিবে? এষ্ট পতিতাবত্তির অন্ত 
তাহারা দায়ী নিশ্চয়ই ; কিন্তু যে সমাজের মধ্যে বশিয়। হারা দিনের পর 
দিন ইহাকে একটী বৃত্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছে, যে পুক্রদগণ উহাদের 
বিপথে টাশিম্া আনিয়াছে এবং এখনও ইহাদের এই 'বৃত্তিতে’' প্রতিষ্ঠিত 
রাখিয়াছে অথচ সমাজে বুক ফুলাইঈয়া চলিতেছে, যে নারীজাতি হ্বজাতীয় 
ইহাদের বেদনায় অধীর হইয়া, ইহাদের সঙ্গে সমবেদনায় যুক্ত হুইয়া ইহাদের 
মধ্যে মান্ষের গৌরবের কথা, মহিমাময়ী নারী-জীবলের কথা লা শুনাইয়া 
চুপচাপ নিজের ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিতেছে, তাহারাও কি কম দায়ী ? 
সামরিক প্রচেষ্টা ছাড়া এতবড় জটিল সমস্যাকে সমাধানের পথে নিয়া আল। 
একান্ত অসম্ভব । 

এই সব নারীরাও কতখানি প্রাপের অধিকারিণী বলিয়া আমার শ্রদ্ধা- 
ভাঙন হইয়াছিলেন । তাহার ছবি আমার জ্বীবন-সাধনার মধ্যের ঘটনা দ্বারা 
ফুটাইয়া তুলিব । বরিশালে এখন আমি স্বরাক্ত সেবায় আত্মনিয়োগ করি, তখন 
উহাদের প্রতি আমার একটা গভীর শ্রদ্ধা ক্রাগ্রত হইয়াছিল । আমার 
জীগুরুদেব পরমপুজ্য ্রনিত্যগোপাল দেবের শু্রচরশ তলেই এই শ্রদ্ধা আমি 
লাভ ককিয়াছি। বতই দেখিয়াছি, তাহার গ্রীচরণ“পৃজার অধিকার গৃহলস্মী- 
গণ ও বাজারের এই মেয়েরা সমভাবেই পাইতেন, ততই ইহাদের প্রতি একটা 
গতীর শ্রদ্ধার ভাব আমার হৃদ্সে আবেষ্ট হইয়াছিল । “শ্রক্ষা আবিবেশ'_ 
কঠোপনিষৎ ৷ নারীজাতির প্রতি এই গভীর শ্রদ্ধাই ইহাদের ও ঘরের মেরেদের ” 
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মধ্যে কংগ্রেস কর্ম চালাইবার মুল প্রেরণা জোগাইযাছিল । প্রথম যে দিন. 
কংগ্রেসের চাদ! আদায় করিয়ার জন্য ইহাদের দুয়ারে দাঁড়াই, মলে আছে লে 
দিন এই প্রার্থনাই করিয়াছিলাম যে. “ঠাকুর, তুমি ইহাদের আপন করিয়া লও”. 
তুমি তো জগন্নাথ, স্বরাজনুস্দর । এই স্বরাজ আন্দোলনে সকলেই যোগদান 
করিবার অধিকার পাইল, আর ইহারা হুইবে বক্ষিত, ইহারা কি তোমার কেউ 
নয়? বিস্তাপতি গাহিরাছিলেন__“তুণ্হু জগরাথ, জগমে কহাওপি, মুঞি নহ্গি 
জগ-বাহির ছার” । ইহারা তো জগতের বাহির নয়; স্বরাজ সকলেরই স্ব- 
রাজ । ভারতবর্ষে এই কয়েক লক্ষ অসহায় নারীই কি তোমার দ্বার হইতে 
শূন্য হাতে ফিরিয়া যাইবে, যাহাদের এই সমাজের লোকেরাই বাচাইয়া রাখিয়াছে ? 
স্বরাজন্থন্দর. তুমি ইহু'দের গৃহে অবস্থান কর, দয়! কর।” এই ক্ষেত্রে ইহা 
বলিয়া রাখা ভাল, আমি একাই ইহাদের বার্ডাতে যাইত.ম, কোনও স্বেচ্ছাসেবক 
যাইত না । আমি ইহাদের বাড়ীতে ভাগবত পড়িয়াছি, মুষ্টি ভিক্ষার ঘট 
বসইয়াছি, স্বরাজের কথা শুনাইয়াছি, ইহাদের মধ্যে চরকা প্রচলন করিয়াছি, 
এবং সারা বাঙ্ষলান প্রচারের জন্য যখন যে জেলায় বা মহকুমায় গিয়াছি সেখানে 
যেমন পুরুসদের সভা করিয়াছি, ঘরের মেয়েদের সভা করিয়াছি, বাজারের 
মেয়েদের ও সভা। করিয়াছি । অনেকেই হুয়ত জানেন না যে. বজারের মেয়েদের 
মধ্য ছুইটী দল আছে । একদল বিশেষ একটী পুরুষের রক্ষিতা, আর একদল 
সর্ধবতভোগ্যা ॥ প্রথমোক দল কুলীন ; দ্বিতীয় দল আবার প্রথম দলের দৃষ্টিতে 
পতিত ৷ ইহারা সভায় একত্র বসির! বক্তৃতা পর্যন্ত শোনে ন! । কাধিতে এবং 
অন্যত্র ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি । সর্ব্মমাহ্ুযকে কংগ্রেসের আওতায় আনিবার 
অন্য প্রাপপণ করিরাছি। এই সব মায়েরা অনেকেই ধদ্দর পরিত, কংগ্রেসকে 
টাকা দিত । ইহারা আমাকে দেবতার মত মান্ত করিত, আমিও ইহাদের 
কন্তাবৎ স্নেহ করিতাম । ’ 

যে দিন আমি বরিশালে ১৯২১ সন্চে অসহযোগ আন্দোলনে. 
প্রথম কারাবরণ করি. জ্রেলখানার দুয়ারে ইহারা শত শত আমার 
পারের কাছে লুটাইয়া আমার জেলের পথ রোধ করিয়াছিল । আমি 
বলিয়াছিলাম. ‘মা, আমাকে ছাড়িয়া দে. আমি জেলখানাকে বৃন্দাবন 
করিনা আসিব । জাননা, আমার গোবিন্দ কংসের জেলেই অন্ম গ্রহণ করির়া- 
ছিলেন ?’ সেদিন বরিশল ভেলের দ্ব[রে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল । আমার জেলে 
থাকা কালীন ইহানাই- আমান, আন্ত-তরকায় ৃতা কাটা খন্দরের কাপড় বুনিক্কা 
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রাখিয়াছিল, বাবা আসিলে তাহাকে দিবে। হনে পড়ে সেই কলিকাতা আলীপুত্র 
সেন্টল জেল হইতে বরিশালে আনিয়া মুক্তি দিবার ঘটনার কথা । ঘটনাটা 
একটু বলি । বরিশাল জেলখানার ভিতর আমার বিচার হুয়, বিচারে বিধান হয়, 
৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ২**৯ টাক। অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ৩ মাস 
কারাবাস ! আমি অর্থ দণ্ড দেই নাই, ছয় মাসই কারাভোগ করি কারানক্তির 
৭ দিন পূৰ্বেৰ জনসাধারণের অন্ঞাতসারে আমাকে কলিকাতা হইতে বরিশাল 
আন৷ হয়। মেইলে স্ীযারে পৌঁছি রাত্রি ১২টার পর । ষ্টেশন লোকে 
লোকারণ্য । শীতকালের সেই গভীর রাতে দেখি এই মেয়েরাও কাতারে কাতারে 
মোড়ে মোড়ে আকুল প্রতীক্ষায় দাড়াইর আছে. মোড় হইতে বাক! পথে পুড়িয়। 
অন্ত মোড়ে দীড়াইয়। আমাকে দেখিতেছে। আমার ছিল জাঙ্গিয়া পরিধানে। 
এই দৃশ্য দেখিয়া তাহারা হাড হাউ করিয়া কাদিতেছিল | এই বেশে তো বরি- 
শাজবাসী আমাকে ইতঃপূর্ক্ব দেখে নাই। লকৃলেরই চিত্ত বিগলিত হুইস্াছিল । 
বরিশালবাসী আমাকে খুব ভাল বাসিত। “গেক্দো যোগী ভিথ পায়না'_এ 
প্রবাদ আমার সম্বন্ধে খাট নাই। আমি লর্ধধাপেক্ষা! বেশী ‘ভিখ' বরিশাল 
হইতেই পাইযঘ়াছি । ইহার দুই দিন পরে ্বিপ্রহরের সমর, যখন স্ক.ল-কলেজ- 
অফিস-আদালত সব খোলা, তখন আমাকে মুক্তির নির্ধারিত দিবসের পূর্বে হঠাৎ 
ছাড়িয়া দেওয়া হুয় । জেলখানার বহিনিগমন পথে গ্যুক্ত দুর্গামোহন সেনের সঙ্গে 
প্রথম দেখা । তিনি 'বন্দেমাতরম্* ধ্বনি করিয়া আমাকে জড়াইয়। ধরিলেন | বন্দে" 
মাতরন্‌ ধ্বনি শুনিয়। তখন লোক সমাবেশ হইল । ছুর্গামোহনবাবু আমাকে লইয়া 
আমার বগুড়ার বাশায় যান । ছূর্গামোহনবাবু ও আমি একত্র সেদিন আমার বাসায় 
ভোজন করি। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, আমার বরিশাল আনার সংবাদ 
পূর্বেই শ্টা টেলিগ্রামে বরিশালবাসী জানিয়া ফেলিদাছিল, যদিও গভর্শমেল্ট জানান 
নাই। একটী টেলিগ্রাম আলীপুর জেলে স্থিত"আমার এক ভ্রাতা ঞ্রমান যামিনী 
কুমার ঘোষ জেলধানার সিপাহীদের মারফত করিয়াছিল বরিশালে আমার দাদার 
নিকট । টেলিগ্রামে লেখ!—“Brother transferred Barisal attend.’ 
রমেশ নাথ ঘোষ জেলের বাহির হইতে তাহার স্ত্রীর কাছে অপর 
টেলিগ্রাম করিয়াছিল ॥ তাহাতে ছিল-_*০এ: son transferred Barisal 
আমি রমেক্র্ের স্ত্রীকে ‘মা' বলিয়া ডাকিতাম । আরও একটী টেলিগ্রাম 
করিয়াছিল রমেজ্র তাহার মাষীমার কাছে; তাহাতে লেখা ছিল_‘Your 
father transferred Barisal"| রমেন্রের মামী ( হিজলতলার সতীশ 
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দাসের মা) আমাকে ‘বাবা’ বলিয়া ডাকিতেন । এই ৩টী টেলিগ্রাম মিলাইয়া 
বরিশালবাসী বুঝিয়াছিল, আমিই বরিশাল আলিতেছি । কংগ্রেস ছইতে এই 
বাতা ঘোষিত হুইয়াছিল বলিয়াই অত লোক সেই গভীর রাত্রিতে ট্টীমার 
খাটে সমবেত হইয়াছিল । বরিশাল জেলে যাহারা আমার সহ্কশ্মী ছিলেন, 
তাহারাও এ খবর শুনিয়াছিলেন। তাহারা আমার পৌছা পশ্যস্ত আমার 
অপেক্ষা করিতেছিলেন । 

বলিতেছিলাম বাজারের 'মাদের' প্রাণের ‘পরিচয়ের কথ! । পতিতা হইলেও 
তাহারা প্রথশে পতিতা ছিলেন না । টৈকালে যখন আমি বগুড়ার বাসায় তখন বহু 
লোক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। তখন এই সব নেয়েরা 
দলবদ্ধ হুইয়৷ খোল-করতাল সহযোগে ‘ওরে নগরবাসী দেখে যা, আমা নিতাই 
এল ঘরে, আমার গোর এল ঘরে" এই কীর্তন গাহিতে গাহিতে, আধ মণ 
বাতাসা ও আমার জন্তু বোনা থদ্দরের কাপড় ও চাদর, আমার স্ত্রীর জন্তু ' 
শাড়ী কাপড় নিয়া। উপস্থিত হয় । আমি ইহাদের প্রাণের ম্পর্শ পাইয়া কাদিতে 
খাকি । কি শ্রদ্ধাই না ইহারা আমাকে করিত । উচছারা অনেকে আমার 
বাসায় আলপিত, তাহার! আমার এখানে আসিতে আনন্দ পাইত ৷ ইহাদের 
কংগ্রেসের সভায় যেঃগদানে অনেক ভদ্রলোক আপত্তি করিতেন । মহ্াত্মজী 
বরিশাল গেলে কেহ কেহ আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন যে ইহার! জন-সভায় 
যোগ দিলে জনসাধারণের নৈতিক অবনতি হুইতে পারে | মহাঁহ্মার্জী আমাকে 
জিজ্ঞাসা করেন / আমি বলিয়াছিলাম, ‘মহাত্মাজী' তোমার এই আন্দোলনকে 
জগন্লাখের আন্দোলন বলিয়াই আমি বুঝিয়াছি; সকল তারতবর্ষকে তুমি 
ডাকিয়াছ, ইহারা কেন বঞ্চিত হইবে? তবে জনসাধারণের সহিত ইহারা 
মিশিলে পাছে জনসাধারণের , অকল্যাণ হর. তাই ইহাদের 
জনসভায় আসিতে আমি নিষেধ করিয়াছি। ইছার। আমার কথা 
শোনে, আমি বলিয়াছি জনলাধারণ ষধন তোমাদের অশ্রন্ধার 
চোখে দেখে, সেখানে যাইবেনা।' আমাকে ত জনসাধারণ নেত। বলে, 
সেই নেতা আমি তোমাদের কাছে আসিব । ইহার! যশোহর কনফারেছে 
যোগদান করিবার অন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করিক্লাছিল ; আমার নিষেধে 
ইহারা ঘোগ দেয় নাই । ইহারা আমাকে দেবতার স্তান্র জ্ঞান করিত ৷ 

স্ণীলা বলিত্ন। একটা মেসে স্ু€র্ণ ভাবে পতিতাব্বত্তি পরিত্যাগ করিয়া 
সমান্দে ফিরিয়া আসিদ্রাছিল ; কিন্ত সমাজ কি ইহাদের নিবে? পূজনীয় 
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আচার্স্য জগদীশ মুখোপাধ্যাক্সের আশ্রমের সন্িকটে সে বাসা করিয়াছিল। 
আশ্রমের অনুষ্ঠানে যোগদান করিত । সাধারণ মাছুম ইহাকে ভাল চোখে 
দেখে লাই, ইছা চোখের সামনে দেখিকাছি। যে সব হিন্দু একদিন হিন্দু 
সমাজ ছাড়িহা পৃষ্টান হইক্নাছিল, তাহাদের যখন আমার বন্ধু স্বামী সত্যানন্দ 
প্ুনরাহ হিন্দু সমাজে ফিরিত্ন। আসবার উপযোগী দক্ষ দিশ্রাছিলেন, তখন 
তাহাদের অন্য যোগ্য স্থান হিন্দু সমাজ করিয়! দিতে পারে নাই । বর্ণাশ্রম 
শালিত ভারতবর্ষে কে ধশ্থাস্তরিত হিন্দুকে কিন্বা সমাজচ্যুত ওই সব 
পতিতাদের স্থান দিবে ? তাহা হইলে বিশুদ্ধ” হিন্দু সমাজ যে অতল 
জলে ভুবিদ্বা যাইবে! অথচ সামাজিক অপাম্ঞজস্যের ফলেই হিন্দু মূদলমান 
বা খৃষ্টান হুইদ্বাছে, ঘরের মেদ্সে বাজারে বাজারে ঘর বালিয়াছে। ঘর বদি 
মানুষের ঘর থাকে, তবে সে ঘর হুইতে কেহ বাহির হয় ন|। বাহির 
যে বড় স্থথের নয়, তাহা লকলেই জানে নারীও আনে, ঘরের বাহিরে 
বিপদ তাহার চতুন্দিকে । কিন্তু অসহায় হইস্বাই, হৃদক্সের স্পর্শ বন্চিত 
হইস্রাই মানুধ ঘর ছাড়ে। ইহা এই ঙগেঙ্গেদের কাছ হইতে শুনিশ্বাছি এবং 
উপলঙ্ষিও করিয়াছি যে, ইহারা এই বৃত্তির উপর শ্রদ্ধাহীন, আস্থাহীন । 
অনেকে তাহাদের পুর কন্তাকে হিন্দু সমাজে ত্লিবার অন্ত বন্ববতী ছিল। 
এইরূপ বরিশালে অনেকের বিবাহের খবরও আমি জানি। আমি এই 
বিবাহ অনুমোদনও কুরিয়াছি। 

যদি একদল বিশ্বনাগরিক নির্দল চরিত্র বিপ্লবী দুর্জ্জত্ সাহসী পুরুষ ও 
নারী ইহাদর সঙ্গে প্রাণ খুলিঘ্া বুকভরা শ্রদ্ধা ও শ্বেহ লইয়া মিশিতে 
পারেন, ইহাদের অর্থনৈতিক জীবনের নিশ্চিম্ততা বিধানের সঙ্গে সঙ্গে 
সামাজিক অধিকার পুনঃ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন, ইহাদের ভাগবত 
জীবনকে ফুটাইল্া তুলিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারেন, তবে ইহাদের 
সমাজে পুনর্বাসন সহজ্রতর হুইবে । হেখানে যাহার ব্যথা সেইখানেই 
তাহাকে চিকিৎসা করিতে হইবে । মাখার করল সর্পাঘ/ত কোথায় বিল 
তাগা £-ইছা বেন না হন্ছ। সমাজের ভিতর ও বাহিরের সঙ্গে যোগন্থত্র 
সেতু রচন) করিবে কে বা কাছারা ? যাহার! যাহুম হিসাবে নর নারীকে 
দেশিবার সৌভাগ্য লাভ করিতাছেন, বাহাদের কাছে পাপের চেনে মানুষ 
অনেক বড়, বাহারা যাচ্ছবকে জাগ্রত করিয়া সেই জাগ্রত মহ্ব্যব্র হারা পাপ 
পরিপাক করাইতে পারেন, তেমন শর্কুপুরুষ ছাড়া অপর কেহ ইহাতে 
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হস্তক্ষেপ করিলে বিপদের যথেষ্ট সস্তর'বন! আছে। প্রাণম্পর্শ দ্বারাই প্রাণীকে 
আছ কর! যান্গ । প্রাপঃ প্রাশং দদাতি ৷ 

দ্বিতীত্র পঞ্চবাখিক পরিকল্পনাত্ব দশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা 
ইহাদের পুনর্বাসনের জন্য বরাদ্দ কর হইয়াছে। কিন্ত এই টাকার 
ব্যবহার করিবে কে বা কাহার! ? অম্প-শ্তা বক্জন আন্দোলনই খন 
তেমদ সুষ্ঠু পরিপতির দিকে লইয়! বাওয্রা সম্ভব হুইতেছে না, তখন 
মানসিক অস্পস্যদের সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠ। যে দুরূহ তাহা! সহজেই অন্থমেছ । 
এই দিকে সরক।রের দৃষ্টি পড়িম/ছে ইহা গর্ধেধের কথ।, ভরসার কথা ৷ ইহাদের 
যে স্বরাজসুন্দরের দরবারে ডাক পড়ির্নাছে ইহ) ভারতবর্ষের পক্ষেই ঘোগ্য 
ও সম্ভব বটে। ডাক যখন আসিক্সাছে তখন যোগ্য লোকও জন্ম গ্রহণ 
করিবে । ঘিনি কংলতোগ্যা, বহু ভোগ্য! কুক্াকে নির্শ্রশ করিয়া নিজ পাশে 
শ্ান দিবার দুঃসাহস প্রকাশ করছাছেন, সেই পুরুবোশুম শ্ীকক্ং-স্পর্শে 
ভারতবর্ষ, প্র ্রঝঃদারাখ্য-ধন্ত ভারতবর্ষ এই চরম সমস্ার সমাধান না করিগ। 
ছাড়িবেন লা । পতিতাদের পতিতা! বৃত্তির উচ্ছেদ হুইয়! সমার্জে তাহাদের পুন; 
প্রতিষ্ঠা হইবেই ইহা নিশ্চিত । পুকুবোত্তদ ওর জয়যুক্ত হউন । 


বন্দেমাতরন 





জরেবুমিত্র কতক নরলারারণ আশ্রন, পোঃ দেশবন্ধনগর, কলিকাতা _-৩” 
হইতে প্রকাশিত ও অনাদি প্রেল,>৭।৩ নিউ শ্যামবাজার স্ত্রী 
কলিকাতা ৪ হইতে মুদ্রিত । 





৯ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা 
ভাদ্র, ১৩৬৩ 


বিশ্বের দিব জন্ম 


সম্পাদক 


অস্মকর্শ চ মে দিব্যমেবং যে! বেত্তি তত্বতঃ। 
ত্যস্বা দেহং পুনৰ্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোহজ্জুন ॥ 
বীতরাগভয়ক্রোধাঃ মন্রয়াঃ মামুপাশ্রি তা । 
বহবো জ্ঞানতপস! পূত৷ মপ্তাবমাগতা2॥ গীতা ৷ 


পরীক্ষণ মহামতি অঞ্জুনকে বলিতেছেন 2 "হে অঙ্গন, যে বন্তি আমার 
দিব্য জন্ম ও কর্ম তত্বতঃ জানেন, তাহার দেহত্যাগও হয় না, পুনর্জন্ম 
হয় নাঃ তিনি আমাকে প্রাপ্ত ছন । জ্রশ্বকর্শ্ম সম্বন্ধে বীতরাগ-ভঙ্গ-ক্রোথ, মন্মর, 
আমার উপাশ্রত, জ্বানতপস্তান্বার৷া পুত হইয়াছেন এইরূপ বহু ব্যক্তি আমার 


‘ভাব অর্থাৎ জন্ম প্রা হুন । (ক্পোকোক্ত ‘ত্যত্বা দেহুং পুলজজস্ম নৈতি' 
বাঁক্যের দেহত্যাগ করার পর আর পুনৰ্জ্জন্ম হয় না' এই অর্থ লস্মীচীন নয়। 
পরে ইহার ব্যাখা করিব 1) 


ওকষ্ণজন্ম ও গকুষ্ণকর্ম তত্বতঃ জানার অবশ্যত্তাবী ফল হইতেছে এই 
জৈব দেহপ্রাপমনের দিব্য কফ্জন্মপ্রাপ্ডি, গ্রক্ফপ্রাণপ্রাপ্ডিঃ প্রীকষণমন ও কর্শ্ম 
প্রান্তি। শুকঞ্চজস্মের একী 'তন্ব' আছে । তাহার “জস্ম' জ্ৈজম্ম নহে । 
তাহার জন্ম তাত্বিক জন্ম। তাহার জন্ম ব্রহ্ম ও মারাতত্ব সমস্বরে 
ঘনীভূত প্রকাশ । প্রতিটী জন্ত__তাহা জৈবই হউক আর ভাগবতই হউক-_ 
প্রকুতি পুরুষ সংবোগ ভিন্র সম্ভব হয্প না। ভগবত্তত্বের অস্মও প্রকৃতি-পুরুষ 
সংবোগেরই ফল। কিন্তু প্ররুতিপুরুষ সংবোগজলিত জৈব জন্ম ও ভগবানের 


০ উজ্ফলভান্ত [ ৯ম বর্ষ, দম সংপ)া 
অদ্মের মধ্যে তন্তগত বিভিন্নতা রহিয়াছে । জৈব জন্মের মধ্যে আছে পুরুল 
একতির মধ্যে একটা শোষক শোমিতের সম্বন্ধ । সেখানে পুরুস ও প্রক্কাতি, 
চেতন ও জড় পরস্পর পরস্পরকে অভিভক করিয়া পরস্পরকে দাবাইয়া ব্রাথি- 
বার জন্ত নানারূপ হীন বড়ষন্্র চালাইর। যাইতেছে । তাই উহা আচার্য 
শক্ষরের মতে ব্যবহারিক সম্বন্ধ মীত্র__অর্থাৎ কোনও রকমে যাত্রার দলের 
অ্িনৈত। অভিনেত্রীর মত পরপ্পরের নিকট হইতে আড়াল করিনা একটা 
ইতরের সম্পর্ক চালাইয়া যাওয়া মাত্র । ইহার মধ্যে কোনও প্রাণখোল! 
সহজ, নিরভিসন্ধি মিলন নাঃ; অংছে শুধু বিকলাঙ্গ অন্ধ ও পঙ্গুর মত 
অভিসদ্িপূর্ণ মিলন, গোঁজামিল । এই ভূয়া মিলনের পরিণতি যেমন উহাদের 
অবশ্যভ্ডাবী বীভৎস, বিছেসপ্রর্ণ ছাড়াছাড়ি হওয়া, বিময়ীদের সম্পর্কও ঠিক 
ইহা অপেক্ষা কম বীতৎস নর । বিসয়াশক্ত নর ও নারী ঘদি প্রাণ খুলিয়া 
পরস্পরের মনের কথা বলে. তবে এক) দ্যর্থহীন ভাষায় বলা চলে যে, 
তাহারা কিছুতেই পরের দিন আর একত্র ঘর করিবে না । পরম্পর হইতে 
পরস্পর অনেকখানি 'গোপনে' থাঁকিয্াই ইহারা ভালবাসার অ্িনয় 
করে। কোথায় বিধয়ীদের মধ্যে বস্বতস্ত্র প্রেমভক্তিজ্ঞানের অন্য ল'লল। ! 
সবই এখনে অভিনয়-_কর্শ্দের অভিনপ্ন, জ্ঞানের অভিনয়, ভক্তি ও প্রেমের 
অভিনয় । এত 'হান্ধা’ ইহাদের এই কর্শপ্রচেষ্টা, জ্ঞানপিপাসা, ভক্তি ও প্রেম- 
সাঘনা, বে জন্ত উহাদিগকে “মিথ্যা” বল! ছাড়া কোনও তবজ্ঞ পুরুষের পক্ষে 
উপায়াস্তর থাকে লা । আচার্শ্য শঙ্কর, বিষয়ীদের এই ছবি অতি নিখুত 
ভাবেই জাকিয়াছেন। 

কিন্ত এই ছবিই বিশ্বের একমাত্র ছবি নয়! উরুষণ তাহার দিব্য আন্ম- 
করার! বিশ্বের একটী পারমাধিক ছবি আাকিযা দিয়াছেন । এই অর্থেই 
ও্ররুষ এলত্যগোপাল কর্তৃক “লম্পট'-পদ বণচ্য । নিত্যগোপাল বলিস্বাছেন 
‘ল্‌’ অর্থ বিশ্ববীজ, মূলীতূত কারণ । সেই লদ্‌-বাজের যিনি *পট" € ছবি ) তিনিই 
লম্পট ৷ শ্রীক্ষক-আীবনদর্পণে বিশ্ব নিজ বিদ্ব দেখিয়া নিজকে চিনিয়া 
জইবে | শ্ররক্ুকুজীবন বিশ্ব, বিশ্ব প্রতিবিশ্ব । তিনি সর্বক্ষেত্রে বিচরণ করিছ্ন। 
পক্ষিবাণ্ধে, পক্সিবারপ্থ সকল সম্পর্কের ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে__রুষকব্ধলে 
নারিকক্কপে' সারখিরূপে, রাজনীতি ক্ষেত্রে কৃটনীতির আলোচনা ক্ষেত্রে, যোক্ষ, 
বেশে; সর্ববক্ষেত্রের নায়কর্ূপে বিচরণ করিয়া উহাদের পুরুষোৱম ক্ষেত্রদপ 
ফুটাই ভুলিয়া ধরিয়াছেন। রককই সর্কক্ষেত্রের ক্রেত্রজ্ঞ; “ক্ষেত্বব্রধাল 
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মাং বিদ্ধ সৰ্ববক্ষেত্রেষু ভারত ৷’ তাই সাতাকে পণ স্বামী 'সর্ববরসক দ্যুতি 
বলিক্সা ধ্যান করিয়াছেন ॥। নয়টী রসের বর্ণনা রসশাস্তরে আছে । “বৌদ্রাৎস্ত,তস্চ 
শ্বঙ্গারো হাস্যং বীরো দয়া তথা । ভয়ানকম্চ বীভৎস; শান্ত সপ্রেমতক্রিকঃ 1” 
এই নব রসের ন প্রীক্ুকঃ-ছবি বেদব্যাস অাকিহা ভাগবতে জিখিয়াছেল £ 

মলানামশলিও নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরে! সুত্তিমান্‌ 

গোপানাৎ স্জগমোহসহাৎ ক্ষিতিভ্জাং শান্ত! স্দপিত্রো: শিশু; । 

মৃত্যু ্ঠোজপতেৰির"ডবিদুসাং তং পরং যোগিলাম্‌ 

বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্রৎ গত: সাগ্রজঃ ॥ ভাগবত ১*1৪৩।৯৭ 

প্রাক অগ্রজ বলরামের সঙ্গে কংসরঙ্গমণে উপনীত হইলেন । কে 

কি চক্ষে দেশিতেছেন ? তিনি মলদের কাছে অশনি, লরগপের কাছে নরবর ; 
স্ীলোকদের কাছে তিনি মৃত্তিমান কাম, গোপগণের স্বজন, অসৎ রাজঙ্গশের 
শাক, দেবকী-বন্দেবের কোলের শিশু; তিনিই আবার ভোজপতি কংসের 
মৃত্যু: আবিহ্বানদের কাছে বিরাট, ঘোগিগপের পন্রতস্ত কৈবল্য, বৃঝ্ঃিকুলেন্থ দেবতা ।* 
“_ বিশ্বের জাগ্রত স্তরে সৰ্ব্ব রসের ছারা "আাস্থান্ট এমন দ্বিতীয় একটা পুরুষ 
আর কখনও বিশ্বের ভাগ্যে উদিত হুইয়াছেন কি? তিনি সত্যই ‘একমেবা- 
দ্থিতীয়ম্‌’, ‘ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।' ভাহাকে একাস্ত নিশগুণ, G. 0. M. 
তরঙ্গ বলিলে ছোট করা হয়! তিনি নিশুণ, সর্ব্গুণব্দিত' G. C. M., 
ভগবান-পুরুনোত্তম্‌ । তভগবানও একটী তন্ত--৮5০০--ভাগবত মতে ব্রহ্ম 
(গ, সা, গু) ব্ৰহ্ম হইয়াও সৰ্ব্বশুণসমন্বিত 7. 0. দৈ (ল, সা, গু)। 
পুরুষোস্তম হইতেছেন সেই নির্ব্যক্রিক ব্রক্ষতত্বের ঘন এঁতিহাসিক 
ক্রপ । ভগবান যখন ইতিহাসের প্রতিপাপ্ত হুইয়া ইতিহাসকে সার্থক করিয়া 
ধ্রতিহাসিক কূপে প্রকট হুন, তখনই ভঁহাকে ‘পুরুষোত্তম' বলা যায়। 
জকষঃ নিজমুখেই নিজেকে “পুরুষোত্তম* * বলিত্বা ঘোষণা করিয়াছেন । 
“অতোহশ্দি লোকে বেদে ভ প্রথিতঃ পুক্রযোত্তম । 'আমি লোকে ও 
বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রধিতা* জীরঞ্চ লৌকিক দেবতা ও বৈদিক 
দেবতা একাধারে! তিনিই একাধারে লোকয়ত মতবাদ অর্থাৎ জড়বাদ, ও 
বৈদিক মতবাদ অর্থাৎ অজড় ব্রক্ষতাবের সমন্বয় বিধান করিয়াছেন ॥ 
যাহার! ইহলোককেই একমাত্র ‘লোক' বলেন, তাহাদের আদর্শও শুক: ; আর 
বাহার! ইহলোকের ওপারে লোকাতীতেত্ত ধ্যানে বিভোর তাহাদেরও প্রীরবষ্ণ 
উষ্ট। তাঁহার প্রীচরণতলে লেকি ও বেদ পরস্পরের মাঝে গলিয়। পিতা 
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এক পুরুষোত্তম ক্ষেত্র রচনা করিতেছে । এ-লোক লোকের ব্যবধান 
উরু জীবনে নাই ৷ 
“ঘদেবহু তদমূত্র বদমুত্র তদহ্থিহঃ। 
য ইহ নালেব পশ্যতি স স্বৃত্যাঃ মৃত্যুমাপ্রোতি ৮ ঈশোপনিবৎ 

যাহ! লোকয়তিকদের ইহ (এ লোকে) তাহাই বৈদিকদের মুত্র 
(প্র লোকে ) ; আবার বাহ! বৈদিকদের অসূত্র (লোকাতীতে), তাহাই ইছ ( এই 
লোকে ) ) এই ইহ ও. অমুত্রের মধ্যে যে ব্যক্তি নানা ভাব, অলহুভাব দর্শন 
করে, লে মরণেরও অধিক মরণ অর্থাৎ ক্রৈব্য প্রাপ্ত হয় ৷’ কেননা তাহাদের 
ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই ; (r৮anscendence-এর পথেও কিছু লাই, 
immanence-এর পখেও কিছু নাই । 

এমন একটী "বাস্তব বন্ত' এতিহাসিক পুকুঙোত্তমের জীবনকে বিশ্বের 
অশ্রগামী-ক্তপে না পাইলে জীবজগৎ কাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়!, কাহার 
জীবনের ছন্দের সঙ্গে মিলাইয়া) মিলাইয়া জীবন গড়ি! তুলিবে? এই 
সআ্যোগ জীবজগণৎকে দিবার অন্যই যে ধরার বুকে তাহার আগমন, তাহাও 
ভাগবত ম্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন ॥ 

‘অনুগ্রহায় ভূতানাং মাহুষং দেহমাস্থিতঃ । 
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া ঘাঃ শ্রুহ্। তৎপরো ভবে ॥ * ভাগবত ১*/৩৩/৩৬ 

_'ভৃতগণের প্রতি অঙ্থগ্রহ করিয়া তিনি মাস্য-দেহ আশ্রয় করিয়াছেন 
এবং এমন সব ক্রীড়ার ভঞ্জনা করেন, যাহা সকল দেহপ্রাপমন দিয়! শুনিয়া, 
উপলব্ধি ক্ররা, হৃদয়ে ধারণ করিয়া তৎপর হুইবে. প্রীকৃষ্পর হইবে, কৃষ্ণ 
আীবনে জীবনলাভ করিবে" । 

পুরুষোত্তম গুরু যখন ইতিহাসের বুকে ‘মাহুষ' হুইয়া দীড়াইয়াছিলেন, 
তখন তিনি দেহেস্রিয়মল যুক্ত মানুষের সঙ্গে 'দেহবান্‌ ইব’-ই দবাড়াইরাছিলেন, 
তাহাদের দেহের সঙ্গে দেহ, প্রাণের সঙ্গে প্রাণু, সর্ব্বেন্রিয়ের সঙ্গে সর্ব্বেজির়ের 
নিপু অকৈতব মিলন সংঘটত করিয়াছেন, লোক-ব্যবহার চালাইয়াছেন। 
তিনি সকলকে সার্থক দেখিরাছেন, তাহার1ও তাহাকে সার্থক দেখিগ়াছেন ॥ 
কিন্তু তাহার সকলের মত 'দেহবান' হওত্রার মধ্যে যে একটু বিশেষত আছে তাহ। 
এই “দেহবান ইব’ বাক্যের ছার! কুটির উঠিয়াছে। জীব 'দেহবাল” £ আর তিনি 
“দেহবান ইব* -'যেন-দেহবান্‌* । তাহার মনস্তত্ব ও জীবের মনস্তত্ব একান্ত এক 
লয় । আজ বিশ্বকে এই Divine“ Psychc-analysis ( মনঃসমীক্ষণ ) হারা 
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নিজের স্বরূপ চিনিতে হইবে । পুকুদোত্তমের মনঃলরীক্ষপের পরিপূর্ণ 
ছবি আমরা বৃন্দাবনে দেখিয়াছি। ভাগবতের মন:সমীক্ষণ-এর ছাচে আজ 
বিশ্বের সর্ব সাধারণের মনকে গড়িয়া তুলিতে হউবে। তবেই হুইবে বিশ্বের 
দিব্যজন্ম বা দিব্য রূপাস্তর সম্ভব । 

জীবের “দেখা” 'শোনা "মনন" করাই পুক্ুষোত্তম-স্তরে পুরুবোত্ম-ছন্দ 
হারা প্রভাবিত হইয়া দিব্যক্ধপ ধারণ করে । তখন দ্রষ্টা-দৃষ্ত, শ্রোতা-শ্রোতব্য, 
মন্ত৷-মস্তব্যের সম্বন্ধ হুর 'অনন্য" । দ্রষ্টা-দৃশ্যের মধ্যে কোন ইতর-বুদ্ধি থাকে লা; 
কোনও ইতরামির দ্বার। সে সন্বন্ধ পরিচালিত হয় ন! । বর্তমান বিজ্ঞান দ্রষ্টা-দৃশ্যের 
এই 'সম্বদ্ধ'কে ধরিয়া ফেলিয়াছে । জেম্স্‌ জিন্স্‌ তাহার ‘Physics and 
Phylosophy’ গ্রন্থে ‘subject and object’ অধ্যায় লিখিতেছেল £ 
‘Complete objectivity can only be regained by treating 
observer and observed as parts of a single system. 
They must now be supposed to constitute an 
indivisible whole. page 143. Observer (প্র) ও 
০৮৪৪rved দশ) একই সমগ্রের দ্বিধা! প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নর । তাহারা দুই 
মিলিয়াই এক অবিভাজ্য সমগ্র (indivisible whole ), তাহারা 
অনন্ত; তাহাদের সত্তা অনন্থ, কর অনন্ত, দ্রব্য অনন্য । এই 
অন্যনতার বার্তা, অইৈতের বান্ডাই নারদ যুধিষ্টিরের কাছে ভাগবতে ভাবাত্বৈত, 
ক্রিয্াদ্বৈত ও দ্ৰব্যাদ্ধৈত নামকরণ করিয়! পৌছাইয্রাছেন । জীবের মনঃসমীক্ষণ 
দেখিতে পাইয়াছে দ্রষ্ট। ও দৃশ্যের মধ্যে একটী অস্বাস্থ্যকর প্রতিতশ্রিতা বাহারই 
ফলে পরস্পর পরস্পরকে অভিতব করিয়া, দাবাইয়া রাখিয়া আত্মস্থাপন 
করিবার জন্ঠ সদ! ব্যগ্র । কোথায় এখান দ্রষ্টা দৃশ্যের অনন্যর ? দ্রষ্টার 
স্বার্থ ও দৃশ্যের স্বার্থ এখানে একান্ত “অন্ত”, একাস্ত পৃথক্‌ । পুক্ুষোত্তম-স্তরে_ 
বুন্দাবনে যে দেখে এবং যাহাকে দেখে, তাহার! দুইজনই এক, অদ্বৈত । 
পরমভাগবত বিহ্যঙ্গল ঠাকুর তাহার স্বরচিত একটী দিব্য শ্ত্লোকে জীক্ৃষ্ণের 
বিশেষণ পিস্বাছেল- 'গোল্সীণাং নগ্ননোৎপলাচ্চিততহু' । ইহার অর্থ “গোপীদের 
নয়নরূপ উৎপলহারা অচ্চিত হইতেছে তন্ যাহার" । আবের ভাষায় ইহাকে 
বলা যাইতে পারে, ‘গোপীগণ বাহার '‘তঙ্ন’ দেখিতেছেন’ ৷ কিন্তু যাহা 
জীবের স্তরে “দেখা”, পুক্লবোত্তম শুরে "তাহাই ‘অর্চনা ৷" জীবের ‘দেখা'র 
মধ্যে যে দেখে ও বাহাকে দেখে এই উভয়ের মধ্যে শক্তি লইয়া কাড়াকাড়ির 


৪১২ উজ্ছলভারভ [৯ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


মনোবুতি, প্রতিযোগিতার মনোব্বত্তি থাকে । কিন্তু পুরুষোত্তম-জ্ঞীবনে আছে 
স্বতঙ্্র দ্র! 'ও স্বতন্ত্র দৃশ্যের স্ব স্ব শ্বাতস্ত) বজ্ায় রাখিয়াও পারস্পরিক ব্সচ্চলা, 
পরস্পরকে আপের ম্পর্শদ্বারা সন্ত্রীবিত কনিয়া তোলা, indivisible whole 
গড়িয়া তোলা । জীবের স্তরে যাহা 'শোষণ', পুক্রষোত্তমে তাহাই ‘পোনণ' কূপ 
ধারণ করে । জীবের স্তরে বাহার! “দিনকা মোহিনী রাতকা বাখিনী', 
তাহারাই বুন্দাবনে পুকুষোত্তমের ক্ষেত্রে পুক্তযোস্তম-দেহের অচসপার তা» 
পোসিক! । বৃন্দাবনে আছে অফুরন্ত প্রাপধারাঘারা পরস্পরকে অভিসিঞ্চিত কর! । 

জীবের "মনের লক্ষণ হইতেছে, “যুগপজ জ্ঞানানুৎপত্তি১ মনস: লিঙ্গম্‌*-_- 
‘যুগপৎজ্ঞানের উৎপত্তি না হওয়াই মনের লিঙ্গ’ । জৈব মনে দ্র্া-নৃশ্য এক. 
অনন্ত, অস্বৈত হইতেই পারে না। উচ্থাদের মধ্যে থাকে একটা বিচ্ছিপ্র অহুম- 
এর দাবী, যাহাকে ভাগবত বলিয়াছেন ‘কৈতব' অর্থাৎ অভিলন্ধি । ইজব ‘মন’ 
ধর্্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ ইহাদের কোনও একটা অভিসন্ধি না রাখিয়া কাহারও 
সঙ্গে কোনো সম্পর্কের কল্পনাই করিতে পারে না। জৈব মনের ভাষা 
‘Either-or'-এর ভাষা, "হস তুমি না হয় আমি'-র ভাষা । ছুষ্টজন এখালে 
অভিসন্ধিপূণ, কৈতবপূর্ণ ; প্রাণপোন্সা কোনও মিলনের আশা এই মন করিতে 
পারে না। হয় সুপ নয় নিন, হয় বন্ধন নয় মোক্ষ, হয় ভোগ নয় ত্যাগ, 
হয় ঘনিক নয় শ্রমিক, হয় জড় নয় অজড়. হয় এক নয় বহু, হয় ব্রহ্ম লয় মায়া» 
হর সংসার নয় সন্্যাস ছয় নিত্য নয় অনিত্য, হয় ক্ষপিকবিজ্ঞান নয় সনাতন 
কালাতীত, হর স্থিতি নশ্ন গতি, হয় অল নয় পূর্ণ, হয় অংশ নয় নিরংশ__ইহছাই 
ব্রৈব মলের ভাসা । পুরুষোত্তমের ভাব স্থিতপ্রজ্রের ভাষা | ওকুফ বলিয়াছেন £ 

“আমি বৈছে পরম্পরবিকুদ্ধধন্ধাস্র্থ । 
রাধাপ্রেম তৈসে সদা বিরুতদধর্ময় ॥ গ্রচৈতন্গচরিতান্বত 

ও রুষ্*-ঘনে কিন্তু পরস্পরবিরুদ্ধ বিশ্বের সর্ধ্ব স্তরের সব-কিন্তু সসম্মানে, 
প্রত্যেকের স্বয়ংমূল) বজার রাখিয়া, প্রত্যেকের কৈবল্য (০015-8,895 ) অটুট 
রাখিরা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ও পরস্পর অস্থগ হুইয়াও আশ্রয় লাভ করিস্াছে। 
ছ্ুইরের মধ্যে দুই হারাইয়া অথচ ছুইকেই দুই পুষ্ট করিয়া পুক্যোত্তমের দেশে 
পন্ষস্থরম্পর্ধশ সব-কিছু এক অদ্বৈভ । কেনন।, তাহারা থে ‘indivisible whole’ 
‘parts of a single system’ দেহযন্তের বাম দিক ও দক্ষিণ দিক, 
afferent S efferent [শরাশলি যেমন পরস্পরের মধ্যে অন্ুহুত থাকিয়া 
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একই জীবনের সেবা করিতেছে, lives for itself as well as for the 
whole organism ঠিক তেমনি বিশ্বের সব বিরুদ্ধ মতবাদ, বিক্রদ্ধ বৃত্তি 
‘“কেবল' (livin৪ 190 75516) হুইয়াও অন্তের জন্ত বাচিয়া থাকিতেছে। 
ইহাই তো জীবন । কথাশিল্পী শর্চচক্মের বুড়ো মনই জৈব মন । সে "মন" 
অতীতের ভানায় বন্ডমান বা তবিস্ৎকে* কিন্বা বর্তমানের ভাবায় অতীত ও 
ভবিশ্যংকে কিশ্বা ভবিদ্যতের ভাগায় অতীত ও বর্তমানকে দেখিতে ও ভাবিতে 
শিপাইয়াছে, ইহ! জ্বীবিতের ধৰ্ম্ম নয়। পুক্ুসোত্তম-মন কিন্তু ত্রিকালে সমপ্রিত 
অথচ ত্রিকালবক্িতের ভাষায় কথা বলিতে অভ্যশু। তাই সে মনে প্রতি 
বিশেষ কালের দৃষ্টিকোণ হইতে প্রতিটী কালের বিচার করিবার যোগ্যতা লক্ষিত 
হক্ব । তাই পুকুমোস্তম-মন অতীতকে অতীত ন্াখিব1, অতীতের সব মর্স্যাদ 
রাখিয়াও বর্তমান ও ভবিষ্যংকে আগাইয়া নিতে সক্ষম ; বর্তমানকে বর্তমানের 
অধিকারে প্রতিষ্ঠিত রাধিয়াও অতীত-ভবিষ্যতের সঙ্গে সামঞ্জন্ত বিধানে সক্ষম 
হয় ভবিষ্যতের অগ্রগমনকে অব্যাহুত রাখিতে । সে মন অতীত ও বর্তমানের 
সঙ্গে ভবিশ্যংকে সমতালে চালাইবার দুঃসাহস রাখে । এই মন হুইতে জৈব 
মনোজ কামের অপ্ম হয় লা। এই মন সনাতন হুইয়াও নবীন, নবীন হুইয়াও 
সনাতন ॥ জৈব মনে যাহা সনাতন তাহা নবীন নয়. এবং যাহা নবীন 
তাহাও সনাতন নগ্ন । পুকুষোত্তম-মনে কিন্তু নবীন সনাতনের ভেদ, Past, 
present and future-এর ভেদ বিদুত্ত । ‘The question of causality 
has assumed a new aspect. We can no longer say that 
the past creates the present. Past and present no longer 
have any objective meanings, since tlhe four dimensional 
continuum can no longer be sharply divided into past, 
present and future." Physics and Philosophy—James 
Jeans. P 119. El 

পুরুষোত্তম-“‘মন’ তাই উপনিষদের ‘মনসঃ মনঃ’। জৈব মনকে পুকুবোক্তম-মনে 
গড়িয়া তোলার জন্তই উপলিষদ-সাঁধনা । ওপনিষদ্‌ পুরুষ ভগবানও জীবের 
এই মন লইয়া কি কাড়াকাড়িই না করিতেছেন । ভগবান বলিতেছেন 2 ‘মর্ধ্যেব 
মন আধৎস্ব', “অ্মনা ভব", এমর্ধ্যর্পিতমলোবুদ্ধিত ইত্যাদি । জ্ভগবান 
ইতিহ!সের বুকে অবতীর্ণ হুইক্সা জৈব খলকে, জৈব বুদ্ধিকে, ব্ৈব অ শ্মকর্শ্থকে 
দিব্যক্কে তুলিয়া ধরার ধুলিতে দিব্য স্বারাজ্যা ও সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে 
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চাহিতেছেন। আজ সমস্ত আদর্শ, 19591157., সব শোলোক-বৈকুঠঠত্রক্ষলোক 
আজ ধরার মাটাতে অবতরণ করার ( condescension ) জন্য চঞ্চল । কে 
এই গতি রোধ করিবে? মাঙ্গধ বখল তাহার মনবুদ্ধি নিশুণ ভক্তিযোগের 
ভিতর দিয়া উদ্ধ মুল পুঞ্ষোত্রমে সমর্পণ করে, যখন অনলযভক্তি ছারা তাহার 
মনোলয়, বৃদ্ধিলয় হয়, তখনই জীবের ভিতর অবতরণ করে ভাগবত মন ও 
ভাগবতী বুদ্ধি। ভাগবত মন লাভ হইলেই জীব পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্টের 
সমন্বয় করিবার শক্তি অর্জন করে। তখন পেহ্মনপ্রাপ সব নমনধর্শ্মশীল 
(flexible) হন্গ, আবলবন্ত্া হয়। তখন প্রতিষ্টী অংশ অপর অংশকে 
“অনন্ত " মনে করিয়া, নিজের সুখদুঃখকে অন্তের, এবং অন্তের সুখদুঃখকে নিজের 
উপলব্ধি করিয়া, একাত্য হুইয়া নিরংশ জীবনের গেখরব রক্ষা! করে । দেহ্যস্ত্রে প্রতি 
অঙ্গের দুঃখবেদনা বা ছুহখান্বাদন প্রতি আঙ্গেরই । এখানে প্রতি অঙ্গের অন্য 
প্রতি অঙ্গ কি কাম্নাই না কাদিতেছে ! পায়ে কাটা বিধিলে সমস্ত শরীরেই 
টিটেনাস রোগের স্থষ্টি হইতে পারে । প্রতি অঙ্গের বেদনা সকল অঙ্গেরই, 
অঙ্গীরই । কেহই তো। কাহাকেও জ্বীবনবস্ত্রে ‘অন্য’ মলে করে না। পাতে 
বেদনা হইলে তাহা কি শুধু দাতেরই থাকে ? তে কাটা বিধিলে জিহ্বার 
কি উদ্যেগে তাহাকে ভুলিয়া ফেলিবার জন) ! তবে দেহ্যস্ত্র যখন বিরুত হয়, 
তখনই শুধু কেহু অন্যের সঙ্গে সমবেদনা করে না বটে? কিন্ত উহা! তো 
মৃত্যুরই নামাস্তর । সুস্থ দেহে প্রত্যেকটী অঙ্গ স্বতস্ত্র, অথচ সর্ব্বতস্ত্র । 
এখানে কেহ এক অপরকে অভিভব করিয়া বা অগ্রাহ্থ করিয়া বাচিতে চায় না। 
জীবন যদি একটী সমগ্র বস্তু না হইত, তবে কি এমন করিয়া প্রত্যেকে 
"অনন্য" হইতে পারিত ! এখানে অংশও বে পূর্ণ, অংশ ও নিরংশ এক । 
অংশ যেমন নিরংশের (799যু:1253) সেবক» নিরংশও অংশের সেবক ॥ 
দ্বই-ই correlative 1 

জআীবনধর্ম্মী দেহঘস্তরের এই আদর্শে আমাদিগেক্ পরিবার সমাজ রাষ্ট্র ও বিশ্বকে 
শড়িদ্বা তুলিবার আদর্শ ই বর্তমান মানবজাতির সামনে আসিয়া "দায়ের মত 
সাড়াইরাছে। গড়িতে পারিলেই হইবে পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎ অবতরণ সার্থক । 
আমরা পৃথকৃ পুথক্‌ ব্যক্তি বা পরিবার বা সমাজ বা জাতি বা ধর্ম্মমত দেখিতেছি 
বটে 5 কিন্ত উহ জৈব ‘মন’ দিয়! দেখারই ফল । পুরুষোত্তম-মন দিয়া দেখিলে এই 
“বিশ্ব পুরুবোভমেরই দেহ । বেদের 'পুরুষস্কক্ত' বিশ্বের এই আবস্ত চিত্রই 
কিয়া দিয়াছেন | জৈব মনের কর্শ্মের একান্ত নিরেট অন্তর্দুখী ও বহিশ্বুখী 


১৩৯৩, ভাদ্র 5 বিশ্বের দিব্য জপ্য 


গতি, একান্ত ascent ও 455০5, পুরুনোন্তষ মনে অচল ৷ উনারা যখন 
একান্ত পৃথক, তখন তো উহ্হারা জৈব 'কালে'রই অধীন । জীব একান্ত 
এ5cent-এর পথে উর্দ্ধে উঠিবে এবং অতিমানস স্তর একান্ত 25526-এর 
ভিতর দিয়া অবতরণ করিবে-_এই কল্পনার জৈব মনকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়, 
মায়াবাদের 1252০55515-কেউ মানিয়া লওয়া হয়, দিব্য ক্ূপাস্তরের কল্পনা 
সমূলে নষ্ট হয়। উঠা-নামা জীবনেরই ছুইটী তরক্ষ । উহার! সমকালীন । 
জৈব মনের স্তরে উছারা কখনও 5i৷৷খ (৭৫০৪ ( বুগপৎ ) নয় । উপনিশ্বদের 
প্রাপউপাসনাম্মই উচারা শুধু যুগপৎ । তবে শ্রাণবল্পভ পুক্রযোত্তমের মন 
যথন জৈব মনের ভিতর অবতরণ করে, তখন জৈব মনের পরস্পর অলহিঘুঃ 
বিধাবিকাশকে খুরাইয়া কিরাইয়া, একবার এককে ‘অগ্রো' রাখিক্সা এবং 
অপরকে ‘পশ্চাতে’ রাধিয়া, অগ্রাবর্তীকে পশ্চাতে আনিয়া! এবং পশ্চাদবর্তাকে অগ্রে 
স্থাপন করিয়া পরস্পরকে “সম করেন । এই প্রসঙ্গে কৌফিতকি উপনিষদের 
জীবনবস্ত্রের চলিবার ‘ছন্দ’ সম্বন্ধে আলোচনা প্রাসঙ্গিক হুইবে । এট ছন্দের 
অনুবর্তন করিলে মনের স্তরে থাকিত্বাও, দেশ ও কালের অহ্ুগত থাকিয়াও 
প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অগ্রে ও পশ্চাতে থাকিয়া দেশাতীত ও কালাভীতের 
পরিপূর্ণ সার্থক আম্মাদন করা বায়। পুক্রযোস্তম-মনে বহু-প্রসবিনী প্রকৃতিকে 
অতিক্রম করিয়া “এক"-পুক্রুষকে পাইতে হয় লা; সেখানে *বহু'র প্রত্যেকেই 
পরস্পরের অগ্রে ও পশ্চাতে থাকিয়া পরস্পরের অন্ুবর্তন করিবার মলোবৃক্তি 
লাভ করিলে বহুর বুকেই, এই মাটীর বুকেই একত্বের প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব ৷ 
‘ইহৈব ত্রচ্ম সমশ্তে ৷৷ 

'একভূয়ং বৈ প্রাপা ভূত্বা একৈকং সৰ্ব্বাণি এব এতানি প্রজ্ঞাপয়স্তি বাচং 
ব্বদস্তীং সর্ষে প্রাপা অন্থুবদস্তি। চক্ষঃ পশ্যৎ নর্ব্েে প্রাণপা অনুপশ্যন্তি শ্রোত্রং শৃথত 
সর্কো প্রাপা অপুশূনস্তি মনো ধ্যারৎ সর্ব প্রাপা অণুধ্যায়ন্তি প্রাণং প্রাণস্তং সর্ষে 
প্রাপা অনুপ্রাপস্তীতি ।' কেোঁ'ষিতকি-_২।২। 

-শ্রাপগুলি অর্থাৎ ইত্দ্রিরগুলি একীভূত হইয়া প্রত্যেককে এক এক 
করিতা প্রজ্ঞাশিত্ত'-করে । ‘বন বাক কথা বলৈ তখন সর্ক্েক্রিয় বাক্যের 
অহ্র্তন করিয়া বাকৃই বলিহ্া বায় ( অহবদন্তি ), যখন চক্ষু দেখে তখন 
সর্বেজিন্সও চক্ষর অআদ্থগ হইয়া দেখে (অনুপশ্যস্তি ), যখন শ্রোত্র শোনে, তখন 
সর্ব্বেন্দরিয় শ্রোত্রের অন্ুশ্রবণ করে ( অনুস্পুথস্তি )* যখন যন ধ্যান করে তখন 
সর্ষেজ্্িয মনের অস্থগমন করিয়া ধ্যান করে ( অন্থধ্যায়ন্তি ), যখন প্রাণ প্রাপন 


উজ্দ্রল্ভারত [ ৯ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


করে তখন সর্বেক্ত্িম প্রাপের অহুগ হইয়া! প্রাপনই করে ( অনহুপ্রালস্তি )।” 
পরস্পরের ‘অণু’ (পশ্চাৎ ) থাকিত্রা সর্ব্েশ্রিয়ের এই খনুবদন অন্ুশ্রবণ' 
অহুমনন ও অনুপ্রাপনকে বিশ্ব সংগঠনকানী মানুষদের আজ সাধনার ভিতর 
আনিতেই হইবে । পুক্তযোত্তম বে ছন্দ সুস্থ ব্যক্তির জীবনযস্ত্রে অঙুপ্রবিষ্ট 
করিয়াছেন, তাহাকেই পরিবারে লমাজে সঞ্চারিত করিতে হইবে । তবেই 
বিশ্বের *দিব্যজন্ম' সম্ভব হুইবে । 

পুক্রযোত্তমের ‘মন’ বা এঅরবিন্দের 'অতিমানস’ কব 'মনের' উর্দ্ধে, বা 
ৰাহিত্রে নয়; উহা জৈব মনেরই অন্তরে বিশেষ একটী ছন্দের খরপের 
বা নূতন একটী বিস্তাস ব! সংস্থানের ( re-arrangemenC ) কূপে রহিয়াছে. 
পরম্পরবিকুদ্ধ দ্বন্দ গুলি যে কোন্‌ কৌশলে পরম্পরবিরুদ্ধ না হুইয়া এবং 
স্ব স্ব স্বাতস্র] অটুট রাখিয়াও অনুগত হইতে পারে, পরম্পরকে 'পরজ্ঞাপিত' 
করিতে পারে, এবং এই কোঁশলও যে পুরুষোত্তম জৈব মনের ভিতরই 
স্বতঃসিদ্ধ ভাবে স্তল্ড রাখিয়াছেন, যাহ! জীব তাহার সঙ্গে যুক্ত হইলেই সহজে 
আয়ত্ত করিতে পারে, ইহা যে একান্ত বিজাতীয় বা ৪ccidুenta] নয়, উহ 
বে ক্রম-বিবর্তনের সঙ্গে আব স্বাভাবিক ভাবেই লাভ করিতে সক্ষম 
ইহাই আজ আমাদের বুঝিতে হইবে । পুরুষোত্তম-মনে বহ্প্রসবিনী প্রকৃতি 
যেমন এক পুরুষের অস্থগর্ত, এক-পুরুষও তেমনি বহুপ্রসবিনী প্রঞ্কতির' 
অনগ ? অংশ, যেমন নিরংশের অন্থগ, নিরংশও তেমনি অংশের 
অন্থগ; সগুণ বেমন নিগুপের অন্থগ, নিগুণও তেমনই সগুণের অন্থগ 
বহু যেমন একের অঙ্গ, একও তেমনি বহুর অন্থগ ৮ গতি যেমন স্থিতির 
অঙ্গ, স্থিতিও তেমনই গতিৱ অন্থগ ; জড় যেমন চেতনের অঙ্গ, চেতনও* 
তেমনই অড়ের অন্থগ ; বাস্তব যেযুন আদর্শের অঙ্গ, আদর্শও তেমনই 
বাস্তবের অঙ্গগ । এই পরম্পর-আম্থগত)ই পুরুঘোত্রম মনের নিজস্ব সম্পদ । 
জৈব মনের ইহাকেই নিজের অন্তর নিংড়াইস্কা* ফুটাইয়। তুলিতে রকইবে।. 
এজন্ত জৈব মলের ‘অগ্রে' অভিমানস স্তরে যাওয়া এবং পরে" অভিমানস 
হইতে আবার অবতরণ করিতে হয় না। পুরুযোত্তম মলে ওঠ1:নামা ছুই 
দুইয়ের অস্গ ও পরিপূরক ৷ পুরুবোব্রম-মন- যাহা ‘মনসঃ মনঃ’ বলির 
উপ্নিষদে বার্নিত-_সেই মন কালের বুকেই পরস্পরকে অগ্রে ও পিছনে রাখিয়া 
পৱল্পরকে 'মাত্রার' ( ০৭34০৫ ) «মধে) সংযোজিত করিস্বা এক দিব্য 
বিশ্ব গড়িয়া, গুলিবার অন্ত অবতীর্ব । একান্ত আলে! ব। অন্ধকার, একান্ত: 


১৩৬৩ ভান] বিশ্বের দিব্য জব্স 


শৈত্য বা একান্ত উৎত! বলিয়া বিশ্বে কিছু নাই : আলোর মধ্যেও অন্ধকার 
আছে, উত্তাপের মধ্যেও শৈত্য আছে । প্রশ্ন 1০০ ল০০/০/-এর ! বাহাকে 
আমর। ‘পুরুম’ বলি, তাহাতেও প্রক্তত আছে । এভেদ শুধু মাত্রাগত ৷ ম!টির বুকেও 
জল আছে, বায়ু ও আকাশ আছে । মাত্রাগত ভিহ্বত/য় বন্ত এত পৃথক । প্রকৃতি 
ও কাল ব্রহ্মেরই মতন অনাদি 'ও অনন্য হইয়া আছে । পুকুসোত্তম-মনে জড় সৃষ্টি 
করে অজ্ঞড়কে ( চার্ব্যকবাদ, মাব্স'বাদ ১, এবং অজড় সৃষ্টি করে জড়কে 
(পরিণামবাদ ) বা অজড়ও অনাদি মারাযোগে জড় রূপে প্রতিভাত হয় 
( শক্ধর-মতবাদ ) | পুরুষোত্তম-মনে যে কোন অংশই বিশ্বের কেত্া হইবার 
যোগ্যতা রাখে । এই পুক্রষোত্তম-বিশ্ব এককৈস্রিক, সর্বকৈশ্রিক বলিরাই 
যে যাহার মত বিশ্বকে নিজকেম্ত্রে বাকিরা ব্যাথা ও আস্বাদন করিতে 
পারিতেছে । প্রতি মতবাদ ‘কেবল’ হুইরাও পরম্পরা স্থগ'পরম্পর-পন্রিপুত্রক । 

রাজনীতি ক্ষেত্রের একটী ছবি অশাকিয়া আমর! পুক্রযোস্তম-মন বুঝিতে 
চেষ্টা করিব । 

ভারতবর্ষ (সমগ্র ) হইতেছে ‘পুরুষ, আর বঙ্গ-বিহার-আআস!ম-উড়িশ্য৷- 
মান্াজ-বোস্বাই প্রস্ততি প্রদেশগুলি ভারতেই 'প্ররুতি' ৷ এক" দেশ ও 
‘বহু’ প্রদেশগুলির মধ্যে কি ভাবে এঁক্য বা অন্বৈততা স্থাপন করিব? 
জৈব মন-কল্পিত একান্ত প্রচলিত অদ্ধৈতবাদ বলিবে, ভারতবর্ষ সর্ববপ্রদেশ- 
অতীত, সর্ধববিশেষ-অত্ীত নির্ধ্বিশেষ ভারতবর্ষ । কিন্তু নির্ধ্বিশেষ ভারত- 
বর্ষের এঁকোযের কথা! শুনাইয়। শুনাইয়া কি বঙ্গ-বিহার সমীকরণ সম্ভব হইল ? 
হিন্দু-মুসলমান জনিত যে তাহারা "এক" হইলেই ইংরেজ চলিয়া যার । 
কিন্ত তাহারা কি স্ব স্ব বিশেষর ছাড়িয্ এক হইয়াছে ? হিন্দু-মূললমানের 
শ্রীকঃ লইয়া যহান্মাজী যে প্রাণ দিলেন, ভ্রাহাতেও কি তাহারা এক হইমাছে ? 
‘বিশেষত্ব’ সুছাইয়া এক হইবার কথা অক্কশান্্রের গ, সা, ও (G3. 0.1) 
শুনাইয়াছে বটে, কিন্ত বহর অঞ্তরে যে রস" রহিনাছে, তাহাকে ছাড়িয়া, তাহার 
আস্বাদন না করিয়া নিবিংশেষ ভারত লইয়া কি মন তৃপ্ত হইবে? বঙ্গবিহার্‌- 
নি্ব্বিশেষ ভারত যেমন সত্য, বঙ্ৃবিহারের বিশেষ বিশেষ রস-আম্বাদন লালসা 
কি নিখিবশেষেরই মত সত্য লয়? ইহার মীমাংসা ‘জৈব মন' করিতে পারে 
মাই, পারিবেও ন! । -পুক্তবোততম-ঘন বলিবে-_-এক ভারতের বঙ্গ-বিহার প্রতি 
অংশও পূর্ণ ভারত ৷ প্রতি অংশ নিরংশ *না হইলে ভারতের অংশ বাঙ্গালায় 
থাকিয়; বাঙ্গালী কেমন করিয়া বলে সে ভারতবাশী ? এইভাবে বাঙ্গালাও 
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ভারত, বিছারও ভারত, আসামও ভারত । কিন্তু ভারতবর্ষ নির্ষিবশেষ এবং 
সর্যযবিশেষ সমস্থিত বলিয়াই প্রতি ‘বিশেসের' অস্তরে অন্য সব বিশেষত প্রচ্ছন্ন 
রছিয়াছে । ভারতের বে প্রকাশ বাঙ্বলায় আছে, উহা বিহার বা আলামে 
নাই, পক্ষান্তরে আসাম বা বিহারে জীবনের যে-প্রকাশ রহিয়াছে তাহাও তো 
আবার বাঙ্গলার নাই। কাজেই এক ভারতবর্ষকে পাইতে হুইলে যেমন 
নিজের বুকের ভিভরকার ভারতবর্ষকে পাইতে হুইবে, তেমনি বিহার বা 
উড়িষ্যার বুকের তিতরকার প্রকাশকেও পাইতে হইবে । এষ্টভাবে এক 
ভারতকে পুরুসোন্তম-দৃষ্টিতে দুইভাবে পাইতে হইবে । প্রথমতঃ, প্রত্যেক 
প্রদেশ সম বা সাক্ষাৎভাবে ভারতকে পাইবে, ছিতীয়ত: অন/ সব প্রদেশের 
সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া ও নিজেদের অন্যোন্যমৈথুন ( interpenetration ) 
দ্বারা ভারতবর্ধকে পাইতে হইবে । ভারতবর্ষকে গ, সা” ও ওল, সাও 
এই দুই পথে পাওয়াই সত্য বাস্তব পুরুষোভম-ম্তরের পাওয়া । বঙ্গ-বিহার 
বদি ব্যক্তিভাঞ্টে শুধু ভারতবর্বকে পাইতে চান্স, তবে সমগ্র জীবন্ত ভারতবর্ককে 
সে কোন দিনই পাইবে না। উহ! হুইবে ভারতের ছায়া মাত্র । বাস্তব 
ভারতবর্ধকে পাইতে হইলে বঙ্গকে অবশ্যই বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা-আসাম-মাস্রাজ 
প্রভৃতি প্রদেশকে “এক ভূর" ভাবে পাইতে হইবে, বাক্গালীকে বিহারী-উড়িয়া- 
আসাবী-মাজ্রাজী বোস্বাইওয়ালাও হইতে হুইবে । নিধিবশেষ ভারত হইতেছে বাস্তব 
ভারতের অঙ্গের আভা মাত্র (ত্তম্থভা) ; বাস্তব ভারতবর্ষ হইতেছে সর্ববপ্রদেশ- 
সমস্থিত নিবির্বশেষ ভারত ) বিশ্বকে ন! পাইয়া কেহ বিশ্বনাথকে পাইবে না, বিশ্ব- 
নাথকে লা প৷ইয়াও কেহ বিশ্বকে পাইবে না | বিশ্বের সঙ্গে হৃদয় মিলাইর! বিশ্বনাথ- 
কে পাওয়াই হইতেছে সত্য বাস্তব বিশ্বনাথকে পাওয়া । ব্য্টিজীবল ও বিশ্বজীবনের 
সমন্বয়ই  বিশ্বাহ্ছগ-বিশ্বাতীত  পুকুযোত্তম-জীবন । প্রতিটী ব্য্টির খঅন্ডরেই 
বিশ্ব খুমাইয়া আছে । অল্পের বাভিরে পূর্ণ নয়। অল্প নিজ অন্তরের পূর্ণতা 
দ্বারাই পূর্ণ ৷ সব্ব প্রদেশসজ্ঘ রচন! করিয়াই সব্বপ্রদেশীতীত ভারতবর্ধকে পাইতে 
হুইবে । পরিিতে থাকিবে অন্তোন্তবন্ধবাহু হুইয়া ভারতের প্রতিষী প্রদেশ, প্রতিটী 
প্রদেশের মধ্যে থাকিবে সমগ্র ভারতবর্ষ এবং সে ধরিবে শ্রতিটী প্রদেশের কণ্ঠ । 
পরিধির কেহ্ছেও থাকিবে আর একটী ভারতবর্ষ । ভারতবর্ষের এই উভায়িত 
ক্ষপের ব্স্মাদন যাহারা করিবেন তাহারা্ট বাস্তব ভারতবাসী ৷ কেন্দ্রে ও 
পরিধিতে সমভাবেই ভারতকে ভালবাসিতে হইবে ৷ কেম্্রকে ভুলিলে আসিবে 
প্রাদদেশিকতা। ( একান্ত রস-লাধনা ), আবার পরিধিকে ভুলিলে আসিবে নীরস 
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সুপ্ত নিবির্বশেষ তারত-সাধনা ( একাস্ত ভাব-স্যহনা }। ভাব ও রসের, সম 
ও বাষ্টির সম-আব্বাদনই পুরুষোত্তম-মনের লক্ষণ এবং ইহাই বিশ্বের দিব্যর্ূপান্তরিত 
ছবি । 

বিশ্বের এই দিব্যজন্ম এই বিশ্বেরই বাস্তব ঘটনাছার! সমর্থিত হু । 

কীটত পেশস্কতং ধ্যায়ন কুড্যাৎ বেন প্রবেশিতঃ । 
যাতি তৎলাত্মতাং রাজন্‌ পৃক্বকূপমসম্ত্যজন্॥ ভাগবত ১১।৯২৩ 

_া'পেশম্কতগ্বারা ( কুমীরকে পোকা ) কুডীতে প্রবেশিত কীট ( তেলাপোকা! ) 
কুষীরকে পোকাকে ধ্যান করিতে করিতে পূর্ববক্ূপ পরিত্যাগ লা করিস্বাও 
কুমীরকে পোকার লমান ন্ধপতা।, সারূপ্য লাভ করে।” 

এক দেহ যে অপর একটা দেহের ধ্যান করিতে করিতে অপর একটী দেহের 
সঙ্গে সমত। লাভ করে, ইহা তে! এই বিশ্বেরই একটী ঘটলা_-ইহা আনুমানিক 
অথবা কাম|নিক নহে । ইহা। সম্ভব হত্ব দেহ বদি নমনধৰ্্মশীল হয়ঃ দেহের 
দেহ নিতান্ত dead, inert, ৮1০০] না হুম্স । - জীবের দেহের স্ব-রূপই তো! 
এই । ইহা। ‘পাপেন পাপো। ভবতি, পুণে)ন পুণ্যে। ভবতি'_উপনিষৎ্। 
মান্য উভন্তধশ্মী” বুলিয়। কিম্বা কে।ন একধন্বী নয় বলিয়াই কোন একটার সঙ্গে 
একান্তভাবে আটকাইন্ছা যার ন! । জীব পাপী হইয়াও পাপের উ্ে, পুণ্যাত্মা 
হুইন্নাও পুণ্যের উর্দ্ধে । মাহষের স্বরূপ নিশ্দল বলিশ্না, নিরুপাধি বলির্নাই 
না যে-কোন রুপ বা উপাধি স্বীকার করিতে পারে? কোনও একটাকে 
একান্তভাবে স্বীকার করাই তো? জ্ঞীবের ‘উপাধি’ । পুক্রবোত্তমে একাস্ত 
বিরাকার্হও উপাধি, একাস্ত আকারত্বও উপাধি, একাস্ত সাকারত্বও উপাধি ॥ 
সর্ব স্তরের হইক্সাই সে কোনও একটী শ্রের একান্ত নয় ৷ ইহাই পুক্রবোত্তয 
মনের দিব্য লক্ষণ | মনের বদ্ধ হওয়া ব! মুক্ত হওয়। ছুইই উপাহি। মন 
বদ্ধ বা মুক্ত হইতে পারে বলিয়াই মনের বদ্ধ বা মুক্ত হুওঘ্ল। সম্ভব ॥ 
পুক্রযোত্তদ-মন ৪৮:-৮০০০০০:,৪এর পথে নব নব আকার ধারণ করিস্না 
চলিয়াছে। মন যদি একাস্ত বন্ধই হইত, তবে সে কোনও কালে মুক্ত 
হইত না; পক্ষান্তরে মন যদি একান্ত সুক্তই থাকিত, তবে সে কোন 
অনির্ববচনীক্গতার আশ্রয়েও বন্ধ হইতে পারিত না । পুরুষোত্তম-মন বন্ধনে 
বন্ধ, মুক্তিতে মুক্ত খাকিত্ন৷ ও উতর ক্ষেত্রকে সার্থক করিরাই উতন্বের অতীত.) 
দেহধারণ বা দেহত্যাগ দুইই জীবের উপাধি! কেননা. দেছকে এই ক্ষেত্রে 
নিউটনের সমন্রক্যর একান্ত ‘নিরেট’ বনিচাই ধরিগ্র। লওয্না হইস্াছে। কাজেই 
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এইন্ধপ *লিরেট* জড়েন্ মধ্যে চৈতন্তের অস্রপ্রবেশ কি করিয়া সম্ভব হইবে ? 
তাই চৈতন্তের আকশ্মিক অচুপ্রবেশে জড় ফাটিয়া যার, কিছুতেই জড় চেতন- 
ধন্মীঁ হুম্বনা। জড়ের এই কল্পনা ছিল ক্রাসিকাল বা! নিউটনের আমলের 
পদার্থ বিদ্যার । কিন্তু বর্তমান সমল্লে কোরাষ্টাম্‌ বিত্রোরীর আবি্ডাবে জড়ের 
দিব্য রূপান্তর বিজ্ঞানসম্মত হইপ্রাছে। বিজ্ঞানে আজ জড় চেতন হল, চেতন 
জড় হয়। E-MC?। নিউটনের সমন্পে জড়ের এই রূপাস্তর কেহই 
কল্পনা করিতে পারিত না! তাই সে সময়ের মতবাদে এই সংসারট! শুধু 
কারাগার" ৷ জড়ীহ্ব এই কারাগার হইতে মুক্তি লাভই ছিল ভারতীয় সাথনান্ 
বিশেষ লক্ষ্য, কিস্ক পুরুযোত্তম-বিজ্ঞান আবির্ভাবের ফলে জড় খআজড হন 
বলিঙ্গা এই সংসারটাই পুরুষোত্তমবিশ্বক্ধপতা প্রাপ্ত হইতে পারে। চাই শুধু 
পুক্ষযোত্তম জীবনের অনুধ্যান । জেমস জিন্স লিখিতেছেন ‘The 
old physics showed us a universe which looked 
nore like a Prison ‘than a dwelling-placc. The new 
physics shows usa universe which looks as though it 
might conceivably form a dwelling place for {ree men, 
and nota mere shelter for brutes—a home which 
it may atleast be possible for us to mould events to our 
desires and live lives of endeavour and achievement?’ 
Physics and Philosoply. Page 216. 

গীতোক্ত ‘ত্যক্রা দেহং পুনৰ্জ্জস্ম নৈতি’__এই বাক্যের অর্থ এই যে, 
“পুরুবোত্তম-জন্ম-কশ্মের তত্বত: বেতা পুরুষ দেহত্যাগও করেন না, 
পুন্্দ্মও প্লাপ্ড হন না 1” জ্রীক্বক্চ-জন্ম তত্বত জানিবার ফলে: তাহার জন্ম 
দিব্য জন্মে ক্ূপাস্তরিত হর, পুক্তযোত্তমকশ্দ অহুবর্তন করিতে কছিতে তাহার 
কর্শ্মও লীলার রূপান্তরিত হত | এই অর্থ .ব্যাকরণলন্মতও ॥ “বৃন্দাবনং 
পনিত্যশ্য পাদমেকং ন গচ্ছাম’'__এই বাক্যের এই অর্থ নয় যে ‘আমি 
স্বব্দাবন ত্যাগ করার পর এক পদও যাই না । ইহার স্পষ্ট ও সহজ অর্থ এই 
বে, 'ব্বন্দাবন ত্যাগও কলি না,__এক পাও যাই না” বিশেষতঃ জন্ম না- 
ছওঘা কূপ অবস্থা তো! এআমি শ্রক্ষ' ধ্যানের ফলে-_গ, সা. গু-র ধ্যানের 
ক্ষলেই__ লাভ কইতে পারে । তবে অযুর ল, সা, গু এ পুরুযোত্তমের জন্ম 
ধ্যানের প্রয্োজন কি? পুরুষোভম-জন্ম ধ্যানের ইহাই অপূর্কা ফল । 


১৩৮৫ ভাদ্র] বিশ্বের দিব্য জন্ম 


পুরুষোত্তমের অনন্ত জম্মেও ভন্গ নাই । “বুনি মে ব্যতীতানি জশ্মানি তব 
চাৰ্জ্জুন ।* নি্বিশেষ ব্ৰহ্ধ-ধ্যানেই অজর-প্রান্তি লাভ হইতে পারে । কেমন 
কনিকা পুক্ুবোত্রম ‘অজ’ খাৰ্িশ্ৰাও “বাং প্রক্ৃতিং ব্দধিষ্ঠায়' অন্মগ্রহপ 
করেন, কেমন করিক্সা ঈশ্বর থাকিরাও বিশ্বসেবকে রূপাস্তরিত হুন, অব্য 
কেমন করিক্সা অনস্ত ব্যন্স কেরির অব্যয়ই থাকিতে পাহরন, 
সেই কৌশলই “তব' এবং তাহাই জানিতে হুইবে । ইহাই পুরুষোত্তম- 
ঘোগ ২! পুক্তষোত্তম-কৌশল। অজের জন্ম গ্রহণ করার 
পুরুষোত্তম-:হ০১এ॥৫ আস্বাদন করিতে পারিলেই জন্ম-তন্প দূর হর্ন, 
জন্মান্তর কাটে । সে অনস্ত কাল অনন্ত জন্ম. ধারণ করিয়া অনস্ত বিশ্বের সঙ্গে 
একাত্ম হুইয়া অনস্তকাল পুরুবোোত্ডম্‌ জলা তরঙ্গে ভুবিন্সা ভালিঙ্কা চলিতে 
থাকে, ‘চরৈবেতি চটরৈবেতি’ অস্ত্র সার্থক করে । কোথান্স তাহার বন্ধন, কোথা 
তাহার মুক্তি ! দেহ থে দেহত্যাগ ন। করিয়াই সচ্চিদানন্দদেহতা লাভ করিতে 
পারে, তাহ! আমরা ভাগবতের কাচপোকা-কুমরকে পোকার দৃষ্টান্ত হইতে 
“দেখিয়াছি । 

পুরুষোত্তম-মন আজ বিশ্বের মনে অবতরণ করিয়াছে । বিশ্ব পুরুষযোত্তম- 
বিশ্বর্ূপতাগ্ন দিব্যহ লাভ করিবে। ইহারই জন্য আজ বিশ্বকে প্রস্তুত হইতে 
হইতেছে । পুরুষোত্তমের অবতরপকে সব্বেস্রিয়ে ধারণ করিবার উপযোগী করিন্বা 
ব্যষ্টি-পরিবার-সমাঞ্জ-বিশ্বকে গুছাইতে হইবে, ইহার একটী re-arrange- 
ment করিতে হইবে । ধরার ধূলি হউক ব্রহ্মূলি, ধরার মাঙ্রহ হউক 
ব্রহ্মমাহুদ । পুক্রুযোত্তম-জন্মকর্শু জরত্রযুক্ত হউক । বন্দেমাতরম । 


জাগে! বাংলার জননী-তগিনী 
জাগো কনা জানা 
কেন যোহ-ঘুমে রহ্‌ অচেতন 
নিজে হয়ে যোগমায়া ॥ 
বাংলার নারী প্রতি ঘরে ঘরে 
সাড়া। দাও সাড়া দাও 
কেন রহিয়াছ আত্মবিতোর 
আপনা ভুলিয়া যাও ৷ 
আপনারে হীনা করনা জননী 
অতি হীন ক্ষুধ। মিটায়ে 
বহ্িশিখারে নিভাতে কি পার 
কামনার জল ছিটায়ে । 
তুমি শিবল্রিয়। গদেশ জননী 
কদ্রনাথের ঘরলী-_- 
কীত্তি তোমার মহিমা উজল 
উজ্লিয়া আছে ধরণী । 
ভাঙ্গ ভাঙ্গ ভুল প্রসারিত কুল 
ওগো জাহবী বমুনা - 
মির নয়ন করম শান্ত 
ক'রো গে। আশীষ করুণা ॥ 
শ্যামান্রপে নাশ মহাপাপ রাশি 
কাল রূপে কর আলো 
ওগো বাংলার গূরবী দুলালী 
জ্বালাও পুণ্য আলো । 


১৩৬৩, ভার ] সমগ্রমূ্তি গীঞ্রীনিতাগ্যেপাল 
এক হাতে ধর খড়গ কপাণ 
আর হাতে রাপ বর অভয় 
যুগে যুগে হেরে এই র্ূপথানি 
সব মালিন্য হোক্‌ মা লঙ্গ ৷ 
রূপে রঙে রসে অতি অপরূপ 
করুণা সাগরে কমল দল 
আপন প্রভায় বিকশিয়া থাক 
বাংলার করি দিক উজল । 


লমগ্রন্থৃতি শ্রীশ্ীনিতযগে।প।ল 
জীবীরেজ্্নাথ বন্দোপা যার 
মহানিবর্ণণ মঠে_-১*২তম বাখিক জল্মমহোৎ্সব 
বুধবার ১৮৪।১৯৫৬__বিকাল ৫ট। 


পরম শ্রস্ধের সভাপতি ও প্রধান্য অতিথি মহাশস্ব 

পরম ভক্তিভাজন স্বামীজী__ 

পৃজনীক়্। মাতৃমণ্ডলী ও সমবেত সঙ্জনবৃন্দ, 

এই সুদৃশ্য মহানির্বাণ মন্দির ধার পবিত্র দেছের উপর রচিত সেই 
ওুনিত্যগোপাল দেবের ১০২তম বাধিক জন্মতিথি উপলক্ষে তার স্মতির 
উন্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের জন্য আমর! আঅদঢ অপরাহ্ছে এখানে মিলিত 
হল্সেছি। ১-১ বংলর পূর্বে এমনি এক বসস্তের অষ্টমীতিথিতে ছ্েলা ২৪ 
পরগণার পাণিহাটি গ্রামে মাতুলালয়ে ৪হিত্যগোপাল আবিভূত হয়েছিলেন। 
২ 


8২৪ উজ্জ্লভারত [১ম বৰ্ষ, ৮ম লংখ্যা 


কিশোর বন্ধলেই গ্রীনিত্যগোপাল বেলুচিন্থানের অন্তর্গত হিস্কলার আশ্রম- 
অধ্যক্ষ ব্ৰহ্মানন্দ মহারাজের নিকট সহ্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তারপর 
বহু তীর্থ ভ্রমণ ক'রে কাশীতে শ্বাধ্যার তপস্কায় নিরত থাকেন। বহু পুস্তক 
তিনি লিখেছিলেন, তার মধ্যে ২৫ খানি ভার আবদ্দশাতেই মুদ্রিত হয়েছিল । 
বহু পাগুলিপি এখনও অসুদ্রিত অবস্থার কীটদই হচ্ছে ।, 
ভার জীবন খুব ঘটনাবহুল নয্ন। অস্তরলেৰতাঁ হতে থাকতেই তিনি 
ভালবাসতেন । কিন্তু প্রান্ন ৭০1৭৫ বৎসর পূর্বে বে দার্শনিক বিপ্লব তার 
জীবনে রূপান্থিত হুল্লেছিল এবং তার রচিত *সিদ্ধান্তদর্শন", ‘জাতিদর্পণ' প্রভাতি 
গ্রন্থে যা প্রকাশ পেত্সেছেঃ তা সত্যই আজ আমাদের বিশ্মন্ব উদ্রেক করে। 
বহু পুর্বে যে সব চিন্তা তিনি করেছিলেন, এতর্দিন পরে বহু ঘটনার আবর্তনে 
তা বোঝা আমাদের পক্ষে সহজ হত্সে উঠেছে। 
আমরা স্পষ্ট দেখছি বিশ্ব আজ একটা পারস্পরিক ছম্দছের মধ্যে পড়ে 
অশান্তির আগার হরে উঠেছে, হুম্থ সংসারের সকল ক্ষেত্রে বিসপিত হন্সেছে। 
রাজলীতিক্ষেত্রে ইম্পিরিক্সযালইজম ও কমিউনিজম-এর হন্ব, পু'জিপতি ও 
শ্রমিকের দ্বম্ব ; সমাজক্ষেত্রে পিতাপুত্র স্বামীস্ত্রীর হন্দ ; শিক্ষার ক্ষেত্রে 
ছাত্রশিক্ষক, study of humanity ও 05০1১১০1০85 -র ছন্দ, ; অধ্যাত্মক্ষেত্রের 
হন্দের তে! আর সীমাই নেই__সংসার-সন্ত্যাস, ভোগ-ত্যাগ, ব্রচ্ধ-মাঘা আত্মা- 
খলাত্বা, ইহকাল পরকালের দ্বন্থ | বুন্ধ-শক্কর-প্টচৈতন্ত প্রচারিত ধর্মপথ পরস্পর 
মেলে না । এইরূপ বিপরীতধ্ষ দুটী অবস্থার ছন্দ, নিরে মানুষ বিভ্রান্ত । 
ভগবান বুদ্ধ ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব থেকে বললেন, ঈশ্বর আছেন কি নেই 
তা নিঙ্গে দিশেহারা হতো লা । বিচিত্র জগৎ আছে, মাস আছে, মানুষের 
বিচার-বুক্ি-বিবেক আছে ৷! ময়ু্যর্ লাভ করে কল্যাণের পথে অগ্রসর হও £ 
“অহিংস! বা সর্বভূতে সমদর্শনই মঙ্ছন্তত্ব লাতের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পাথের ৷ প্রায় 
বার শত বৎসর পরে শক্করের আবির্ভাব ; তিনি বললেন, ত্রদ্ধই একমাত্র সত্য 
বন্ধ, জগৎ নিথ্যা, মায়ার কৃহক, জীবো। ভ্রক্ষেব নাপরহ । জগৎ বে দেখা যাঙ্ন 
তা শুধু ভীবের অজ্ঞানের জন্ত, যেমন অন্ধকারে রজ্জ্‌তে সর্প ভ্রম । জাঠনের 
আলোতে যেমন রজ্দ.তে সর্পলভ্রম কেটে বাঙ্গ তেমনি জ্ঞানের উদয়ে জগৎ- 
ভ্রান্তি নিরত্ত হয় ॥ বুদ্ধ বললেন একত্বদর্শন অবিষ্যা, শঙ্কর বললেন বহুরদর্ণলি 
অবিদ্যা ! শক্করেরও আটশত বৎসর পরে চৈতন্য মহাপ্রহু বললেন, ‘বেদ 
"না মানিয়া বুদ্ধ হয়ত নাস্ডিক?। আর শঙ্কর মাত্বাবাদী, ‘স্বঞ্চ'-মপরাধী’। 
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‘প্রভু কহে এছে। বাহু আগে কহ আর'। কোনে যুগে যখন কোন ধর্মমত 
প্রচারিত হত্র. তখন সে যুগে নিশ্চই তার প্রচ্মোজন থাকে নইলে তা প্রতিষ্ঠা 
লাভ করে কেমন করে? যহাপুক্লব-প্রচারিত একট] মতবাদের যখন জন্ম 
হয়েছে তার নিজন্ব মূল্য অবসশ্থই আছে। গেল বাধে বখন একটা মতবাদ 
অপরের অস্তিত্ব ও প্রত্রোজ্ন অস্বীকার করে । একটী হতবাদ যদি আর 
শ্কটীকে নিজের মধ্য নিঃশেষে মুছে ফেলতে পারত, তাহলে সমন্তার সমাধান 
খুবই সহজ হন্গে যেতো-_কিস্ক বাস্তবক্ষেত্রে দেখছি তা হয়নি। মৌলিক 
প্রভেদ থাকা। সত্তেও বুদ্ধের কল্যাণবাদ, শ্ষশিক-বিজ্ঞানবাদ* শক্করের কেবল!- 
ধৈতবাদ, মাক্গাবাপ, মহাপ্রতুর অচিন্তযভেদাভেদবাদ. ভক্তিবাদ-_সবই 
জীবন্ত আছে । 

দার্শনিকভাবে এই তিন মহাপুরুধ্রে ধর্মনত এমনি বিপরীত বে, তা নিন 
সাধারণ মাহয পীড়িত । আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের এইসব ছন্দের খীমাংসাব্্ৃতা 
ঞ্রনিত্যগোপাল ! 

আড়াই হাজান্র বৎসর নির্বাপনদণ্ড ভোগ করে ভগবান বুদ্ধ আবার ভারত 
বিজল্পে আসছেন । আগামী বৈশাখী পূণিমায় তার স্বতিতপণপের জন্ত লারা 
ভারত জাগ্রত হয়ে উঠেছে! তাকে আমরা সাদর "অভ্যর্থনা করব, আবার 
তাকে সিংহাসনে বসাবে! । কিন্ত হৃদয়ের সিংহালনে তিনি কি করে বলবেন ? 
আইন পাশ করে হরিজনদের জন্ত পুরীর সিংহন্বার খোলা যাস, কিন্তু মাহুষের 
হৃদয়ের বার কেমন করে খোল! হবে? বুদ্ধকে আমরা! অস্বীকার করতে পারি 
না. বুদ্ধকে অস্বীকার অর্থ বান্তবকে অস্বীকার করা, কল্পনার রাজ্যে বিচরণ 
করা ॥। আবার শক্কর-চৈতন্তকেও আমরা আঅব্ীকার করতে পারি না। 

বুদ্ধ-শক্ষর-প্রীচৈতন্তকে কেমন করে মেলানো) যাম, তারই মীৰাংসাদাতা 
আনিত্যগোপাল । পারস্পরিক এই বিপরীত মতবাদ নির়ে চুলচেরা বিচার 
করেছেন এ্নিত্যগোপাজ ৷. এবং তার মীমাংসা দিয়েছেন । তিনি সকল 
অতবাদেন যখ! স্থান মান মৃল্য নির্দেশ করে সকলকে মিলিপ্পে একটা সমগ্ত্ধ 
সর্বক্ষেত্রে রক্ষা করেছেন । স্মতিতপণি সভায় জটিল দার্শনিক ত্ালোচনার 
কসবকাপ নেই। যার! তা জানতে উৎসুক তারা জীনিত্যগোপালের আশ্রিত সম্ভান 
জীমৎ পুরুষ্োত্তযানন্্ মহারঃজের লিখিত পুস্তকাবলী পড়ে দেখতে পারেন । 

অদ্যকার এই স্মর্তি বাসে সমগ্রস্তি ভ্রীনিত্যগোপাজের চরণে ভাণ্রে 
অদ্ধাগ্রলি অপণণ করে আমি আপনাদের কাছে বিদা নিলাম । 


আম।ছের শত্রু ৪ স্বার্থপরত। 
প্ীশান্তশীল দাশ 

মানুষকে ক্রমাগত সংগ্রাম করে এগিয়ে চল্‌্তে হুয় 2 জীবনের অথই হচ্ছে 
অনবরত সমুখের দিকে এগিত্বে চলা । কিন্তু এগিয়ে চলার পথ সহজও নয়, 
সরলও নয় । নালা ঝাধাবিপন্ভি এসে বারবার প্রতিবন্ধক হয়ে দীড়ায়, তার 
শক্তিকে ক্ষুণ করে ৷ এই বাধা বিপত্তি নানা রকমের । কতকগুলো বহির্জগতের, 
কতকগুলো অন্তর্জগতের | বহির্জগতের বাধা শরীরকে আক্রমণ করে, 
অন্তর্জগতের বাধ। আক্রমণ করে মনকে ৷ স্বার্থবুদ্ধি এমনই একটি অন্তর্জগাতের 
বাধা, ঘা অহরহ তার অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দীড়াচ্ছে । 

জ্জীবন বিস্তার লাভ করতে চার, স্থার্থবুদ্ধি তাকে গণ্ডার মধ্যে আবদ্ধ রেখে 
খুশি হয় 1! মানুষের আত্মজ্বীবনের বাইরেও বে একটা বৃহত্তর জীবন আছে 
সে-জীবনের সাথে পরিচত্ন লা হুলে__সেই জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, 
ব্যথা-বেদনার সংগে নিজেকে যুক্ত করতে লা পারলে, বাচার কোন সার্থকতা 
নেই । করূপ-রস-বর্ণ-গদ্ধময়ী এই পৃথিবীর কাছ থেকে আমর। নেব অনেক কিন, 
কিন্ত আমাদের কিছু দিতেও হবে তাকে । স্বার্থচেতনা আমাদের নিয়ে খুশি 
হতে বলে? সমুযত্যবোধ বলে, দিয়ে খুশি হও | স্বার্থবোধের সাথে মহুস্তত্থবোধের 
তাই বিরোধ । স্বার্থবুদ্ধি তাই মনুষ্য বিকাশের পথে অন্তরায় । সে আমাদের 
পরম শক্ত ; তার শত্রুতা আমাদের অন্তর্জগতে । বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে 
দুরে সরিয়ে নিয়ে এসে সে খুশি হতে চায়, অপরের দিকে তাকায় না । বাইরের 
জগৎ যখন তাকে ডাক দেয়, সে তখন দ্বার রুদ্ধ করে বলে থাকে নিজের ছোট 
গণ্ডীর মধ্যে । সে কিন্ত বঞ্চিত হয় । কারণ বাইরের জগৎ শুধু দুঃখের 
আহ্বানই জানায় না, আনন্দের আঁছ্বানও আসে সেই বৃহৎ জগৎ হতে । সেই 
স্বহৎ জগতের সংগে নিজেকে মিলিয়ে দিতে না পারলে, সত্যিকার সার্থকতা 
মেলে না জীবনের । সংকীর্ণতা তো মান্যের জীবনের পরিচয় নয়; বিস্তারের 
সাধনাই জীবন-লাধলা | 

এই স্থার্থবৃফ্ধি ঘদি একবার আমাদের জীবনে বাসা বাধে, তাহ'লে ধীরে হীরে 
সে আমাদের তার অধীন করে ফেলে। মমুষের অস্তরের যে সুন্দর গুপগুলো 
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তাকে মর্গাদাসম্পঙ্গ করে তুলেছে, তাকে গৌরবের আসনে বসিয়েছে, সেই 
সমস্ড গুণ সে একে একে গ্রাস করে ফেলে । প্রেম. প্রীতি, ভালবাসা; দয়া, 
মায়া» মমতা প্রভৃতি সদ্বৃতিশুলো ওই স্বার্থবোধ একেবারে নির্বাসিত করে ফেলে 
মাসুমের অন্তর খেকে | একমাত্র নিজেকে খুশি করে, ছোট একটি গণ্ডীর মধ্যে 
থেকে নিজেকে নিয়েই সে ব্যস্ত । আর কিছু সে আনতে চায় না, শুনতে 
চায় লা, দেখতে চায় না । পাছে নিজের ভাণ্ডার থেকে কিছু দিতে হয় 
অপরকে, এই আশংকায় সে সর্বদা তটনব্ব হয়ে থাকে । কিন্ত এ তাবে বেঁচে- 
থাকায় কোন অর্থ আছে কি? 

মাঙ্রয ভালবাস! পেয়ে, ভালবেসে সার্থক হতে চায়। 
গণ্তীবাধা জীবনের মধ্যে মেলে না। 
কাছে তার মহিম। ব্যক্ত । 


সে-নার্খকতা। তো! 
স্র্দ সকলকে আলো! দেয় বলেই সকলের 
সকলকে সে প্রতিদিন অক্ষপণ ভাবে আলে! দিচ্ছে। 
মাছুম তার লেই দাক্ষিণ্যের প্রতিদানে তাঁকে দেবতার আসলে বদলিয়ে প্রতিদিন 
প্রপামের অগ্রলি প্রদান করছে । বর্পের মহিমাও বাড়ছে, মানুসের মহঝও 
স্বীকৃত হচ্ছে । এমনই করেই তো। মহবের প্রকাশ । মনুত্ত় এমনই করেই 
নিজেকে দিনে দিনে বিস্তার করে দেয়। কিন্তু স্থার্থবোধ সেই মহত্বকে কু 
করে । লে সইতে পারে না বিস্তৃতি, সে সইতে পারে না ভূমার প্রসাদ । 

সংসারে আমর! মান্ষকে ভাল-মন্দ বলে চিহ্নিত করি: অনুক লোকটি 
ভালো, অমুক লোকটি মন্দ। তার অর্থ কি? ভাল কাকে বলি, মন্দই ব! 
কাকে বলি? যার অন্তরের বিস্তৃতি আছে, সেই তো ভাল, যে নিজেকে খুশি 
করে শেষ হয়ে যায়নি, অপরকে ও থে খুশি করতে পানে, আপনার ভাণ্ডার থেকে 
কিছু দিয়ে অপরের মুখে হাসি ফোটাতে পারে, তাকে আমরা ভালো বলি, 
তার গুপগান কনদি। সে ভাণ্ডার যে শুধু: কাঞ্চনের ভাণ্ডার হবে, এমন কোন 
কথা নেই। সে-ভাণ্ডার মনের প্রসহ্রতার ভাঁওার, দাক্ষিপ্যের ভাণ্ডারও তো হতে 
পারে । ছটে। মিষ্টি কথ! বলেও তো মাহুৰকে খুশি করা৷ যার । মান্থষের দুঃখে 
সহাক্ভৃতি জানিয়ে, তাকে বিপদে কিছু সাস্বনা দিরেও তে আমরা তার 
ছুঃখবোধ কিছু কমিয়ে দিতে পারি । স্বার্খবুদ্ধি এটুকু করতেও রাজ্জি নয় 
সে ক্রমাগত হিসেব করে দেখে তৌলদও হাতে নিয়ে কী পেলাম । যদি দেখে 
দৃশ্যত কিছু লাভ হলো, তাহ'লে সে খুশি হর; তা না হলে সে কিছু করতে 
রাজি নয়। লে অন্দর মহলে নিজদের ছোট্ট কক্ষের মধ্যে আলো বাতাস 
বঞ্জিত স্থানে ঘারকুন্ধ করে বাস করতে ভালবাসে ! 


উজ্জলভারত [ নম বর্ধ, ৮ম সং্যা 
প্রচুর বিত্তশালী বিদ্বান, বুদ্ধিমান, আভিজাত্য সম্পন্ন প্রতিবেশীর প্রতিও 
আমরা অনেক সময় বিকুদ্ধ মলোভাব পোষণ করি । সেকি শুধু ঈর্বা-প্রস্থত ? 
তা নয়। তার সেই অমিত বিত্ত ও বিদ্ধাবুক্ধিক যখন দেখি শুধু আত্ম- 
প্রসাদনের জন্তে ব্যয় করে, অথবা! অপব্যর় করে, তখন তার সেই মানসিক 
দৈন্ত দেখে মন অপ্রলঙ্গ হয়ে ওঠে। যে প্রাচর্দকে সে কাজে লাগালে 
মানবের প্রীতি ও শুভ কামনার এ্রশ্বপ্্যে নিজেকে নিষিক্ত করতে পারতো, 
তা থেকে সে বঞ্চিত হল এ অশুভ স্বার্থ-বোধের কাছে নিজেকে বিক্রীত 
করেছে বলে। পেল না লে মাঙ্বধের প্রাণের দাক্ষিপ্য । সংকীর্ণ জীবন- 
বোধের কাছে ধর! দিয়ে সে বৃহত্তর জীবন সাধনায় পব্ত্রষ্ট পথিকের মতো 
অসার্থক হয়ে রইলো । 
এমনই করে স্বার্থবুদ্ধি আমাদের মন্গস্তত্বকে হরণ করেছে । খে মানবের 
সাধনা বিস্তারের সাধনা, তুষার সাথনা, সেই মানুষকে সে অহরহ বাধা দিচ্ছে ) 
তাঁকে এগিয়ে চলার পথ থেকে টেনে নিয়ে এলে ছোট খ্াচার মধ্যে 
আবদ্ধ করেছে, তাকে এগোতে দিচ্ছে না । 
কিন্তু মাহ্ুযকে এগোতেই হবে । সত্যের পথে, সুন্দরের পথে, পরিপূর্ণ 
প্রকাশের পথে এগিরেই সে নিজেকে সার্থক করে তুলবে । এইতো মনুস্যাহোর 
সাধন! । এ বদি সে না পারে, তাহলে তার জীবনের সত্যিকার কোন 
প্রয়োজন নেই। জীব জগতে অনেক প্রানীই তো ররেছে। তাদের মধ্যে 
মিশে গিলে জীব জগতের অন্যতম জীব হয়েই যদি দে থাকে, তাহলে 
সে তার শ্রেষ্ঠ হারাবে । এ হতে পারে না। তাকে বাচতে হবে, এবং 
মাঙ্গস হয়েই বাচতে হবে । এবং সেই কারণে তাকে জন্প করতে হবে স্মক্ত 
বাধা বিদ্কে* যা এসে তার মন্ুষ্যর অর্জনের পথে বাধা দেবে । সে পথের, 
অন্যতম শক্তিশালী প্রতিবন্ধক স্বার্থবুদ্ষিকেও তাই তাকে জয় করতে হবে। 
একাজ খুব সহজ নয্ব। কিন্ত কোন কাজ কর্ঠন বলে তো মানুষ কখনো 
পেছিল্ে থাকেনি । যে বাধা প্রচণ্ড হয়ে দেখা দিয়েছে তাকে জগ্ন করতে 
মান্য প্রবলতর শক্তি নিরোগ করেছে; এমনি করেই সে জীবনের জয়যাত্রার 
শবে এগিরে চলেছে । 
এই স্থার্থবুদ্ধিক্ূপ শ্রবলতর প্রব্ত্তিকেও মানুষ একদিন জয় করবে। 
নানা আখাতে আঘাতে পযুদস্ত হযে মান্য এই শিক্ষা পেয়েছে যে মানুষকে 
বাচতে হলে সকলকে নিয়ে বাচতে হবে, সকলকে ত্যাগ করে নয়। সে 
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বাচা তখনই সহজ হযে ওঠে যখন মানুস প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বাচতে 
চেষ্টা করে । এবং এই প্রীতির মস্ত্রই হচ্ছে স্থার্থবোধকে জয় করার একমাত্র 
মন্ত্র । এমস্ত্র মানু একদিন গ্রহণ করবেই | মাসুমের অন্তরে প্রীতির দেবতা 
একদিন জাগবে । সেদিন হয়তো আমাদের জীবনে আসবে না । কিন্ত 
আগামী জীবন পৃবিবীতে সেই দিনকে প্রত্যক্ষ করবে এই আশাই একান্ত 
ভাবে অন্তরে পোদণ করবো 1৬ 


বেতার ভাষণ, কলিকাত। কেন্দ্র । অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে । 


‘প্রাচীন সাহিতে;য’ৱ ব্রবীক্ছনাথ 
ভ্রীঅধীর দে 


রবীশ্রনাথ কবি এবং প্রধানতঃ রোমাস্টিক কবি। কাব্যক্ষেত্র ছাড়াও 
তার প্রতিতা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বতাব-ম্ন্দর ভঙ্গিতে বিচরণ করে 
বাংলা সাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধ এবং গতিশীল । ছোটগল্প, নাটক উপন্যাস, 
বৈজ্ঞানিক আলোচনা, ভাষাতত্ব, সমালোচনা প্রভৃতি এহন কোন ক্ষেত্র 
নেই বেখানে রবীত্রনাথ সগর্বে পদক্ষেপ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের মত এমন 
সার্ধতৌম প্রতিভা, বিশ্ব সাহিত্যে বিরল । সাহিত্যের বিভিন্নমুখী ক্ষেত্রে 
রবীশ্রলাখের এই পরিক্রমা মধ্যেও কবি রবীক্াথকে চিনতে পানা 
কঠিন নয । ভার রোমান্টিকৎন্ী সৃজনশীল কবি মন সব ক্ষেত্রেই সমান 
ছ্যতিমান । সমালোচনামূলক প্রবন্ধেও আমরা ভার কবি-মনের তাই মধুর 
মাযার ছেশাস্সা পাই এবং তারই ফলে প্রবন্গগুলি কেবলমাত্র বস্তা নীরস 
তব্ব-বিল্লেষণ না হয়ে প্রকৃতপক্ষে রল-সাহিভ্য হত্বে উঠেছে । 

‘প্রাচীন সাহিত্য" নামক গ্রন্থের প্রবস্কুগুলির মধ্যেও ব্দমরা দেখি রবী 
নাথের সমালোচনা ধর্শ্মের কাব্যওনই সুস্পষ্টভাবে ক্কুটে উঠেছে। কাব্য- 
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অদিরমন্র সরস আলোচনাত “প্রাচীন সাহিত্য’ হয়ে উঠেছে কবির এক অভিনব 
সাহিত্যিক স্ুষ্টি । বাল্মীকি, কালিদাস. বাপভট্ট, এবং পালি ধন্মপদ তার 
প্রধান আলোচ্য বিষয় । প্রাচীন সাহিত্যের এই মনোরম কাব্যরলে ঘটেছে 
ভাবমুদ্ধ কবির বিচিত্র লীলাবিলাস ৷ কিন্ত এই লীলাবৈচিত্রযের মধ্যেও কবি 
এক কল্যাপমদ্ধ শাশ্বত লৌন্দর্ষ্যের বন্দনা গান করেছেন । আলোচনাপ্রসঙ্ষে 
কবি বলেছেন__“বথার্থ সমালোচনা পুজা__সমালোচক পুজ্ঞারী, পুরোহিত ॥ 
‘পাচীন সাহিতে)*র প্রবদ্ধগুলির মধ্যে কবি তার পূজারী মলোতভাবেরই 
পরিচত দিয়েছেন । রবীশ্বনাথ প্রধানতহ প্রাচীন সাহিত্যের মধ্য দিয়ে 
ভারতবর্ষের বিরাট প্রাণশক্তিকে হৃদক্স দিশ্বে অনুভব করেছেন এবং বুদ্ধি দিসে 
বিল্লেষণও করেছেন । ভার এই বিল্লেষপ অন্তুত রচলানৈপুপ্যে সন ও 
সার্থক “রস সাহিত্য’ হস্বে উঠেছে । 

“প্রাচীন সাহিত্যে রবীজ্রনাথের দ্বৈত সত্তার অপুর্ব্ব সমস্থ দেখি। 
একদিকে ভার বসিকমন রসভোগ করে চরিতার্থ হয়েছে: অপরদিকে এ 
রসাহ্ভূতির অনিবার্ধ্য প্রেরণার উপলব্ধ বিষন্ববস্তকে নতুনভাবে সৃষ্টি করেছেন । 
অষ্টা এবং উপভোক্তা এই দু'য়ের হুরগোঁরী মিলনে প্রবন্ধগুলি শুক, দুর্বোধ্য 
রচনা না হন্সে মধুর রস-ব্যজনার নতুন ভাবদেযাতলার স্থষ্টি করেছে। সমা- 
লোচনার ক্ষেত্রে পবীক্ষনাথের এখানেই অনন্য বৈশিষ্ট্যের পরিচগ্ পাই । 

দূরত্বের অস্পষ্ট আবরণে রহশ্যমত্ন অতীতের প্রতি রোমান্টিক কবিরা 
সর্বদাই এক অনম্ভূত আকর্ষণ অশ্ভব করেন । কবি রবীশুনাথণও স্মদূর 
লোকের রস-পিক়াসী । ভারতের অতীত জীবনের রূপ_ও রস ভান কবি- 
মানসে মহিমময় হয়ে জেগে উঠেছে । তাবতোলা কলি 'রামাছণ” কাব্যের 
মধ্যে চিরস্তন ইবশিষ্্যওলিই দেখেছেন এবং ভারতীয় প্রাচীন আদর্শের প্রতি 
অক্ুত্রিম শ্রদ্ধার পরিপ্রেক্ষিতেই ‘আধুনিক বস্তধাদী, স্সবোপী আদর্শ ও 
মতবাদকে বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন । 'রামাক্লপে'র মহনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি 
কবির রলিক জনোচিত দুি-রশ্মিতে নতুন তাৎপর্য নিঙ্গে সাধারপের সশ্রদ্ধ 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে? 

‘রামাদ্রণ’ আলোচন। প্রসঙ্গে রবীজ্রনাথ বলেছেন রামান্থণ শুধু একখানা 
মহাকাব্য মাত্র নপ্_এ গ্রন্থ ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস । ইতিহালের 
স্বাধীনত। এবং সমন্থাহুক্রমিক তালিকা! এতে নেই-এতে আছে ভারতবর্খের 
চিরন্তন বালী; ভারতবর্ষ কি চায়, কি বলে, কোন্‌ আদর্শকে মহৎ, বলে 


১৬৬৩, ভাদ্র] “প্রাচীন সাহিত্যের রবীজ্নাথ 


স্বীকার করে» তারই কথ! মহধি বান্মীকির অপূর্ব কাব্যগাথাত্র প্রকাশ 
পেল্সেছে। রামায়ণ শাস্তরসের কাব্য-_গৃহাশ্রম্রে এ এক অপূর্ব আলেখ্য । 
রাম-রাবণের জুদ্ধ-বিগ্রহে এই কাব্য বীররসপ্রধান হয়ে ওঠেলি__পশ্ডুবলের 
প্রতিষ্ঠা, রক্তাক্ত বিপ্রব এই কাব্যের লক্ষ্য নক্গ। নরনারাহণ ব্বামচক্রের 
অবতার-বিষন্গক তব কথাল্ন ইহা পুর্ণ নন্প। 'রামারণ’ মাস্থষের কাব্য মনুষ্যত্ব, 
মানবপ্রেম-মহিষারই বিজনুগাথা! । 

প্রাচীন সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও মাধূরধ্য রবীজ্্রনাথ “মেঘদূত প্রবন্ধের মধ্যে 
অতি সুন্দরভাবে পরিবেশন করেছেন। কালিদাসের 'মেঘদুতে” যে সৌন্দর্য্য 
ও মাধুর্যোর পরিচয় পাওয্সা যায়, তারও ওপর কবি রবীশ্রনাথ নিজের 
সৌন্দর্সযবোধকে মিশ্রিত করে “মেঘনুত’কে যে উচ্চস্থরে বেঁধেছেন এবং তার 
মধ্য থেকে অতল-ম্পর্শ বিরহের যে বাণী শুনিয়েছেন, তাতে 'মেঘদুত" 
কাব্যখানি সাধারণের সামনে এক নতুন অঙ্গুভূতির দ্বার উদ্বোধন করে দিয়েছে । 
অতীত প্রীতির মূলে যে রোমাপ্টিক সৌন্দর্যের প্রতি মোহ এবং তার আবেগ- 
বিহ্বলতা, তাতে কবির রচনাটিকে এক নতুন কবি-ক্ুতিতে পরিণত করেছে! 

শ্রদ্ধা বিন্মস্চকিত দৃষ্টি নিয়ে পুজারীর বেশে কবি রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন 
সংস্কৃত সাহিত্যের কাব্য-বিতানে প্রবেশ করেছেন । ভার কবিনৃষ্টি বহিষুখী 
ছিল নাছিল সম্পূর্ণ আত্মনিষ্ঠ । তাই তার দ্রেচ্ছামানস ভ্রমণ বৃস্তান্তই লিপিবদ্ধ 
করেছেন-_-গতাঙ্রগতিক ধারাস্ন সমালোচনা করেন নি। কাব্যের উপেক্ষিতা 
বলে যে কয়টি অনানৃতা নারীর নির্দেশ কবি করেছেন - কাব্যে তাদের 
উপযোগিতার বিচার রবীন্দ্রনাথের প্রধান কথা লন্ন। তিনি এইসব নারী- 
চরিত্রকে অবলম্বন করে নারী-হাদস্ের নিগুঢ় ব্যথা-বেদনাকে আবিঙ্ষার 
করেছেন । কবির এই নতুন "আবিষ্কারের কথাই প্রবন্ধের মধ্যে হত্রে 
উঠেছে প্রধান_-উপেক্ষিতা নারী-চরিত্রগুলির মধ্য দিকে আমরা দরদী 
শিল্পী মনেরই পরিচয্ন পাউস অনস্প্থা, প্রিক্গংবদা, পত্রলেখা, উন্বিল। মূল 
কাব্যপ্রচ্ছে উপেক্ষিতা__-এই চরিত্রলি সেখানে অত্যন্ত গৌঁণভাবে দেখানো 
হয়েছে, এদের দিকে দৃষ্টি তাই আমাদের সাধারণতঃ পড়ে লা। কিস্ত 
রবীজ্ঘনাথ এদের চরিত্রগুলির মধ্যে এমন এক একটা দিকে অঙ্গুলি সক্ষেত 
করেছেন বেখালে এই ছাত্সামন্্ীরা কাব্যময়ী হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের 
অনবস্য শিল্পকৌশলের পরশপাথরে পাষণ্ড জীবন্ত হতে ওঠে_তারই প্রমাণ 
এই উপেক্ষিতা নারী-চরিত্রগুলি । রবীশ্বনাথের কবিত্ব সতত ক্তিল্নাশীল থাকা 
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ভার এট রচলাগুলি বিশুদ্ধ বাক্ত্যালোচনা না হয়ে এক নতুন স্থত্টির মর্যাদা 
লাভ করেছে। 

প্রাচীন ভারতের অহান্‌ সংস্কৃতি এবং সংস্কৃত ভাষার ব্দনস্ত প্রশ্বর্য যেন 
মুন্ডি ঘরে আমাদের সামলে এসে দড়ান্গ যখন কুমারসম্ভব, শকুস্তলা ও: 
কাদস্করীর আলোচনা আমর! পড়ি । রবীহ্র-ম্পর্শে এই প্রবন্ধগুলির চারদিকে 
এমন একটা পরিষণ্ডল গড়ে উঠেছে বার ফলে এই রচনাগুলিতে ব্যবহৃত 
বুক্রিপরম্পরা শুধু আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকেই জাগ্রত করে না সঙ্গে সঙ্গে অহথ- 
ভুতিতেও এক অভূতপূর্ব স্পন্দনের স্থট্টি করে। এই অন্্ভৃতির অনিবার্য 
প্রেরপাতেই আমরা রবীজ্রকল্পলোকে দ্বিধাহীন চিত্তে বিচরণ করি__ 
বিচার বুদ্ধির প্রভাব তখন বিশেষ থাকে লা। ধন্দপদ আলোচনার ভেতর 
দিকেও কবি ভারতীয় জশবনাদর্শের মহতী বাশীটিই পাঠকমলে সঞ্চারিত 
করেছেন | 

‘কুমারসস্ডব’ ও “শকুস্তলা'-আলোচনা যেন একটি স্থপ্দর চিত্রন্ধপ হরে 
উঠেছে । চোখের সামনে ভারতীশ্ব আদর্শের এক উন্নত পটচিত্র আমরা 
দেখি । কবির এক একটি শব্দ-কথা বেন এক একটি বিশেষ ছবি। 
রবীন্্নাথ বলেন-_-কালিদাস শুধু লৌন্দ্দ্য সন্ভোগের কবি ছিলেন লা, তিনি 
ছিলেন শৌন্দর্য বিরতিরও কবি । প্রেমের প্রতিষ্ঠা তন্ত্র ত্যাগের তপস্যা্ন, 
সংযমের মাধুর্স্যে আর কল্যাণের আদর্শে। বে প্রেমে শুধু (প্রেমাস্পদেরই 
প্রতীক্ষা করে, পুত্রকে কামনা করে না, তা চঞ্চল মোহ মাত্র। বিশ্বের 
কল্যালাদর্শউ প্রেমকে গৌরব দান করে, করে মহিনাস্থিত । প্রাচীন ভারতের 
শিক্ষা তো এই । দুখে তপহ্যার কটিপাথরে এই প্রেমের হাচাই- হত্র-_প্রেদ 
সত্যকার অপক্কপতা লাভ করে । কিন্ত বে প্রেম দেহ-সৌন্দখ্যের বিভ্রমে দিক- 
্রষ্ট হয, সে প্রেম সার্থক নশ্ন_তা সাময়িক চ্ঞ্চল্য মাত্র । এই তথ্যকেই 
অবলম্বন করে ভারতীয় সভ্যতার ও সংস্কৃতির সত্য প্রতিষ্ঠিত । রবীজ্রনাথ 
ভার রচনার মধ্যে এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন 

ভারতীয় জীবনের বৈরাগ্যের ব্বপটিও কবির দৃষ্টিকে এড়াতে পারেনি । 
ভারতীয় ঠিব়-নিম্পৃহতার মূল উৎস (কোথা 'কাদস্ববী” প্রবন্ধের বিঙ্গেষপেই 
তা ধর! পড়ে । ভারতের বৈরাগ্য-মন্রের কথা এমন সুন্দর সহজ উদাহরশের 
মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন “কাদম্বরীতে-__বা কেবল সব্যসাচী করি ৱৰীচ্ছ" 
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লাখের পক্ষেই সম্ভব । নিক্ষাম 'কর্শ্ সাধনার মাছাত্মাও কবি ধল্মপদের 
আলোচনার তেতর দিস্মে সার্থকভাবে পরিবেশন করেছেন । 

“প্রাচীন লাছিত্যে'র এই প্রবন্ধওলিতে রবীশ্বনাথের কবি-লামটিই বড় 
হয়ে দেখা দিয়েছে । প্রাচীন কাব্যগুলিকে তিনি আপনমনের মাধুরী 
দিয়ে এক নতুন সাহিত্য স্ষ্টির মহিমা! দিয়েছেন। ভাষার, তাবে ও প্রকাশ- 
ভঙ্গিতে «প্রাচীন লাছিত্য' রবীশ্মনাখের এক অতিনব সাহিত্যিক কীন্তি। 


আনন্দ্যাজ্ে 
জীরেণু মি 

জগতের আনন্দবজ্ঞে কার ডাক পড়েছে? কবি বলছেন ডাক পড়েছে. 

সবাইরই_ 
“আনন্দেরই সাগর থেকে এলেছে আজ বান, 
দাড় ধরে আজ বোসরে সবাই টানরে সবাই টান’ । 

দাড় টানবার নেমন্তশ্ন লবাইরই হর্রেছে। কিন্তু নেমতশ্র তো হুল" ডাকও 
তো। পরশ সবাইরই, যোগ দিতে পারল কম্বসন? কি জানি--কে পারল কে 
পারল না। নিজে তো পারছি না_অস্তরের মধ্যে যার আনন্দ-র্ূপ উপলব্ধি 
করি__বাইরের জগৎ থেকে.সে-ই যখন কুৎসিৎ জ্বকুটি করে-_তখন লেই 
আনন্দকপ হারিপ্নে ফেলি) সে ভ্রকূটীকে তো আনন্দধজ্ঞের আনন্দ-আহতি 
বলে গ্রহণ করতে পারি না-_লে কুৎ্সিৎকে তো স্বদ্দর করে তুলতে পারি 
লাতখন আমার আনন্দঘজ্ঞ নিরানন্দম্্ হস্তে ওঠে। তাই জগতের 
আলন্বযজ্ঞে বোগ দিতে পারলাম কই? আমার অস্তরের আনন্দরূপ বাইরের 
বিশ্বের কুৎসিত আঘাতে “ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়, মুছে যায় বারে বারে” সত্যিই। 
এমনি হয়তো বায় অনেকেরই--জগতের আনন্দঘজ্ঞে সত্যিকারের যোগ 
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দিতে হয়তো! পারে নি অনেকেই-__কিন্তু একজন পেরেছিলেন এবং পারার 
অতই পেরেছিলেন । তাই মহাকবি ক্রকুদ্বৈপার্ণ বেদব্যাসের লেখনী সেই 
একজনকার পারার কাহিনী লিখতে কেমন খুণীই না হয়ে উঠেছিল! 
জন্মগ্রহণ থেকে যতদিন পর্শস্ত দেহকে আশ্রদ্র করে ছিলেন, ততদিনকার 
তার জীবনাস্বাদনের প্রতিটী ঘটনা খুশী মনে এই সাক্ষ্যই দেত্ন ঘে, নিজে 
যজ্ঞের হয়েও সত্যিই তিনি জগতের আনন্দবহজ্ঞে যোগ দিক্সেছিলেন, এবং 
ঘোগ দিল্লে আনন্দিত হত্লেছিলেন । 

আনন্দম্ব্ূপ সেই তাকেই আমরা স্মরণ করি ভাদ্র মাসের কর্ণ) অষ্টমী তিপির 
শুভ লগ্নে । জগতের আনন্দবজ্ঞে আনন্দের সঙ্গে সার্থক যোগ দিতে পেরেছিলেন 
বলেই তো কয়েক হাজার বৎসর পরেও মাচ্চষ তাকে শ্মরণ করছে কিংবা 
স্মরণ করতে চেষ্টা করছে । 

এই আনন্দমন্স মাহুযটীর কথা ভেবে দেখলে ভারী বিশ্ব লাগে । সেই 
শিশু-বক্গস থেকে কুরুক্ষেত্র যুক্ত পর্যন্ত এই মানুষটা প্রতিদিনই খুশী ছিলেন ॥ 
যে সম্থ জন্মপ্রাপ্ত শিশুটী ভার কপালগুশে তার গর্ভধারিণী নাত্রের কোলে 
থাকতে পারলেন না, এ জগতের আলেটবাতাসের মধ; আসবার সঙ্গে সঙ্গেই 
যাকে, কপালগুপণেই বল আর কপালদেবেই বল, বিরাট বিশ্বের মধ্যে 
বাত্রা স্বর করতে হয়েছিল, সেই মাঙগুষটার খুশীর কথা ভেবে বিস্ময় 
লাগে । আচ্ছা, তিনি কি কোনদিন শোক করতে বসেছিলেন, মাথা 
চাপড়ে হা হুতাস করেছিলেন যে, হায়রে আমার কি দুর্ভাগ্য, আমি আমার 
মায়ের কোলে থাকতে পারলাম লা? পাঁচটী দিন নন, দুটী দিন নগর, 
একটী রাত যার অপেক্ষা করার সমস ছিল ন। তার মায়ের কোলে, স্রার 
জীবনের আনন্দের তে! কোনদ্রিন কমতি হল লা? বেদব্যাল কিংবা 
তার কোন জীবনীকারই তো) এমন সংবাদ আমাদের দেন নি যে, 
পরবর্তী জীবনে এ রাত্রির যাত্রার স্থতি তার জীবনের আনন্দ কম করে 
পিকেছিল। আমরা কি পারি? এত বড় ঘটনাটাকে নিয়েও হার 
আপশোল লা করার মত চিত্তের দৃঢ়তা আমাদের কি আছে? তার 
মত সব ঘটনায় সব ছুর্দোগে খুশী কি আমরা থাকতে পারি না? আমি 
না থাকতে পারি, কিন্ত খাকতে পারা বে যার-যান্থব হয়ে জন্মে এই 
কথাটাই তো তিনি বলে গেছেন । * 

ভার লারা জীবনটা এমনি খুশীরই ইতিহাস । তাই বলে বুঝি তার 
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জন্মের প্রথম রাতটা বাদ দিত্লে বাকি দিনগুলিতে কোল দুঃখ বেদনা ছিল' 
না নাকি? একেবারে “মঘূরে বহিবে গঙ্গা ভেসে বাব বরঙ্গে'_এমনিই 
বুঝি ছিল তার জীবন? তা নপ্ব, তা নস্ব-_-তার জীবন ছিল শত শত 
বিচিত্র খটনার পূর্ব_যার শতাংশ আমাদের মত যে কোন একটা মাঙুযকে 
ধরাশাম্ী করে দিতে পারত । কিন্ত তিনি এই ব্রত নিয়েই এসেছিলেন বে, বা 
কিছু হোক তিনি খুশীই থাকবেন--ফেনন! তার সৃষ্টির 'সানন্দবক্তে জীব- 
মাত্রকেই তিনি নেমস্তক্স করে পাঠিত্রেছেন, আর যজ্ঞশ্বক্গ হয়ে নিজে তিনি 
অধুশী হবেন, -আনন্দিত হবেল_তা'ও কি হুয্ন? তার বাড়ীতে_-এই 
তার সৃষ্টির মধ্যে জীবের! সব অতিবি-_-তাদের তিনি ডেকে পাঠিত্রেছেন 
_আর বাড়ীর কর্তা হয়ে, স্বষ্টির স্রষ্টা হয়ে তিনি বিরল হবেন-_তাও কি 
হয়? তাই তিনি সদা খুশী, কেবলই খুশী- সব ছুর্দোগগুলিই যেন কেমন 
তার আনন্দময় সত্তার কাছে পড়ে তার কল্যাণ-হস্ত প্রলেপে খুশীতে 
পরিপত হৃত ৷ গরু চড়িয়ে আর বীশশী বাজিয়েই শুধু তার দিন বেত 
না, এর মধ্যে গরু হারিক্ে কাদে। কাদো। হয়েও এক দিল তাকে ঘরে 
ফিরতে হত্সেছিল যেদিনকার সুমধুর শ্বৃতি বৈষ্ণব কবি তুলে ধরেছেন ভার 
অনবস্ত আকুতিতে 

গোপাল, আইজ তোমার বিরল বদন কেন 

হারাইল। হারাইলা থেস্থ ওরে যাদুমণি, 

চাদমুখে পাও তুমি ক্ষীর সর ননী। 

সেইকালে কইছিলাম নন্দ, বেইচ! ফেলা ও ধেছ 

নগরে যাগিত্সা খাইব লইঘা রাম কাম ॥ 

গোপাল, আজই তোমার বিরস বদন কেন?” 
_এও বেষন হয়েছিল, তেমনই আবার ধেস্থ চরানর সাথে কত 
পুতনা বণ, কত অঘাস্থর বকান্থুর নিধন, কত কালীল্গ দমন তাকে করতে 
হয়েছিল ! উপমার খোলসটুকু বাদ দিলে হয়ত বলা বাবে এমন কত শক্ত 
দমন আমাদের মত তুচ্ছ মাহুযদেরও করতে হয়। বেশ, তা বদি হত্বও। 
আমরা কি সে দমনবুদ্ধে এমনি খুশী থাকি? আমাদের বদি পুতনা 
হয়ে বিষমাখান দুধ খেতে দেয় কেউ, আমরা কি তা খুশী মনেই গ্রহণ 
করতে পারব? আমরা কি কালীদ্লের মাথার ওপর চড়ে নাচতে পারব ? 
কালীয়ের মত ঘদি আমাদের এমন শক্র থাকত বার এমন ছুরণস্ত প্রতাপ 
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যে তার নাম করা যান না কেবল তার সপন্থ স্বভাবের অন্ত এ নামেই 
তাকে অভিহিত করা হত্, অথচ যার সর্প স্বভাবের বিব-নিঃম্বাসে বৃন্দাবনের 
গাছপাল! পৰ্যন্ত মরে যাচ্ছিল, তবে তেমন শক্রর সাথে একদিন মুখোমুখি 
হনে মোলাকাৎ করতে পারতাম আমর17 শক্ত যদি আমাকে কালী্রের 
মত কেবলই প্যাচের পর প্যাচ কযত. তখন ব্দামরা এ সদানন্দময় দাহুষটার 
মত অদৃষ্টচেষ্ট? হয়েও 'প্রথমানবপু’ হওয্ার সাধনা চালিয়ে যেতে পারতাম? 
তিনি শক্রকে প্রতি-আক্রমণ করেন নি কিন্ত নিন্দে বড় হচ্ছিলেন। 
খুব বেশী প্রতিকূল আবেষ্টনেও নিজের ০r৪ani€ &০০৮০/৮-টাকে যিনি 
বজ্ঞাত্ন রাখতে পারেন ব! চালিন্ছে নিতে পারেন, তিনি কতখানি খুশীতে 
ভা, বুঝে দেখ । কালীয়হুদের তীরে দাড়িয়ে সেই যান্থষটার জন্ত বুন্দাবস- 
ঝাসী হান্ন হায় করছে, অথচ ভার কিন্ত এতটুকু চিত্ত বিকলন হর্ন নি-__ 
তিনি তখন নাচছেন কালীয়ের মাথার উপর ! তাবতে ভারী ভাল লাগে 
যে, জীবন-সংকট উপস্থিত হলেও এ মান্থবটী উদ্বিশ্ন হুন না আজ আমাদের 
যাদের নানা সংকটে জীবন সংকটাপত্র_তাদের তে! তিনিই ধ্যানের বস্-_ 
সংকটাপন্ন হয়েও যিনি বিচলিত না হয়ে পথ চলেন, থেমে খান ন! আন 
হাহুতাশও করেন ন। | 

তারপর আরও ভাবি সেই মাস্থ্যটীর কথ!_ সেই আনন্দমর সদাহাস্যময় 
সেই সুন্দর মানবীর কথা । বৃন্দাবনে তার আনন্দের ছড়ছড়ি__একল!। 
তাকে কখনও দেখা যায় নি--কত যে তার খেলার সাথী, কত রাখাল বালক, 
কত গোপী গন্পলানী । তাদের লাখে তার গলার গলার তাব--এত যার 
সথা সখী, এত যার বন্ধুজ্জন-_তার তুলীর পরিমাপ করবে কে? কারো! 
লাখে তার রেশারেশি হিংসাবিদ্বেষ পর্রকাতরত! বা কারো প্রতি তার 
অতিরিক্ত আসক্তির দরুণ ছন্দতঙ্গের অসাম্যজনিত নিরানন্দ_কিচ্ছ, লেইন 
আনুহটীর জীবনে এত ঘটনা এত বিচিত্র রকমের -এত যাহুয তাও কত 
বিচিত্র রকমের- কিন্ত নিরানন্দ কেউ দেখে নি ভার জীবনে । জগতের 
আনন্দধন্রে তাই তিনিই তে! সার্থক যোগ দিলেন । আমর! কি অনন্দকে 
আমাদের জীবনে এমন সহজ ও স্বাভাবিক করে তুলতে পারি না? 
দুঃখ আছে থাকুক না». বিপৰ্যয় আলে আনক না, কিন্ত আনন্দছণীন হয়ে 
"পি কেন? হি 

বুন্বাবনকে তিনি ভালবাসতেন --ভাজবাসতেন প্রতি রক্তকণাদ্-_তবু 
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কেই বন্মাবন ছেড়ে বেতেই কি তার আনন্দ লিঃশেবিত হঙ্গে গিয়েছিল ? 
শহরে গিলে রাজনীতির আশবন বেদিন আারস্ত হল, সেদিনও কি আমরা 
কখনও তাকে আনন্দহীন হতে দেখেছি? ভাপ জীবনের কোন সমক্সেই 
তার শক্ররও যেমন অভাব হয় নি-_বঞ্চুরও অভাব হয় নি। রাজনীতির 
জীবনেও বন্ধুবান্ধব ছিল ভার প্রচুরই_ তাই খুস্টর খেলাই তিনি খেলে 
গেছেন। সারাজীবনে ভার এতটুকু বিশ্রাম ছিল না__অখুশ্পী ভার নাগাল 
সা পাওয়ার সে-ও এক কারণ । সারাজীবন কি চছুটাছটটাই না কছুলেন-__ 
স্বন্দাবনের কথা ছেড়েই দিলাম_ভ/র ঝাক্সনীতিত্র আীবনে? তাই কি 
কম? রাজন্ুয় যড্ে সকলের পা ধুয়ে দিলেন, দুতের কাজ করলেন__ 
লে কী সোজা কাজ ?_ সারণী হলেন _গীতা বললেন । যিনি গীত৷ বললেন, 
তিনিই আবার যাজ্ঞলেনীর বেদনায় বেদনাতুর হতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারস্টে 
দোৌত্যকর্মে ব্যর্থ হত্রে বুদ্ধ কুরুত্াজকে বলে পাঠালেন_ 

ব্বপমেতৎ, প্রবৃদ্ধং মে হৃদস্াক্সপিদ্পতি । 

বত গোবিশ্দেতি চুক্রোশ ক্বফ্ণা মাং দূরবালিনন্‌ ॥ 


_তাই তো ভার জীবনে আনস্দযজ্ঞ সার্থক ৷ যদি তিনি শুধু গীতা 
বলতেন- _বাজ্রসেনীর বেদনার যদি তার চোখে জল না পড়ত তাহলে কি 
তাকে এত ভালবাসা যেত ? ভক্তের বেদনায় ভার চোখে জল পড়ে, তাই তো 
তার আনন্দ কর। সার্থক । চোখে ধার জল নেই, ডার আনন্দে রস কোথায় ? 

এমনি করে জন্মের মূহূর্ত থেকে ভারই হাতে গড়া এ বিশ্ব-সংলার 
থেকে বিদায় নেবার সমক্স পর্ধস্ত ভার জীবনখানি ভরে আছে কত বিচিত্র 
আর বিরুদ্ধ ঘটনান্স--আর তারই মধ্যে সেই আনন্ব-ধন মুতিখানি ভেসে 
এসেছে হাজার পাঁচেকের কালের ধাক্কা সয়ে আজকের মানুনের কাছেও । 
কত জনের কাছে ধরা পড়ল ভার কত রকমের কূপ, কোন্‌ মাস্বা কার 
চোখে লেগে রইল-_কে তার হিসেব রাখবে ? ভার মিষ্টি মধুর বূপখানি 
বহু কূপে যুগ যুগাস্তর পুজা! পেরে আসছে । ভাদ্র মাসে ভার সেই জম্মকে 
শ্বরণ করি, জন্যেই যিনি “চরৈবেতি' মস্তকে বাস্তব ক্বপ দিন্বেছিলেল । তিনি 
কেবলই চললেন-_একদিন কারাগারের মান্সের কোল থেকে চলেছিলেন, 
একদিন একেবারে ভরা দিনগুলির মাঝখান থেকে বৃন্দাবলের শ্রেহাঞ্চল 
ছেড়ে চলেছিলেন, চলতে চলতে তারপর একদিন একেবারেই চলে গেলেন । 
তবু চলেও তে! যান নি__২দছধালাকেই শুধু সরিয়ে নিলেন, নিজে ছড়িয়ে 
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পড়লেন সমস্ত ভারতের আনাচে কানাচে, মান্ুহের হৃদগ্ের অশিকো! 
নিজের সবটুকু রেখে গেলেন বলেই বুঝি বাওক্ার দিন আর 
কাছে রাখলেন না। যে মান্য সমস্ত জীবন গো-গোপ সঙ্ঘাব্বত হয়ে থেকেছেন, 
একলা যাকে কখনও দেখা বান্র দি__এ পৃথিবী থেকে যেদিন তিনি চলে 
গেলেন সেদিন কেউ তাকে বিদায় দেবার জন্ভ রইল না কাছে__-কাউকে 
তিনি বলে গেলেন না, জালিক্সে * গেলেন না_-তবে আলি। এ বেদনা 
বড় দুঃসহ ৷ ক্লান্ত দেছে গোধূলির কালে বসেছেন গাছের তলান্_ বুঝি 
বা লারা জীবনের পরিশ্রমের ক্লান্ডি_নইলে যাবেন কেন? সুন্দর লাল 
টুকটুকে পাছখানিকে হরিণ বলে ভুল করল ব্যাধ ! আহা, কেউ রইল না 
কাছে-__সারা জীবনে এত যার বন্ধুবান্ধব সধাসধী আজ যাবার দিলে 
তাদের সবাইকেই তিনি দুরে রেখেছেন-__একলা ঘাবেন ! বিশ্বের আর 
বিশ্ববাসীর পেদিন কি ছুর্দিন__এমন করে বান রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দে 
ভরা। এই বিশ্বটাকে ভালবেসে বলতে চেয়েছেন 
ভালবালিক্লাছি এই ধরণীর আলো 
জীবলেন্রে তাই বালি ভালো ।__ 

নাঙ্গবেরই জঙ্পগান করে যিনি ত্রজ-গোপীদের বলে গেলেন তোমাদের 
প্রাণ শোধ করতে পারলাম না--তিনি যেদিন চলে গেলেন সেদিন একটা 
মানুদও তাকে ঘিরে ছিল না? হাস্মরে দুর্ভাগা মাস্থষ-ধরে রাখতে 
পারলে না তুমি তোমার এমন ্বাপন জনকে? এমন করে কে তোমায় 
কবে ভালবেসেছে__তোমার জন্য চলার পথ তৈরী করে রাখবার জন্য যিনি 
এ বিশ্বে বত রকমের ঘটনা হতে পারে-_মান্বের সঙ্গে বত রকমের সন্বন্ধ 
হতে পারে সবই নিজের জীবনে ঘটন্সে তোমাকে পথ-রেখা এঁকে দিক্ষে 
গেলেন-_-তাকে তুণি ধরে রাখতে পারলে না__কত লামান্ত তোমার শক্তি ! 

সেদিন পারো নি__আজও বাখো-_ক্ষপাস্তরে তিনি আজও “তা আছেন-__ 
বিশ্বে বটে আর ভারতবর্ষে তো বটেই | মাহুবের রক্তের কণান্ন কণায় 
বেজে চলেছে কফ কর্ণ কুক ! মাসুষ+ লে গীতকে তুমি ধরে রাখ, ফুটিরে 
তোল, প্রকাশ কর। জগতের আনন্দ যজ্ঞে তার লেমতন্র রক্ষা করে গেছেন 
তিনি পুরো মাত্রাপ্_তোমার নেমতন্গ তুমি রক্ষা করো, যোগ দাও, যোগ 
দাও, জগতের আনন্দখজ্ঞে তুমি যোগ দাও । পথের নিদেশি তো তিনি 
রেখে গেছেন-_-চলো, চলো! এগিয়ে চলো ॥ সব না পারা সার্থক হয়ে উঠুক 
সেই সদানন্দমন্ত্র হাসিখুশীতে ভরা” মানুষটার অহুধ্যানে । তিনি আনন্দিত, 
ভুমি আনন্দিত হও, আমি আনন্দিত হই! 





চীনছেশ ও চীনছেশবসী 
ক্খেক-লিন্-ইউ-তান্‌ £ অন্থবাদক-_ওমনোরআন গুপ্ত 
( পূৰ্ব্মাহ্ৰবত্তি ) 
(৬) কনম্তনাবৃত্তি 


চৈমিক স্বভাবের এই স্বাভাবিক দারল্য সম্বন্ধে আমাদের সবিশেষ অবহিভ 
থাক] দরকার । এ থেকেই আমরা বুঝতে পারবো তাদের কল্লনা-বৃক্তি ও 
ধন্ধের বৈশিষ্ট্য কি? এখানে ধর্ম বলতে বোঝাচ্ছে, অতি রমণীয় সখের স্বর্গ 
ও তপ্ত নরক এবং সত্যিকার জীবস্ত আত্মা বা দেবতা-__বোষ্টন-একেশ্বর-বাদীদের 
মানব-হৃদয়ের স্বর্গরাজ্য লয়, কিংবা ম্যাথিউ আরণন্ড কথিত আমাদের অন্তরে 
বাহিরে পরিব্যাপ্ত এক অপোঁরুষ নিরবয়ব শক্তির উপরে বিশ্বাসও নয় । 

এই কল্পনার জগৎ কেবল অশিক্ষিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় । দেবতায় 
বিশ্বাস কনকিউনিদ্বাসের নিজেরও ছিল। তার লেথান্র এ কথার প্রমাপের 
অভাব নেই। তিনি বলেছেন__-ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের দেবতাকে 
যদি কেউ তুষ্ট করতে চায়, তবে র'প্রা ঘরের ষ্টোতের দেবতাকে খুসি করাই 
অধিকতর সুবিধা! জঅনক'' । তিনি এমন সৱল সহজ বিশ্বাসে দেবতাদের সম্বন্ধে 
বলতেন যে, সে সব কথ) আজে! কেউ শুনলে মুগ্ধ ন! হয়ে পারে না। 
যেমন-_“যখন কোনো দেবতার পুজা করবে, তখন মনে মনে ভাববে, তিনি 
যেন সামনেই রয়েছেন” এবং “দেবতাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান দিবে কিন্ত 
কখনো। তাদের সান্সিদ্ধে যাবে না।” দেবতার অন্ডিত্বে ভার কোনই আপত্তি 
নেই, যদি তার! মান্থষের বৈদস্সিকু ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করেন । 

কনফিউসীয় মতাবলম্থী হান্‌ইউ ট্যাং আমলের একজন বিখ্যাত লোক 
ছিলেন । দেবতা সম্বদ্ধে তারও এরূপ সরল বিশ্বাস ছিল। রাজকর্শচারী 
হিসেবে তিনি এই বিশ্বাসের জন্ত উপর-ওয়ালার নিকটে তিরস্কত হছ্ছেছেন এবং 
রাজধানী থেকে বদনী হয়ে বর্তমান শোয়াটোর নিকটবর্তী স্থান বিশেষের 
ম্যাজিট্রেট, হিসেবে দুরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন । তার পরেও যখন তার 
জেলার অধিবাসীরা শত শত কুমীরের আক্রমণে সন্ত্ত হরে উঠলো, তখন 
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তিনি অতি চমৎকার ভাষায় অতি সুন্দর এক শুব লিখে কুমীরের দেবতার 
নামে উৎসর্গ করলেন । লেখক হিসেবে অবশ্য তিনি একজন উ'চ্দরের 
লেখকই ছিলেন বটে--টচৈনিক ইতিহাসে তিনি শ্রেষ্ট লেখকদের অন্যতম বলে 
পরিগণিত ॥ তীর শুবের ফলেই যে কুমীরের দল সে জেলা থেকে অন্তর্ধান 
করেছিল, তার সাক্ষ্য তিনি নিজেই দিয়ে গিয়েছেন ॥ তিনি সত্য-লভ্যই 
কুমীরের দেবতায় বিশ্বাস করতেন কিনা_এ প্রশ্ন একেবারেই নিক্ষল। 
এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা মানেই হচ্ছে ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ্ূপে ভুল বোঝা । 
কেন না” জবাবে তিনি হয়তো বলবেন-_-“দেবতা যে আছেই, তা আমি কেমন 
করে বলবে! ; আর তুমিই বা কেমন কনে বলবে যে দেবতা সত্যিই লে ?? এ 
হচ্ছে এক রকম অজ্ঞেক্বার্দের তর্ক, মানবীয় বুদ্ধি বিবেচনায় হার কোনো 
মীমাংসা হতে পারে ন1। তাই এবিষয়ে মাথা-ঘামালোও সম্পূর্ণ অনাবশ্যক । 

হান ইউ-এর মনের শক্তি ছিল অপরিলীম এবং তিনি কুসংস্কার থেকেও 
সম্পূৰ্ণ মুক্ত ছিলেন ॥ তার প্রমাণ হচ্ছে এই খে তিনিই ছিলেন সেই বিখ্যাত 
প্রবন্ধের লেখক, যে প্রবন্ধের দার! উদ্ধ.্ধ হুয়ে সম্রাট ভারতবর্ষ থেকে বৃদ্ধের 
অস্থি ফিরিয়ে আনার সংকল্প থেকে বিরত হয়েছিলেন । এ বিময্রে আমার 
কিছুমাত্র সন্দেহ নেই বে, কুমীরের শ্ব লেখার সময়ে মলে মলে তিনি নিশ্চয় 
মুচকি হাসি হাসছিলেন । এর চেয়েও অধিকতর মানসিক শক্তিসম্পন্ন ও 
যুক্তিবাদী লোক চীনের ইতিহাসে আরো আনেক মিলবে । উদাহরণ স্বরূপ 
্থমাওয়েন কুং-এর লাম কর! যায় । তিনি ছিলেন পরবর্তঁ রাজবংশের আমলের 
লোক । বোঁদ্ধদের নরক যে অলীক কল্পনা মাত্র, এ কথা প্রমাণ করতে তিনি 
এই যুক্তি দিয়েছিলেন যে, সত্যি নরক যদি থাকবে, তবে চৈনিকরা কেন 
এতদিন বোঁদ্ধছের কাছ থেকে স্তনবার আগে নরকের কথা স্বপ্নেও ভাবেনি ? 
কিন্ত এরূপ যুক্তিবাদ মোটেই চৈনিক স্বভাবের বৈশিষ্ট্য নম ৷ 

চৈনিক কলনা-শক্তির বৈশিষ্ট্য চমৎকার ফুটেছে তাদের স্নন্দরী মেরে-ভুতের 
অনোরম গল্প সৃষ্টিতে । প্রফেসর জ্বাইল্‌স্‌ এরূপ একখানা গলের বষ্ট তঙ্জমা 
করে “চৈনিক কলা-শালার অন্ত,ত গল্প”-_-এই নামে ছাপিরেছেন। গল্লগুলি 
লবই মেয়ে ভূতের গল্প ॥ জীবিত কালে যে সব মেয়ে অন্যায় অবিচার 'ও অপমান 
লহ্থ করতে বাধ্য হর, তাদের স্বৃত আত্মা কেমন করে কোনে! পরিচারিকার দেহ 
আশ্রয় করে’ আবিতদের কাছে তাঁদের নালিশ জানায় এবং কেমন করে স্বৃত 
প্রণরিনী জীবিত প্রপর-পাত্রের ব্ক্ষ-শান্িনী হয়ে পেটে তার সম্ভান ধারণ করে 
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খাকে__গল্পগুলিতে এইসব ব্যাপারের সবিস্তার বর্ণনা] আছে । সাধারণ মানুনের 
"অতি সাধারণ শখ দুঃখের কথা আছে বলেই এইলব ভুতের গল্প চৈনিকরা খুব 
ভালবাসে । চৈনিক প্রেতাত্মার আগশ্চর্দ্যর্ূপে মানবীয় তাবের ভাবুক এবং 
ভৈনিক মেয়ে ভূতরা অতি আসশ্চর্দ্য হন্দরী। তারা প্রেমে উদ্ব.ক্ষ হয়, ঈর্বাত্ 
ক্ষত বিক্ষত হন্ত এবং সাধারণ মাহুষের সঙ্গে মিলে-মিশে তাদের মতই অতি 
সাধারণ ভাবে জীবন যাত্র! নির্ববাহ করে । 

যে লোক রাত্রি-কালে নিজের ঘরে একা এক! বসে এরূপ ভুতের গল্প 
পড়ে, তার মলে ভূতের তয় জাগবার কোলে! কারণ নেই । কেনন।, মেনে 
ভূতরা যে নিতাস্তই মানুষ এবং অতি সাধারণ মান্থসই বটে; মনে কর, 
পাঠক হক্সতো পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে এবং আলোটা হয়তো তখনো 
একটুখানি মিট-মিট করে আলছে । এমন সময় সে রেশমী শাড়ীর খন্‌ খন্‌ 
শব্দ পেয়ে চোখ মেলে চেয়ে দেখলো, যোল সতেরে। বছরের এক অপূর্ব সুন্দরী 
যুবতী ধার স্থির, শাস্ততাবে এলে দাড়িস্েছে । তার চোখে নেশা, নুথে প্রলন্ন ভাব 
এবং তার পানে চেয়ে ঘেন সে স্বছ মৃদু হালছে। সাধারণতঃই এরূপ মেয়ে 
‘ভুত তাবাবেগে ভরপুণ্র হিসেবে চিত্রিত হনে থাকে । কেননা এন্ডপ গল্প যে 
একক জীবন'যাপনকারণ লেখকের আপন মনের নিগুচ আকাক্ারই পরিপুরণ 
হিসেবে লেখা, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। লে যা-ই হোক, এই সব মেয়ে 
ভূতর! কিন্তু তাদের প্রণয় পাত্রদ্দিগকে টাকা এনে দেয় এবং তার! যদি গরিব হুয়, 
তবে নানা ফিকির-ফন্দি করে তাদের বড় লোক হ'তে সাহায্য করে । এরূপ 
মেয়ে ভূত তার রুগ্ন প্রণয়-পাত্রের সেবা শুশ্মযা করে এমন যত্রের সঙ্গে যে, যে-কোনো 
আধুনিক শিক্ষিত শুশ্রযাকারিণীও তার সঙ্গে এ'টে উঠতে পারে ন! । আনো 
আশ্চর্ম্যের কথা এই যে কখনো কখনো .সে তার প্রণয়'পাত্রের জন্যে টাকা 
জমিরে রাধে এবং মাসের পর মাল, বছরের পর বছর তার অন্তে ধৈর্ণ্যের সঙ্গে 
অপেক্ষা! করে থাকে, যে পর্শ্যন্ত না লে বিদেশ থেকে ফিরে অ:লে। অতএব 
এএন্ধপ মেয়ে : ভূত অনন্যপরায়পা সতী আখ্যাও পেতে পারে | প্রপয়-পাত্রের 
লক্ষে এরূপ সঙ্গমের কল কয়েকদিন, কয়েক সপ্তাহ কিংবা যুগাস্ত কাল পশ্যস্ত 
স্থায়ী হ’তে পান্সে। এর মধ্যে তার গর্ভে হয়তো সন্তান-লস্ততি জন্ম গ্রহণ 
করবে তারা বড় হয়ে লেখী-পড়া শিখতে চলে যাবে এবং পরীক্ষায় পশ করে 
মায়ের কাছে ফিরে আসবে--ফিরে এসে হয়তো দেখবে যে তাদের বিরাট 
জাক-অমকশীল পূর্বের প্রাসাদ আর নেই, তার জায়গায় র্‌ য়ছে একটা অতি 
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পুরাতন কবর এবং সেই কবরের গহুবরের যাটার নীচে শায়িত। বৃদ্ধা খেক-শিয়ালী 
মায়ের শব । কেননা, চৈনিকরা! যে সব খে-ক-শিক়ালীর প্রেতাত্মার গল্প ভালবাসে, 
সে যে তাদেরই একজন । কখনো কখনো সে হয়তে! এরূপ একটা চিঠি লিখে 
রেখে যায় যে. সে অতি দুঃখিত অস্তরেই তাদের ছেড়ে যাচ্ছে। সে বে 
খেকশেয়্ালী, তার না গিয়ে উপায় নেই_সে এসেছিল শুধু মন্স্ত জীবনের ভোগ 
সখের খআআকাজ্্ষার_এখন তার ভোগের আকাক্ষা মিটেছে, তারাও বড় 
হয়েছে এবং শীবক্ষির পথে এগিয়ে যাচ্ছে__এতেই সে তাদের প্রতি ক্কতজ্ঞ এবং 
আশা করেছে যে এখন সে চলে গেলে, ভারা তাদের মাকে ক্ষমা করতে 
পারবে । 
এই সব থেকেই ইচনিক চিত্ত! ও কন] শক্তির বৈশিষ্ট্যের পরিচম্থ পাওয়া) 

যান্ত 1 তাদের মনঃকজিত পাত্র পাত্রী কখনই স্বগ'ন্র দেব-দেবীর পর্য্যারে, 
পৌঁছায় ন!- সাধারপতঃ প্রতি ক্ষেত্রেই তারা সাধারণ মানবের মানবোচিত.সুখ 
দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা ও ভাব অঙ্গভাবে গড়া ॥ পৌঁতলিকদের মতই তারা 
কল্পনাকেই বাস্তব হিসাবে গ্রহণ করে। তাই তারা বিশ্ব সমস্তার ছিদ্রহীন 
যুক্রিযুক্ত পরিপূর্ণ ব্যাধ্যার প্রয়োজনীন্নতা আহুভব করে না। চৈনিক কল্পনা 
শক্তির গুণাগুণ সক্ধে বিদেশীয়দের কোন জ্ঞ;ন নেই বললেই চলে । তাই আমি 
এখানে একট গঞ্জের তর্ম্জম। দিতে চাই । গল্পটার লাম “চিয়েলিয্স২-এর গঞ্প_ 
ট্যাং বংশীয় াজাদের আমলের রচলা । গল্পের ঘটনা। সত্য, কি মিথ)1, তা আমি 
জানিনে । তবে এরূপ ধরা হয় যে সে সব ঘটন। ঘটেছিল সম্রাজ্ঞী উহ্োউ-এর 
আমলে, ৬৯৭ ধৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনে! এক সময়ে । আমদের লাভে" 
নাটক ও লেখকদের অন্তান্ত লেখ এরূপ গ্-গাথায় ভরপুর । সর্বত্রই অতি 
প্রাকৃতিক জবস্মাগপকে বিশ্বাসের পাত্র হিসেবে চিত্রিত কর! হথেছে। যেহেতু: 
তার! সবাই মাস্রষ হিসেবেই কলনিত । 

মিঃ চ্যাৎ ঈ ছিলেন একজন উচ্চ রাজ কর্মচারী, ৷ ভার মেসের লাম চিয়েনিয্রাং।. 
আই মেয়েই তার একমাত্র সস্তান । মিষ্টার চ্যাং-এর সংসারে আর ছিল রূপে গুণে 
অতুলনীম্ব ভার এক ভ্রাতুপ্প ত্র । নাম তার ওয়াৎ চোউ । চিয়েনগ্নাং এবং 
ওয়াং চোউ উভর্লে এক সংসারে লালিত পালিত বন্ধিত । মিষ্টার চ্যাং ওস্বাংকে 
খুব ভালবাসতেন । ভার একান্ত ইচ্ছা ওদ্লাং-এর সঙ্গে ভার মেসের বি্বে দেন ।- 
একথা তিনি কথাত্ন কথাক্স প্রকাশ করেও ফেলেছেন এবং উভচ্থের তা কর্শ- 
গোচরও হয়েছে । ফলে পরস্পর পরশ্পরের প্রতি আক্বষ্ট হয়েছে এবং দিনে দিনে. 
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তাদের প্রণন্ন বেড়ে উঠেছে । তারা এখন বড় হচ্গেছে পূর্ণ যুবক সুবী এবং 
তাদের ভিতরে গোপন সম্পর্কও গড়ে উঠেছে ব্যাপ।রটা সকলের কাছেই 
স্পষ্ট, কিন্তু দুঃখর বিষন্র যে মিষ্টার চ্যাং কিছুই লক্ষ্য করলেন না । একদিন এক 
যুবক রাজ কর্ম্মচারী এসে তীর মেঙ্গ্েক বিপ্লে করতে চাইলেন এবং তিনি ভার 
পুর্ব সংকল্প ভুলে গিয়ে কিংবা ইচ্ছা করেই তা বাতিল করে দিক্সে এট বিন্গের 
প্রস্তাবেই রাজী হয়ে গেলেন | চিক্রেনিস্থাং একদিকে প্রেম এবং অপরদিকে 
শিতৃতন্তি ব। পিতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য এই দোটানার মধ্যে পড়ে মনের 
দুঃখে আত্মহত্যার জন্তে প্রস্তুত হুল। আর ওয্াং সংলারে বিতৃষ্ণ হস্তে 
স্থির করলো থে বাড়ীতে বলে থেকে তার প্রিয়তম্াকে অন্তের অঞ্ধশাঁর্লিনী হতে 
দেখার চেত্রে দেশ ভ্রমণে বেড়িত্রে বাওয্বাই ভাল । তাই সে খুঁজে পেতে এক 
অজুহাত বের কয়ে তার পিতৃব্যকে জানালে; যে অবিলম্বে তার একবার রাজ- 
ধানীতে যাওয্া একান্ত প্রশ্নোজন | মিষ্টার চ্যাং বলে কন্গে বুঝিস্বে ও যখন তাকে 
তার লংকল্প-চ্যুত করতে পারলেন না, তপন তিনি তাকে নানাবিধ উপহার ও 
প্রচুর অর্থ দিলেন এবং এই উপলক্ষে এক বিদান্গ ভোজের আহ্োজন করলেন । 
প্রিক্গতমাকে ছেড়ে যেতে ওয়াং-এর প্রাণে বুক-ভাঙ্গা ছঃখ। ভোজ খেতে বসে 
সে সমস্ত ব্যাপারটা! আবার নূতন করে ভাবলো এবং ভেবে ভেবে মনে মনে 
বললো, না, যাওয়াই ভাল, বে মিলনের সম্ভাবন। নেই, তার আশায় বসে থাকা 
একান্তই নিরর্থক । 

একদিন বিকেল বেলান্প বাড়ী থেকে ওক্াং চৌউ নৌকান্ন করে বেরিয়ে 
পড়লো বিদেশ গমনের উদ্দেশ্যে । কয়েক মাইল যেতে না যেতেই সন্ধ্যার 
অন্ধকার ঘনিয়ে এল । তখন ওয়াং মাঝি মাল্লাদের হুকুম দিল নৌকা! নদীর 
কুলে বেঁধে রাত্রির জন্যে বিশ্রাম করতে । লেপ্রাত্রে ওক্সাং-এর চোখে আর ঘুম 
আসেনা । তখন দুপুর রাত । ওক্ষাং হঠাত ক্রত পদক্ষেপের শব্দ শুনতে পেশ্বে 
বিছানা থেকে উঠে এলো! ৷ তার মনে হোলো, কে যেন তার পানেই এগি্সে 
আদছে। কণ্েক মিনিটের মধ্যেই শব্দটা নৌকার কাছে এসে উপস্থিত হোলো । 
ও্লাং কথা কয়ে উঠলো-__"এত রাত্রে কে তুমি?” উত্তর এলো "অমি 
চিয়েনিয়াং ।* ওয়াং অতিমাত্র বিস্মিত ও পুলকিত হয়ে তাকে নৌকার ভিত্টে নিয়ে 
এলো । তার সাথে এরূপ অপ্রত্যাশিত মিলন সে কখনো কল্পনাও করতে পারেনি । 
নৌকার ভিতর এলে চিত্রেনিয়াং তাকে হঁললে। বে, তার একান্ত আঁশ! ছিল, 
বিবাহের বন্ধনে তাঁর! চিরদিনের তরে মিলিত হবে, কিন্ত পিতার অবিচারেন 
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ফলে সে আশ! পুর্ণ হোলো না । তারপরে ওয়াং চলে আসার পরে সে অনুভব 
করলো যে ওয়াং-এর কাছ থেকে বিচ্ছিত্র হত্সে জীবন ধারণ করা তার পক্ষে 
অসম্ভব ৷ তার আরো ভদ্ন ছোলো যে বিদেশ বিভূ'ইত্রে এক। একা ঘুরে ঘুরে 
হত্রাণ হয়ে ওয্াং হয়তো আত্মহত্যাই করে বলবে ৷ তাই সে সমাজে নিন্দ। এবং 
বাপ মায়ের কোপ অগ্রাহ করে তার কাছে ছুটে এসেছে__সে যেধানে নিয়ে যার, 
সেখানেই তার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে বলে । একাস্ত অপ্রত্যাশিত মিলনের 
আনন্দে মসগুল হুয়ে তারা নৌকা যোগে গন্তব্য স্থানে এগিয়ে চললো ॥ 
সবশেষে তারা সেচুদ্রান প্রদেশে গিরে উপস্থিত হোলো । 

লেখানে দেখতে দেখতে পাচ বছর তাদের আনন্দে কেটে গেল। এই 
সময়ের মধ্যে তাদের ছুট পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে । কিন্তু সেখানে 
ঘসে তার! দেশের কোন খবর পায় না। চিয়েনিয়াং তাই সর্বদা তার 
বাপ-মায়ের চিন্তা করে। সেখানে তাদের সব সুখের মাঝে এই একট! 
অসুখের কারণ রয়ে গেছে । চিয়েনিয়াং সর্বদা ভাবে, তার বাপ-মা হয় 
তে! বেঁচে নেই, হয় তো বা রোগে ভুগছে-কি যে তাদের অবস্থা কে 
জানে? একদিন রাত্রে চিয়েনিয়াং তার মানসিক অশান্তির কথা ওয়াংকে 
খুলে বললো-_বললো যে বাপ-মায়ের একমাত্র সম্তান হয়ে তাদের বৃদ্ধ বয়সে 
এ ভাবে তাদের ফেলে চলে আস। তার পক্ষে খুবই অন্তার হয়েছে । পিতা! 
মাতার প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করে পে প্রত্যব্যত্বগ্রস্ত হয়েছে । ওয়াং তার 
কথ! শুনে বললো, তুমি ঠিকই বলেছ-_পিতামাতার প্রতি কর্তব্য সকলেরই 
করা উচিত । আমার মনে হয় পাঁচ বছর অতীত হয়ে যাওয়ার পর এখন 
আর হয় তে? তারা আমাদের উপর রাগ করে থাকবেন লা--সব অপরাধ 
ক্ষমা! করে নিশ্চন্নই আমাদিগকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারবেন । 
অতএব চল না, আমরা এখন ফিরে যাই। এই কথা শুনে চিয়েনিয়াং এর 
আর আনন্দের সীমা রইল না। তখন তারা৷ উচ্ভরে মিলে তাদের ছেলে 
ছট্টকে নিবে বাড়ী ফিরে যাওয়ার অন্ত প্রস্তুত হতে লাগল । 

একধিন নৌকা যোগে তারা রওনা হলো । ক্রমে যে সহরে তাদের 
বাড়ী, সেই সহরের ঘাটে এসে তাদের নৌকা লাগল। তখন ওয়াং চৌউ 
চিরেনিয়াংকে বললে।__“কি জানি তোমার বাপ-মায়ের মনের অবস্থা এখন 
কিরূপ । তোমার হঠাৎ গিল্নে উপস্থিত না হওয়াই ভাল। আমি আগে 
গিয়ে সব খবর জেনে আসি, তার পরে তুমি বেও।” যতই ওয়াং তার 
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শ্বশুর বাড়ীর নিকটব্তা হতে লাগলো. ততই তার বুকের কাপুনী বাড়তে 
লাগলে৷ ৷ সে বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে ওয়াং তার শ্বশুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত 
করে তায় পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগলো ৷ তার শ্বশুর তার 
কাছে সমস্ত ব্ৃতান্ত শুনে বিস্মিত হুত্নে বললেন-_-কি বলছো তুমি? চিয়েনিল্াং 
তে! তুমি যাওয়ার পর থেকে এই পাঁচ বছর সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে বিছানায় 
পড়ে আছে । ওয়াংচৌউ বললো, আমিও মিথ্যা বলেছিনে--খাট সত্য 
কথাই বলছি-_চিয়েনিয়াং বেশ ভালই আছে এবং নৌকার অপেক্ষা 
করছে । 

ওয়াং-এর কথা শুনে চ্যাং ঈ বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলেন--এও কি 
কখন সম্ভব হোতে পারে? অবশেষে তিনি ওয়াং-এএ কথার সত্যতা পরীক্ষার 
জন্তে চিম্সেনিয়াংকে দেখতে ছুট পরিচারিকা পাঠিরে দিলেন । তারা গিয়ে 
দেখলো, চিয়েনিস্থাং খুব ভাল পোষাক পরিচ্ছদে সেজেগুজে হৃষ্টচিত্তে নৌকায় 
বলে অপেক্ষা করছে । সে তাদের দেখে ডেকে কুশল প্রশ্ন করে তার মা. 
বাপকে তার তক্তি-ভালবাসা জানাতে বললো । পরিচারিকার! দেখে শুনে 
বিভ্রান্ত চিত্তে ফিরে এসে মিষ্টার চ্যাংকে সব কথ! বললো ৷ মিষ্টান্ন চ্যাং 
তাদের কথা শুনে আরও হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন । ইতিমধ্যে যে মেয়ে গত 
পাচ বছর ধরে অজ্ঞান হয়ে বিছানায় পড়েছিল, সে এই কথা৷ শুনেই থেন 
হঠাৎ জেগে উঠলো এবং উজ্জল চোখে চারিদিক চেয়ে দেখতে লাগলো-_ 
তার অবন্থা দেখে মনে হোলো মেন তার আর কোন অন্গথ নেই। তখন 
সে বিছানা থেকে নিজে নিজেই উঠে এলো এবং আরসীর সামনে দাড়িয়ে 
যথোপযুক্ত সাদ্-পোষাকে সজ্জিত হলো। তারপর একটা কথাও না বলে 
হাসতে হাসতে বেরিয়ে চলে গেল এবং বরাবর নৌকার কাছে গিয়ে উপস্থিত 
হুা'ল। এদিকে নৌকায় যে অপেক্ষা করছিল, সে বাড়ী যাড়ার জন্তে নৌকা 
থেকে বেড়িয়ে এলো! এবং নদীর পাড়েই উভয়ের সাক্ষাৎ হোলো । তার! 
যখন পরম্পর পরম্পরের সম্মুখীন হোলো, তখন একের দেহ অপরের ভিতরে 
মিলিয়ে গেল। যে রইলো, সে পূর্ণ-যোৌবনা কূপ-লাবণযবতী পূর্বের সেই 
চিয়েনিয়াং ছাড়া আর কেউ নন্র_তবে দেখে মনে হচ্ছিল থে, সে ঘেন ডবল 
পোষাক পরিধান করেছে এই মাত্র তফাৎ । 

চিয়েনিয়াং-এর পিতা-মাতার আনন্দের “সীমা রইলো! না। কিন্তু চাকর- 
বাঁকরদের তার! নিষেধ করে দিলেন কাউকে কিছু না আনাতে । কেননঃ 
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তাদের আশঙ্কা হোলো! যে প্রতিবেশীরা জানতে পারলে হয় তে! নানা প্রকারের 
ছুর্ণাম রটনা করবে । তাই চ্যাং পরিবারের নিকট আত্মীয়ের! ছাড়া অপর কেউ 
এই অত্যাম্র্শ) ঘটনা। সম্বন্ধে বিন্দু বিসর্গও জানতে পারলো না। 

মৃত্যুর নিশ্মম হস্ত তাদের বিচ্ছিত্র করে দেবার পূর্বে ওয়াংচেউউ ও 
চিয়েমিক্লাৎ চল্লিশ বছর স্বামী স্ত্রী হিসেবে এক সঙ্গে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর 
পংসার ক্ররেছিলেন । ক্ৰমশঃ 


্য। প্রাপের জিনিল তাকে প্রথার জিনিস করে তোলার থে কত বড়ো 
লোকসান সে কথা তো প্রতিদিন মনে পড়ে না। কিন্ত আপনার ক্ষুধাতৃষ্কাকে 
তো ফাকি দিয়ে সারি লে। অদ্রজলকে তো সত্যকারই অয়জলের মতে! 
ব্যবহার করে থাকি । কেবল আমার ভিতরকার এই যে মাস্থবটী ধনে 
যাকে ধনী করে না, খ্যাতি প্রতিপত্তি বার ললাটে কোনো চিহ্ন দিতে পারে লা, 
সংসারের ছারারোঁদ্রপাতে যার ক্ষতিব্বদ্ধি কিছুই নির্ভর করে না, সেই আমার 
অন্তরত্তম চিরকালের মানুষটিকে ‘দিনের পর দিন বস্ত না দিয়ে কেবল নাম 
দিত্রে বঞ্চনা করি ; তাকে আমার মন ন! দিত্লে ক্বেল মন্ত্র দিয়েই কাজ চালাতে 
খাকি * সে যা চাল তা নাকি সকলের চেনে বড়ো, এইজন্যে সকলের চেস্সে 
শূত্ দিয়ে তাকে থামিত্রে রেখে অন্ত সমস্ত প্রয়োজন সারবার জন্তে ব্যস্ত 

হয়ে বেড়াই ।” 
-_রবীন্রনাথ ৷ রচনাবলী _১৬শ খণ্ড পৃঃ ৪২১ 


ব্ৰহ্মসূত্ৰম 
তৃতীয়োহধ্যা য় 
(পূৰ্্বানুববত্তি ) এ 
ঞ্রমৎ পুরুষোত্বমানন্দ অবধূত 
ভাক্তং বানাস্মবিস্বাৎ তথাছি দৰ্শয্নতে ] ৩৷১৷৭ ॥ 

অনাত্মবিত্বাৎ { ইষ্টাপূৰ্ভকারিগণের অনাত্ববিৎ হওয়ার ফলে ] বা [ নিশ্চয়ই ] 
ভাক্তম [ তাহাদের ওদনসন্বক্মীয় উপপত্র হইতেছে ] তথা হি দর্শয়ন্তি [ শ্রুতিও 
অন্ধপই প্রদর্শন করিয়াছেন ] । 

কর্শ্ম-অকর্শ্ম সমন্বয় না বুঝিয়া একান্ত বক্ষ যাহারা, তাহ'রাই এখানে 
কণ্মিপদবাচ্য ; ইহারা গীতার কর্ম্মযোগী নন। কশন্দাদের দেবতাদের “অন” 
লা হইয়া গতি লাই । “ভাক্ত' শব্দের অর্থ তরু সদ্বন্ধীয় অর্থাৎ অন্ন সম্বন্ধীয় । 
হত্রোক “বা” শব্দ ‘নিশ্চয়ার্থে' প্রযুক্ত হুইয়াছে। স্বাধীন "অহ* লাভ করা 
কৰ্ম্মাদের পক্ষে সুদূর পরাহত ৷ “His "1? is his master,” এবং কর্্ম তাহার 
এই আমিকেই পুষ্ট করে । আত্মাতে যাহারা শ্রদ্ধাহীন অর্থাৎ প্রাণ যাহাদের 
উদনশ্নীথ গান করে লা. তাহাদের সব জানা বা করাই কর্ম্মপদবাচ্য ! তাহারাই 
দেবতার দাস, প্রকৃতির হাতের পুতুল মাত্র) নিজেরও যে একটা স্বাধীন ‘অহং’ 
আছে, তাহার মর্শ্ম একান্ত কর্্মা কি বুঝিতে পারে? অথচ কর্শেই অহম্-এর 
প্রতিষ্ঠা । ‘এম সোমো রাজা তদ্দেবানান্ননং তং দেবা ভক্ষযস্তি'-_ছ'ন্দোগ্য 
৫-১০-৪। এই সোম-রাজ্র। দেবতাদের অঙ্গ, দেবতারা তাহাকে ভক্ষণ করেন। 
তখন তাহাদের পুরুদ্যত্তম-আমি "টা স্কুটতে পারে না, দেবতাদের আমির 
অন্ুবর্তন করিয়া চলাতেই তপন তাহাদের 'আমিস্র চরম সার্থকতা । যন্দ এই 
কম্মিগশ সোমলোকে বিভুতিও আস্বাদন করেন, তথাপি দেবতাদের অশ্নত 
তাহাদের ঘোচে না বলিয়া পুনরায় আবন্তিত হইতে হয়-_'স পেদলোকে 
বিভূতিমনুভূত্স পুনরাবর্ততে”_ প্রহ্বৌপনিৎ্-_৫-৪ । এই সকল কশ্মদের 
আনন্দভোগের উল্লেখও শ্রুতিতে রহিক্মাছে 2 “অথ যে শতং মন্ষ্যাণমানন্দাঃ স 
এক: পিতৃ-পাং জিতলোকানামানন্দঃ----**স একই কর্দদেবানামানন্দো যে কর্ম্মণ। 
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দেবত্বমভিসম্পস্যস্তে _ব্বহদারপ্যক ৪-৩-৩০৩০ ॥ ইহারা সকলেই দেবপশু ; কেননা 
দেবতাগপের প্রতি ইহাদের “অন্ত' বুদ্ধি রহিম্বাছে । 'ঝোইন্ঠাং দেবতামুপান্ডে 
অভ্তোপাবন্তোছহমস্্ীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাম* স্বঃ 
৯১-7৪-১৩০1 

সংসারকে হেয় মনে করিঙ্গা মুক্তির জন্তু দেবশক্তির সাহাব্যগ্রহুণ, কিন্বা 
সংসারকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত দেবশক্তির সহিত লড়াই__উতভয়ই দেবপশুস্ধে 
জীবকে পকি করিবে । দেব, সংসার ও অহম্‌-এর 'অনন্ত**ভাবই একমাত্র 
নিরাপদ পুক্রধোস্তম তত্ব এবং ইহাই উপনিধছুক্ত ব্রহ্মতত্ব । ক্রমমুক্তিদূতও 
দেবপত্তষ্জ ঘুচিতে পারে না । যাহার! খণ্ডের সহিত থশ্ডের যোগ করিয়া অথণ্ডে 
পৌঁছিতে চান, ভাহারাও এই দেব পঞ্চদ্বের শুরে স্থিত। একান্ত ভোগী ও 
একান্ত যোগী উভন্বই ভুল্যতাবে কন্ব্া-_একমাত্র ভাবসমস্থিত রসসাধকই যোগ ও 
ভোগের সমন্বর করিয়া অনন্ত । 'যো২কামত নিষ্কাম আপগুকাম আত্মকামো ন 
তশ্ক প্রাপা উৎক্রামস্তি শ্রক্ষৈর লল্‌ ব্রচ্মাপ্যেতি ।'-_স্বঃ ৪-৪-৬ যাহারা কেবল 
External Finality স্বীকার করেল, তাহারা পিতৃবান এবং যাহারা কেবল, 
Internal Finalitey মানিয়া চলিতে চান, ভাহার! দেবধান পম্থার যাত্রী । 
কিন্ত পুরুমোস্তমজীবনের অস্থবর্তন করিয়া আগ্তকাম ও আত্মকাম পুরুষ এই 
উভয়বিধ যানের সমস্বরে এক অদ্ভুত কামযান নির্মাণ করিয়া এই মন্ুম্যলোকেই 
সন্কমুক্তি লাভ করেন। প্রাণসমূহ তাহার কোথায় কেন উৎক্রমণ করিবে? 
পুরুষোক্রম সম্বন্ধে ভাগবত লিখিতেছেন 2 “রেমে তয়৷ স্বাব্মরতঃ আত্মারামঃ অপি 
অধণ্ডিতঃ' । 

ধূত্রাদি পথ অবলম্বন করিয়া চন্্রমণ্ডলাধিরুচ ইষ্টাদিকারী জীবের প্রত্যবরোহণ 
সহন্ধে ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিতেছেন £ 'তশ্মিন্‌ যাবৎ ম্পাতমুষিহ্বা অথৈতমধ্বানং 
পুনানিবনভস্তে যথ্তেম'__৫.১০-৫। এইভাবে অবরোহণ করিতে করিতে 
তাহাদের কেহ বা রমনীয় আচরণ যুক্ত ত্রাহ্মপাদি যোনি, কেহ বা কপুত্ব আচরণযুক্র 
শ্বযোনি প্রান্ত হুয়। এইখানে প্রশ্ন উঠিতেছে যে জীব কি নি£শেষিতরূপে 
সমষ্ড কর্মফল ভোগ করিয়াই আবর্তন করে, অথবা কিছু শেষ থাকিতেই অবতরণ 
করে, অথবা কর্শের জের লইয়াই সে আলে? সমস্ত কর্্দের ভোগ শেষ করিয়া 
আনার পক্ষে যুক্তি হইতেছে শ্রুতির এ 'যাবৎসম্পাতৎ উধিত্বা' এই মন্ত্র। *যাবহ 
সম্পাতম্’ অংশদ্ধারা কুৎন্স কর্শ্বেরই ভুক্ততা দৃষ্ট হয়। “সম্পাত' শব্দের অর্থ 
কর্মমাশর, অর্থাৎ বে কর্শন্বারা এই লোক হইতে ফলতোগের জন্ত এ লোকে 


১৩৬৩, ভাদ ব্ৰহ্মস্বজ্ম 
অম্পতিত হয়, তাহাই সম্পাত । ‘তেষাং বদ তৎ পৰ্গ্যবৈতি'-ব্বঃ ৬২৯৬ 
এই ক্রুতিমন্তর্ারাও এই অর্থই সমধিত হুটতেছে। এই মন্ত্রের এইরূপ অর্থ 
করা সমীচীন ছুইবে লা ঘে, যতটুকু যতটুকু কর্স্ম সেই লোকে উপভোগ্য, সেখানে 
ততটুকু ভোগষ্ সে করে। এন্সপ কল্পনাও যুক্তিযুক্ত নয়! বৃহদারশ্যক শ্রুতিও 
বলিতেছেন £ 'প্রাপ্যাস্তং কর্ণ্মপন্রহ্ত যং কিঞ্চেহ করোত্যরম্‌। তশ্মাৎ লোকাৎ 
পুনরেত্যপ্রৈ লোকায় কর্্মণে 1৮-৪-৪-৬) 
এই পূর্কপক্ষের উত্তরদান প্রসঙ্গে ভগবান স্বত্রকার লিখিতেছেন £ 
কতাত্যয়েছনুশয়বাস্‌ দৃষ্টশ্থৃতিভ্যাং যথেতমনেবঞ্চ ॥৬৷১৷৮ 

ক্কৃতত্যয়ে [ ক্বতের অর্থাৎ কতকর্শের অত্যয়ে, ক্ষয়ে] অন্নশয়বান্‌ 
[ অন্ুশরবান্‌ জীব ] ( পুনরাগমন করে) দৃষ্টস্বতিভ্যাৎ [ শ্রুতি ও স্থতিশ্থার। ] 
(ইহা উপপত্র হয়) যথা ইতম্‌ (যে রূপ গমন করে, সেইরূপই পুলরাগমন হয ] 
অনেবহ্ধ [ কখনও অন্তন্কপও হয় ]। 

কেতকর্টের অত্যয়, ক্ষয় হুইলে জীব অঙহ্মশয়বান হইয়া অবরোহুশ করে, 
ইহাই শুত্রকারের সিদ্ধান্ত । শ্রতিষ্তিও ইহার সমর্থক । এইখানে কর্ম, 
তাছার ফল. ফলের জন্য কাল ও স্বভাবের নির্ভরতা প্রভৃতির অন্তর্নিহিত সম্পর্ক 
সশ্বদ্ধে আলোচনা হওয়া। প্রয়োজন । 

জীব পুরুবোত্তমের অংশ । জীবের প্রতি স্বকর্শ্থ বিশ্বকর্শ্য, যেমন পুরুষোত্তমের 
প্রতি স্বকর্শ্ম বিশ্বকর্শ্ম । যাহা স্বকণ্ম-বিশ্বকর্্ম, তাহাই লীলা | লীলায় রহিয়াছে 
কর্ম্ম-অকরদ্মের সম্বয় ; ইহাই গীতামতে কৎন্কর্্ঘ। ‘কশ্মশ্যকর্ম্ম যঃ পক্ষেৎ 
অকম্মণি চ কৰ্ম্ম যঃ । স বুদ্ধিমান্‌ মন্তব্যে সঃ যুক্ত: ক্ৎস্মকন্বক্লৎ ॥' যাহারা 
একান্ত কনা, তহোরা অকণ্মকে বাদ দেল, পক্ষান্তরে যাহারা একান্ত অকৰ্ম্ম 
বা জ্ঞানী, তীহার! কর্মকে করেন গৌণ ।* লীলাবাদীই ঘুগপৎ কর্ম্ম-অকর্শ্ম 
করেন । অকর্ণ্ম-হীন কর্্দই “কুত” হুইয়া যায়, অকর্শপ সমস্বিত হইলেই কর্শা 
হয় অনস্তায়িত। 'রুতে”র স্তুধু অতীতই থাকে. তাহার বন্তমানও নাই, 
ভবিষ্যতও থাকে ন! । যাহারা কর্ণের এই “কৃত” করূপটুহ্কুই দেখিয়াছেন, 
তাহাদের 'কর্ম্ম' অনস্ত নন । “কর্ম বিনাশশীল’-_এই সিদ্ধান্তঘ্ারা ইহারা কর্মের 
অনস্ত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনামস্র লীলাত্ব আস্বাদন করিতে অক্ষম । 

একান্ত কন্াদের কর্স্ম আরভ্ভ করার গোড়ায়ই রহিয়া যাইতেছে একটা 
কর্ণ্--অকর্শের হুন্ছজলিত মিথ্যা জ্ঞান । এই মিথ্যাজ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া যাহারা 
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ইষ্টাদি সত্ক্ঘ করিলেন, তাহাদের এই কর্শ্মকে বিশ্বে ছড়াইয়া দিয়া, বিশ্বময় 
করিয়া, নির্শশল লীলার পরিণত করিবার পূর্বাভাস, ক্কপেই জীবের বিশ্বরূপের 
ক্ষেতে প্রয়াণ ) 

প্রয়াশের গোড়ার গুচভাবে অবস্থিত শক্তির উদ্দেশ্য রহিত্রাছে ব্যষ্টি কন্দকে 
সমন্র- আবেষ্টনে হজম করাইয্রা বিশুদ্ধ করা। সমষ্টি কর্মের জন্য চাউ সমষ্টি 
ক্ষেত্ৰ; . জীবের চন্রলোকে, প্রবেশ, সোমরাজ্ধ প্রাপ্তি, মেঘমূত্তি লাভ, 
বৃষ্টির আকারে অবতরণ ইত্যাদি । 'অন্বতেন প্রত্থাচ’ বলিয়া লীলাশক্তির এই 
গুচ প্রয়োজন জীব ধরিতে পারে ন! , তাই সেহাদিক্ষয়ে হয় তাহার “অন্রশয়' 
বা পশ্চান্তাপ। জীব তাই অহুশয়বান । অন্ত প্রস্থ জীবের কর্শ্মের পিছলে 
রহিয়াছে সুরে স্তরে সাজানো এ অকর্ম্ম সহন্ধে অজ্ঞান । এন্ধপ অলম্ত গুনে 
সাজানো পুঞ্জীভূত এই অদ্রানকে বিশ্বকর্থের, জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করিয়া জালাইয়! 
দিবার জন্তই প্রকৃতির এই প্রচেষ্টা । কিন্তু যে পর্য্যন্ত না পুক্ষোত্মার্পিত কর্ণ 
অনুষ্টিত হইতেছে, ততদিন তো ভিন্ন ভিন্ন লোকে অনস্ত দেহ ধারণ করিয়াও 
তাহার বিশ্বকর্শ্ম জাগিবে লা) তাই কর্ম্মাদের চাস্্রমলী গতি নিতান্ত দুর্ডোগ 
মাত্র! জ্রানীদের দেবযান গতিও দুর্ভোগ । কর্ম্মকে বাড়াইয়া দিলেই অকৰ্ম্ম 
হয় না, যেমন এক এক যোগ করিস! অনস্ত হয় না। অকর্ হইবে কর্শ্দমের 
একটী ঢং, যেমন অনস্ত হইতেছে অস্তের একটী ঢং মাত্র । ‘অন্বতেন প্রত্যুঢ়’ 
কর্টের পিছনে সঘুগ্ুভাবে রহিয়াছে বিশ্বকর্্ম, এবং বিশ্বকর্্দের পিছনে রহিয়াছে 
কর্ম্ম-অকর্শ্দের সময় সম্বদ্ধে অজ্ঞানত! । এই অজ্ঞানভা থাক! পর্যন্ত কোনও 
“ক্কত' কর্শ্মেরই সম্যক অত্যয় হয় না, সব কর্ম নিঃশেষ হয় ন! । একটা কর 
ক্ষীণ হইলে পিছন হইতে অভ্ঞানত। সেই কর্শ্মেরই অন্তরে অপর গুপু বিশ্বরূপ 
অংশ উপস্থিত করিয়া দেয় । এইভাবে কর্ম্ম নিত্য নূতন আবেষ্টনে নূতন 
নূতন ফল প্রদান করে এবং সেই আবেষ্টনের মধ্যে ‘8 কর্শ্ম হজম করিয়া, কল 
ভোগ করিয়া নুতন আবেইলের টানে নুতন আঁকেষ্টনে জীব সম্পতিত হয়, 
অনুপ্রবেশ লাভ করে। 

কৰ্ম্ম যে ‘ফল’ স্থষ্টি করে, তাহাকে অনন্ত বিশ্বের মাঝে হজম করিবার অন্ত 
প্রক্কতিরই সুন্দর ব্যবস্থা রহিয়াছে । শরীরে ব্যাধি স্থষ্টি হইলে সেই ব্যাধিকে 
হজ্ধম করিবার অস্ত জীবনীশক্তি স্বভাবতঃই উদ্,দ্ধ হয়। জীবের অঙ্ঞানজনিত 
চন্রলোকাদি প্রাপ্তিও জীবের উপাধি? ব্যাধি । প্রত্যাবর্তনের পর ত্রাহ্মপাদি 
‘দেহপ্রান্তি বা শ্ব-যোনি প্রাপ্তি সবই উপাধি । লীপার্স বাহিরে অকর্্দও উপাধি, 
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কৰ্মও উপাধি, দেবযানও উপাধি, পিতৃধানও উপাধি । জীবের মিথ্যাজ্ঞানযুক্ত 
ইষ্টাদি কর্ষের ফল হজম করিবার জন্যই চা ্মমসী গতিরূপ আবেষ্টন সি । 
পিছনে অজ্ঞান থাকিবার ফলে এই গতি জীবের কাছে খুব তৃপ্তিদায়ক হর ন1; 
তাই প্রত্যাবর্তনের প্রাকালে তাহাকে পশ্চাত্তাপ ভোগ করিতেই হয়। 
পশ্চাত্তাপই অনুশয় ; এই অঙ্গশয়বান হুইয়াই তাহাকে আবার ফিরিতে হয়। 
‘অহুশয়’ অর্থ অস্থবন্ধ, পুর্ধলক্ষণ, অবিচ্ছেদও । এই পশ্চাত্তাপের মধ্যেই 
নিহিত রহিয়াছে জীবের ভাবী কর্ষের অহুবন্ধ, পুর্ববলক্ষণ, কর্ণ্মের বিচ্ছেদ । 
“ভবে অস্থশয়ো। দ্বেষে পশ্চান্তাপান্বন্ধয়ো: ৷” যতদিন কর্শ্ম-অকর্শের সমন্বয় না 
হইতেছে. ততদিন কর্শ্দের একান্ত অত্যন্ত সম্ভব নশ্প ; বিশ্বময় ঘুরিয়্া! অকর্শ্বলাভের 
জ্ঞন] শোকে, পশ্চাত্তাপে কর্মীকে জঞ্জরিত হইতেই হুইবে । অকর্শ্ম সমস 
ব্যতীত কর্মীর প্রকৃতির কাছ হুইতে রেহাই নাই । তাই কর্ণ পুরুষের জন্য 
প্রচারিত হইয়াছে 'পঞ্চাগ্িবিদ্ত। ৷’ পক্চাঘিবিদ্তা আয়ত্ত হইলে আর খুরিয়া খুরিয়। 
হররাপ হইয়া স্বর্গ-মর্জে) অকর্শ্মের খোজ করিতে হুয় না$ তখন নিজ সমগ্র 
জীবনেই মিলে বিশ্বের অগ্নির খোজ, বৈশ্বানর অগ্নির খেশাজ। তাহার পর যে. 
ভ্রমণ, তাহা শোকে তাপে নয়; সে ভ্রমণ লীলাবশতঃ । এই পুরুষের সম্বন্ধেই 
শ্রুতি শুনাইতেছেন ২ ‘ন তন্ত প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি ব্রদ্ধেধ সন্‌ ত্রপ্ধাপ্যেতি ।? 
পৃথিবীর আবেষ্টনে পৃথিবীর কোলে থাকিয়া অথচ তাহাকে নিজ হইতে. 
‘অন্ত’ £০£5180 মনে করিয়া জীব যে ইষ্টাদ্দি কর্ম্ম করিল, যে সাম্য সে নষ্ট: 
করিল, সেই সাম্যকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার অন্য পৃথিবী ‘কল’ ভোগের যে 
প্রক্রিয়া সুচনা করিয়াছে, তাহ! জীবের কাছে শান্তি বলিয়াই অনুভূত হুর 
অথচ এ ফল তাহার কর্টেরই অপরাদ্ধ। যদি গোড়ায় এ ফলকে কর্মের 
সহিত সমহ্থম্ম করিস্া কর্দারস্ত হইত, তবে ফল এইভাবে শান্তির আকারে 
= আসিত না। যেমন কৰ্ম্ম তেমনি ফল, "এখানে 'কল' শব্দের অর্থ শাস্তি । 
কর্ম ও ফল একই শক্তির দুইটী কোণ মাত্র। কাল ও আবেষ্টনের সহিত 
হজম হইয়াই কৰ্ম্ম ফলোম্ম,খ হয । কথন কোন্‌ কৰ্ম্ম কতখানি ফলোম্স.খ 
হইবে, তাহা নির্ভর করে কাল ও আবেষ্টনের উপর । কর্শ, কাল ও আবেষ্টন 
আবার নির্ভর করে স্বভাবের উপর । বট গাছের বীজের ফলোপ্ুখ হইতে 
বতটা কাল, যতটা আবেষ্টনের দরকার, তাহ! নির্ভর করে তাহার স্বভাবের 
উপর | বটগাছের স্বভাব ও কুমড়ার বীজের স্বভাব একরূপ নন; তাই 
ফলোন্র,ধতার কাল ও আবেষ্টনও এককপ নত্ন। দেশ-কাল-স্বভাব বাদ দিস 
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কর্শশান্ত আলোচলা করিলে কর্ ও ফলের মাঝে অমিল উপলন্ত হবেই । 
কোন্‌ বীজে কতখালি ফল আরন্ধ, কতখানি অনারন্ধ হা নির্ভর করিবে 
দেশ কাল স্বভাবের উপর । আবার দেশ কাল ত্বভাবও নির্ভর করে বীজের 
অস্তনিহিত শক্তির উপর ৷ এই পরম্পর-আশ্রত্াশ্রন্বি ভাব যীমাংসিত হয় 
শ্রাপবললত পুরুষোত্তম তত্তের ভিতর । কর্শ্ম ও. ফলের মধ্যে কোনও নিশ্চিন্ত 
চুড়ান্ত কার্ধযকারপ সম্বন্ধ স্থাপন করা হছুঃসাহস্সিকতার কার্ধ্য । যে কর্টের যে 
ফল আাধারণ বিধি নির্ণয় করিয়াছে. সব সময়েই কি সেই কষ্ম সেই ফল 
প্রসব করে? বে কশ্মের বতদিনে বে ফল আরম্ভ করিবার কথা, ঠিক ততদিনেই 
ফি সেই কর্শ্মের সেই ফল আরদ্ধ হয়? যে কর্শের ফল হত দিনের মধ্যে 
আরক্ধ হওয়ার কথা সাধারণ বিবিশাস্ত নির্ণয় করে, সেই কর্ম্ম কি তাহার 
পূর্বেও কখনও ফল প্রসব করে না? বে পথে কশ্মীর যাওয়ার বিধান কর্ম্ম- 
শান্তর দিয়াছে, সেই পথেই কি সব সময়ে কর্্মারা বায়? ইহার কি ব্যতয় 
কখনও হয় না? কি ইহলোকে অবস্থান কালে, কি পরলোকে প্রন্নাণ কালে 
কিম্বা পরলোক হইতে আগমন কালে, কোনও সময়েই কর্ম ও ফলের মাঝে 
একটী নিশ্চিত চূড়ান্ত বিধি স্থাপন করা অসম্ভব ॥ 

‘The question of causality has assumed a new aspect. We 
can no longer say that the past creates the present ; past and 
present no longer have any Objective meanings, since the 
four dimensional continuum can no longer be sharply divided 
into past, present and future.‘—Phbysics and Philosophy— 
James Jeans. P, 119 

জীব নিজ দেহ ও বিশ্বের আবেষ্টনে যখন কর্ম্ম করে, তখন লেই কর্শ- 
স্পন্দন যেমন নিজ দেহে সংযোগ-বিভাগ হারা, ফলভোগ দ্বারা পরিবর্তন 
আলম্গন করে, বিশ্বদেহেরও সেইরূপ যথাসস্থব পরিবর্তন সংসাধিত হয়। 
বাহার কর্ণ বত তীত্র ও ব্যাপক, তাহা! দ্বারা বিশ্ব দেহের পরিবর্ঠনও তত 
তীত্র ও ব্যাপক ৷ কিন্তু সাধারণ লোকের কর্ণ্ম বিশ্ব-দেহে কোন পরিবর্তন 
ব্দানয়ন করিতে পারেন । ‘কৰ্ম্ম সংযোগবিভাগেঘনপেক্ষকারপন্‌ ।? কর্ম্ম সংযোগ- 
বিভাগ দ্বারা যে পরিবর্তন আলম্বন করে, সেই পরিবর্তনের কর্ম্দ-ফল যতক্ষণ জীব 
এই শরীরে হজম করিতে পারে, তৃতক্ষণ জীব এই দেহ ত্যাগ করে না, এই 
.দেছেই ফলতোগ করে। কিন্ত কর্শ্ম যখন এমন ফলদানে উন্মুখ হইবে বে, 
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এদেহ আর তাহা হজম করিতে পারিতেছে না, তখন তাহার প্রশ্নাণ 
অবশ্যস্তাবী । জীবের অনস্ত অতীত বর্তমান তবিষ্যতের সঙ্গে সামঞ্জন্ত 
রাধির। এবং স্ব-দেহ ও বিশ্ব-আবেষ্টনকে বদলাইয়াই কর্ণ অলাদি অনস্ত কাল 
চলিতেছে । কর্ধ প্রতি মুহূর্তেই ভাঙ্গা-গড়া করিতেছে । এই ভাঙ্গা-গড়। যতদিন 
এক দেহে চলিতে পারে, ততদিন কাঠামো আন বদলাইতে হন্স না। কিন্ত 
কর্ণ্দের ভাঙ্গ।-গড়া যখন আর এক দেহ সামাল দিতে পারে লা, তথ্ন নূতন দেহ 
ধারণ করিতেই হুল্ন । যাহাদের মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত হুইম্নাছে, তাহাদের 
বর্তমান দেহই কর্মের এই অনস্ত তাঙ্গা-গড়া সামাল দিতে পারে। কেননা, 
পুরুষোত্তমে বুদ্ধিগত জড়্য, কাঠিন্ত নাই বলিয়া দেহ আর জড়ও নয়, কঠিনও 
নয্ন। তাই তো। পরীক্ষণ বলিতেছেন £ ‘ত্যক্তা দেছং পুনৰ্জ্জন্ম নৈতি' ॥ 
যাহারা ভগবানের জঅদ্মকশ্থ তত্বতঃ জানেন, ভাহানা দেহত্যাগও 
করেন না, পুরর্জন্মও প্রাপ্ত হুল লা! 'অহঙ্কারক্ষল্গে তন্বদ্দেহে 
কঠিনত৷ কুতঃ'--যোগশিথোপনিষৎ। মেরামত হইতে হইতে নৌকা 
যখন এমন অবস্থায় দীড়ায় যে, আর মেরামত চলে না, তখনই নূতন নোঁকা 
গড়িতে হপ্ঈ। জীবেরও এইরূপ । জীবের কর্ প্রতি মুহূর্তে নব নব রূপ, 
নব নব ফল উৎপাদন করিতেছে । কাহার সাধ্য ইহার মধ্যে একটা 
ধরা বাধ! শৃঙ্ঘলা আনয়ন করে? ভাগবত অজামিলদের দৃষ্টান্ত আনয়ন করিয়া 
কৰ্ম্ম ও ফলের মধ্যে একটী অনির্ববচনীয় প্রাপ-শক্তির স্থাপনা করিয়াছেন যাহা 
কৰ্ম্ম হইতে কর্শ্মান্তরের মাঝে, কর্ম্ম ও কর্শ্মফলের মাঝে পরকীন্প সম্বন্ধ বজায় 
রাখিন্প। কর্দ ও ফলের যোগ বিধান করিতেছে। “ন কর্্সমফলসংযোগষ 
লোকন্য সুজতি প্রতুঃ ৷" কর্শ্মের সহিত কর্মের সংযোগ, কর্দ্দের সহিত ফলের 
সংযোগ প্রাণময়ী প্রক্তিই সম্পাদন কত্তিতেছেন । কর্মে কর্শ্মে পরকীশ্র সম্বন্ধ 
আছে বলিহ্াই বৈশেষিক দর্শন কৰ্ম্মকে ‘একভ্রব্য’ বলিতে পানিস্বাছে। প্রাণের 
বুকে কোন্‌ কর্প হইতে ফে কোন্‌ কৰ্ম্ম ফুটক়া! উঠে, কোন্‌ কর্ম্ম যে কোন্‌ ফল 
প্রসব করে, তাহার চূড়ান্ত বিধান অসম্ভব । তবে মোটামুট সাধারণ জ্বীবের জন 
বিধিশাস্র যাহা বর্ণনা করিতেছে, তাহ! এঁরূপই বটে । ‘There is an 


apparent Determinism in macroscopic phenomena, which in 
no way conflicts with a certain indeterminateness even in 
Phenomena on the microscopic scale.'—Matter and Light— 
By Loui:-Je-Broglie. 


৪৫৪. উজ্জ্বলভারত (৯ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


কৰ্ম্ম ও কর্পফলের এই বৈচিত্র্য ও অ্দনিশ্নম দর্শন করিগ্পাই হুত্রকার এই শুত্রেরা 
অপর অংশ “বখেতৎ জনেবং চ' লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । “অন্বতেন প্রত্যু়’ কন্দা 
বে-পথে যাহ. সেই পথেই আবার ফেরে__ইহাই সাধারণ নিয়ম । কিন্ত কখনও 
কখনও ইহার ব্যত্যক্সও ঘটক্লা থাকে । পিতৃযান পথের যাত্রীদের আরোহণ 
ও অবরোহণ সমক্ষে ধূম ও আকাশের কীর্ডন হেতু বে পথে যাওয়া সেই পথেই 
আস! প্রতীত হন্প ! কিন্ত গমনকালে রাত্রি প্রভৃতির অন্ল্পেখ এবং আগমন 
কালে মেস্তাদির উল্লেখ হেতু উহার ইৈপরীত্যও দৃষ্ট হয়। কর্শ ও ফলভোগ 
অহরহ: পথের বৈচিত্র্য আনন্ন করিতেছে । তবে মোটামুট বাতাঙ্গাতের, 
পরথর একট। খবর শ্রুতি পৌঁছাইক্লাছেন, এইমাত্রই বলা চলে । 

যতটুকু উৎসাহ ও শ্রদ্ধা নিপা কৰ্ম্মী 'কতের' ভোগে রওহানা 
হইয়াছিল, ভোগশেধে যখন তাহাকে কিরিতে হুইল তখন কিন্ত সেই 
উৎসাহ ও শ্ৰন্ধাই বিরক্তি ও স্বণাত্ন পর্যযবসিত হইল । এই প্রসঙ্গে বিস্মাসাগর 
মহাশক্ সম্বন্ধে প্রচারিত একটী কথা মনে হইতেছে । তিনি সারাটী জীবন 
মাঙ্থষের সেবা করিয়া শেবে লাকি বলিতে বাধ্য ছইঙ্গাছিলেন, আমি তো 
তাহার এমন কোন উপকার করি নাই যে সে আমার নিন্দা করিবে । ব্যাপারটা 
ফি? ক্বতত্বের অবশেষ ইহাই। কর্মের এই বীভৎস পরিণতি দেখিক্সাই 
শঙ্করাচার্ধ্য কর্ধের নাম না করিঙ্গা তাহাকেই জ্ঞানশব্দ দ্বার! বুঝাইক্সাছেন, 
সংলারের বদলে তাহারই ব্রহ্ম নামকরণ করিগ্কাছেন । অন্থশদ্ষের হাত হইতে 
মুক্ত করিতেই শাস্ত্রের এই গুঢ় প্রচেষ্টা । ক্তকর্ম্ম জীবকে কেবল ঘনীভূত. 
অন্ধকারের মাঝে ভুবাইক্স! প্রকুতিলপ্রই আনত্নন করে। যাহারা সষ্টিকে 
‘Given’ ‘Finished’ মনে করেন, তীহারাই প্ররুতি-লঙ্গের মধ্যে ডুবিবে ॥ 
যাহার! সংসারকে “দত্তমিত্যুপাসতে"* তাহাদের সামনে কেবল অন্ধকার, কেবল 
অন্ধক?র। 

Ea ক্রমশঃ 


সাময়িকী 


পনেরই আগষ্ট :_ ভারতবর্দের আত্মবিকাশের প্রথম অবকাশ যেদিন 
চিহ্নিত হইল, সেই পবিত্র পনেরই আগষ্টকে আমাদের সাদর অতিনন্দন 
জানাই | দীর্ঘ কালের পরাধীনতার শৃঙ্খল যেদিন খসিঘ্া পড়িল, সে দিনটী 
খে আমাদের পক্ষে কতখানি সে কথ। মান্ুষ হুইলে আমর! তুলিতাম না ॥ 
কিন্ত আমরা যে কেহ কেহ সে কথা ভুলিতেছি-__ইংরেজ চলিয়া যাহা! 
রূপ ঘটলাটীকে আমরা বে এত হাস্কা করি! বিস্তৃত করিনা দেখিতেছি: 
তাহাতে ইহাই প্রমাণ হশ্ন ঘে. সত্যকে তখ। তথ্যকে মাহুম হইত্রাও আমরা 
কত দ্বার্থত প্রহ্োজনে ব্যবহার করিয়! থাকি। আমাদের প্রার্থনা, যে 
ঘটনার যে মূল্য, তাহাকে পে মূল্য দিতে আমাদের চিত্ত যেন কুষ্টিত না 
ছয় । যাহার! আজ পনেরই আগঞ্টের ইংরেজ-চলির়া-যাওয়াকে বিক্ুত. 
করিতেছে, ইংরেজের থাকাত্ম জালা বে কী, সে কথা খারপা করিবার মত 
চিত্তের বা বুদ্ধির ব্যাপকতা তাহাদের নাই । তাহাদিগকে বলিবার আমাদের 
কিছুই লাই, কিন্তু জনসাধারণের প্রতি আমাদের এই আবেদন-__পনেন্ই 
আগষ্টের এই পবিত্র দিনটীকে সম্মান দিবার মত মানসিক এঁশ্বর্দ্য হইতে 
বেন তাহারা কখনও বঞ্চিত না হন। আজিকার এই দিনে আমর) নত 
যন্তকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম দিন হইতে যে কেহ যে 
ভাবেই হউক না কেন আর ধতটুকুই ইউক না কেন দেশমাতৃকান্ন সেবা 
করিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে আমাদের প্রাণের শ্রদ্ধা নিবেদন 
করিতেছি । তাহাদের প্র'ণদানের যে ফল আক্ত আমরা ভোগ করিতেছি. 
তাছার জ্ঞন্ত আমাদের খণ-বোধ যেন আমাদের সর্বদা থাকে। আর 
আজিকার এই দিনে জাতির জনক, ভারতের গণ-চেতনাকে উদ্বোধিত 
করিনা গণ-আন্দোলনের প্রবর্তক মহাত্মা গান্ধীজীকে আমাদের প্রাণের প্রণতি 
নিবেদন করি! 

উচ্জশলভারত সম্পাদক ১০ই আগষ্ট হাবড়ার অন্তর্গত হাটথুব! গ্রামসেব! 
সঙ্গমের বিশেষ আমন্ত্রণে লেখালে গিয়া শহীদদের স্থিতি উৎসব অনুষ্ঠান পালন 
করেন । 


উজ্দ্রলভা রত [৯ম বৰ্ষ, ৮ম সংখ্যা 


শ্বাধীজী বিকেল সাড়ে তিনটাল্র শ্রামসেব) সঙ্গে পৌঁছেন | স্থালীল্ল 
"ও আশেপাশের বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক সভার পৃর্বেধ স্বামীজীর সঙ্গে দেখ! 
করেন ॥ দীর্ঘদিন পরে বরিশালের অনেক পরিচিত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার 
পাতা স্বামীজী বিশেষ আনন্দ লাভ করেন । উহার পর সভা ব্দারন্ড 
হয়। সেবা সত্যের হলটী বেঙ্গল ভলাস্টিঘা্স কর্তৃক বহু শহীদদের 
শ্রতিক্ততিতে শোভিত হইম্বা বিশেষ মনোরম হইয়াছিল। স্বামীজী 
শহীদ-বেদিতে মাল্যদান করিবার পূর্বের শহীদদের প্রতি শ্রন্ধা জ্ঞাপন 
করেন । তিনি বলেন বাহাদের বুকের রক্ত দালের ফল আত আমর! 
পাইতেছি, তাহাদের প্রতি গভীর কুতজ্ঞত1 প্রকাশ ন! করিম) এ ফল 
আমরা ভোগ করিতে পারি না। অপ্তিযুগে ঘাহার] ফাসির মঞ্চে জীবনের 
জহ্রগান গাহিস্বা গিয়াছিলেন কিংবা পু'লশের গুলির মুখে প্রাণ দিক়াছিলেন, 
তাহারা কেবল প্রাণদালস্ট করেন নাই, তাহারা মাস্থষের মত মান্য ছিলেন । 
তাহারা চরিত্রবলে বলীশ্নান ছিলেন, দেশের জন্য কোন দ্রঃখবরণই তাহাদের 
নিকট বড় ছিল না। তাহারা ভাল খান নাই, তাল পরেন নাই । অমাবস্যার 
রাত্রে যখন চকতুন্দিক ঘনান্ধকারে আচ্ছত্র, তখন মহাকালীর পুজার তাহাকে 
তুষ্ট করিতে এক কোপে বলি দিতে হল্ন। শাক্তের এ বলির বেমন 
প্রন্বোজন আছে, তেমনি তিল তিল করিয়া ভগবানের অন্য বৈষ্ণবের 
আত্মবলিরও প্রক্ষমোজন আছে । দেশ-মাতৃকার জন্য তিল তিল করিনা 
বৈষ্ণবের মত অহিৎল আন্দোলনে আত্ম বলিদান যাহারা করিত্রাছেন, তাহারা 
দেশের বে সেবা করিল্বাছেন, প্রথম যুগের সেই পথহীন অন্ধকারের মধ্যে 
অগ্নিমস্তে দীক্ষিত হইয়া বাহার] হিৎস উপাস্নে আত্মবলি দিয়াছিলেন, তাহারাও 
দশের ততখানি লেবাই করিস্রোছিলেন । সেদিনের পটভুমিকান্ন ইহাদের 
আত্মবলিদানের অপরিহার্ধ্য প্রশ্বোজনীঘ্রতার কথা দেশ কোনদিনই বিস্মৃত 
হইবে না৷ * 

স্বাষীজী যখন শহীদ বেদীতে মাল্য দান করেন, তখন সভায় উপস্থিত 
সকলে দণ্ডাত্নমান কইক্লা অতীতের সেই মহান প্রাণগুলির প্রতি তাহাদের 
শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন । উপস্থিত মছিলাবুন্দ হুলুধবনি দিঙ্গা পরিবেশটিকে 
আবারও সুন্দর করিনা তুলিয়াছিলেন । 

ইহার পর স্বামীজী বলেন. *্পরাধনতার শৃঙ্খল আজ নাই একথা সত্য । 
এ কথা লত্য যে আমব। স্বাধীনতা পাইন্রাছি। তবে স্বাধীনতা পাইশ্াছি 


১৩৬৩ ভাত্র ) সামস্সিকী ৪৩৭ 


বটে কিন্ত দরাল এখনও আমর! পাই লাই ॥ আমাদিগকে স্বরাজ পাইতে 
হইবে । স্বরাজ কাহাকে বলে? ভাগবত মতে 


জন্ঘাদ্যন্ত ঘতোহম্স্থা্দি তরতস্চার্থেধভিজ্ঞঃ স্বরাট 

তেনে ব্রহ্ম হৃদ য আদি কৰতে মুহ্বন্ত বৎ হৃরয়ত) 
তেজোবানিমুদাং যথা বিনিমন্গো যত্র ত্রিসর্গোহমৃহা 
ধায়া শ্দেন সদ! নিরস্তকুহকং সত্যৎ পরং ধীনছি ॥১ 


দ্বেন রাজতে ইতি স্বরাট __নিজের অন্তরের দীপ্ধিদ্বার! যিনি প্রকাশিত হুন-_ 
তিনিই স্বরাট । ভারতবর্ষ পরাধীনতা হষ্টতে মুক্তি পাটশ্নাছে বটে কিন্ত 
ভিতরে বাহিরে নিজ্দের অন্তরের দীতিঘ্বারা আজও ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই । 
স্বাধীনতা -পৃর্ববের লমন্তা ও সে সমস্যা হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার সাধনা এবং 
গ্বাধীনতা-উত্তর সমস্তা ও সে সমস্যা হইতে উত্তীর্ণ হবার সাধনা একই 
রকম নহে । মুক্তির পূর্বে ও মুক্তির পরে আমরা বিভিন্ন রকম অবস্থার 
সন্ম.খীন হুইতেছি। সেদিন ইংরেজ-বিতাড়নই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল_যে 
যেভাবে পারিরাছে. কেমন করিক্না এ দেশকে ইংরেঞ্জের কবল হতে মুক্ত 
করিবে কেবল তাহাই ভাবিরাছে। আজ ইংরেজ গিয়াছে, আজ দেশকে 
তালবালিতে পারা রূপ ৮958৫ কিছু দেশের সামলে তৃলিল্না ধরিতে হুইবে । 
আজ দেশের সেব| করিতে হুইবে । দেশের সেবা করিতে হইলে দেশকে 
ভালবা[লিতে হইবে দেশের সেবা করিতে হইলে তারতবর্বকে বুঝিতে হইবেন 
বুঝিতে হইবে ভারতবর্থ তথ! বিশ্ব আজ্দ কোন্‌ লমস্যার সন্ম.খীন হইয়াছে । 
ভারতবর্ব অধ্যাস্ববাদী এ কব! আমরা ‘সকলেই জানি । কিন্তু অধ্যাত্মবাদী 
ভারতবর্বকে সাতশত বৎসর পরের গোলামী করিতে হইল (কন 
মুলশমান ও ইংরেজের জুতার ক্ষিতা খুলিতে হইল কেন? ইহার “শ্ববাব 
কি হইবে? খোলামের মত জুতার কিতা পোল! ছারা কি আত্মার 
অপমান হয় না? দেহের ক্ষেত্রে মুক্ত না হইলে আত্মার মুক্তি 
কিছুতেই হইতে পারে না। ভারতের পরুবোত্তম-কডি, ভারতের 
ভাগবত-ধর্্দ দেহের মুক্তির বাবস্থা; না করিস্বা আব্দার মুক্তির কথা 
বলে নাই। পুক্রবোতম-গুটকষণ তাই দেহৈর ক্ষেত্রে মুক্ত হইবার জন্য, রাষ্টের 
ক্ষেত্রে শোবণ দূর করিবার জন্ত অর্ল্ছূলকে লইঙ্বা টান।টালি করিতেছে ন। 
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পুরুযোত্তম-মতে আত্মার মুক্তির ঘন আস্বাদন বিশ্বের বিতির ক্ষেত্রে দুক্তি 
তাই গীতার শেষ শ্লোক 
বর বোগেশ্বরঃ কষ: ঘত্র পার্থ ধর্মর্ডরঃ | 
তত্র গরীবিজঘ্ো ভূতিক্বানী তির্শ্বতি্মত্ে। ॥ 

আজ আমাদের শখের নিশানা দিবে। পাশ্চত্য কেবল খশ্ুদ্ধর হুইতে 
চাহিন্বাছিল, বিশ্বের কল্যাণ বা শান্তি সে আনিতে পারে নাই, শেষ রক্ষা 
কারিতে পারে না ; ভারতবর্ধও শুধু যোগেশ্বরের ধ্যান করিয়াও পরের গোলামী 
কেরা রূপ ট্রুবের হাত হইতে রক্ষা পাত্র লাই__-এট তৃটরের সমস্থিত যে পথ, 
তাহাই পুরুযোততম জীর্ণ প্রন্শন করিঘ। গিশ্বাছেন এবং তাহাই আজ বিশ্বকে, 
ব্রহ্ম; করিতে পারে । 

আজিকার দিনের সাধন! কি হবে? বিশ্ববোধই _আমি বিশ্ব-লাগরিক 
এট বোধ জন্মান ও সেই অন্ুধায়ী নিজের প্রতিষ্টা ব্যবহারকে চালানই 
আজ্িকার দিনের সাধনা । ] am a cosmopolitan—এউ বীক্রমন্ত্র 
ঞ্রীনিতাগোপাল আজিকার বিশ্বের নরনারীৱ জন্ত রাখিত্বা গিয়াছেন। বিশ্বের 
নিকট হতে কাড়িকা, বিশ্বকে বাদ দিশ্লা যাহা কিছু আমার করিক্সা 
রাখিতে চাহিলাম, বিশ্বের প্রতি সেবাবুদ্ধি যখনই লোপ পাষ্টয়া নিক্তের 
ভোগাকাঙ্কা প্রধান হুইত্রা উর্ঠল_তখনই সেখানে ধ্বংসের বীজ রোপিত 
হইল । বিভত্তি_95০67/07811586107ই আজিকার লাধনা_ বাহ! কিছু 
centralised হায়, তাহা ধনই বল, আর শ্রমই বল, পাণ্ডিত্যই বল আর 
কুলই বল-_যাহ] কিছু 55707211520 হুল, তাহাই অপরকে শোবশ' 
করিবার যস্তরূপে ব্যবহৃত হত্স। সকল ক্ষেত্রে এই শোবণ নিবারিত 
করাইউ বর্তমান শ্বগসাধনা | লিক তাহার ধন দিশা শোষণ করিতে পারিবে 
না, শ্রমিক তাহার শ্রম দিয়া শোষণ করিতে পারিবে না, কুলীন তাহার কুল 
দিশ্স)ই শোষণ করিতে পারিবে না, পত্তিতও তাহার পাতিত্য দিয়। শোষণ 
করিতে পারিবে না। মা যেছন নিজের গুনের টাটানিতে সন্তানের মুখে 
্বতঃপ্রণোদ্দিত হইস্বা দুধ ঢালিস্বা দিলা সোরাস্ডি লাভ করে. ইহাতে যেমন 
তাহার অন্তর ও দেহ তৃপ্ত হয়, শাস্ত হদ্ন; বেদিন ধনিক নিজের ধনে 
টাটানিতে নিধনের পায়ে ঘন বিলাইক্সা পিতা নিজের দেহ মন তৃপ্ত হইল 
বলিয়া বোধ করিবে, পণ্ডিত যেদিন” নিজের পাণ্ডিত্য নিজের একচেটিয়া 
করিয়। না ৱাণিশ্রা অপত্তিকে পত্ডিত করিবার অন্য প্রাণের তাগিদে বাহির 


চি 
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হইয়৷ পড়িবে, -সেইপিলই সত্যকার লাম) প্রতিষ্ঠিত হইবে, তেদ দূর হবে । 
সমান্ধটা যে একটী জীবন্ত বন্ত__একটী ০:83171507--ইহা বোধ করতে 
ন! পারিলে আজ্দিকার দ্দিনে সমাজ লেবা হুইবে না । বেদের পুক্রল সক এই 
কথাটাই বলিনাছে_ক্রাক্মণ সেই মহান পুক্ুসের মস্তি ক্ষত্রির তাহার বাহদ্বয়, 
বৈশ্য উরু, শূত তাহার পা। একটী দেহের প্রতিটী অঙ্গ যেমন পৃথক হঈলেও 
এক অঙ্গীর অঙ্গ, তেমনই ব্রাহ্ম। ক্ষত্মির বৈশ্য শৃত্রও পৃথক ধর্ম্মা হলেও 
একই সমগ্র সমাজ কপ অঙ্গীর অঙ্গ । দেহের ঘে কোন স্থানে আঘাত 
লাগিলে সমস্ত দেহ পীড়িত হয়__কেন না ইহা 918407577) ॥ সমাব্দের এক 
"অঙ্গ যেদিন অপর অঙ্গকে নিজ বলিঙ্কাই বোধ করিবে, বে কোন অঙ্গের ব্যখাকেই 
বখন অপর অঙ্গ নিজের আঘাত বলিয়া বুঝিবে_-লেইদিনই সত্যকার লাম)বা দশ 
সমাজ গঠিত হইবে । 

গীত) অদ্ধৈতান্ৃতবর্তিমী__কিস্ত সে কোন্‌ অদ্বৈত ? ভাবের ক্ষেত্রে অগ্বৈত 
হওয়া। বিপ্লবের পু্ব্বাভাব, কিন্তু কর্শের ক্ষেত্রে অদ্বৈত জ্ঞান ক্ষপ বিপ্রবের, 
Positive রূপকে ভারতবর্ষ আস্বাদন করে লাই। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের 
সাধনা আজ এই কর্শের ক্ষেত্রে--পর্িবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে_প্রত্যেকের সঙ্গে. 
প্রত্যেকের অদ্বৈততা আম্বাদদন । ভাবের ক্ষেত্রে অন্বৈততা আস্বাদন 
ভারতবর্ষ নানা ভাবে করিক্সাছে__অধ্যাত্তক্ষেত্রে যখন সে আচার্য্য শক্ষরকে 
অন্কসরণ করিয়াছে, তখন সে সমাধিতে এক -হুইবার কথা বলিক্াছে। জাতির 
ক্ষেত্রে, সমাজের ক্ষেত্রে মাস্থষে মানুষে ভেদ নাই-__এ কথা বলিতে পারে নাই । 
সমাধির মধ্যে খুমের মধ্যে এক হইলে জাগ্রত স্তরের কি হইবে? আগ্রতের 
ক্ষেত্রে, কর্মের মধ্যে ভেদ দুর করিয়া পরস্পরকে ভেদ মনে করিয়া একাত্ম 
হুইতে পারি কিন!_-আক্জিকার সমন্া এইখানে ।. অধ্যাত্মক্ষেত্রে যখন লে 
প্রেমের জগতে এক হইতে 'চাহিক্কাছে, তখনও তাহাতে কর্ম্ম-জগৎ ছিল না_ 
উহা ও ভাবেরই ক্ষেত্র । আব্যুর যেদিন ইংরেজ বিতাড়নের, জ্ত আমন, খাঁক 
হইয়াছিলাম, তাহাও একপ্রকার ভাবের ক্ষেত্রে একাত্মতা । কিন্ত স্বাধীনআঁর 
পরে আজ কর্মের ক্ষেত্র, সংগঠনের ক্ষেত্র সন্মুখে প্রসারিত_সেই সংগঠনের 
ক্ষেত্রে কি করিনা আমরা” পরস্পরের সঙ্গে পরস্পর বক্বৈতভা বোধ করিতে 
পারি? কি করিয়া া্গশক্ষাতিয়-বৈশু-শূত্র পরস্পরকে এক মনে করিতে পারে? 
কি করিয়া ধনী দিধলিকে আঁপন মনে কৃস্িতে' পে? 'কি করিয়া পণ্ডিত 
মুৰ্থকে নিজজন বোধ করিতে পারে? কি করিয়া শিক্ষিত অশিক্ষিতকে আপন 
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ঘরের লোক বঙ্গিত্না বোধ করিতে পারে? এই ক্র” কি অপর কণ্মঁকে 
আপন বোধ করিতে পারে? গীতা এই জাগ্রতের স্তরে একাস্বতা 
বোধ করিবার শাস্র--ত্যই উহা যুদ্ধের মধ্যে উচ্চারিত হুইয়াছিল। বসু 
আরপ্যক বেদান্তকে এই জন্তই নাগরিক বেদাস্তে গড়িঘা তুলিরা অৰচ্ছুনের 
মারফত বর্তমান বিশ্ববাসীকে শুনাই! গিয়াছেন। কর্পের ক্ষেত্রের আন্বৈততা- 
বোহই আশ্ষিকার সংগঠন কম্ধর্শদের প্রয়োজন ৷ কর্ম্মই বিল্লবের ঘনীভূত ক্ষপ ৷ 
বিপ্লবহীল, ভাবনাহীন কৰ্ম্ম যেমন কর্পদবাচ্য নয়, তেমনি কর্শোর মধ্যে যে বিল্লব 
রূপ পাক নাই, তাহাও নিক্ষল__দৈনন্দিন আবনবাত্রাকে বে বিপ্রব পারস্পরিক 
আনন্দ ও সম্জ্রীতিতে ভরিয়া ভুলিতে পারে নাই, লে বিশ্রবের কার্ধযাত্মক মূল্য কি? 
ভারত তথা বিশ্বের সমন্তাকে বুঝিয়া সর্বাগ্রে আব্দ এক দার্শনিক 
বিশ্ব প্রয়োজন যেখানে যোগেশ্বরর ও ঘহুর্ধরহ মিলিয়া একু নূতন পথ হইয়াছে_ 
যে পথে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মিলিত হৃইবে ৷ তাহার পর সেই বিশ্লবকে পরিবারে 
সমাজে রাষ্ট্রে কার্ধ্যাত্্ক রূপ প্রদান করিতে হুইবে---যাহায় প্রকাশ ব্যক্তিতে 
ব্যক্কিতে, পরিবারে পরিবারে. সমাজে সমাজে, দেশে দেশে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে অদ্বৈতত! 
বোধ ৷ এই পথেই সকল ভেদ বিদূরিত হইয়া সমাজে লাম্য প্রতিষ্ঠিত হুইবে, 
লমাজকে সংগঠন করা সার্থক হুইবে। 
সভার স্থানীয় ও আশেপাশের বহু বিশজ্জন উপস্থিত ছিলেন । 


“এই ব্যথাকে আমার বলে ভুলব যখনি 
তখনি সে প্রকাশ পাবে বিশ্বন্ধপে । 
দেখতে পাবে (বেদনার বন্য, নামে কালের বুকে 
B শাখাপ্রশাথায় ; 


বদের মহান 
ক” ও সব মান্যের জীবনস্বোতে ঘরে ঘরে’ । 
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ুরেণুমিত্র কতৃকি নরনারায়ণ আশ্রম, পোঃ দেশবন্ধুনগর, কলিকাতা --৩* 
হইতে প্রকাশিত ও আনাদি প্রেস, ৯+।৩ নিউ শ্তামবাজার স্ত্রী, 
+ কলিকাতা --গু হুইতে মুদ্রিত ॥ 


কি 





৯ বর্ষ 


উত্ভবলভারত 


আশ্বিন, ১৩৬৩ 
শারদীয়া সংখ্যা 
শ্রীশ্রীদু্গ। 


জরনিত্যগোপাল 


ঞ্রদুর্গ। শ্রীহর্গা বল, ভূর্গা দুৰ্গতিনাশিনী, 
ঞ্রদু্গ৷ ্রীদুর্গ৷ বল, ছুর্গা হুঃখনিবারিপী । 


ভয়হরা ভবদার। তৈরবী ভবানী, 
হৈমৰতী, হেমাঙ্িলী, হর বিলাসিনী, 
সাকারা আকারা তারা দুর্গা নিস্যারিমী । 


মৃহ্ময়ী চিন্ময় দুৰ্শ৷, দুর্গা দহবজদলনী, 
চিদানন্দময়ী দুর্গা, হুর্গা দাক্ষায়ণী ! 


শুস্তনিশুস্ডনাশিনী, মহিষ-মপ্দিনী, 
শত্তু-হৃদয়বীসিনী ব্বমুগ্মালিনী, 
কৈলাসবাসলিনী বামা, কৈবল্যধামিনী ॥ 


বিশ্বময্ী বিশ্বেশ্বরী গোঁরী কালীশ্বরী, 
দয়ামরী দিগন্থরী, শাস্ভবী শক্ষরী, 
হরমলোরমা উমা, স্যাম, শিবহালী ॥ 


ঈ সংখ্য} 
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মহামায়া. যোগমায়া, যশোদানন্দিনী, 
বিন্ধ্যাচল-নিবাসিনী, গণেশজননী, 
ব্রাজ্সবাল!, গিন্িবাল।, গিরীশমোছিনী ॥ 


গোঁতমীযর তত্ত্রনতে ( দুর্গা ) জীরুকরূপিনী, 


স্বং স্বাছা ত্বং স্বহা! তং হি বযট কারস্বরান্মিক। । 
ধা স্বমক্ষরে নিতে), ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা ॥ 
'অর্্ধমাত্রা স্থিতা নিত্য! বাহ্চ্চার্ঘযা বিশেষতঃ । 
স্মমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী অননী পরা ॥ 
ত্বনৈব ধাৰ্শ্যতে সৰ্ব্বং রয়ৈতৎ স্থজ্যতে জগত । 
স্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ৱমত্্তস্তে চ সৰ্ব্বদা ॥ 
বিস্ষ্টো সবষ্টিকূপা ত্বং স্থাতক্ূপা চ পালনে । 
তথা সংহতিক্ূপান্তে জ্রগতোহন্ত জগশ্ময়ে ॥ 
মহাবিস্ক। মহামায়া মহানেধা মহাস্বতি । 
মহামোহ চ ভবতী মহাদেবী মহাস্সরী ॥ 
প্রকুতিত্তৎ হি সর্কাস্ত গুপত্রয়বিভাবিনী । 


কালরাবির্মহারাজ্িমেণহুরাত্রিস্চ দারুলা ॥ 
চণ্ডী 


মায়ের পুজ। 
রেণু মিত্র 

মায়ের পূজা বারা আরম্ভ করেছিলেন, ভারা আমাদের আজকের দিলের 
মাস্ষ নন, তাই তাদের মনোবুতিও আধাদের আজকের দিনের মানুষের মক্ত 
ছিল না । আজকের দিনের আমাদের কাছে গূর্ভধারিণী মাক্সের স্থানই কতটুকু 
আর জগজ্দননীর কোন কল্পনা তো সাধারণ মানবের তথা শিক্ষিত মানুষের 
থাকার কোন সম্ভাবনাই নেই । আজকের দিনে আমাদের অনেক কিছু কল্পেছে 
কিন্ধ যা অনেক কিছু হারিত্লেছি তারও বুঝি তুলনা হয় লা। আীবনের প্রতিই 
গোড়াগুড়ি একটা শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে আমরা সব তথাকথিত শিক্ষিত হত্রেছি 
অথচ মা এই কথাটি উচ্চারণ করলে বুকের মধ]টায় কেমন যে একট! করে 
ওঠে, উপলব্ধি অগ্ভূতির দে ক্ষমতাটুক আমাদের লোপ পেতে গেছে। মা, 
মা, মা-_বুকের মধ্যটা কেমন মিইয়ে আলে, চোখ কেমন জলে তরে যায়। 
মাকে ধে ভাল না৷ বাসল কিংবা মায়ের ভালবাসা যে পেল না-_সংসারে যে কি 
থেকে সে বঞ্চিত রয়ে গেল, তা জানবার তার কোন উপাপ্র লেই। আন্মাদনই 
বে সম্বন্ধে কিনু হয়নি তার থাকা ন! থাকার পরিমাপ হবে কি দিয়ে? মা, মা. 
ম1-1 মা নাম উচ্চারণ করলে কেন এমন হয়? কি জানি কেন? হয়তো 
রক্তের একা স্মতার জন্যই, হম্বতো প্রথম যেদিন এ সংসারে ভূষি হয়েছিলাম, 
সেদিনের নরশিশুর অসহায়তার সামনে যিনি তার অস্ডিরদ্বার। সেই অসহায় 
নরশিশ্ষর দেহমনের আকুলতাকে শান্ত করেছিলেন-__মাহ্থষের অবচেতনে আবি 
সেই প্রথম দিনগুলিতে পাওষ] হাতার একাত্মতার জন্যও | হয়তো তাই 
কিংবা হয়তো তা নয়, হয়তো আর কিছু কিংবা আরও কিছু-- তবু একথা ঝি 
নয় যে. দা শব্দটি উচ্চারপমাত্র একটি অপূর্ব অস্থভুতি মাছবের হয়, বেখানে লে 
একট আশ্রন্ন পান্স। 

আগেকার দিনের মাহুৰ দেখেছিল-__এই বে মাতৃত্ব এ এক অক্কৃত বন্-_ আর 
এ যে শুধু আমার মায়েরই আছে, তা তো নয় আমার মায়ের তোমার যান্ছের -= 
এমনি প্রত্যেকের । ভাবনা হুল ব্যক্তিগত প্রত্যেকটি মা-ই বখন এমন, তখন 
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মাতৃত্বের একটি বিশ্বজনীন ব্বপ--একটি লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক নিশ্চন্ঘই আছে__ 
বারই কাছ থেকে আমার যা এই মাতৃধর্শ্ম পেয়েছিল, যেমন আর যে-কে।ন 
মায়েরাও পেকসেছেন / সেই বিশ্ব-মাতৃত্বকে বাঙ্গালী স্বাগত জানিরে আপন 
হৃদর-মাধুর্য ঢেলে দিয়ে আহ্বান জ্ঞানিশ্নেছে। বন্ধর বছর থুরে ঘুরে সেই 
মান্বের পুজ্ঞোই একবার করে বসে, একবার করে মায়ের এই শিশ্বব্ধপী 
শ্রকাশকে সে স্মরণ কনে ॥ 
শ্মরশ করে কেন? মাচ্ছষের আত্মশুদ্ধি সাধনার এ একটি অঙ্ক । সমস্ত 
প্রাণের যিনি মূল, সমস্ত প্রকাশধর্মের বিনি কারণ সেই সুর্ঘকে প্রণাম জানান যেমন 
মানুষের প্রাথমিক কাজের একটী কাজ হওয়া সমীচীন তেমনি আমার এ ব্যক্তি- 
শ্রকাশকে খিনি সম্ভব করে তুলেছিলেন এবং চরম অসহাক্সকের প্রথম দিনগুলিতে 
আমাকে খিনি বাচিয়ে তুলেছেন, আজও বার কল্যাপকামন। অহরহ আমাকে ঘিরে 
রয়েছে, সেই মায়ের মাতৃত্বকে একটী ব্যাপকতমকণপে ধ্যান করে তার কাছে 
নিজেকে নিবেদন করার মধ্যে মাহুষের দেহমনপ্রাপের ঘে নমনধর্মত্ব প্রকাশ 
পালন, সেইখানে মাহুষের কল্যাপ নিহিত । তাই স্মরণ যে করে, সেইটে মাগ্ষের 
বাঁচবার একটা পথ-_বদি সত্যিকারের ম্মরণ সে করতে পারে। আজকের 
মানুষের মৃত্যু যে তার চারদিকে এমনি মুখব্যাদান করে আছে, তার কারণ 
সূশের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার স্বভাব সে হারিয়ে ফেলছে । অথচ দেশে দেশে 
কালে কালে যে কোন মহাপুরুষ তার মাকে পরম শ্রদ্ধা করে এসেছেন ৷ 
সে দিনের মানুষ ঘরে যেমন এই মাতৃত্বকে উপলব্ধি করে মোহিত হয়েছিল, 
তেমনি বিশ্বপ্রস্কাতি তার কাছে আব্মকের মত অবহেলার ব1 তুচ্ছ পাত্র ছিলেন 
না। লে দেখেছে, যে শান্ত প্রকৃতি আমার অস্তিত্বক্ষে সম্ভব করছে, সেই প্রতিই 
কেমন হন্তে যান, কোথা থেকে ক্রি হদ্ন গর্জে ওঠে--ভীষ্ণ ছয়ে কার আহ্বানে 
ভন্ড হয়ে ওঠে_তার সেই দুরভ্তপপার কাছে মান্য দেখেছে সে কত-কত 
"অসহায় । এই কত্র প্রক্ষাতিকে শান্ত সৃতিতে দেখতে চেয়েও লেদিনের মান্য 
শু মধ্যে মাতৃত্বের কল্পনা করেছে । মানবের পুন বিশ্ব-প্রকৃতির এই মাতৃ- 
স্থপের কাছেও মাস্থষের লিজের প্রশাম জানান আছে । বার এতটুকু জ্বভঙ্গিতে 
মানুষের অস্তিত কোথাস্ন অবলুপ্ত হয়ে বায়, তাকে মাছয প্রণাম জানাবে ৮1-- 
বআআগের দিনের মাছষ তেমন যূথ ভিল না। নিজের সীমা যে স্বল্প,তা লে 
স্রানত. তাই বাইরের শক্তিকে তার কল্যাপরূপে স্বীকার করে নিতে কুষ্ঠিত 
বনি! আব্দকের দিনের মানবের আব্ম-অহংকৃত স্বভাব নিজের শক্তিকে এড 
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অতিমূল্য দিচ্ছে যে, বাউরের শক্তির কাছে শরপাগতির মধ্য দিত্রে একটা সম্পর্ক 
বোধ করার কোন প্রন্নোজনীক্ষতা দেখতে পাচ্ছে না! একটা কথা সে ভেবে 
“দেখলে না কেন ? প্রত্যেকের ব্যক্তি-দরূপকে অতিক্রম করে যান্থবের বঅকর- 
ব্রাব্দেয ও বিশ্বের বহির“জ্যে যে একট শক্তির খেল! চলছে, যে শক্তিউ মাক্রদকে 
বাচিয়ে রাখছে মাঙ্গের মতই, আবার যার জ্রকুতিতে ঝড়ের কালে! মেখ উড়িঙ্সে 
নিল্সে যাচ্ছে কত শত মাহ্ুবের মাথা স্টজবার স্টানটুকু, বক্তার প্রচণ্ড সেন্দর্শ্য 
তালিয়ে নিশ্বে যাচ্ছে শত শত মাস্থযের সমস্ত শহ্গল _ তেমন একটি শক্তিকে মা 
ৰলে ডাকতে, তাঁকে স্মরণ করে নিজের সঙ্গে নিজান্তীত শক্তির একটা আত্মিক 
যোগ মেনে তাকে প্রণাম জানাতে মানব এত কুষ্টিতট বা হচ্ছে কেন কিংবা 
অস্বীকার বা করছে কেন? কল্পনা! করবার এই যে ক্ষমতা ভগবান ম্হুধকে 
দিল্লেছেন, এ থে মান্থষের কত বড় সম্পদ, কাত বড় সৌন্দ তা মান্য ভুলে 
গেল কেন? কন্্না না থাকলে খবের বেড়ালছানাটর সঙ্গে মানুষের আর কত 
বেশী তফাৎ? তা কল্পনাকে যদি মেনে নেউ তবে শুধু ছাগল হরিপ সিংহ 
বাজপাখী কল্পনা করার চেক্সে মাহ্মধের ছলস্তাত্তের সঙ্গে কমবেশী সম্পর্কযুক্ত 
কলার কি এঁৎকর্ষ বেশী লক? কল্পনারই আশ্রয় নিন্সে কেউ সিংহ কেউ 
বার্জপাখী কেউ হরিণ বা অগা কিছু জীবজন্ধর ছবিতে ঘর সাজিয়ে রাখে, তখন 
তার সলা যদি দিতে হল, তবে খে ভারতীন্গ বিশের শক্তির বিবিধ রুূপকে দুর্গা, 
জ্বী সরস্বতী বা কাঠিক গনেশে পরিণত করে তাকে ভালবাসে, সেট 
ভারতীয় কল্পনার মূল্য দেবলা কেন ? এই সিং5 বাঁজপাশীর কলনার চেয়ে লক্ষ্মী 
সরতী দুর্গ! কাত্তিক গনেশের কল্পনা কে অনেক বেশী মনস্তত্তসন্মত এবং 
অনেক বেশী মহিমমত্, এ কপ! স্বীকার না, কার উপার নেই । কজনাকে 
সাম্য কিছুতে বাদ দিতে পারবে লা লি সে মানুষ নামে অভিত্বিত হতে ছা 
তার সমস্ত সাহিত্য, কন্দা, শিল্প-্সমন্ত নির্ভর করছে তার এই কমলা শত্তিল্র; 
উপর । তাহলে বিশ্বপ্রকুত্তির শক্তিকে বদি সে মাতৃক্ণপে কল্পনা করে কিসবা 
কন্ঠারূপে, তাতেই দোষ হয়ে গেল? এ. কল্পনার তুলনা লেই-_ঘান্গুষের 
সত্যতার এ একটি বিশেষ ওুৎকর্ষের প্রকাশ খন শক্তিকে ভাগবত বুদ্ধিতে লে 
চড়ব্ূপে দেখতে পেল $ শক্তির এই ভাগৰত ক্ূপ-কল্পদাই জড় ও চেতন উজ্ঞাশ্মী- 
সাগ্যের আশ্রয়স্থল ! সেই মায়ের পুজা এসেছে ! 
এই মা মানবের কল্পনার স্বষ্ট ছরেও মানুষের কল্পনার অতীতও ক্ছি- 
একান্তই বগি তিনি কল্পনা সুই হন, তবে সেই তিনি শীষাবন্ধ লড় মাত্র। তাই 


৪৬৬ উজ্জলভাৱত [ =ম বৰ্ষ, ৯ম সংখ্যা 


মানব তার কল্পন! দিয়ে কতটুকু হরতে পেরেছে. তার বাকিটুকুতে নিজে এলে 
তিনি ধরা দিয়ে বসে আছেন--তিনি বে ধর! পড়ঙ্কেই চান । তিনি নিজে হর 
না দিলে তাকে মাছছষ ধরতে পারে সাধ্য কি? তিনি মানুষের কনার, তিনি 
মানবের বাইরের__-এই দুইয়ে মিলিশ্নেই তিনি এমন মহিমময়ী হত্রে রয়েছেন । 

মা, তোমাকে প্রণাম--তোমাকে বার বার শত বার প্রপাম । তোমার 
ব্যষ্টিজপে তোমায় প্রশাম, তোমার বিশ্ব্ষপে তোমায় প্রণাম, তোমার সন্মুখে 
প্রপাম__পশ্চাতে প্রণাম-_€ভামার উপরে প্রণাম নীচে প্রণাম । মা, মাহুষ বড় 
অসহায় অথচ ভার অহক্ষারের সীম। নেই । বিধাতাই মানুষকে এমন করে 
গড়েছেন - তাকে অহঙ্কার দিয়েছেন আবার অসহায় করেছেন। তবে 
ভগবানের ইচ্ছা ছিল আহ্ষ এ দুটোকে সামঞ্রন্ত করে ফুটিয্রে তুলবে। এ 
সামঞ্জস্য করার গৌরবের অধিকার মাস্থবকে দিতে চেয়েই তিনি মান্থবকে পরম্পর 
বিপরীত চিত্তবৃত্তি দিয়ে জন্ম দিত্রেছেন । কিন্তু মান্য পারছে কই? মা, মানুষকে 
তুমি সক্ষম কর, যা তার ধর্ম ও কর্ম তা রক্ষা করবার যোগ্যত! মানুষকে তুষি 
প্রদান কর । মা, মাস্থযকে তোমার মত কর- তুমি যুদ্ধ করবার ক্ষমতা রাখ 
আবার কি অপরূপ লাবণ) তোমার এ চোখে মুখে পর্বদেহে । লাবণ্যমস্টর 
হুওঘার সঙ্গে তোমার বুদ্ধ করার বিগ্ঞাকে আয়ত্ত করতে তোমার তো। অস্গবিখে 
হয় নি মা; তাহলে আমরা তেমনটি পারব না কেন ? আমরা যারা যুদ্ধ করতে 
ঘাই তার! পশু হই, আর যার। আীবনের লাবপ্যধ্মকে পেতে চাই, তারা ্লীব হস 
ফাড়াই ! আমরা কি তোমার মত দশপ্রহরণধারী হয়ে অমন লাবণ্যময়ী হতে 
পারি না? মা, আমরা তেমনই হুব। 

মা, তুমি অতি সৌদ্যা, তুমি অতি রোঁদ্র। অতি ভীষণ, সুমি জগণপ্রতিষ্ঠা ; 
মা, তুমিই বিষ্ণুমারা, সর্বভূতে ছমি চৈতন্তরূপিণী, তুমিই ম1 সর্বব- 

তর বুদ্ধি, নিপ্রান্ধপেও তুমি দের. মধ্যে; সর্বভুতের যে 
ক্ষ] সেই ক্ষুধা তুমিই; সৰ্বভুতের বে ছাকা সেই ছারা তুমিই 
সবভূতের শক্তিক্মপেও তুমি, সর্বভূতের তৃষ্ণান্তপে তুমি, সর্বতের ক্ষান্তিরূপে 
ভৃমিই, সর্বভূতের বে জাতি, সে জাতি তুমিই, সর্বভূতের লঙ্দাক্কপে তুমিই অবস্থিত, 
সরবতাতেত শ্রদ্ধান্ধপে তুমি, তুমিই সর্বভুতের কাস্তিক্ূপে. সর্মভূতের লক্মীরূপও তুমিই 3 
সৰ্বহুতের ব্বত্তিও তুমি, স্বতি তুমি, দরারূপেও তুমিই প্রকাশিত, স্বভূতের বরে 
সুটি ্ূপ, সে-ও তুমি, স্যতূতের মাতৃরূপে তুমিই বিরাক্দিত ; সর্বভূতের বে ভ্রান্তি 
সেও তুমিই ।-_ম? তোমার এত রূপ ? এত দ্ধপে, এত পজিটিভ নিগেটিভের ভরা 


৯৩৬৩, আশ্বিন ] মাদের পৃজা। 


ডালি নিয়ে এত বহুধা! প্রকাশে মাহুবের সামনে তুমি এসে দাড়ির্রেছ মা? 
তুমি সৰ্বভূতের সকল বৃত্তিতে গুঢ-_সর্বদুভে তিন কালে বা ছড়িত্রে আছে বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে তুমি সেই সবেরই ঘণীভূত প্রকাশ ৷ তোমার এত রূপ? মা, আমি 
তোমার মত হব, আমরা তোমার মত হুব ॥ মানবীয় খা কিছু সম্ভাবন্দা তোমার 
মধ্যে মূর্ত, আমার মধ্যে সেই সবই সপ্_আমি সেই সবই ফুটিয়ে তুলব । দয়া 
ক্ষমা ক্ষান্তি কান্তি তুষ্টি স্বতি শ্রদ্ধা মাতৃর-_এ সব তোমার মধ) প্রকাশিত, আমার 
থে) তার! হুষ্ত__ব্সামি তাদের তোমার মত ফুটশ্বে তুলব, ফুটবে তুলে গোৌরীক্বপ। 
হব! ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লজ্জা, ভ্রান্তি এই সব নিগেটত দিকশুলিও তোমারই ক্কপ-__ 
মামার মধ্যেও সেগুলির বীজ তুমি রেখে দিয়েছ আমি সেগুলিকেও ফুটিপ্বে ভুলব-_. 
কুটিরে তুলে আমি গৌরী হব । তোমার ধ্যানে আমারও গৌরীন্ষপের ধ্যান-- 
এই-ই তো আমার চরম সার্থকতা । তুমি যখন গৌরী তখন তুমি লিবল্রিস্নাও 
বটে, গপেশ-জননীও বটে_-আবার এই তুমিই বিশ্বশক্তিক্বপী পরা প্রকৃতি । 
নানীত্বের এই তে! পরম প্রকাশ-__-একদিকে ত্রিক্পা ও জননীরূপে তার ব্যক্তিম্বরূপ 
সার্থক, আর একদিকে সেই ব্যক্তি-নারীই পরা প্ররুতির অংশ পরাপ্রক্তি । 
এই উভভ্বের ধ্যানে যে লামজত, সে সামগ্র মা, তুমি মাঙুযকে প্রদান কর । 
ব্যষ্টিকূপের প্রকাশ প্রিয়া ও অননী ন্ধূপই তার সবটুকু সার্থকতা নয় 
বদি সেই সঙ্গেই এই অশ্ভূতি ভার না থাকে বে পরাশক্তি 
হতে সে বিশ্বরূপীও-_ধেখানে, বে ধ্যানে, বে জন্ুভূতিতে তার 
ৰা্টিক্বপের মুক্তি । বিশ্বক্ষপত্বের কল্পনাহীন ব্যন্টিজীবন তো পরিচ্ছিত্র ; শুধু তার 
মধ্যে বসে আমি কি ত্রহ্মবাদিনী গার্গার মত বলতে পারি বেলাহুম্‌ নামৃতম্‌ 
জামূ তেনাহম্‌ কিম্‌ কুর্স্যাম্‌ ? তাই ভূমিতে বলেই ব্যষ্টি প্রকাশ ও ভুমা জীবনের 
কল্পনা তোমার মধ্যে সার্থক__তাঈট আজকের দিনে বার বার শতবার বলি, 
যা, আমি তোমার মত হব, মা, আমি তোমার মত হব। এই বদি না বলতে 
পারলাখ, এই বদি লা হতে পারলাম, তবে আমি কিসের তোমার পুজা করি ? 
ব্মামি কি মিখ্যে তোমার পূজা করি? মা. আমাকে সেই মিথ্যে পূজা - থেকে 
বঁচাও__আমি সত্য পূজা করব_-সত) পূজা করে আমি তুমি হব। আমার 
আশীর্বাদ কর মা. নারীত্বকে আশীর্বাদ কর । আজকের নাগী বড় বিপন্ন -তার 
ভোগ্য স্বরূপকেই সে তুলে ধরছে কামুক বিশ্বের কাছে__তান প্রন্তত স্বরূপ 
গোঁরী ব্বপকে লে তুলেছে । মা. নারীকে তুমি গৌরী কর, গৌরী কর 
মা, _নারীত্বকে বাঁচাও ! বিশ্বকে কামুকতার জালা থেকে বাঁচাও । 


স্নাতৃমাধুহ -ছশকনম, 
পটল, চ ঠাকুর 


বদনং মধূরং রদনং মধুরং 
হলিতং মধুরং নপ্পনং মধুরং 
হৃদশ্রং মধূরং চরিতং মধুরং 

মধুরং মাতুঃ সর্বং মধুরম্‌ ॥১ 


পাদৌ মধুরোঁ হস্তৌ মধু 
বরং মধুরং স্বরং মধুরং 
যোগং মধুরং ধ্যানং অধুরং 

অধুরং মাডু: সঞ্জ মধুরম্‌ ॥২ 
রূপং মধুরং তিলকং মধুরং 
শিরসি কেশবন্ধনক মধুরম্‌ 
লাললং-তাড়নং-হুরণং মধুরং 

অধুএৎ মাতুঃ সৰ্বং ফ্ণুরম্‌ ৪৩ 
তোজ্্যৎ মধুরং ভুক্ত মধুরং 
সম্ততিস্ৃপ্তেন গ্রন্থীতঞ্চ মধুরং 
গতি অ্ুরা স্বতির্মধূরা 

মধুরং মাতুঃ সর্বৎ মধুরয় ॥৪ 
আগর: মধুর: স্বপ্রং মধুরং 
সুস্তেং মধুরং চিত্রং মধুরং 
দৃষ্টং মধ্বরং শিল্টং মধুরং 

মধুরৎ মাতুঃ সর্বং মধুরম্‌ ॥৫ 
গীতং মধুরং আখরং মধুরং 
শরন্বার্মধুর। তালং মধূরং 
কওঁং মধুরং লয়ৎ মধুরং 


১৩৬৩, ভাদ্র] 


মতৃমাধু-দশকন্‌ 

মধুরং মাতুঃ সর্বং মধুরম্‌ ৫৬ 
বিধির্মধুরা নিষেধৎ মথুরৎ 
বপনং মধুরং চত্বনং অধুরং 
যাচ্ভা মধুরা প্রহণং মধুরং 

মধুরং মাতুঃ সর্বং মধুরুশ্‌ ৫7 
প্রশংসা মধুর! ভর্খসনং মধুরং 
আদছবানং তাত-মাতর্মধূরং 
লীলা৷ মধুরা লীলং মধুরং 

মধুরং মাতুঃ সর্বং মধুরম্‌ ৪৮ 
প্রসাদং মধুরং প্রদানং মধুরং 
শ্ষেপনং মধুরং জ্ঞাপনং মধুরং 
ক্ষমা মধুরা আশিসং মধুরং 

মধূরং মাতুঃ সর্বং মধুরম্‌ ৪৯ 
লন্ভাৎ মধুরং তত্তং মধুরং 
প্রসঙ্গালাপনঞ্চ মধূরং 
দৃষ্টাস্তং মধুরং ভঙ্গী চ মধুরা 

অধূরং মাতৃঃ সর্বং মধুরষ্‌ ॥>১- 


[ নিবেদনম্‌্_গীতখিদং 'ভাষাভারতী’ নাষ সর্ধভারতে বোধগম্য আধুনিক 


বেসিক" সরল সংস্কতেন রচিতয্‌ । 
ইতি । 1 


“আখরম্’ আদি শব্দ প্ররোগৎ সম্ভাব্যভে 


উজ্জ্বল ভারত 
ভ্রীদঙিনটকিশোর গুহ 


উজ্জ্বল ভারত দেখিবার ও গড়িবার সাধনাই ভাবত-পখিকগণের সাধনার 
বিষ্ঘ । তারতে তামস-যুগ দেখা দিবার পূর্বে যে ভারত জ্ঞালে-বিজ্ঞানে 
জীবনে ও চরিত্রে মহিমময় ছিল সেই ভারতকেই কি ফিরিরা পাইতে চাহিব? 
এবং চাহিতেছি? অথবা ভারতের তামস-যুদগর আস্তে উনবিংশ শতাব্দীতে 
ভারতের বে অভ্যুদয়ের গরিন! লক্ষ্য করি, তাহারই সেই মহিমমগ্ন ব্মাদর্শেরই 
পরিপুষ্টিতে অধিকতর উজ্জ্রল__উচ্জদলতম ভারতের চিত্র দেখিবার আশার 
নিশ্চিন্তে বুক ব্াধিন্ব। দিন যাপন করিব ? 

ভারতের উন্নতির কথা শুনি | উন্নতির দাবী যে মিথ্যা নল্ন তাহাও লক্ষ্য 
করি। কোট কোট টাকা এক পরিকজনাক্র ব্যয় করিয়াছি; আর এক 
পরিকল্পনার জন্য কোট কোটি টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইতেছি । শুধূ কি 
এই পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের জনলাধারণের আত্বিক জীবনে বৈপ্লবিক 
পরিবর্তনের আশা পোষণ করিতেছি? দেখিতেছি তো, নূতন নূতন ভাব 
ও প্রভাবে আমাদের সমাজ ও পরিবারে কন্ত পরিবর্তন আসিয়া গিক্বাছে | 
এই সকল পরিবর্তন চোখে না৷ পড়িহ্বা পারে না। এই সকল পরিবর্তন 
শুধু বাহিরে বাহিরে নপ্ন,__একেবারে অন্ত:পুলে'ও ঘটিতেছে । আগে যাহা 
রুচিত না, এখন তাহা বেশ 'রুচিতেছে। যাহা সমাজ ও পরিবার 
ভাবিতেও পারে লাই__আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছে । প্রশ্ন, এই 
সকল পরিবর্তন চিন্তা ও আদর্শ পরিবর্তনের ফলে খটা যাইতেছে, 
অথবা 'একটা আদর্শহীন, চিন্তা-বিমুখ মত্তভ৷ সমাজ ও পরিবারে এই 
পরিবর্তন ঘটাইতেছে ? বুগশ্রষ্টা ও যুগমানবগণের যে বামী ও আদর্শ 
জাতিকে আত্মসন্বিতের পথে আগাইক্সা লইয়া যান, যাহা একই কালে 
দেহ-মন-আত্মাকে বলিষ্ঠ ও দ্রচিষ্ট করে, শ্রেয়ের পথের পথিক করে, আমাদের 
সমাজ ও পরিবাত্ম সেই কল্যাশমর প্রভাবে কতটা প্রভাবিত হুইক্সাছে, কতটা 
স্থির লক্ষ্যে জীবন ও চরিত্র গড়িক্া তুলিতেছে তাহা তাবিবার সমক্প হুন্বতো 


১৩৬৩, আশ্বিন ) উজ্জল ভারত 


আসিয়াছে। আমাদের শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কৃতির সু কল্যাণের পথে আমরা 
চলিন্াছি, অথবা উত্ততি ও অগ্রগতির নাষে: এবং উহার নেশায় বিভ্রান্তির, 
প্রমাদের উল্দামতাকেই আমরা, আধুনিকর্তীর তথ! উন্নতির লক্ষণ মনে 
করিতেছি? আধুনিকতা প্ররুত প্রস্তাবে উন্নতি । অর্থাৎ বে অবস্থাহ্র আছি, 
তাহা হইতে উত্নত উন্নততর -সবস্থাকেই আধুনিকতা! বলিব ॥ জীবনের স্থিতি 
ও ভিত্তিকে বাদ দিয়া যে চাঞ্চল্য তাহাকে জীবনের লক্ষণ বলিরা ঝুল 
হইতেও পারে, কিন্ত মদ-মাতালের চাঞ্চল্যকে জাতির প্রকৃত ভ্রীবনের বা 
জীবন-ঘর্মের লক্ষণ মনে করিলে তুল হইবে৷ 

প্রশ্ন কর! ঘায়, ইহা আধুনিক তথা! উন্নততর অবস্থা কিনা ৷ পূর্বে ছেলে 
পিলেদের স্কুলের “একসার সাইজ” বইয়ের মলাটে দেশের মনীষিগণের প্রতিক্লতি 
স্বান পাইত ৷ সে স্থলে, সেই মলাটে সিনেম। শিল্পীর প্রতিকৃতি আমাদের ছেলে: 
মেয়েদের আড়ষ্ট করিলে তাহা) উদ্নতির লক্ষণ কিন! ? সেদিন কলিকাতার 
ক্ষটপাথ-এ ক্যালেণ্ডার বিক্রয়ের ব্যবস্থা লক্ষ্য করিলাম । একথান! ক্যালেণ্ডারে 
ছিল ত্যাগব্রতী আচার্য প্রক্ুললচঙ্দরের প্রতিকতি । বাকির অধিকাংশই সিসেম। 
নক্ষত্রগণের প্রতিকৃতি । বেশ-বাসে ও ভঙ্গীতে রহিয়াছে যোঁবনের আবেদন । 
করেত! পিতা ও পুত্র বা পুত্রস্থানীর । পিতা বেচারী আচার্শদেবের ক্যালেণ্ডারটি-ই 
পছন্দ করিক্নে। কিন্তু কিশোর বালকের চিত্ত আচ্যধ্যদেব আকৃষ্ট করিতে 
পারিলেন না । সুরূপা, সুদের্শনা €বে-আক্র না হইলে ও__ব্সাক্রর অভাব রহিয়াছে) 
সেই চিত্র তারকাই কিশোর বালককে আক্ুষ্ট করিল । বেচারী পিতা-_উন্নততন্গ 
তথা আধুনিকতম পছন্দ বা নিবাচনের নিকট আত্ম সমর্পণ করিলেন ‘সুন্দর 
ক্যালেগ্ডার" খানা কিনিয়। লইকা গিঙ্গ! গৃহের দেয়ালে টানাইক্স__ গৃহসজ্জা 
গোঁরব বৃদ্ধি করিলেন। পিতার এ-হেন পরাজয় আজ নিত্য ঘটতেছে। 
প্রাচীন পিতার গৌড়ামী ছিল উত্র গৌড়ামীও ছিল । আজ তাহা নাই বটে? 
কিন্ত আজ আদর্শনিট, শক্ত পিতারও অভাব ঘটয়াছে। যে দিনে আমাদের 
সমাজের পিতা আদর্শ ও বিশ্বাসের জন্ত সন্তানকে তাজ্য-পুত্র করিতে পারিত., 
আজ তেমন পিতার দেখ! সামান্তই মিলিবে। আজ্জ ভ্রষ্ট, ব্যভিচারী পূজকে 
সন্যযই ত্যাগ করিতে পারার মতে৷ শক্ত পিতা বিরল) পিতার বিচারে দুতি 
পরারণ পুত্র সম্পর্কে বিরক্তি ও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া ও দেখা যার সেই পুক্ররত্ধের 
অর্থ সম্পদে আক্রু্ট হইত পিত| পুত্রের সংসারে আসিয়া নিবিবাদে অন্ধ গ্রহণ 
করিতেছে--আদর্শনিউ্টার মাথা সুড়াইক্স। দিঘ্রাছে। ইহা উদারতাও নর, ইহ) 


৪৭৭. উজ্জল ভরত (৯ম বর্ধ, ১ঘ সংখা 
কাকল-দাসক, চরিত্রের শৈথিল্য | বর্ভমানেক্স এফন পিভা অপেক্ষা সেদিনের 
গৌড়া ছইলেও শক্ত পিতা সমাক্লেত সম্পদ 

7? আনহিতকর কান্দে অর্থ সংগ্র্হর প্ররোজ্ন । 'দানবীরগণের দান" সেদিনের 
মত চয় তো! নাষ্ট £ জনসাধারণের চাপা দ্বিবার সামর্থ যাছা আছে, আগ্রহ 
ততটাও নাই । তা চিত্ৰ তারকাদের “প্রদর্শনী” খুলিতে হয় । তাহাদের 
লেখার 'দর্শলী” দিবার আগ্রহ জনসাধারশের নাকি প্রচুর । পিলেদা ছবিতে 
এবং সিনেমার প্রাচীর গাত্রে চিত্র কারকাদের বহু রকমের ও রকমারী আকর্ষমীয 
ছবি ছেলে মেয়ের। দেখিয়াছে। তণ্ডি হয় নাই । অর্থ-সংগ্রতের জঙ্গ তাচাদের 
নিকট আমন্ত্রণ গেল । প্রোগ্রাম ভুল ক্রিকেট বা ফুটবল খেলার । দর্শক 
ভাক্ষিয়া পড়িল । খেলার আকর্ষণে নয়৷ খেলার নামে তাচাদের ভাসি 
মস্করা ও ন্যাকামী দেখার দু্নিবার আকর্ষণে! তেমনি টি, বি, স্কানাটোরিয়াম- 
আফটার কেয়ার কলোনীর জন) অর্থ সংগ্রতের এই আধুনিক প্রয়াস সমাজ ও 
পরিবারের উন্নতির লক্ষণ কিনা । নক্ষত্র রাজী যথা স্থানে স্মখে স্বচ্ষন্দে সগোঁরবে 
থাকুন £ কিন্ত পারিবারিক পংক্কি ভোজনে যে বসন্ত অপাংক্রেয় ছিল, তাচ! আজ 
পরিবারে অশ্্ঃপুরে পাংকেন্র তষ্টলে__পরিবারের লেট শাস্ঠি তৃষ্টি থাকিবে কিনা 2 
বৈদ্যুতিক আলোর তীব্র ঝল্কানীর দাপটে আমাদের কুললব্্মী তুলসিমঞ্চে 
প্রদীপ আলিতে আর উৎসান্ বোধ করিবেন কিন! £ গৃহের লেট কল্যাপলীপ 
এই আপুনিকতার ছুৎকারে নিভিয়! যাইবে কিনা ; নিভিয়া গেলে_ তাহা আর 
জালানো ঘাউবে কিন!--তাছা ভাবিতে হষ্টবে কি? আজ পরিবারে দুক্ধিতা বধু 
অর্থ উপার্জনের তাগিদে শিক্ষকতা করে, টাইপিষ্টের কাজ করে. আরে! বিবিধ 
কাজ কয়ে । উচ্গার আর্থিক প্রয়োজন পরিবারের জন্যই দেখা দিরাক্ষে । 
ইহা স্বীকাগ্য । কিন্ত এই আধিক প্ররোজ্জনের পরিমাণ বা প্রয়োজনের সীমা 
নাই। ছুক্ধিতা ও বধু অৰ্থ উপ্জ্জিনের জন) নক্ষত্রলোকের দ্বিকেও ছুটিয়া 
যাইতেছে! পিতা স্বামী শ্বশুর__বঅর্থ উপার্জনের এই নবতর প্রয়াস ও উত্ভমকে 
প্রসন্গতার সহিতট বরণ করিতেছে । কিন্তু এট প্রয়াস ও উদ্ভম আরিক ব্মভাৰ 
পূরপের প্রয়োহ্দনের গণ্ডিতেই আবক্ধ থাকে ন! £ আরো, খ্মারো _ আরও 
শ্রন্বর্ষের বিলাসময় তুঙ্গে আারোহের প্রেরণা যোগায় । পরিবারের দুহিতাবধূকে 
একদা সমাঙ্গ জননীন্মপেই পাইবার স্যধনা করিরাছে। কিন্তু কোন সম্ভাৰ 
জপনীকে ব্ননীক্ম আসন ভিন্র আসমানের কোন উজ্জ্বলতর নক্ষত্রকূপেও কামনা 
করিবে না, অন্ততঃ করিত না। আজ ঘি কনে-_তাছা আধুনিকতা তথ 
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উন্নভি, ইহাই কি বুঝিব ? ইহাই কি সমাজ স্বীকার করিরা উহাকে শ্রেয় এবং 
কল্যাপনয্ বলিয়া মনে করিবে ? স্বর্গের উর্দশী হবর্গে দেবলোকফেই থাকুন, সেই 
খানেই হয়তো তাহার বার্থ স্বান আছে, অমুক্ষিনা । কিন্ত আমাদের মর্ডেুর 
নরূলোকে "নহু কন্যা, নহু মাতা, নহ বধু’ উ্বশীকে গৃহলক্্ীর মপ্যাদা তো 
দিব নাও সতী শীতা সাবিত্রী দমহস্তীর চরিত্র চিআ্লহ তো। সমাজের 
সাহ)। 

আজ সমাজ ও পরিবারে আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা-নিচা সেকেলে হুইয়া 
পড়িতেছে না কি? ছাত্র-ছাত্রী পাঠ)পুন্তকের অংশ মুখস্ত করে না ; মুখন্ত করা 
আজ আবার নিন্দিত । কিন্তু পিলেমা শিলীদের নাম মুখস্ত করে। অধ্যয়নের 
তপক্তা এই পথে সুগম হইতেছে না বিস্মিত হইতেছে ? 

মা মামলায় সাক্ষ্য দিতেছেন, কিশোর তরুণ মায়ের গহন। ( কয়েক সহশ্র 
টাকার ) অপহরণ করিয়াছে বোশ্বাইয়ের সিনেমানক্ষত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 
যাইবে, অতিনদ্ব শিল্পী হইবার সুযোগ পাইতে । এই প্রবণতা রোধ করার উপার ? 

সরকারী রিপোর্ট; যদ্তপান ছাত্র ও যুবকমহলে ব্বান্ধ পাইয়াছে। 
প্রতিকারের অন্ত সরকার নূতন ব্যবস্থার চিন্তা করিতেছেন । এককালে ইংরেনী 
শিক্ষিত মহলে ইংরেজের অনুকরণে মন্তপান চলিস্বাছিল। কিন্তু সামরিক 
সেই উন্মত্ত! চলিম্না যার । ভগ্রলমাব্দে ইহা চলে না। আজ ইংনেজের 
“দেখাদেখির" প্রশ্ন নাই। তবে? কেছ কেহ বলেন £ বহু সিনেমা] ছবিতে 
নাগ্রকের মন্তপানের দেখাদেখি ইহার প্রসার সম্ভব হইম্বাছে। উনবিংশ 
শতাব্দীর তথ! বিবেকানন্দের বাংলার বুবকগণ বাহার ত্রিপীমানাক্ন যায় নাই, 
আজ ছাত্র ও যুবক যদি তাহাতে আক্বষ্ট হত্ব, তাহ? উত্নতি, আধুনিকতা বঙিদ্ধ৷ 
মনে করিব কি? দেশ পরাধীন, থাকিতে আমাদের অশনে বলনে 
আদেশিকতার আবেদন ছিল । সাহেবী পোষাক সেদিনে জনচিত্তে শ্রদ্ধা 
জ্াগাইত না । ও পোষাক যেন 'পরবেশ', ও যেন পরবস্যতার চিছ। 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে দেশ স্বাধীন হুইবার পরে _ পরিচ্ছদে লেদিনকার 
স্বাদেশিকতা বোধ আজ হাস পাইতেছে ৷ ইংরেজের কাগজ ‘ষ্টেট সম্যান’ পর্য্যন্ত 
রহ্স্য করিত! মন্বব্য করিয়াছিলেন,_ব্বটেশের পোযাকপরিচ্ছদ থিক্কত 
হুউত্রাছিল 2 কিন্ত স্বাধীনতার পরে ডঃ ৮e৷৷৪ৎ৷৷০০ তরুণগণ বৃটিশের তথা 
বাহেবদের পোষাক পরিচ্ছদই অধিক. ব্যবহার করিতেছেন, রাস্তা ঘাটে-_ 
বান বাহনে, তাহ। প্রত্যক্ষ করা হার । ইহা হুছতো বর্তমান রুচি । কিন্তু 
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ইহার মুলে কোন্‌ মানলিকতা সক্রিয় তাহা অন্থধাবন করিলে-__ইছা। আর 
যাহাহ ছউক জাতীন্ন বলিম্বা মনে করা শক্ত হইবে । 
« এই জাতীক্পতা বা স্বাপেরকিতা একটা জাতিকে স্ব-ধর্ষে স্থিত করে। 
পরোধর্ম, যেমন মাস্থষকে, তেমনি একটা জাতিকে দীনন্বীন করিরা তোলে । 
ভাই তো পরোধর্ম ভন্বাবহ ৷ 

ভারত ও ভারতাস্মাকে সত্য করিস্বা পাইতে হইলেও এই স্বাদেশিকতা 
অপরিহাধ্য । ভারতের এফ) ও আঅখণ্ডত! এই বিশুদ্ধ স্বাপেশিকতার মধ্যেই 
মাঝ সত্য হইতে পারে, ভারতবাসীকে ভারতীয় চেতনান্প উদ্বদ্ধ করিতে 
পারে, লংকীর্ণতার উদ্ধে তুলিতে পারে । লক্ষ্য করিতেছি পরাধীন ভারতে 
বে দেশাম্ববোধ দেখ! পিপাছিল _ ভারতভূমির অথওতার চেতনায় তারত- 
সন্তান জাগ্রত ছিল, গত ৮1৯ বছরের স্বাধীনতা। লাভের হুত্রে শাসন ক্ষমতা লত্য 
হইছাছে, প্রদেশে প্রদেশে তাহাই প্রাদেশিক খ্বতস্র চেতনার পোষক হুইয়াছে। 
অথচ ভারতীয় সভ্যতার যে ভারতীয়ত রহিক্নাছে__তাহার বাত্ম। আছে, তাহা 
'অবিচ্ছেন্ত অবিভক্ত । উজ্জল ভারতের পক্ষে অথণ্ড ভারতের চেতনা আমাদের 
সত্য হওয়া চাই-_-তারতের সাধক ও মনীবীর বাণী এই এক)বোধেরই বাণী । 
রাজনৈতিক দিকটা বড় করিয়া দেখিতে গিয়াই প্রাদেশিক" ক্ষেব্রকে অমাদরী 
সনে হইয়াছে, ভোগ ও ক্ষমতার লোভ আমাদের জাতীয় সন্থিৎকে পশ্যন্ত 
বিড়স্থিত করিয়াচ্কে। বিস্ময়ের কথ! আজিকার তক্ষণের মনে ও প্রবীণ 
রাজ্জনীতিক মনে জাতীরতা ও স্বাদেশিকতা বেন পরম আশ্রয় ভূমি নহে । 

আমরা বলির! থাকি ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি ধর্ম । এই ধর্ম 
শুধু কতগুলি অহষ্ঠান নয় ॥ এই ধর্শের লক্ষণ আচরণ ও চরিত্র । আন্তিক্য 
বুদ্ধি_ত্ৰহ্মচৰ্্য-তিতিক্ষা-অক্ষ্ৃত৷ প্র্থতি ভাৱতীয় ধৰ্ম ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য 
হইতে বাধ্য । আমাদের সংস্কৃতির বারোয়ারী সমারোহ আজ মন্দ চলিতেছে না৷ 
পরার্ধীন ভারতে-_ভারতবানী তাহার সংস্কৃতির বাপী বহুন করিয়। পৃথিবীতে 
গিরাছে 3 সেখানে গিয়া বলিয়াছে, অম্ৃতের বাণী আমার আছে, বিশ্ববাসী 
শোন । ভারতের সংস্কৃতির বাণী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন স্বামী 
বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, স্দরবিন্দ, গান্ধীজী প্রভৃতি । একদা, ইংরেন্দ' ছিল 
আমাদের গুরু শিক্ষাদাত৷। আমরা খেল ছাত্র শিক্ষার্থী । কিন্তু পরাধীন 
কাৱতেই এই বিশ্মত্বকর ব্যাপার ঘটিয়া* গেল, যে, ইঁহারাই আচার্য্যের পদ 
লাভ করিলেন । এই সকল আচার্স্যের নিকট পাশ্চাত্য জাতি ভারতের 
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সংস্কৃতির বাসী পাইযাছেন। বজ্র ভারতের সংস্কৃতির নামে পাশস্চাত] দেশে 
বে সকল প্রতিনিধি দলে দলে যাইতেছেন, তাহার। ভারতীয় কোন্‌ সত্য 
আ্নাদর্শ ও সংস্কৃতি পরিবেশন করিতে সক্ষম । সত্যের নব লংস্করণ আর 
বাহাই হউক, পাশ্চাত্য দেশের মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে লা । * 
ইহা যে আসলে ভারতী সংস্কৃতি নয়, একটা নকল বূপ*_উহা অভিজ্ঞেত্র চক্ষে 
ধরা পড়িবে । 

ধর্মের কথার এই কথাই আলিপ্ব। যায় যে আজ আমাদের সাধারণের মধ্যে 
খর্মপিপাস1 ও ধর্মবুদ্ধি বাড়িক্সাছে কিন! । অনুষ্ঠান দেখিত! ধর্মীনুরক্তি বাড়িয়াছে 
বলিয়াই মনে হুইবে। সার্ধজননগন ছুর্গা পুজ1 সরশ্বতী পুজা কালী পুজা 
প্রভৃতির সংখ্য! ও জাকজমকের বহর দেখিয় মনে হওয়া বিচত্র নহে যে 
‘ধর্ম’ বাড়িতেছে। এতো পুজা সমারোহ পূর্বে ছিল না । কিন্তু ইহাও তো 
অনুসন্ধানের যে, নিষ্ঠাহীনের উদ্তঘ সমারোহ ঘটাইতে পারে--ধর্মাম্নষ্ঠানের 
মঙ্গলঘট সমাজের ক্ষেত্রে বলাইতে সক্ষম নহে । পুজা অর্চজনায় বে নিষু পূর্বে 
ছিল আজ বদি তাহা না থাকে তাহা হইলে কাহারো কল্যাণ নই, না 
ব্যক্তির, ন! পরিবারের, না লমাজ্জের ৷ সার্বজনীন পুজার মাধ্যমে আনন্দ 
করি, দশজ্বনকে আনন্দ দেই স্থতরাৎ ইহা সফল। আনন্দ তুচ্ছ করার মতো 
বত্ত নয় । সামগ্সিক হইলেও উহার মূল্য আছে। তথাপি পূজা অর্চনার সঙ্গে 
পূজকের বে নিষ্ঠার ও সম্মের যোগ ছিল তাহার ব্যত্যত্ন ঘটিলে সমাজ জীবনে 
ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরক্তি জাগিরাছে ইহা মনে করিক্া সাত্বন। পাইব কি! 

বলিতে চাই এই, উজ্জল ভারত গড়িন্বা উঠিতেছে তখনই মনে করি যখন 
ভারতীয় তথা হিন্দুত্বের চেতনার চরিত্রট আমাদের দান! বাধিয়া উঠিবে। 
ভারতে মহাপুরুষ, মহামনীবী দেখা দিঙ্াছেন ; পরাধীন ভারতেও দেখা 
দিয়াছেন ॥। তাহাদের তপঙ্কা, তপস্কাপুতঃ জীবন জীবনদর্শন আমাদের পথ- 
প্রদর্শক ছইয়া আছে । কিন্তু দর্শন ও শাস্তই তো যথেষ্ট নয়; চেষ্টার ছারা 
সাধনার দ্বারা "হওয়াই তো প্রধান কথা । আমাদের ম্হাপুক্রষগণের নাম ও 
বস্তি কথা ব্যতিক্রম হুইরা! উঠিতে পারে, যদি আমাদের বহজনের জীবনে, 
সাধারণের জীবনে তাহাদের কার্ধ্যকরী প্রভাব না থাকে ৷ বদি আমাদের চরিত্র 
ও আচরণ দেখিয়া আমাদের সম্পর্কে নিশ্চিত প্রত্যক্স দেখা না দেয় । ইংরেজের 
মুখে শুনি, ওরা গর্ব করিত্বা বশে, this is English 175৪-হ্যা এই তো 
ইংরেজের মতে৷ কাজ! ইংরেজ একাজ করে, ইংরেন্সের পক্ষে ইহু! স্বাভাবিক, 


8৭4৬ উজ্ছলভাবত (৯ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 
ইংরেজ দেশত্রোহীণ হয় লা £ হইল উহা ব্যতিক্রম, not English like 1 
আমরা নিজেদের চরিত্র তেমনি ভারতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য চিছিত করিতে 

১* না পারিলে,--তারতবাসী ৰ্লত্যকথা বলে, সত্য আচরণ করে, মিখ্যাচারণ 
করে না,-__ব্দামাদের সমাজের বহুজনের চরিত্রে ইহা বাস্তব হইয়। না উঠিনে _ 
আমাদের জাতির মহাপুরুষগণের নামোলেখে শুধু ইহাই প্রমালিত হুইয়া বার, 
ভারতের তিনি ও তাহারা ব্যতিক্রম মাত্র ছিলেন বা আছেন । 

একজন শীকষ্ণ আমাদের উদ্ধার করিতে পারে নাই : শীকফের পটপুজা 
করিরাও আমরা প্রীকষ্ঃ-ধর্মকে জীবনে গ্রহণ করিতে পারি নাই, আচরশে 
কুষ্ঃ-ধর্মী হুই নাই: তেমনই অবতার, অবতার-কল্ সাধক মহাপুরুধগণ 
আমাদের পথ প্রদর্পকন্কপে দেখা দিলেও এবং বাকিলেও উজ্জল ভারত গড়িদ্না 
উঠিবে ন! যদি ভারতের বহুজনের মধ্যে সেই বাষ্ট ও আদর্শ রূপাত্রিত্ব হইয়া 
না উঠে £ আমাদের ভারতীশ্ন চরিত্র হিন্দু চরিত্র স্বকীর বৈশিষ্ট্য অব্যভিচারী 
হইত না উঠে। আধুনিকতার নামে আমরা বে পরাক্ষকরণপের পথে চলির্াছি 
তাহা যে বস্তুত: আধুনিকতা নহে ( আধুনিকতার প্রকৃত অর্থ সমূন্রতে ), ইন্ছা 
বুঝিত্না চলিতে পারিলে উজ্জল ভারত গড়িবার সত্য পথ, যাহ! প্রদর্শিতও 
হইয়াছে, আমরা আঅবন্ত দেখিতে পাইব । এই বিশ্বাস পোষণ করি। 


‘দিষ্টযা হরেহস্ত। ভবতঃ পদে! তুঝো 
ভারোহপনীতম্তব জন্মলেশিত্ঃ | 

দিষ্ট্যাঙ্থিতা দ্বৎপদ্দকৈঃ শ্থুশোভনৈদ্রঁ 

ক্ষ্যাম গাং দ্যাঞ্চ তবান্গকম্পিতাম্‌ ॥__তাগবত+ 


ব্রাউনিণএর জীবনদূর্শন 


জনাব রেঞ্জাউল করীম 


টেনিসন ও ব্রাউনিং,__ছু"জনই ভিক্টোরিত্ন। যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। টেলিসন 
হচ্ছেন যুগের প্রতিনিধি মূলক কবি। কিন্তু ত্র“উনিৎ সর্ব কালের ও সর্ব্ব- 
দেশের কবি। তিনি ভিক্টোরিয়া যুগের কৰি হয়েও যুগকে অতিক্রম করেছেন । 
তিনি কতটা সেক্ষপীয়ারের মত যুগাতীত কবি। তার ছিল একট! অপ্ত.ত 
মৌলিকর | বিষয় বস্তুর নির্বাচন, অটল প্রকাশ-তঙ্গি, বলিষ্ঠ আশাবাদ 
এইগুলি ভার কবিতার বৈশিষ্ট্য । আর এই সব বৈশিষ্ট্যের বন্ড তিনি 
তার যুগের ত বটেই অন্যান্য যুগের কবি অপেক্ষ! একটা বিশিষ্টতা অঞ্জন 
করেছেন । 
ব্রাউনিং ইংলণ্ডে জন্মেছেল । কিস্ক তবুও যেন তিনি সবট। ইংলগ্ডের নয় । 
এইখানেও টেনিসনের সঙ্গে তার পার্থক্য । কারণ টেনিলন সর্ববাপ্রে ইংলিশ 
ম্যান । তিনি একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক । কিন্তু ব্রাউনিং ছিলেন একান্ত বিশ্ববাসী, 
জাতী সংস্কার-বিমুক্ত উদার যাহষ । চিন্তায় ধ্যানে ধারণায় আর বুদ্ধির 
প্রসারতায় ব্রাউানিং সত্যই বিশ্ববাসী__০০5০০০৮০1$9, । তার যুগের রাজনীতি, 
৪ সমাজনীতি অর্থনীতি, যুদ্ধবিপ্রব__এসব থেকে তিনি ছিলেন বহুদূরে । ভার 
কবিতান্ন ভিক্টোরিক্স। যুগের ছাপ পড়েনি । ভার কবিত| পড়লে মনে হবে 
বেন সে যুগে বিশেষ কিছু ঘটেনি। কীটসের কবিতায় যেমন যুগের 
ছাপ পড়েনি, ভ্রাউনিংয়ের কবিতা কতকটা ঢেইক্ষপ॥ সেই সময় ইংলত্ডে 
র্রিফর্শ্ম বিল, আইরিশ পলিশি, কর্ণ ল (০০ 1a ), ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ইত্যাদি 
খরপের কত আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু তার কবিতার এ সবের বিশেষ কোন 
ইঙ্গিত লাই। কিন্তু টেনিসনের মন ছিল হৃক্ষ অনুভূতিশক্ি বিশিষ্ট । 
যুগের রাজনীতি, সমাজনীতি দেখে তার *ন বিচলিত হয়েছিল । তার 
মলে জেগেছিল অসস্তোধ, ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা ক'য়ে ভার মনে 
জেগেছিল দুর্ভাবনা, তাই তিনি কবিতার মাধ্যমে এলব কথার আভাষ 


দিরেছিলেন। কিন্তু ত্রাউনিংক্ের মনে কোন সন্দেহ জাগেনি। তিনি চরম 
রন টি 
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আশাবাদী । আশাপূর্ণ সনৃচ বিশ্বাসের পাহাড়ের উপর শক্ত হনে ছাড়িয়ে 
তিনি দেশ্টপসমাজ ও মানব জাতির ভবিক্ণৎ দর্শন ক'রতেন। এই দ্বিধাহীন 
আশাবাদ ছিল তীর চরিত্রের জন্মগত সংস্কার । দেশের াজনৈত্তিক আন্দো- 
লনের প্রতি তার কোর আশ্রহ ছিল না। তবে তার আশাবাদমূলক 
কবিতার পটভূমিক। হিসাবে কোন কোন সাময়িক ঘটনাকে এহণ করে 
ছিলেন । কিন্ত সে সব ক্ষেত্রে ঘটনাটি ভার কাছে বড় ছিল না । ঘটনার 
অস্তনিহিত মনোবিজ্ঞান বা দর্শন তত্তটাই ছিল বুল কথা | তার প্রধান 
আগ্রহ ছিল মানবীর চরিত্রের প্রতি । যে মালব-চরিত্রে আছে শত শত 
জটলতা, সেই মানব চরিত্রটাই ছিল ঠার কবিতার বিষস্ত বন্ত। যদি ক্লোন 
অমসামস্সিক ঘটনাকে পটভূমিকা করে তিনি কোন কবিত। লিখেছেন, ভবে 
সেটা ছিল আবরণ মাত্র । একটা বিশেষ অবস্থার মধ্যে মানব চরিত্রের 
বিশ্লেষণ ও সমালোচনাই ছিল সেই সব সমসাময়িক ঘটনার মুল লক্ষ্য! 
ন্রাউনিংয়ের আটে আছে সত্যের অন) ধুক্তি-ভিত্তিক অনুসন্ধান । তিনি তার 
আটে মানবের প্রত্যেক কর্মের উদ্দেশ্য ও চরিত্র বিশ্লেষণ করে গেছেন। 
এ সব বস্তু টেনিসনের কবিতায় ছুলভ! 

ক্রাউনিংঘ্েের কবিত' পড়লে যে বিষয়টা! সর্বাগ্রে পাঠকের মনকে ধাক্কা 
দেয়, সেটা হচ্ছে তীর বহিরঙ্গ এবং রচনারীতি (form and style)! 
ভার রচনা-কৌশল অন্যান্য কৰি থেকে একেবারে পৃথক । ভার রচন।- 
রীতির ছুর্ববোধ্যতা সর্ধবব্দন-বিদিত । বিশ্লেষণ করবার আকাজ্্] ভার এত 
প্রবল ও তার ভাবের গতি এত জ্রত চলতে থাকে যে, সাখারণ প্রচলিত 
ভাষা তা স্রষঠুভাবে প্রকাশ করতে অক্ষম ॥ একটা ভাব মনের মে উদর 
হবার সঙ্গে সঙ্গে আরও বহুবিধ ভাব লেখনীর মুখে ভিড় অমায়। সেগুলিকে 
বাদ দেওয্রা বায় না। সব ভাককে এক সঙ্গে গ্রহণ করে তান এমন ক'লে 
প্রকাশ করেছেন থে ভাষা অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে । একটা ভাবের জন) 
একটী শব্দ ; আর একটী ভাবের জন্য দুটো শব্দ আবার তৃতীয় ভাবের জন্য 
হয়ত বা একটী জিজ্ঞাসা চিহ্ন ব! বিম্ময় সুচক চিহ্ন দিয়েই তিনি মলের লব 
কথা গুলি প্রকাশ করতে চান ৷ আয় এরি জন্য ভার ভাষা হয়ে উঠেছে 
অস্পষ্ট কোথাও কোখাও দুর্বোধ্য । তিনি ভাষাকে ৯50 এবং distort 
করে ভাব প্রকাশ করেন ॥ অর্থাৎ শব্দের সাধারণ অর্থকে ভেঙ্গেছুরে এ' কিয়ে- 
বেকিগ্লে নিজের প্রয়োজন মত একটা অস্ত বহিগঙ্ত দেন । মাঝে মাঝে তার 
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ভাঙ্গা এমন ভাবে ক্ূপাস্তরিত হরে উঠে যে. দেখলে মনে হবে শব্দ শুনল. সংলগ্ন 
ভাবে সাজান হয়েছে এবং সেইজন্য নুষ্ঠিশুন্ত বিক্ততাঁকার ধারণ করেছে এবং 
লৌন্দর্য্য প্রকাশে অক্ষম হরে উঠেছে । তিনি চিন! ও ভাবকে ঠাসবুননির 
মত চাপ দিয়ে সঙ্কচিত করে তুলেন । আর তারি কলে বচ সংখোক্ষক 
শব্দকে একেবারেই উপেক্ষা করেন । এইসব কারণে ত্রাউনিংরের বচনান্তি 
ছর্ববোধা হয়ে উঠে ছুর্কবোধা হ’বার আর একটী কারণ এই যে. পার 
বিসত্বস্ত, কাব্যের সামগ্রী ও সক্ষেতগুপি অজ্ঞাত. ও দূরাগত উৎস থেকে গৃশ্ীীন্ত । 
একজন সমালোচক ত্রাউনিংস্কের কবিতাকে নারিকেলের শশাসের সঙ্গে তুলনা 
করেছেন । নারিকেলের উপরটা বুব শক্ত । কিন্তু একটু কষ্ট করে সেটাকে 
ভাঙ্গতে পারলে ভিতরের সুমি লাস ও সরবত তুল্য জলীর "অংশ প্রাপ-মন 
ভরে পান করা যান্ন) ঠিক তেমনি একবার কষ্ট করে শব্দজাল ভেদ করে 
ভ্রাউনিংক্ের কবিতার অর্থ উদ্ধার করতে পারলে ত! বাস্তবিকই মধুর ও 
উপাদেন্ বলে মনে ভবে । 

ব্রাউনিংক্ষের প্রধান বৈশিষ্ট্য ভার অসুপম আবন দর্শন । তার এই 
জীবন দর্শনের আদিতে আছে ঈশ্বরের উপর অকুঠ্ঠ বিশ্বাস। কিন্ত তার 
এই উঈশ্বর-বিশ্বাল অপরাপর কবি থেকে বিভিন্ন । তার অন্থসন্ধানকারী ও 
বিস্লেষণধন্থ্ণ মন অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে নি। তার ছিল বুদ্ধিদীপ্ত 
ঈশ্বর-বিশ্বাস। সমস্ত প্রকার সন্দেহ ও প্রশ্নের উদ্ধে ছিল তার এই ঈশ্বর 
বিশ্বাস । তিনি সুদৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর পৃথিবীর সমস্ত শক্তি ও 
কাৰ্য্য পরম্পরাকে নিশ়স্তরণ করেন, চেতন লোকের প্রতি বস্তুতে ঈশ্বরের শক্তি 
প্রকাশমাল। “ঈশ্বর শক্তিশালী” এইটুকু বিশ্বাসই যথেষ্ট নস্ন, তিনি সেই সঙ্গে 
প্রেমমস্্র। তার এই প্রেম কেবল জড়জগৎকেই নত্ন, মনোজ্রগৎকেও প্রভাবিত 
করে। ঈশ্বরের এই প্রেমময় সত্ত৷ মাহযকে আশার সন্ত্রীবিত করে। এবং 
স্থুঃসাহসিক কর্শ্মে জীবনকে খতি দেয়। ঈশ্বর শুধু মহান নন, তিনি মহা 
প্রেমময় । ঈশ্বর-বিশ্বাসের পরেই তার আীবন-দর্শনের প্রধান কথা এই যে. 
তিনি মনে করেন থে মানবজীবন হচ্ছে অবিরত সংগ্রামের জীবন ৷ চরম লক্ষ্যে 
উপনীত হওয়া, চরম লাফল্য লাভ করা হয়ত মান্ষের পক্ষে সম্ভব নয় । 
কারণ ভার মতে পৃথিবীতে চর্ম লক্ষ্য বা চরম সাফল্য লাভ করলে জীবনের 
সব শেষ হণ যাবে। দুরে থাকবে 'ধরা বায় ন। ছোওয়া যার না' এমন একটা 
লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার জঞন্ক জ্রীবন ব্যাপী পাধনং করে মেতে 
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হবে। এই ভাবে সাধন! করাটাই জীবনের সার্থকতা । এই জীবন সংগামে 
আমরা বার বার পড়ে বাব, আবার উঠব, যেন উঠবার জন্যই আমরা পড়ে 
যাব, আমরা পন্থাজিত হুব্ল_ পরাজিত হয়ে আরও অনেককে সংগ্রামের অন্য 
উদ্ধ দ্ধ করব । আমর! পুলন্াঙ্থ জাগবার জন্যই খুমিয়ে পড়ব, কিছুতেই লক্ষ্য- 
ভ্ৰষ্ট হব না; কিছুতেই সংগ্রাম থেকে বিরত হুব না । ব্রাউনিংর়ের মতে 
জীবনের শ্ররুত মূল্য প্রান্তিতে নয়, বরং প্রান্তির জন্য সাধনা ও চেষ্টার মধ্যে 
আছে শ্ৰীবনের প্রকৃত তাৎপর্শ্য । প্রাপ্তি মানে নিশ্চলতা বা ‘জড়ভরত' 
হযে যাওদ্ন।। আত্মার ক্রমাগত গতিপথে ছেদ এনে দেয় প্রাপ্তি । তিনি 
আত্মার ক্রমবিকাশ ও ক্রম বিবর্তনে বিশ্বাসী । কেবল দেহের ক্রমত্বদ্ধি ও বিকাশে 
তিনি সন্তষ্ট নন । তিনি বিশ্বাস করেন বে মান্য একটী আদর্শকে লক্ষ্য করে 
সেই দিকে ক্রমাগত এগিপ্বে চলছে । আর যতই লে অগ্রসর হচ্ছে ততই 
তার সে আদর্শ মহৎ থেকে মংত্তর হুত্সে উঠছে । জীবনের বৈচিত্র; পুর্ণ কাখ্যাবলী 
হচ্ছে পৃৰ্খল। ও নিরমান্ুবর্তিতার বহিরঙ্গ দিক মাত্র । মানুষ জীবনে বে ব্যখা- 
বেদনা ও দুঃখ কষ্ট পায়, তা তার জীবনকে সংযত ও সংহত করে। রবীষ্দ 
নাথ ঠিক এই ভাবটাই অন্য কথায় বলেছেন £ ‘দুঃখের বেশে এসেছ ব*লে 
তোমারে নাহি ডরিব হে, বেখানে ব্যথা তোমারে লেখ! নিবিড় করে ধরিব হে।” 

বে সব মানুষ বাপ্ধক্যদশায় উপনীত হয়, তারা মনে করে তাদের আর 
কিছু করবার নাই, তাদের পৃথিবীর কাব্দ শেষ হয়ে গেছে এখন হাত-পা 
গুটিত্রে দিব্য আরামে ও নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটাবে । কিন্তু ত্রাউনিৎ তার 
শবিখ্যাত কবিতা Rabbi Ben ুহেতে বলেন, না, তা হতেই পারে না। 
সারা জীবন অবিরাম ও ববিচ্ছির কাজের জীবনী! জীবন লায়াহেও কাজ 
করতে হ’বে ৷ দীর্ঘ জীবন লাভ করলে যে অভিজ্ঞত! অক্ফিত হয়, বৃদ্ধবন্ষসে 
সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে নিযুক্ত করতে হবে । ব্বন্ধবরসে জীবন অনেকটা 
পূর্ণভা লাভ করে। বহু অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভ ক'রে আত্মার পরবর্তী 
ব্সভিযানে ঝাঁপ দিবার অন্ত প্রস্তুত হতে হুবে এই পরিণত ব্দ্ধবয়সে_ 
Rabbi Ben Ezra-র এইটাই হ’ল মূল কথা ৷ আত্মা অমর । শৈশব, 
কৈশোর, যৌবন, প্রো বাঞ্ধক্য-_আীবনের এইগুলি এক একটা স্তর | জীবনের 
প্রতোক স্তরকে লিবুক্ত করতে হবে ঈশ্বরের কাজে সমর্পণ করার অন্ত॥ 
একটী উপমা দিয়ে তিনি এই কণথ্যটা ব্যাথা করেছেন । মানবের জীবন 
হচ্ছে একটা পাত্রের মত। পৃথিবীর পাত্র নিশ্মাতা ( অর্থাৎ ঈশ্বর ) এই 
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জ্বীবনক্ূপ পাত্র প্রস্তুত করেছেন । কিন্তু এই পাত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বগত । 
ছর্গের কাজে এ পাত্র দরকার হ'বে। একে ঈশ্বরের কাজে নিযুক্ত করতে 
হ'বে। প্রত্যেকটি মাঙুবের জীবন ঈশ্বরের আন্ত পমপিত । উপরে সদা 
জাগ্রত ঈশ্বর বিস্কমান । সুতরাং পৃথিবীতে সবই ঠিক হয়ে যাবে। কোন 
ভরের কারণ দাই: 

ব্রাউনিং চরম আশাবাদী কবি । তার বলিষ্ঠ আশাবাদ কোনরূপ হুতাশাকে 
প্রশ্রয় দেয়নি ; যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাপী তিনি ব্যথায়, দুঃখে, পরাতে বিশ্ড 
হয়ে পড়েন ন! । তিনি স্বতঃসিদ্ধরূপে ধরে নিন্বেছেন বে, পৃথিবীতে অস্কার ৰা 
মন্দ থাকবে । এই আন্তান্ধ বা মন্দ নানাভাবে মাহুষের জীবনকে প্রভাবিত 
করে ৷ কিন্তু তাই বলে কর্তব) থেকে পিছিত্ছে পড়লে চলবে ন। । বরং বুকে 
বল সংগ্রহ করে সংগ্রাম করে যেতে হবে, কাজ করে যেতে হু'বে। অপূর্ণতা 
ও ব্যর্থতাকে জয় করবো এই প্রতিজ্ঞাই মাসুদের আত্মাকে আলোকিত করবে । 
ভার বিখ্যাত কবিতা Last hide Together-এ এই আদর্শ ফুটে উঠেছে। 
কৰি শেলী চতুন্দিকে বন্ধন দেখে সর্বদা অস্থির হয়ে উঠেছেন । কিন্তু ব্রাউনিং 
বন্ধনকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন,__'*ওহে বন্ধন তোমাকে বরণ করি। কারণ তুষি 
আছ বলেই ত আমি মুক্ত হ’বার আশা রাখি" Last Ride Together-এ 
প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক কোনকুমেই হতাশ হয়নি । এই ব্যর্থ প্রেমিকের সামনে 
আছে একটা স্থস্থির আদর্শ । সেই আদর্শ তার আত্মাকে উত্তত করেছে, মহান 
করেছে, স্দার তার ভালবাসার সীমাহীন কামনাকে সার্থক ও সফল করার 
জন্য প্রলারিত করেছে। 

Last Ride Together-এর ব্যর্থ প্রেমিক তার ব্যর্থতাকে অন্তরের 
অতিনন্বন জানাচ্ছে । ভালবাসা ব্যর্থ হলে কাদবার দরক।র নাই, হ। হুতাশ 
করে ভেঙ্গে পড়বারও কারন দাই । কারণ পুথিবীতে কেবল সে-ই ব্যর্থ হয়নি! 
সবাই সংগ্রাম করে, কিন্ত অল্ললোকেই সফলতা লাভ করে। ব্যর্থতা কোন 
কাজের সীমা নির্দ্ধারণকারী মন্ত্র নয় । আত্মার বলে ব্যর্থতাকে জয় করতে 
হবে । জয়ের জন্ত এগিয়ে যেতে হবে ৷ আরও সাধনা) করতে ছ'বে। আরও 
আশ! করতে হবে । বলিষ্ঠ আশাবাদ ত্রাউনিংয়ের জীবনদর্শৰকে প্রাণবন্ত 
করেছে । পৃথিবীতে যদি সামান্য কিছু সফলতা লাভও হয় ভ্ঞবে গাতেই 
সন্ধট হ'লে চলবে লা, সেইখানেই সাধনার পথে ছেদ টানলে চলবে লাঁ। প্রাপ্তি 
লয়, সফলতা নয়, বরং আশাই হবে লক্ষ্য । কেননা, পৃথিবীতে বদি সব 
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কামনাই পূণ হচ্ছে যায়, তবে আমরা একেবারে শু্ত কা্টথণ্ডের মত প্রাশহীন 
হয়ে পড়ব । গৃবিবীতে আশা অপূর্ণ থাক। চাই, তবেই ত ঈশ্বরের নিকট দাবী 
করতে পারব । যদি সব আশ। পূর্ণ হত্তে যাদ্র, সব প্রাপ্তি লাভ হম্র, তবে 
ঈশ্বরের দিকট কি প্রার্থনা! করব, কি বাচ্ডা করব? ঈশ্বর ত তহক্ষপাৎ বলে 
দিবেন, “তুমি ত পৃথিবীতে সবই পেয়েছ আম:র কাছে আর কি প্রত্যাশা 
করতে পার ৷? বত্রাউনিংয়ের এই আশাবাদ মাস্ হারিরে ফেলেছে ॥ তাই 
পৃথিবীতে এত মহ, এত অসন্তোষ । ভার মত এমনি আশাবাদী হ'তে 
পারলে জগতে সত্যিকারের শাস্তি প্রতিষ্টিত হবে 


সাধুর রুপা 


জীকুযুদরজন অলিক 
বামাক্ষেপা চড়ি বোণ্ে মেলেতে 
ফিরিছেন এক তীর্থ হতে, 
তাকায়ে আছেন বাহিরের পালে, 
অঘটন এক ঘটিল পথে । 
চলন্ত টে.ণে কচি ছেলে এক 
মার কোল হতে বাহিরে পড়ে. 


১৩৬৩, আশ্বিন ) সাধুর পা ৪৮৩ 

চীৎকার করি ঝাঁপাইতে যাল্স 

সঙ্গিনী মাকে ঝাপট ধরে) 
দেখিয়! মরমতেদী লে দৃশ্য 

সাধু চঞ্চল হুলেন ভারি, 
মায়ের বুকেতে এত বড় দাগা 

কই নিবারণ করিতে পারি? 
বেদনার ছবি কেন য! দেখালি? 

মা আমার বাজিকরের মেয়ে, 
তেল্কী দেখা মা বাচুক ছেলেটা 

তুই কোলে কর-দেখ মা চেক্রে । 
চেন্‌ টানিক্াছে কে কোথা কখন, 

কিছু দূরে আনি গাড়ীটা খামে, 
জননী তখনি পাগলিনী প্রায় 

ব্যাকুল হইয়া লাফায়ে নামে । 
বহুদূরে আহু! ছুটে গিয়। মাতা 

দেখিলেন ছেলে কাশের বনে__ 
ৰেশ শুন্বে আছে, আঘাত লাগেনি, 

তরে গেল ঠাই লোকে ও জলে । 
সকলেই করে উল্লাল ধ্বনি, 

কতই তৃপ্তি সাধুর প্রাণে, 
কে বে কোলে করে ছেলেকে ধরিল 

শুধু এক সেই সাধুই জানে । 
বাচালো ছেলেকৈ কার প্রার্থন। 

কার রুপা কার আপার স্মেছ, 
সবাই জেনেছে ছেলে বাচিয়াছে, 

কেন ঘে বাচিল জানেনা কেহ। 
লাধুদের দয়া জগৎ জতিছে 

পঞ্চভুক্তেরা ব্দাদেশ পালে, 
ইচ্ছাশক্তি করিতেছে কাজ 

লোঁক-চক্ষ্র অন্তরালে । 


আসাম ও পশ্চিম বাংলাৱ শিক্ষা- 


ব্যবস্থার তুলনা 
পইমোছিত কুমাৰ সেনগুপ্ত 


আলাম ও পশ্চিম বাংল। দুইটি পাশাপাশি রাজ্য । এই ছুইট রাজ্যে ভাষা, 
আমাজিক আচার ব্যবহার ও সংস্কৃতির মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। এই 
ছুই রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কিন্তু বেশ কিছুটা পার্থক্য দেখা যাত । 
পরিলরে পশ্চিম বাংলা হুইতে বড় হইলেও এখানে লোকসংখ্যা, বিস্যালয় সংখ্যা 
এবং শিক্ষিতের হার পশ্চিম বাংলার অপেক্ষা অনেক কম ৷ 

শিক্ষা পারচালনার জগ্ত সমস্ত রাজ্যটিকে তিলটি অঞ্চল বা ০7516-এ বিতক্ত 
করা হইয়াছে। প্রতি অঞ্চলের শিক্ষণ ব্যবস্থার স্থটু পরিচালনার ভার আছে 
একজন [7:56০০৮0£ 5€॥০০!5-এর উপর । পদাধিকারে ইহার! পশ্চিম 
বাংলার খ্ধুলাপুপ্ত Divisional Inspector of schools-এর পর্য্যায়ের বল! 
বাইতে পারে। মহিলাদের শিক্ষা পরিচালনার জন্ত একজন মহিলা পরিদিক) 
ছেল । তাহার অধীনে আছেন তিনজ্ঞন সহকারী বিষ্ছালর পরিদশিকা। 
সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্স যেমন তিনটি অঞ্চল বা ০?£516-এ 
তিনজন Inspector 0 5০০০15 আছেল, তেমনি শারীরিক শিক্ষা 
পরিদর্শনের জন্ত প্রতি অঞ্চলে শারীরিক শিক্ষার অভিজ্ঞ একজন করিয়া 
Inspector of schools আছেন সমগ্র রাজ্যের শিক্ষাধিকরণ শিলং-এ 
অবস্থিত! এখানে Director of Public Instruction-কে লাহাব্য 
করিবার জন্ত আছেন একজন Deputy Director ও একজন Asstt. 
Director 1 আলামে উপজাতির সংখ্যা খুব বেশী সেইজন্য উপজাতিদের 
শিক্ষা পরিচালনার অন্ত তিন জন সহকারী পরিদর্শক আছেন। তাহা ছাড়। 
সুললমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃত শিক্ষণার*্জন্ত একজন করিম্থা সহকারী পরিদর্শক 
ব্সাছেন। 

পশ্চিম বাংলায় প্রাথমিক বিস্তালক্সগুলি চারি শ্রেণী সঙ্থলিত । এখানে 


১৩৬৩, আশ্বিন ] আসাম ও পশ্চিম বাংলার শিক্ষা-ব্যবস্তার তুলন! 


প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ড হুস্ন ছস্থ বৎসর বরস হুঈতে ৷ কিস্ত আসামে প্রাথমিক 
বিজ্ঞালক়ে A, 3, 1. I]. I! এই পাঁচটি শ্রেণী আছে এবং পাচ বৎসর বয়স্ক 
শিশুদের প্রাথমিক বিস্যালশ্রে ভর্তি করা হত্র। তৃতীন্ঘ শ্রেণীর শেনে সরকার 
পরিচালিত একটি আবস্টিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হত্র। এট পরীক্ষার ফলের 
উপর বন্্ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীকে ব্বতি দেওয্রা তয়) পশ্চিম বাংলাতে'ও ১৯৭২. 
সাল পর্যস্ত প্রাথমিক পর্গ্যাত্রের শেষে একটি আবশ্যিক পরীক্ষা গ্রহণ করা 
হইত । কিন্তু করেক বৎসর হইতে প্রাথমিক স্তরের শেসে একট বৃত্তি পরীক্ষা 


লওয়া হ্স এবং প্রতি বিস্াপয় হইতে উদ্ধপক্ষে ৪ জন ছাত্র ছারীী এই পরীক্ষা 
দিতে পারে 


পশ্চিম বাংলায় ছুই রকম Junior High 97০০1 আছে-__কতক গুলিতে 
V ও ঘা এই দুই শ্রেণী আছে এবং কতকগুলিতে ॥-_ ডা এই চারি শ্রেশী 
আছে । ব্বাসামে ছুই রকম মাধ্যমিক বিগ্ালয় আছে_Middle Enelish 
and Middle Vernacular 1 এখানকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে [ঘা এউ 
তিনটি শ্রেণী আছে । Middle English ও Middle Vernacular প্লে 
একই পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হয়, কেবল পার্থক্য এই যে Middle Vernacular 
স্বংলে ইংরাজী পড়াইবার কোন ব্যবস্থা নাই। মাধ্যমিক স্তরের শেষে শিক্ষা 
বিভাগ কৰ্মক একটি আবশ্যিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হুয়। এই পরীক্ষায় পাশ 
করিলে ছাত্র-ছাত্রীর! উচ্চ ইংরাজী বিস্যালক্পের সপ্তম শ্রেণীতে ভত্তি হইতে 
পারে । উংরাজী ছাড়া অন্তান্ত বিষয়ে Middle Fnglish ও Middle 
Vernacular  বিস্যালক্সের ছাত্রদের একই পরীক্ষা লওযা হয় । Middle 
০০,518 বিশ্তালয় হইতে পাশ করিত্না কোন ছাত্র বা ছাত্রী সপ্ম শ্রেণীতে 
-ভথ্তি হইতে পারে না । ইংরাজী শিখিরা পরীক্ষা্ম পাশ করিবার পূর্বের Midd!e 
Vernacular বিগ্তালঙ্ব হইতে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সধ্তম শ্রেণীতে তন্চি 
করা হস্ছ না । মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের উপর ১০* শত ছাত্র-ছাত্রীকে 
বৃত্তি দেওয়া হয় । Middle English স্ক,.লের ছাত্রদের মাসিক ৭২ হিসাবে 
এবং Middle Vernacular ক্ক,লের ছাত্রদের ৬২, করিস! বৃত্তি দেওয়া হুয়। 
এই বৃত্তি ৪ বৎসর দেও হয় ॥ আসাম রাজ্যে মাধ্যমিক বিষ্ছালত্তের সংখ্যা 
লিঙ্গে দেওয়া হইল £_ 


Govt. iced. Handed, 1 Total. 
Girls Boys irls ys Girls 
Bg 6 594 68 741 12 906 


উজ্জলভাৱত [৯ম বর্ধ, ৯ম সংখ্যা 


পশ্চিম বাংলার মাধ্যমিক বিস্যালয়ের সংখ্যা ১৪-৭; তাহার মধ্যে ৮৩ট 
সরকার, ৫ জেল! বোর্ড, ৪ট পৌরসভা পরিচালিত ; ১-৩৯ট সরকারী সাহায্য 
প্রাপ্ত এবং ২৭৬ট কোন রকম সরকারী সাহায্য পার ন।। পশ্চিম বাংলায় 
মাধ্যমিক স্তরের শেষে সরকার পরিচালিত কোন আবশ্যিক পরীক্ষা লওয়! হুর 
না। কিন্তু একট বৃত্তি পরীক্ষা লওত্রা হচ্ছ! 

উচ্চ বিস্তালছ্বের দিক হইতে বিচার করিলেও আলম ও পশ্চিম বাংলার 
মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যাস্ন । পশ্চিম বাংলায় উচ্চ বিদ্যালয়ে ৮ হইতে সূ 
পৰ্যন্ত এই ছন্গট শ্রেণী থাকে, কিন্তু আসামে উচ্চ বিদ্যালয়ে iv হইতে ম 
এই ৭ট শ্রেনী থাকে । অর্থাৎ পশ্চিম বাংলার একট ছেলেকে school Final 
বা Matriculation পরীক্ষা দিবার পূর্বে ১* বৎসর বিদ্যালয়ে পড়িতে হয় + কিন্তু 
আসামে ]19চ165196107 পরীক্ষা) দিবার পূর্বে একট ছাত্র বা ছাত্রীকে ১২ বৎসর 
স্থলে পড়িতে হুদ্স॥ পশ্চিম বাংলায় শিক্ষক ছাত্রের অস্থপাত হইতেছে ১:২০; 
কিন্তু আসামে উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক ছাত্রের অহ্থপাত ১ £ ৩২। পশ্চিম 
বাংলার মতই আসামে উচ্চ বিদ্যালছ্ছের প্রারস্ভিক শ্রেণী অর্থাৎ চতুর্থ শ্রেণী 
হতেই ইংরাজী ভাব! শিক্ষা দিতে আরস্ড করা হন্স এবং এই শ্রেণী হইতেই 
হিন্বীও শিক্ষা দেওয়া হন্ত । আসামে উচ্চ বিদ্যালক্রের সংখ্যা পশ্চিম বাংলার 
চেস্কে অনেক কম । আসামে উচ্চ বিস্কালয়ের সংখ্যা নিছে দেওয়া হইল :-_ 


সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত সাহায্য না-পাওয়া মোট 
বালক বালিকা বালক বালিক্ক! বালক বালিকা 
২৪ ৩ ২৫৫ ৩৬ ৩৪ ৩ 


ইঙ্ছা ছাড়া মন্ত্রী পায় নাউ এই রকম “বিস্থালয়ের সংখ্যা ৬২টি ) 

পশ্চিম বাংলার উচ্চ বিস্যালয়ের সংখ্যা ১৯৫৩-৫৪ সালে ছিল ১৪৪৩; এখন 
আরও কিছু উচ্চ বিচ্ছালয় বাড়িয়াছে। রর 

আসামে প্রা সব বিস্তালরেই বিশেষ করির! মফন্বেল অঞ্চলে মেয়েদের 
পড়িবার ব্যবস্থা আছে । আসামের কয়েক জন উচ্চ-পদস্থ পরিদর্শককে জিজ্ঞাসা 
করিল্লাছিলাম বে উচ্চ বিস্তালয়ে সহ শিক্ষা প্রবর্তন করিবার অনুমতি দিবার 
পূর্বে কি কি স্ আরোপ করা হয। জানিতে পারিলাম যে পশ্চিম বাংলার 
মতই শিক্ষত্বিরি নিয়োগ, 21575581786 (5০5 -516তে-ভে স্মহিলা সন্ত নিয়োগ, 
বেস্সেদের জন্ত পৃথক বিশ্রামের ঘর ইত্যাদি সপ্ত কাগঞ্জে কলমে থাকিলেও 
কর্তৃপক্ষ এই গুলির উপর খুব জোর দেন না ॥ তাহাদের মত মফম্বেল অঞ্চলে 


৯৩৬৩, আশ্িন] আস'ম ও পশ্চিম বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার তুলনা 


মেয়েদের পৃথক উচ্চ বিদ্যালয় খোল! সম্ভব যদি লা হয়, তাহা হুইলে সা ধারণ 
উচ্চ বিস্ভালয়ে লহ-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে । আর একটি বিষন্বে 
আসামের সহিত বাংলাদেশের বিশেষ পার্থক্য দেখিলাম । আসামে অনেক 
উচ্চ বিস্যালঙ্কে শিল্প কর্শ্ম প্রবর্থন করা হইয়াছে এবং শিল্প-কর্শ্মকে গোহাটি বিশ্ব- 
বিদ্যালয় পরীক্ষনীয় বিষয় হিসাবে গণ্য করিয়াছে । 

পশ্চিম বাংলার মতই আসামে বে-সরস্কারী বিদ্যালয়গুলি পরিচালনা করিবার 
জন্ত একটি করিয়া Managing Committee আছে । কিন্ত Managing 
C০mmittee গঠনে ছুই বাজে) যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায় । 

পশ্চিম বাংলাস্ন সাধারণতঃ ১২ জন সভ্য লইত্রা nanaging committee 
গঠিত হন্গ এবং তাহাতে সরকারী প্রতিনিধি বা মনোনীত ব্যক্তি থাকেন 
একজন ; বাকী ১১জনের মধ্যে আছে প্রধান শিক্ষক মহাশর, দুজন শিক্ষক- 
প্রতিনিধি, ৪ জন অভিভাবকদের প্রতিনিধি, একজন চিকিৎসক, ২ জন 
বিদ্যোৎপাহী ব্যক্তি ও দুই জন যাহার! বিদ্যালয়ের জন্ত অর্থ সাহায্য করিয়াছেন 
বা বিদ্যালয়ের হিতাকাক্ষ্রী । আসামে ৭০৭৫১৪ কমিটি গঠিত হয় ১* জন 
সত্য লইয়। ইহাদের মধ্যে সভাপতি ও সচিব সরকার স্বারা মনোনীত হুন, 
প্রধান শিক্ষক, দুইজন শিক্ষক প্রতিনিধি, তিনজন অভিভাবক ও বিদ্যালয্ের 
হিতাকাজ্ষী এবং বিদ্যালয় পরিদর্শক কর্ভক মনোনীত দুইজন সভ্য ৷ প্রধান 
শিক্ষক যদি সচিব হন, তাহা হইলে কমিটিতে আর একজন সরকার মনোনীত 
সভ্য গ্রহণ করা হয়। 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাহায্য দিবার পদ্ধতিতে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যার । 
পশ্চিষ বাংলার মাধ্যমক বিদ্যালত্ে আন ও ব্যঙ্ষের মধ্যে যেটুকু ঘাট তি 
পড়ে সরকার পূরণ করেন } আসামে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতি শ্রেণীর 
জন্য মালিক ৬৫২ টাক! হিলাবে এবং কোন শ্রেণীতে একের অধিক বিভাগ 
থাকিলে তাহার জন্ত মাসে অতিরিক্ত ৪- টাকা হিসাবে সরকারী সাহাব্য 
দেওয়া হয়। আসামের উচ্চ মাধ)/মিক বিদ্যালত্বে লিন্নপক্ষে ৫২০২ এবং ত্ঙ্ধ 
পক্ষে ১-০ টাকা মাসিক সাহাব্য দেওয়। হর। ইহা! ছাড়া কোন মাধ্যমিক 
বিস্কালরে হিন্দী শিক্ষক থাকিলে তাহার অন্ত মাসিক ৬*২ টাকা এবং শিল্প 
শিক্ষক থাকিলে তাহার অন্য যাসিক ৭৫২ টকা হিসাবে অতিরিক্ত সাহায্য দান 
কর! হন । 

মাধ্যমিক বিস্তালয্লের শিক্ষকদের মাহিনার দিক দিয়! বিচার করিলে ছুই 


৪৮৮ উজ্জ্লভা রত 'লষ্ব বৰ্ষ, ৯ম সংগা! 


বাজ্য যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায় । পশ্চিম বাংলা শিক্ষকদের বেতনের 5০515 
নিৰ্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সকল সাহায্যপ্রাণ্ত বিস্তালঙ্গকে এই scale of 
৮৪5 অন্গসানে শিক্ষকদের মাহিনা দিতে হন্স। কিন্তু আসামে এইরূপ কোন 
328] 0 Pay নির্দেশ করিছ্া দেওয়া নাই । বিভিন্ন গুপলম্পশ্র শিক্ষকদের 
নিম্নতম বেতন কত ঠিক করিত্রা দেওয়! হইয়াছে ; তাহা নিম দেওয়! হইল £__ 
প্রধান শিক্ষক (অস্ততঃ পক্ষে বি, এ. পাশ !-_৮- ২+ বিশেষ ভাতা ২০৯ = 
১৮০৯২ 
সহকারী প্রধান শিক্ষক ( অস্ততঃ পক্ষে বি. এ. পাশ )--৮*২+ বিশেষ 
ভাতা ১*২-.৯৯৯ টাকা 
সহকারী শিক্ষক ( বি. এ. পাশ )--৮০৯ 
( বি. এ. পাশ না হইলে )--৬*৯ 
(শিক্ষণ প্রাপ্ত ম/াট্িকুলেট ) ৬০৯ 
classical teacher ( উপাধি প্রাপ্ত )---:-7৬৯৯ 
শিক্ষণ পার নাই এমন ম্যাট্রকুলেট শিক্ষক-_-৫০২ 
নরম্যাল শিক্ষণ প্রান্ত - ৫০২ 
ইহ! ছাড়া এ, A- বা [7০7০5 প্রাপ্ত বি. এ. পাশ শিক্ষককে আরও 
টাকা বিশেষ ভাতা দেওয়া! হয়! সকল শিক্ষককে সরকার হইতে 
১৯ ও বিষ্কালয় হইতে মাসে ৫২ করিয়া ষাগ্যিভাতা! দেওয়া হত । 
বেসরকারী বিদ্যালত্রে Provident Fund-এর ব্যবস্থা আছে । Provident 
Fund-এ শিক্ষকদের যত টাকা মাছিনা. মাসিক তত আলা দিতে হয় এবং 
বিদ্যালয় হইতে সমসংপ্যা শিক্ষকের নামে জমা দিতে হত্র ? 
আসামে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এখনও দৈত, শাসন চলিতেছে ! গোঁহাটি 
বিশ্ববিদ্যালন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালগ্ন মঞ্জুর করেন কিন্তু সরকার বিদ্যালয়ে সাহায্য 
দান করেন । প্রবেশিকা পরীক্ষা গোঁহাট বিশ্ববিদ্যালন্ন পরিচালন! করেন । 
তবে আসামে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যৎ গঠিত হওয়ার কথা হইতেছে। 
বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রেও আসাম ও পশ্চিম বাংলার বেশ পার্থক্য আছে। 
আসামের কয়েকটি বুনিদ্নাদী বিদ্যালয় দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম ৷ 
পশ্চিম বাংলার মত বুনিল্নাদী বিদ্যালটৈর জন্ত বহু ব্যয়সাপেক্ষ ভাল বাড়ী ঘর 
কর! হয় ন1 পশ্চিম বাংলাহ্গ নি বুনিশ্লাদী বিদ্যালদ্নের উপর শিক্ষণ কেঙ্সের 
বিশেষ কোন প্রভাব নাই বলিলেও চলে । কিন্ত স্াসামে এক একটি শিক্ষণ 


৯৩৬৩, আশ্বিন ] আসাম ও পশ্চিষ বাংলারশিক্ষা- ব্যবস্থার তুলনা 


বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিঙ্গ। কতকগুলি নিন বুনিয়াদী বিদ্যালর গড়িদ্বা উঠিয়াছে। 

শিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষের উপর এই বুনিশ্নাদী বিদ্যালত্নগুলির পরিচালন ভার 
অনেকাংশে ন্যস্ত আছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-শিক্ষস্রিত্রী নিক্ষোগ 
বদলী করেন শিক্ষণ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ; বুনিশ্নাদী বিদ্যালয়গুলিতে কাচা 
মাল দেওয়া শিক্ষণ কেন্দ্র হইতে এবং বুনিয়াদী বিদ্যালত্রে উৎপন্ন দ্রব্য শিক্ষণ 
কেন্ড্রে জমা হুল্ন এবং সেখান হইতে বিক্রন্থ হস্ক। পশ্চিম বাংলার মত আলামে 
সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নিন্ন বুনিশ্নাদী বিদ্যালক্সের পাঠ্যক্রম কিন্তু এক 
নছে। 

বিদ্যালয় বিশেন করিদ্ন| মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থা পশ্চিম বাংলা 
অপেক্ষা ভাল বলিয়া বোধ হইল ৷ ২।৩ দিন ধরিয়। একটি বিদ্যালয় পরিদর্শন 
করা হত্স। প্রত্যেক শিক্ষকের শিক্ষাপদ্ধতি লক্ষ্য করিয়া সে সম্বন্ধে পরিদর্শক 
মহাশদ্ব তাহার মতামত দেন, নিজে পাঠ দান করেন, শিক্ষকদের সহিত মিলিত 
হইয়া বিদ্যালগ্লের সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং Managing Commitree-# 
সভ্য ও অভিভাবকদের সহিত আলাপ করেন। 5 point 5০91৩-এ প্রত্যেক 
বিদ্যালক্ন সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া পরিদর্শক মহাশয় তাহার ৩০৫ বিশ্ববিদ্যালপ্রে, 
D. P. [-এর নিকট এবং বিদ্যালন্নের কতৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়! থাকেন ॥ 

আসাম রাজ্যকে আমরা অনেক সমগ্র বলি পিছিয়ে পড়া অঞ্চল । বদি 
বিদ্যালয় ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দিল্ন। বিচার করি তাহা হইলে আসাম নিশ্চয়ই 
পশ্চিম বাংলার চেয়ে পিছিয়ে আছে। কিন্ত আসামের অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা 
বিস্তারের একটা প্রবল আগ্রহ দেখা যাক্স। মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী হইতে আরম 
কনিকা! শিক্ষা-বিভাগীদ্র সকল কর্মচারীর মধ্যে দেশে শিক্ষা বিস্তার করিবার 
অন্ত যথেষ্ট উৎসাহ দেখ! বাক্স । তাহাদের মধে) দেশের সেবার মনোভাব 
প্রতি কাজেই প্রকাশ পাস্থ। 


পুক্ধর তীথে 
ভনিখিলরঞ্জন রায় 


জাতং বংশে ভুবন“বদিতে পুক্তরাবর্তকানাং, 
জানামি তাং প্রক্তিপুরু্ং কামন্ধপৎ মঘোনঃ । 

ভুবনবিদিত পুদ্ধর বংশে মেঘদুতের জন্ম । সলিলগর্ড মেঘ বিশেষের নাম 

পুক্ধর । পুরাণে এর উল্লেখ আছে-__ 
পুফরা নাম ত মেঘাঃ 
বৃহতস্তভোয় মৎ সরা: ॥ 

উষর মরুমর রাজস্থানের বুকে এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে পাহাড়-ঘেরা 
রমধীর সরোবর । এমনি একট রম্যস্থান বহুবিশ্রত পুক্রতীর্থ-_-আজমীঢ় থেকে 
মাত্র সাত মাইল দূরে । ভারতের প্রধান ও প্রাচীনতম তীর্থের অন্ততম এই 
পুষ্ষর তীর্থ । কঠিন পাদাণের আলিঙ্গনে আবন্ধা নীল সলিলা সরশী। তিন 
দিক পাহাড়ে ঘেরা আর এক দিকে জনপদ । পুপ্তর তীর্ধের তীরে তীরে শ্বেত 
বর্ষর মন্দির-_রাআপুতনার রাজারা তৈরি করে দিয়েছেন । কোনটা অরপুরের, 
কোনটা। ষোধপুরের কোনটা ৰ) বিকানীরের ॥ স্বচ্ছ নিশুরঙ্গ জলে ছায়া পড়েছে 
আকাশ বিহারী হান্ত। মেঘরাশ্মির । 

সে দিনটি ছিল চমৎকার রোঁদ্রোজ্ছজল অথচ অনতিপুর্ব বর্ষণের 
প্রভাবে তাপন্থীন. স্থিদ্র। পুক্ষরতীর্থের পরিবেশটি পরম রমণীয় । অনতি- 
দুরে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় বিশ্রামকামী পুঅমেঘ । এই মেঘরালিই উদ্‌গামী 
হরে অন্তরীক্ষ পথে নিরুদ্দেশ র্লাত্রা করবে--ঝড়িয়ে দিবে শুক তাপদগ্ধ' 
ধরণীর বুকে শীতল জলধারা ॥ শাস্ত্র যাই বলুক না কেন এমন মনোরম লীল- 
সলিল! পুক্কর সরসীই সেই “ধুমজ্যোতি সলিলমরুতাঁং” মেঘরাশির ঘোগ্যা ধাত্রী ॥ 
মহান পুক্কর বংশে জন্ম পরিগ্রহ করাই মেঘদূতের পক্ষে শোভনীয় । মুক্তগতি 
কবি কল্পনার আশ্রয়ে পু%্ধর সরোবর হতে উদ্ভূত হয়ে স্গিদ্ধচ্ছায়াতরু সমাচ্ছন 
বামশিরির নির্বাসিত, বিরহী বক্ষে মনোবেদনার বার্ডাবহ মেঘ ভারতপরিক্রমায় 
নির্গত হয়েছে_এ কথাটাই বেন সহজ ও স্বাভাবিক বলে মনে হয় ॥ 

পুক্ষর তীর্থের মাহাত্ম্য বড় কম প্র ! কান্তিক পূর্ণিমায় ভারতের নানা 


১৩৬৩, আশ্বিন ] পুর তীর্থে 


প্রান্ত হতে এখানে আসে পুণ্যলোভাতুর লরনারী-_শানে শানে হাজারে ভা :য্রে। 
ভারতের আর কোথাও প্রজাপতি ব্রহ্মার পূজার প্রচলন নেই । স্বষ্টি-প্ডিতি- 
লয় এই তিন নিয়েই বিশ্ব-সন্তার উন্যেন । ন্িকপ্ভ। ত্রচ্ষ। বিষ্ণু ও মহেশ্বরের 
সমহল্য । শ্যন্ত্রে তিনি পিতামহ রূপে কীতিত, ত্রিভৃবনবন্দিত, হরান্্র পূজিত । 
কিন্ত জনহ্রিযতার তোলে তিনি বিষ্ণু-মহেশ্বরের চাইতে অনেকখানি খাটো । 
ত্রঙ্মার নাম মছ্ছিমা শাস্ত্র গ্রান্থেই নীমাঃবদ্ধ । পুক্ষর ভিন্ন আর কোথাও ত্রহ্ম-পুজ্জার 
প্রচলন দেখা যান না। পুঞ্চরের ত্রহ্মা-মন্দির ভাঙ্গতে অনন্য | ত্রক্ষা-মন্দিরের 
আদুরে শৈল চূড়ান্গ সাবিত্রী মন্দির ৷ প্রজাপত্তি ব্রহ্মা বিদ্স্থজনের সৌকর্ষে 
বজ্ঞ-সম্পাদনে নিযুক্ত । ধর্মাচরণে সহধর্মিনী সাহচর্শ চা ॥ ব্রহ্মার সহধর্গিলী 
সাবিত্রী দেবী । ইনি সত্যবান পত্রী সাবিত্রা নহেন । শ্রহ্মা যজ্ঞাসনে উপবিষ্ট__ 
সাবিত্রী দেবীর প্রতীক্ষান্স কিঞ্চিং উদ্ছি্ । যজ্ঞের লগ্র উত্তীর্ণ হ'য়ে যাবার উপক্রম 
হল, কিন্তু সাবিত্রী দেবীর দেখা নাই । আর লেই মুহূর্তেই সেখালে আবিভূ্ত। 
হলেন এক সুন্দরী সুলক্ষপা গ্যেলকন্ঠা । প্রজাপতি সেই গোপললনাকেই সহু- 
ধমিনীর মর্ধাদা দিসে নিজের বামে বসিয়ে নিলেন । যজ্ঞ শুরু হ'ল। এমন 
সমর দেখা দিলেন সাবিত্রী দেবী। সতীন কাট। গোপকন্যা ! নিদারুণ 
অভিমানে সাবিত্রী দেবী চলে গেলেন শৈলশিখরে । মানিনীর মান এখনও 
ভাঙ্গে নি, তিনি তাই শিখরবাসিনী । পুক্ষর তীর্থের মাহাত্ম্য আকর্ষণ করে নিয়ে 
আসে দেশদেশাস্তর হতে অগণিত পুণ্যকামী নরনারীকে । পুর ত্রদের জলে 
অবগাহন যে অতি পুশ্যের কাজ ! মন্দিরের চতৃঃলীষায় জীবহিংসা নিষেধ । 
“অহিংসা নখাতির' পক্ষপুটে আর কেউ না হোক- হ্বদের জলে মীসকুল পূর্ণ 
নিরাপত্তা উপভোগ করছে । ফলে কলেবর ও বংশবৃদ্ধি দুইই হয়েছে প্রচুর । 
দু'চার পয়সার ভুজা জলে ছড়িয়ে দিলেই হাজার হাজার মাছ কিলবিলিয়ে ঘাটের 
ব্রাণার কাছে আসবে । তাদের পুচ্ছ-তাড়নায় ভ্রদের স্তিমিত জল উদ্দেল 
হয়ে উঠে । 

ভারতের অপরাপর হিন্দু-ভীর্থের মতো পুক্তর তীর্থেও পাও্া-প্রভুরা 
রয়েছেল ॥ কিন্তু এখানকার পাণ্ডাদের বেশ সংযত ও সৌজন্যশীল বলেই মনে 
হু'ল। প্রথমটা নবাগস্তক দেখে পাকড়াও করবার চেষ্টা করেছিল বটে, 
কিন্তু দু'চার কথায় অতি সহজেই তাদের প্রতিনিবৃত্ত করা গেল। তীর্খের 
পাণ্ডাদের নামে বহু দুর্শাম । তাদের জোর জুলুম ও জবরদস্তির বহু কাছিনীই 
শুনতে পাওয়া যায়। গয়ার পাণ্ডাদের “বিরুদ্ধে বাংলাদেশের একটি বিশিষ্ট 


উজ্জল ভারত [১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


সমাজ-সেবা প্রতিষ্ঠান ( ভারত সেবাশ্রম সংঘ ) বহু বৎসর পূর্বে আন্দোলন চালিয়ে 
ছিলেন তীর্ঘবাত্রিদের স্বার্থ সংরক্ষণ করবার জ্ন্ত, এবং তাদের সে আন্দোলন 
সাফল্যমন্ডিতও হয়েছিল। আমার কিঞ্ড মনে হুয় আজ্মকের দিনে যখন ভারতে 
ট্যুরিজম ৰা দেশভ্রমণ জিনিসটাকে একট) সুপরিচালিত চে_ড ব! লাভজনক 
ব্যবসায়ে পরিণত করার চেষ্টা চলেছে, তথন একশ্রেণীর সুশিক্ষিত গাইডেরও 
প্রন্নোজন আছে । পাগার। আবহমান কাল ঘ'রে ভারতের ভীর্থে তীর্থে 
গাইডের কাজই করে এসেছে । শিক্ষা দীক্ষা ও স্থপরিচালনার অভাবে অনেক 
ক্ষেত্রে তারা তাদের নিজ লিজ কর্তব্য ধথাষথ পালন করে নি। অর্থলোলুপভা৷ 
বশতঃ তারা অনেক সমগ্লে নিরীহ তীর্থবাক্রিদের নিশ্রহ করেছে। পাণ্ডাদের 
নির্মম আচরণের প্রতি রবীত্রনাথ পর্পস্ত কঠোর ইঙ্গিত করেছেন : “লাগিল পাণ্ডা 
নিমেষে প্রাপট। করিল কণ্ঠাগত ।” আমার কিন্তু কোথাও এরূপ অভিজ্ঞতা 
হুমম নি। ভারতের সবগুলি তীর্থে না গেলেও বেখালে যেখানে বাবার স্থবোগ 
ঘটেছে, সেখানেই বরঞ্চ একটা জিনিস দেখে একটু অবাক না হযে পারিনি । 
এই হ্বন্প-শিক্ষিত পাণ্ডার দল যেন ক্ষুদে এতিহাসিক । লাম, গোত্র বা পিতৃনাম 
অতি সামান্ত একটু সুত্র পেলেই হুল_ঠিক খুজে বের করবে কবে কোন্‌ 
পৃপপুরুষ কোন্‌ পাণ্ডার আশ্রন্স গ্রহণ করেছিলেন, এবং সেই অজুহাতে দাবী 
করবে আপনার পৃষ্ঠপোষকতা । যতদিন ভারতের তীর্থ-মাহাত্ময থাকবে তত 
দিন পাণ্া-মাহাত্ম্যও থাকবে । কিন্ক সময়োপথেগী করে নিতে হুবে পাণ্ডা- 
ব্বত্তিকে | তার জন্য প্রস্নোজন বিশেষ শিক্ষণ ব্যবস্থা ও সুনিযস্ত্রণের । 
Ll ক mm 

পুর তীর্থ দর্শন শেষ ক'রে এলান আর এক তীর্থে। খাজ! মএরহদ্দীন 
চিশতীর দরগাহ, 1 মুসলমানদের কাছে এর মাহাত্ম্য নাকি মকাশরিিফের পরেই ॥ 
আজমীঢ় শহরের এক প্রান্তে ঘিঞ্রি” বস্তী, সন্কীর্শ গলি, মাহুষের ঘোঘেবি ও 
ঠেলাঠেলিৱ মাঝে এই দরগাহ, । 

শরিবেশটি আগে তীর্ঘস্থানের উপযোগী নিয়। পুক্কর তীর্থের সিছ 
ছোযাচটুকু মন থেকে তৃখনও মুছে যার নি। আজমীঢ় শরিফের হৈ হৈ 
হট্টগোলে মনটা বেন খিচিয়ে গেল । ভারতের হিন্দুতীর্থশুলির স্থান নির্বা- 
চনের পিছনে রপ্লেছে শিব-নুন্দরের প্রতি মাহুবের সহজাত আকর্ষণ । কাম্ীরের 
ভুযারতীর্ অমর নাথ, হিমালরণীর্যস্থ কেদারনাশ ও বত্রীলারায়ণ সমূত্রতীরব্তী 
কন্যাকুমারী, পুরীধাম ইত্যাদি প্রত্যেকটি তাথই এমন জায়গায় অবস্থিত 


১৩৬৩, আশ্বিন ] পু্কর তীর্খে 


সেখানে মানুষ প্রক্কতির মহিমার মধ্য দিত্রেই অপাথিবের মহ্বিমা হৃদস্রাহ্গম 
করতে পারে। প্রকৃতির সৌন্দর্স-হুদমাই মাহুষকে যুগে ঘুগে পরম রমণীত্রের 
সন্ধান দিপ্রেছে। ভারতের অগনিত বহুধ্যাত বা অল্লখ্যাত তীর্পে তীর্থে যে 
তীর্থ্কর ঘুরে বেড়িক্সেছে, সে-ই এ সত্যের মর্ম উপলব্ধি করবে । | 

স্থান-মাহাত্ম্যের দিক দিশ্সে আজমীচ শরিপ অথবা খাজা অপ্রন্গদ্দিন 
চিশ তীর দরগাহের কোন বৈশিষ্টা দেখতে পেলাম না বে নাতিউচ্চ 
পাহাড়ের শীর্মদেশে এখনও বীর পৃদ্বীরাজ চৌহালের কেল্লার ভদ্নাবশেষ 
দেখতে পাওয়া যায়, তারই পাদদেশে এই দরগাহ_। সেবাসেনিক ও হিন্দু- 
স্থাপত্যের সংমিশ্রণে মধ্য যুগীয় এঁহ্ামী স্থাপত্য শিলের উদ্ভব । তাজমহল 
থেকে আরস্ত করে উত্তর বঙ্গের ছোট বড় মসজ্রিদ প্রভৃতির নিশ্াশ-পদ্ধতি 
লক্ষ] করলেই এটা বেশ বুঝতে পারা যায়। বহু স্থানেই হিন্দু মন্দিত্পের ইট 
পাথর দিয়ে মজিদ তৈরী হত্েছিল । উত্তর-বঙ্ষের বহু গ্রামে দেখেছি 
খে মলজিদের পাথরের সি'ড়ী রচিত হয়েছে শিব-মন্দিরের গোঁরীপট্ দিয়ে । 
এ সব পুরাপো কথ! নিয়ে মাতামাতি করার এখন আর কোনও সার্থকতা 
লেই । পুরাশো ক্ষতস্থানে হাত দিতে নেই_তাতে ব্যথা আবার টনটন 
ক’রে উঠে। 

খাজা মঁহুন্দিন চিশতীর বিখ্যাত দরগাক্ধ, অবশ্য আমাকে সম্পূর্ণ নিরাশ 
ক্ররেছে। এখানে অবশ্যি আছে বড় বড় মিনারওয়ালা অসজিদ-_- একটা! 
ইতরী করে দিয়েছিলেন মুঘল সম্রাট শাহ জাহান, বল! বাহুল্য আগাগোড়া 
শ্বেত পাৎবের । আর একটা অপেক্ষাকৃত ছোট ও আড়ম্বরবজিত মসজিদ 
সেটা ওংআীবের । বে ওুরংজীব বৃদ্ধ পিতাকে বিশ্ব-সঘাতকতা করে জ্ৰীবনেল্র 
শেষ দিন পর্শস্ত বন্দী করে রেখেছিলেন, তিনি কি পিতার মস জদে প্রার্থনা 
করবেন ? তাই গার একট পৃথক মস্জিদ । দরগাহের প্রবেশ তোরণট 
বেশ জমকালো_তৈরী করে দিয়েছেন হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর ॥ 
হ্প্রশস্ত চত্বরে - ৰহু দুরঝাগত মুসলমান নরনারী ইতস্তত; বলে, শপে বা 
ঘুমিস্রে রয়েছে । একজন গাইড উদুভাষায় দরগাহের পরিচত্ব দিচ্ছে যাচ্ছিল । 
খাজা সাহেবের সমাবি-কক্ষে গেলম-__মাথাস একটা রুমাল বেধে_-তাই 
লাকি রেওগ্নাজ । কয়েক জন বোরপ্রঃতৃতা মহিলা কবরের পাশে বসে প্রার্থনা? 
করছিল । দরগাহের চত্বরের শেষ প্রান্তে পর্বত গাত্রসংলগ্র এক কৃত্রিম 


অলাশন্ন । এই জলাশদ থেকেই পর্বতোপরি ছুর্গবাসীগণেএ পানীন্ জল 
৩ 
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সরবরাহ হ'ত । শুক্র আক্রমণে যাতে এই সংরক্ষিত জল বেহাত না 
হয়ে যাছ তার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হত এই দুর্গ ছিল 
দিল্লীর শেষ স্বাধীন হিন্দু নরপতি পৃথ্বীরঃজ চৌঁহানের দুর্গ। একাদশ শত- 
কের শেষ ভাগে চৌহান বংশীন্র পৃত্বীর।জ্, নামান্তরে রা পৃথুরা তদানীস্তন 
ভারতের ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের মধ্যে শোৌঁশে, বীর্ষে ও দেশাত্মবোধে ছিলেন 
অবাগ্রগণ্য । সেদিন ভারতের ভাগ্যাক।শ ছুর্গোগময়। হিন্দুকুশ গিরিসন্ধটের 
মধ) দিতে "শ্রাবণের ধারার মত’ অজম্র ধারায় এল রাজ্যলোভী দুর্ধর্ষ 
হানাদাৱের দল । 

বীর পৃর্থীরাজের আহ্বানে ভারতের নান! প্রান্ত হ'তে এল বীরের দল 
শত্রুকে প্রতিহত ক'রে দেশের স্বাধীনত। মন্ষগ্র রাখার জন্য । এলেন না 
পৃদ্বীরাজের সমকক্ষ, প্রতিত্বন্থী কাণ্যকুজ্সরাজ গাহুড়বালবংশীয় আযাদ ও 
তার অনুগামীর দল । প্রথম সংগ্রামে পৃথ্বীরাজের অমিত বিক্রমের কাছে আক্রমণ- 
কারী মহুদ্রদ ঘোরীর পন্নাভব ঘটে । বদ্দী মহন্রদ ঘোরী পৃর্বীরাজের নিকট 
ক্রম] ভিক্ষা করেন এবং আর তারত আক্রমণ করবেন লা এই প্রতিশ্রুতি 
দেওকায় মহান্থভব প্রর্থীরাজ তাকে মুক্ত দিরে স্বদেশে ফিরে যেতে দেল। 
মহম্মর্দ ঘোরী কিন্তু তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি মরীরা হয়ে পরাভবের 
সানি মোচন করবার জন্ত পর বংসরই অধিকতর সন্ত সামন্ত নিঙ্গে মহন্রদ 
আবার আক্রমণ করেন । তিরোঁরীর প্রাক্তপ্রে আবার ভাগ্য পরীক্ষা হুয়। 
ধুর্ত মহন্রদ ঘোরীর রশকোশলে পরাজিত ও বন্দী হলেন পৃথ্থীরাজ ॥ মহদ1শয় 
পৃদ্বীর।জ যুদ্ধবন্দী মহম্মদ ঘোরীর প্রতি ধে শিষ্টাচার প্রদর্শন করেছিলেন নিজে 
পেলেন তার বিপরীত ব্যবহার । নিচুর, বিশ্বালহস্তা মহম্মদ ঘোরী নির্মমভাবে 
হত্যা করলেন নিরন্তর বন্দী পৃণ্বীরাজকে ৷ মহস্বের কি নিদারুণ প্রতিদান ! 
পৃদ্বীরাজ্মের পরাভবের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের ভাগ্যাকাশে নেমে এল প্রায় সহশ্র 
বৎসরের নি! তন ও লাক্না,_শে এক সকরুণ বেদনামন্ত্র কাহিনী । 

- * . 

দৱগাহ, থেকে বেড়িস্বে এলাম একটু ভারী মন নির্রেই। প্রবেশ তোরণের 
প্রায় সম্মুখেই এক দ্বিতল প্রাসাদ । এই প্রাসাদেই ন/কি সম্রাট আহাঙ্গীর 
আজনীঢে এলে থাকতেন. । এই প্রঃলঃদের অলিন্দে বসেই তিনি ইংলণ্ডের 
স্াজদূত স্যার টমাস রো'কে ভারতে ইতরাজ বনিকদ্দিগকে বাণিজ্য করবার 
বঅমুমতি বা সনদ দিয়েছিলেন । লেদিন কি সুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর ভেবে 


১৩৬৩, আশ্বিন ] পুষ্কর তার্থে exe 
“দেখেছিলেন যে একদিন “বশিকের মানদণ্ড দেখা দিবে পোহালে শর্ধনী 
রাজদ গুরূপে !”? 


+ * 


ছোট্ট আজমীড় শহর-_-অগে ছিল আজমীড় রাজের রাজ্রধানী । রাজ্য 
ছোট হউক, বড় হউক তার রাজধানীর একটু জৌলুস প্যকবে৯ । আঙ্মী- 
চেরও ছিল । এখন রাজপুতনার ভিন্ন তিন রাজ্যগুলিকে একত্রিত করে এক 
অখণ্ড রাজন্তান রাজ্য গঠিত হযেছে । রাজধানী হযেছে অঙ্গপুর । রাজনের 
ভারকেশ্রা এখন জয়পুর 

উদয়পু্র, যোধপুর, বিকানীর ইত্যাদি প্রাক্তন রাজধানী শহর গুলির মতো 
আজমীড়ও আককাল কিছুটা কোণঠাসা, অনানৃত । শঙ্গরট ছোট্র হ'লেও 
পরিকার পরিচ্ছন্ন । ষ্টেশন হ'তে প্রান্ত তিন মাইল দূরে নূতন প্রতিষ্ঠিত 
আদর্শলগর । এখানকার সরকারী অন্ধ বিগ্চালক্সের প্রধান শিক্ষক ও) অশোক 
কুমার নিক্গোগী । ডারই সাদর আতিথ্য উপভোগ করলাম | ডভীরই এ্রীত- 
পদ সাহচর্পে আজমীঢ-পুক্ক্ পরিদর্শন সমাপ্ত হ'ল । রাত্রি সটান আগ্রাগামী 
ট্রেন। সে গাড়ীতেই ফিরবার কথা । বাসায় ফিরে টেনের কথ। জিজ্ঞাপ। 
করাল জালা গেল টেল ছুই ঘণ্টা লেট । কাজেই তাড়াহুড়ার প্রত্থোজন নেই ! 
খেয়ে দেশে ধীরে স্স্থে রওনা হওয়া খাবে । সাবধানের মার নেই-_অতি উত্তম 
নীতি বাক্য । ন'টা নাগাদ আবার ফোন করা হু'ল। কী বিপদ, ফোনে 
উত্তর এপ-_:ট্‌ন তো এলে গেছে__স্টেশনে দাড়িয়ে--আধঘন্টার মধ্যেই ছাড়বে । 
মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়ল ধেন; কোন মতেই আধ ঘণ্টায় তিন মাইল পথ 
পাড়ি দেওয়া যাবে ন! । জীবনে কোনদিন টেন ফেল করিনি। আরজ এই 
অল্লীতিকর পরিস্থিতিতে ভারী অস্বস্তি বোধকরতে লাগলাম । 

“উস্কোগীন।ং-:---:-:-» আবার শান্্বাক্য । দেখাই যাক না কপালঠকে | 
নিঘোগী মশায় ও আমি "হুটকেশ বর বেডিং ঘাড়ে নিস্তে ভ্ুটে বেড়িস্বে 
পড়লাম_-বদি রাস্তায় কোন ট্যাক্সি পাই ! ট্যাক্সি জুটল না-__-তবে জুটল 
একটা টোঙ্গা । বকশিল কবুল করে টোঙ্গাওয়ালাকে গাড়ী হাকাতে বলা 
হ’ল, কিন্ত অশ্ব প্রবর প্রান পক্ষীরাযজ্জেরই সমতুল ! তিন কদম গিয়েই একটু 
জিরোয়। আর সারখী প্রবর যত না গাড়ী চালাচ্ছেন তত চালাচ্ছেন মুখ । 
কিন্ত ঘোড়া নিবিকার ॥ .ঠুক ঠুক হুন ঠুক গাড়ী চলেছে__হিসেব মতো 
গেলে তিন মাইল পথ শেষ করতে পৃা দেড় ঘন্টা লাগবেই । আমার 
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মানসিক অবস্থাটা সহজেই অহুমেয় ! মনে পড়ল বহুদিন আগের শোন। 
গানের একটা কলি. স্পাগলা মনটারে তুই বাথ” । মনটাকেই বেধে ফেললাম ৷ 
গাড়ী পাই বানা পাই তাতে কি আসে যাত্র “ধরতে করতে বদি ন সিধ্যতি !» 
কিন্তু নিয়োগী মশাত্ন উদ্যোগী পুরুষ । অনবদ) হিন্দিতে চোখা চোখা বুলি দু, 
চারটে ছাড়লেন ! আত্ড ফল কিছুটা পাওয়] গেল । ঘোড়া ও ঘোড়ার চালক 
উভক্ষেই যেন সচকিত হয়ে উঠল । 

গাড়ীর গতি বেশ বেড়ে গেল। প্রান্ত গলদঘর্ষ অবস্থায় যখন স্টেশনে 
পৌঁছলাম তখন দশটা! বেজে গেছে। দুর থেকে তাকিয্লে বোধ হুল ষ্টেশন- 
প্লাটফর্খ একেবারে ফাক1--গাড়ীর লাম গন্ধও নেই। তবুও শেখ পর্যন্ত 
দেখতেই হবে! ষ্টেশনে গাড়ী এলে খামতেই একজন কুলী এসে মোট 
নামাল। তাকে জিজ্ঞাসা করার বলল “অ'শ্রেবালা গাড়ী অভিতক্‌ হ্যাক 1৮ 
আীবনে এতো অপ্রত্যাশিত আনন্দ কখনো! পাই নি! শুনলাম গাড়ী দুস্থম্টা 
লেট--কথাটার় কোন তুল নেই । তবে লেট হবে আজমীচ ষ্টেশনে এসে । 
এইবার ধীরে হুস্থে গাড়ীতে উঠে চেপে বসা গেল। গাড়ী ছাড়ল রাত্রি 
৯৯টার 1 অপক্ষক্ষমান মন্রগতি গাড়ীর জ্রানাল। দিয়ে অশোক নিক্সোগী 
মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপক অভিবাদন জানালাম । তিনিও শ্মিতহাক্কে প্রত]ভি- 
বাদন করলেন : 


“এক পা তখনে। আছে সে প্রাস্তদামায় 
অন্ত পা আমার 4 
বাড়িঙ্সেছি রেখার ও ঘারে, 
সেখানে অপেক্ষা করে অলক্ষিভ ভবিস্তং 
লয়ে দিনরজনীর অস্তহইশন অক্ষমাজা । 
আলে৷-অন্ধক:রে গাথা ।৮ 
= _ ন্ববীআ্্ররচনাবলী-__-১৬-১২৩ পৃঃ 


্রন্মস্ত্রম. 
(পূর্ববাহবৃতি ) 
মত পুকুসোততমানন্দ অবধূত 

যে-কর্শ্মের অনুবন্ধ পুকরুষোত্তম নহেন, সে-কর্্ম আপন গতিতে আপনি 
নিরুদ্ব হইবে; লাভ পশ্চান্তাপ ও 17555515919) ॥ কর্্মে প্রবৃত্ত হওয়া ও 
ফলভে।গান্তে ফিরিয্ন। আসার মধ্যে মানলিক অবস্থার ্বর্গ-মর্ত্য ব্যবধান । Ideal 
ঠিক না করিয়া যে কণ্ম, তাহার পরিণ/ম শোচনীক্গ ও তন্বাবহ ; যাছার 
আদশূলাত হম্ব নাই, তাহার কর্ম্ম বাতুলতা ৷ কর্মের ভিতর যাহাকে ফুটাইতে 
হর, সেই আদর্শ বস্তুটকে গ্রে প্রাণের ভিতর না৷ পাইলে কেমন করিক্সা বীরের 
মতন ঘরে ফিরিব? আর কাহাকে বুকে লইয়াই বা ফিরিব? কেন 
সংসারে কর্ম্ম'চক্র প্রবপ্তিত করিক্মাছিলাম, আর কি নিত্রাই বা ঘরে ফিরিলাম 
মিলাইন্সা দেখিলে কর্মীর প্রাণ কি. শিহরিন্না উঠিবে না? তাহার প্রাণটী 
ছিন্রবিচ্ছি্র (০:০7) ন! হুইপ! আর নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতর পুনরাবন্তিত 
হইবে ন। | সীমার মধ] যাহার দৃষ্টি, তাহার আবর্তন ও ভগ্ন হৃদয়ে অধিক তর 
ক্ষুদ্র গম্তীর মধ্যে । যে যে স্তর অবলহুনে লে অগ্রসর হইশ্রাছিল, ফিরিবার 
সময কতগুলি মুছ্ত্না গিথ্াছে, আবার কতগুলি বা নূতন শুরের স্থ্টি 
করি্াছে। এই প্রত্যাবঞ্তন জীবের কত দুঃখের ! সেযে বীর, তাহাকে বে 
পলাইর়। ঘরে ফিরিতে হইবে লা, তাহাতে! আর তাহার স্বরণ নাই । অর্জ্জুনকে 
কশ্ধের ‘কৃত’ত্ব হইতে মুক্তি দানের অন্তই গীতার ভগবছাক্যের আবির্ভাব । 
ক্লতের একমাত্র অবগস্ভাবী ফল কুরুক্ষেত্র হইতে ক্লীবের মত পলাশন । 
ভগবানকে বীরের মতন সংসারে চয়ন করিনা, বুকে ঘন করিয়া আস্মজ 
মূত্তিতে দোখতে হইবে । পুরুষোত্তমের কল্প ই অনস্ত অন সং লেখালে 
কিছুই কর! হুন্গ না, লেখানে অনস্ত নিত্য নূতন কর্মের প্রাণ সদ] 
আলোকিত ॥ খবসাদই কৃত কর্টের লঙ্গী ; ব্রহ্মকন্মা অবলাদের অর্থ জানে না । 
সমাধিতেই তাহার বিশ্রাম ৷ 

সিদ্ধান্ত হইতেছে এই যে, লীলা হইল কর্মের স্ব্ধপ । কর্শ্দের লীলাহ্বরূপ 
ল্বন্ধীর্ অজ্ঞনেকে ভিত্তি করিল্ন। যাহার। ইষ্টকর্ল্মযদি করিলেন, তাহারা নিজ 





উজ্দ্রগভারত [৯ম বৰ্ষ, ১ম সংখ্যা 


দেহ ও বিশ্ব-দেহ-আবেইলের মাঝে ভাঙ্গাগড়া স্ষ্টি কহিয়া চাহ্্রমসী গতিপখে 
ছুটিয়াছেন । এই পথ ধদি অকর্দ্সাংনাদার! সমাদ্রত হইত, তবেই ‘ত্রজপথ* 
লেখানে গড়িয়া উঠিত। এই ত্রজ্পথই কি আইন; নের ‘World line’ ? 
লীলাপথের খোচাই হইতেছে “মহুশয়ে'র স্বরূপ । এই অমুশয় সহুল আছে. 
বলিল্পাই জব কোনও খণ্ড দেহে, কোনও থণ্ড পথে স্বস্ডিলাভ কনিতে, 
পারিতেছে না । ‘অনুশর’ হইতেছে স্বব্ধপত: লীল৷-কর্ম্ম । 

চরণাৎ ইতি চে ন উপচ্ক্ষণার্থ। ইতি কা্চাজিনিঃ 0 ৩-১-৯ 

চরণাৎ [ শ্রুত্যুক চরণ শব্দ হইতে ] ( দেহপ্রাপ্চি হয় বলাত্ব অন্থ্শর হইতে 
দেহ প্রাপ্তি হয় না) ইতি চেং [ইহা যদি বল; ন [তাহা যুক্তিযুক্ত নয় ]' 
(কেনন! ) কাষ্চ।জিনিঃ [ কাষ্ণ। জনি বলেন খে ] উপলক্ষণার্থ। [ চরণশ্রুতি 
উপলক্ষণার্থা ] । 

। ক্ষতি বলিতেছেন ১ 'তন্‌ য ইহ রমণীরচরণ! অভ্যাশো হু যত্তে রমপীয়াং 
ঘোনিমাপদ্যেরন্‌’-_ছাঃ ৫-২-৭ । যাহাদের আচরণ রমপীয়, তাহারাই 
রমপীদ্র দেহ লাভ করেন । 'চরণা'র্থে আচরণ স্বীকার করিলে এবং আচরণ 
স্বারচে দেহপ্রাণ্তি স্বীকৃত হইলে ‘অহুশয়ে’ র স্থান কোথাদ্র ? হুত্রকারের মতে 
এইক্কপ বল! যুক্তিযুক্ত নহে । কেননা, কাঞ্চাজিনি পি বলেন যে, অন্ুশয় ও" 
আচরণ বিভিন্ন নহে। ‘আচরণ’ শব্দ দ্বার) তিনি উপলক্ষণে অহুশত্রই 
বলিরাছেল । যাহারা রমনীয় আচণের ভজন! করেন, তাহারাই রমণীয় দেছুবান 
হুল; যাহার! মলিন আচরণের উপাসক, তাহার! মলিন খোলিগত হুইবে ॥ 
পক্ষান্তরে, যাহার। ব্রচ্গেতেই চিত্তলয় করি রমনীপ্র কণুপ্স উতর দেহের সমঙ্গিত 
ব্র্ষদেহতবর বুঝিয়াছেল, তাহারাই “অক্কতণ ৷ ত্রক্ষে হেত্স-উপাদেক্স উভয়েরই 
সমাদি। আচরণ দ্বারাই “অন্গশপ্র্ঠ অর্থাৎ জীলার খোঁচা পুষ্ট হইয়া গতি- 
নিগ্ধারিত হইনা থাকে, তাই অসুশর ও আচরণ একার্থেই প্রযোজ্য । অনুর 
তো ডক ফল-কর্ঘ্ অতিরিক্ত আর কিছুই নয় 1" ‘যথ! বারী বথাচার্স তখ। 
ভবন্তি )-ুই ৪-৪-৫ 1 

আনর্থক্যমতি চেন্স তদ পেক্ষত্বাওড ॥ ৩-১-১* 

আনর্থক্যন্‌ ইতি চে [ কৰ্্দই সর্ববার্থহতু, আচ;রের কোন প্রয়োজনীরতা' 
নাই-_ইহা যদি বল] ন [ চরণ শব্দের শ্রত্রুক্ত শীল অর্থ পরিত্যাগ করিয়া 
লক্ষপাবৃত্তি দ্বার। অনুশর অর্থ গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে লা] তদপেক্ষত্বাৎ 
[ কেনন। অহুশন্র 'আচারকে অপেক্ষা করিয়াই প্রকাশ পায়। ] 


১৩৬৩, স্বাশ্বিন ] ্রচ্ছনত্রম্‌ 


স্বদেহে ও বিশ্বদেহে কর্ণের চরণ” বাড়ালোই কর্ছের আচরণ বা আচার ॥ 
ব্বহদারপ্যক বলিতেছেন. যথাকারী বথাচারী তথ! ভবত্তী[তি ।” “কুত'-বুদ্ষিতে 
ষাহ। কিছু স্পন্দন, তাহাই দুষ্ট । ‘কৃত’ শক্ত আচারের বড় পক্ষপাতী । লে 
কোনও একটা! সার্বজনীন পাক। নাস্তা (5০১৭1 0০5৫) টতগ্নার না করিয়া 
চলিতে পারে না। যাহা সকলের জন্তু সর্ব্ব দেশে কালে ভাগ কিন্বা মন্দ, 
তাচাই ‘কৃত’ কর্টের সুচক । বাস্তবিক ভালমন্দের এন্ধপ একট! কাট!ছাট। 
মাপকাঠি নাই, যুগে যুগে ভালমন্দের মানদণ্ড বদলায়! বাইবেই। অন্ত- 
প্রতবাঢ় পুরুষের আচরণ সব সমস্নেই স্থিতিশীল; "কত" এই পথেই বিচরণ 
করিতে ভালবাসে । পুক্তযোত্তম বিশেষ কোনে! বাধালো রাত্ভাই জগতে দিয়া 
যান না? তিনি মোটামুটি প্রাণের জাগরণের একটী খারাই প্রকাশ করিনা বাল 
মাত্র । কম্মীর নিকট আচরণের অর্থ খুবই বেশী: কিন্তু প্রাণবাদী প্রাপই 
মানেন, তিনি প্রাণের দিকে চাহিয়া যে আচরণ তাহার অন্তর্নিহিত লীলাকর্মবরূপ 
অনগশরকে ফুটাইয়া তুলিবার পক্ষে উপযোগী, তাহাই অবলঙ্থন করেন । জ্রিহ্রায় 
যতঞ্চপ অরুচি, ততক্ষপই আচারের প্রত্মোজন থাকিতে পারে, কিন্ত আচার 
কি অক্ষচির ক্ষচি উৎপাদনে সক্ষম? দীধ্যান্যি পুরুষোৱম জগতের ক্ষুধার 
লঞ্চারষ্ট করিয়। দেন ; তিনি আচারের দোকান খুলিয়া ব।বদাছের পথ আবিষ্কার 
করেন লা"। আচানে কেবল বণিক্বুত্তিরই পুষ্টি ; সেখানে প্রাণের যথার্থ কোন 
স্থানঃ থাকিতে পারে না । শ্রাপের আচরণ প্রাপঈ, তাহা! আচার নামধেয় 
লঙে । আচরণের উপশক্ষ্য হইতেছে লীঙ্গাকর্ণরূপ “অনুশয়”, আচরণ অসুশয়ের 
উপলক্ষণ মাত্র । 

ন্বকৃতদুস্কতে এবেতি তু বাদক্রি: ৷ ৩৷১।১১ 
হুঞতদুক্ধতে এব [ “চরণ? শব্দদ্ধারা সুক্ুত ওপ্দুকতউ ) ইতি তু বাদরি 2 [বাদরি 
ইহা মনে করেন ] ( অনৃতেন প্রতাঢ় পুকুদের "চরণ" সর্বদাই রুত € done ), 
তাহা "জগ কি‘কু’ যাহাই হউক না কেন। রুতের অতীতের দিকটাই শুধু 
তাহার আছে, বর্তমান ও ভবিদ্যৎ তাহার বন্ধ 1) 
অনিষ্টাদিকাব্রিণ।সপি চ ক্রুতম্‌ ॥ ৩1 ১) ১২ 

অনষ্টাদিকারিণাম্‌ অপি চ [ অলিষ্টাদিকারীগণেরও ] আত্ম [ এইনপ হ্রত 
হষ্টয়। থাকে ]। 

করুণামদ্রী শ্রুতি অনিষ্টকারীদেরও চশ্রলোক প্রান্ত বলিতেছেন আব 


উজ্জলভারত [৯ম বর্ম, নম সৃখ্যা 


তাহার চতুদ্দিকে অন্ধকারের আবরণ সৃষ্টি করিলেও ব্ৰহ্মলোক তাহার সেই 
অনিষ কর্শের ভিতর দিক্াও উকি দিতে বাধা করে ন। 'বে বৈ কে 
চাস্মালোকাং প্র্নস্তি চঞ্রমণমেব তে সর্ব গচ্ছস্ত' -কৌষীতকি ১:২ । ভোগের 
ব্স্তই আব অনিষ্ট কর্শ্ব সম্পাদন করে--তা সে ভোগ নিজের অস্তুই হউক বা 
পরিবার সমাজ স্বরাষ্ট্রের অন্গই হউক । এই ভোগের পশ্চাতে 'প্রাণ' আছে। 
সত্য রত্রাকর শ্ীপুরাপির জন্তই দন্যবৃত্তি করিত ; অ স্বর স্বজাতির জন্টই বিশ্বে 
উৎপাত স্বষ্টি করে; পুতলাও কংসলেবার অন্তই কুককে বিষমিশ্রিত শুন 
প্রদান করিয়াছে । সর্বত্রই প্রাণস্পর্শ দৃষ্ট হত্র। এই তোগও প্রাণম্প্শে ম্বরংপূর্ণ 
বলিয়া কখনও একান্তভাবে জ্যোতিঃশৃস্ঠ হয় না, কিন্তু তাহার সহিত ইষ্ট 
সংশ্রব না থাকান্ম অন্ককারপুর্ধ্ব হইয়া থাকে । তাহার আলো অন্ধকারময়। 
ব্যক্তিগত, পরিবারগত, লমাজগত, সঞ্ধীর্ণ রাষ্টরগত ভোগেরও যে নিত্যত্ব আজে, 
তাহাই অনিষ্টকারী রও চশ্্রগতিষ্থারা শ্রুতি ব্যক্ত করিয়াছেন । তোগ ভোগন্ধপে 
কিছুতেই সার্থক হুয় ন, যতদিন জীব ব্যাপকতম ও গভীরতম ব্রচ্ছের ভিতর 
আত্মসমর্পণ কিয়া তোগের সাক্ষাৎকার ন! পায় । অদ্ধকারের ভিতর দিয়া 
ভোগী যে ভোগলাত করে, সে ভোগ কর্ণ্মভোগ মাত্র ॥ উহার পঞ্গিপাম ক্লৈব্য 
এবং লাখি মারিয়া তোগ)বন্তর দুরে সঙ্য়া যাওয়।॥। বাস্তব দৃষ্টিতে ভোগের 
স্বন্কপ তো বর বজপা নয় ; চন্্রলোক প্রাপ্তি তে। দূরের কথা, অনিষ্টকাীদেন 
সাক্ষাংভাবে ভগবৎসঞ্জ পাওয়ার ইতিহাসও পুরাণ বর্ণনা করিয়াছেন ॥ পুতনা 
ওক্ষ্ণকে বিষমিশ্রিত স্ুন্ত দান করিনা ও 'লেতে ধাত. চিতাং গতিম্‌’, কংস- 
শিশুপালাদি ‘অনিষ্ট’ করিয়াও ও)রুকে মনোনিবেশ করার ফলে অবশ্য ক্র 
ভাবেই-__ভাহাকে পাইগ্রাছিলেন ।, অনিষ্টকর্ম্মও যদি ভগবানের সঙ্গে সক্ষা 
ভাবে যুক্ত হয়, তবে তাহাতেও ভগবৎ-প্রাপ্তি হ্। “তম্মাৎ কেনাপুযুপায়েন 
মনঃ ক্ককে নিবেশয়েৎ ।' ভগবানে ইরান্থবন্ধ থাকিলে ভগবৎপ্রান্তির সম্তাবশার 
উল্লেখ করিয়া ভাগবত চিস্তা-প্রপালীতে এক নূতন ধারার প্রবর্তন করিয়াছেন । 
ভোগাকাজ্্! ততক্ষণই ফাকি, ইষ্টানিষ্টের ভিতর দিছা জীবের গতি যতক্ষণ । 
ভোগীর ভোগ অন্ধকারময়, ইচ্ছাবিকুদ্ধ সংবমের ভিতর দিক্সা_ ইহাই পরবর্্তা 
স্যত্রে আলোচিত হইয়াছে £ 
লংবদনেত্বনুভুযে ভরেবামারোহঠবরোছো তদ্গতিদর্শনাৎ ॥ ৩-১-১৩ 
তু [ তবে ইষ্টকারীদের হুইতে অনিষ্ঠকারীদের পার্থক্য এই যে ] লংঘমনে 
[ সংযমনের মধ্যে ] অস্থভু্ন [ ভোগ ব্দহুভব করিয়া ] ইরেহাম্‌ [ অনিষ্টকারী 


১৩৩৬৩, আশ্বিন ] ব্ৰহ্মদত্ৰম্‌ 


শণের.] আরোহাবরোহোঁ [ আরোহণ ও অবরোহণ সম্পন্ন হইয়া থাকে ] তৎগতি 
বর্শনাৎ [ তাহাদের এরূপ গতিই নৃষ্ট হইয়। থাকে ]॥ 

অনিষ্টের ভিতর দিয়া যাহাদের ভোগ-চিন্ত৷, তাহাদের ভোগাকাল্ব। সংযত 
ভইবেই । তাহার! তোগন্বত্তির স্বাধীন সৃষ্ঠি আম্বাদনে চির বঞ্চিত তাহারা 
পভোগকে যদৃচ্ছাভাবে চালিত করিতে গিয়া ভোগেরই অপর দিক প্র সংঘনন 
পুরে গতিলাভ করিবে। সংযম হ্ষেচ্ছাপ্রপোর্দিত হইলে কিন্তু বাহির তইতে 
এই সংযমনের প্রয্নোব্সন থাকিত না। বোগহীন ভোগকে আলিঙ্গন করিতে 
গিয়। সে বাছির হইতে সংযমনের চাপে পড়বেই এবং ইহাই প্র*তির কৌশল । 
প্রকৃতির এই কৌশলকে জ্ঞানপূর্বাক বরণ করাই জ্ঞান । প্রক্চতির সংযমনকে 
জীব স্বাধীনভাবে গ্রহণ করিলে সে সংযমনপুর্রে নচিকেতার মতন ব্রক্ষজানই 
লাভ করিতে সক্ষম হইত । ভো!গ যে সংঘমন সমস্থিত হইয়া পূর্ণ, উচাই 
কঠ-শ্রুতির তাংপর্য্য । 

ভোগ কখনই একান্ত আলোক বিহীন হল্স না, উহাতে প্রাপজ্যোতিঃ 
খাকিবেই। কেবল ভোগী অন্ধ মহা সংযম বন্ধনে হাহাকার করিতে করিতে 
-ভোগাকাক্ষার পরিতৃত্ি চার; রসযোগী কিন্তু স্বাধীন যোগে সংঘর্মী হয়া 
অনায়ালে ভোগের রাজ্যে ক্কাঘীন ভাবেই অনস্ত ভোগের মাধুগ) আঙ্গাদন 
করেন। ভে:গের অপর অর্থই সংযমনপুরী । হাহার। লর্বব্তামুদ্ঠি পুরুষে ্তমের 
রসসাক্ষাংক্যার লাভে অসমর্থ, তাহারা উদ্ধ, ও অধঃ কল্পনা ব্যতীত কিছুই 
চিন্তা করিতে পারে না । যোগের স্থান ইহাদের দৃষ্টিতে উচ্চে, এবং 
ভোগের স্থান নীচে। বস্তুত; লোক গলি সকলই আব ও ব্রহ্ষের সম সষ্টি । 
উহারা সকলেই কর্যৃতস্ত হইয়াও বন্বতস্ব । উদ্ধ ও অধ: ভাব বস্থতজ্ লা 
ক্ইয়াই পারে না; ইহারা কল্পনা নর, ইহাদের আপেক্ষিক সত্যত। নিশ্চই 
ঝরহিয়াছে। কঠ শ্রুতি (১:২-৬) শুনাইয়াছেন £ ‘ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি 
বালং প্রযাদ্যস্তং বিত্তমোহেন মুড়ম। বরং লোকে৷ নান্তি পর উঠতি ন'নী 
পুনঃ পুনৰ্শমাপদ্যতে মে!’ ব্রহ্ধদৃষ্টতে কিন্ত ‘ৰ তঙ্ক প্রাণ উৎক্র।মন্তি ব্রন্মেব 
জন্‌ ব্রহ্ম অপ্যেতি ।” ত্রদ্ধ নিত্য বর্ধমান ; ‘এছ’ “এই, “ই ‘ওঁ’ ভাব হইতেছে 
তাহারই পরকীয় ভাব । ব্রহ্ধজ্ঞানে কোন ক্ষণের মাপকাঠিই অপর কোন 
ক্ষণ নহে; প্রত্যেকটীট এক একটী বিষ | ব্রহ্ষই সকলের একমার মান । 
তাই অবরোহ ও আরোহের প্রশ্ই তখন উঠিতে পারে না । ‘পুনঃ পুনঃ 
-বশমাপদ্যতে মে-_বৈবহুতুং সংযমনং জনানাম্‌ ৷: বম ৃর্ধপুত্র এবং ঘমুনা 


উজ্ছ্বলভাহত [=ঘ বর্থ, ৯ম সংখ্যা 


যমভগিনী । ব্ৰহ্মঘন শ্যামস্নন্দর এই সংহমন পুরে ভোগের প্রতিষ্ঠাভূমি 
বৃন্দাবন রচনা করিয়াছিলেন । নচিকেতা সংবমনপু'রে বকে গুরু বরণ করি, 
সাহার চরণ প্রান্তে বণসঙ্রা ব্রক্ষজ্ঞানলাতে ধন্ত হইয়াছেন । যমই গুরু, 
ব্ৰহ্ম-জ্ঞানদ, হর্পুরাজ | ভোগের প্রাণে যোগের প্রাণ সংঘোজনাউ যমরাজের . 
প্রয়োজন ৷ হাহা যোগেশ্বরের ব্রজলীলা, তাহা একাস্ত ভোগীর কাছে কিন্থা 
একান্ত যোগীর কাছে নরকলীল! ৷ যন্ত্রপম্সী প্রেমলীল। কোন্‌ ভোগী সাধ. 
কন্যা বরপ করিয়া লইতে সাহসী ছয়? কোন্‌ একান্ত যোগীই বা ত্রজ- 
ললাকে দ্রটদৃশ্যের নিরবদ্য সংযোগজ মনে করিত্রা বরণ করিতে পারে?" 
জয়দেবের গীতগোবিন্দকে আস্বাদন করিনা ভগবান গৌরাক্গদেব প্রেমাুত 
হইয়াছিলেন, অথচ ভোগীর ভেগেদৃষ্টিতে, যোগীর যোগনৃষ্টিতে তাহার মুলা 
কতটুকু 2 শ্রদ্ধাহীন হ্ৃদত্ব এই অগৎকেই নরকে পরিণত করিশ্বাছে; প্রেম- 
সাধনা আবার এই জগ দিয়াই বৃন্দাবন ফুটাইয়া তুলিতেছে। বৃন্দাবন 
যমুনারই তীরে, ভোগীর দৃষ্টিতে উহা নরকের তীরে আর ব্রক্গনৃষ্টতে প্রেম- 
ক্ষন মুর্তি যোগমাত্বা যমুনার হৃদয়কুঞ্জে । 9345 বলিতেছেন £ 'whaং- 
soever ye shall bind on earth shall be bound in beaven : 
and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in 
heaven.’—Mathew 13.181 শ্রতিও বলিতেছেন £ 'যদেবেহ তদমুত্র 
বদনুর তগপ্লিছ । স্বৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্রোতি হ ইহ্‌ নানেব পশ্যতি |" স্বর্গ নরক 
পৃথিবীর মাটীতেই মানুনের ভাবাহুধাহী সৃষ্ট হয়। উহার স্বতস্তু নানা উপাদান 
দর্শন পরম মৃত্যু বই আর কি? 
স্মরন্তি চ॥ ৩1১। ১৪ 

ভাগবত ইহারই স্বরণ করাইরঠ দিতেছেন । শুকগেব এই কাল-যমুনার 
তীরে কাল-রুকে কাল-শ্রেমলীলা বর্ণনা করিয়। কলের হাত হটতে মুক্ত 
হুটস্বা কালেহও কাজ এর ব্রকঘন লীলারস আন্বাদল করিছাছেন। কাল যে নিত্য 
নূতন স্ষ্টি করে, তাহাই শুকদেব বুঝিয়াছিশগেন। কালের তীরেই প্রেনলীল্লার 
পূর্ণাভিব্যক্ি ॥ কাল না হচয্না কালের লীলা কে বুঝিবে? মুক্রকেশী 
উলক্ষিনী লিরুপাধি কালীরই বৃন্দ।বন-শ্রশ্যনলীল। যোগেশ্বর শিবঙ্রন্দর নিজ হৃদয়ে 
আসন্দাদন 'করিপ্রা ভরপুর ছউক্সা গিঘ্াছিলেন । এঞ মুক্তকেশী-নীলকমল- 
চরপরেণুশেষী জগদ্গুরু শিবহুন্দবেক। মহিম! তাই তো সর্ববপুরাণ ইতিহাল 
কতহু সারস্বরে ঘোসপা কহিতেছে। নরকলীল:ই আজ, জ্ঞানালম্দঘললীলা। £ 
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কাল-পুর্রীই বে আমার মাসের নিবাস ভূমি; কোথান্প নরক? লে বে কাজী- 
ইিকবল্য থাম, ভক্তগণের চির আদরের নিত্য লেব] মহা প্রেমবিলালময় ৷ 
নরকই পুরুষোত্তম-লীলাস্থলী : তাই তিনি পতিত পাবন: বে লব স্থান পতিত 
থাকিয়া অঙুর্কার হয়ান্ছিস, অবতার তাহাই সঙ্গর্ণণ করিয়া লোনা ফলাইলেন। 
তা তো। কুক লিত্য কৃষক এবং রাম হুলধর । ৱামপ্রসাদ এই ভাবে 
তাবত হইয়াউ কি গাহির৷াছিলেন-_"মনরে কৃষি কাজ জান না। এমন মানব 
আমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলতো! সোনা ।' পুরুষোত্তম নরক আবাদ 
করিয়া, সেখানে শোন! ফলাইয়া প্রেমের রাজ] স্থাপন করিতেই যুগে যুগে 
অবতীর্ণ হন | হেয়ের বুকে হেয় মন্থন কঠিন পুরুষোত্তম উপাদেয় ব্রচ্মধাম স্থাপন 
করেন, অথচ আচারবান শুদ্ধ ভক্ত ভাহাকেই চেয়জ্ঞানে পরিত্যাগ করেন! 
ব্রহ্ম 'ছেয়? “ব্রাত্য” বলিয়া তো পতিতের ঘরের ঠাকুর, শুক্ধাচারীগ কাছে 
এই ঠাকুরটীও পতিত । অবতার পতিত জমিশ্বরূপ ছুরাচার প্রাণে লোনা 
ফলাইয়া তাহার সৃষ্টির প্রসারতা বিধান করেন। ধন্য সাহার স্রেহ ৷ খন্ড 
তাহার চাতুর্ষ্য ! 
অপি চ সপ্ত ॥ ৩৷১৷১৫ 

মহাভারতে সপ্ত নরকের উল্লেখ আছে-__'রোঁরবোহব মহাংহশ্চৈব বন্ধিঃ বৈতরণশী 
তথা। কুস্তীপাক ইতি প্রোক্তানযনিত্যনরকাণি তু । তামিশ্রাশ্চান্ধতামিশ্রো ছ্ব 
নিতে) সংপ্রকীঠ্িতোঁ )*_ রোঁরব, মহান, বন্ধ, বৈতরণী ও কুস্তীপাক এই 
পেট অনিত্য ; ওামিশ্র ও অন্ধতামিত্ দুইটি নিত্য । ভগবান্‌ গ্ররুষণ উদ্ধবকে 
নরকের ব্যাথ্যা দিতেছেন, “লরকত্তমউন্বাহ১'_ অন্ধকারের: উডেকই নরক । 
ভাগবত অন্তত্র 'অজ্ঞানবৃত্তি’ বলিয়াই ইছাদিগকে ব্যাথ্যা করিয়াছেন । 

সসৰ্দ্দ:গ্রেহদ্ধতামিস্রমথ তামিভ্রম্াদিকৎ । 
মহামোহঘ্। মোহঞ্চ তমষ্চান্ঞনব্ৃত্তম্বঃ ॥ ভাগবত ৩-১২-২ ॥ 

বিষুপুরাণও বলিতেছেন, 'তমোহুবিবেকো। মোহঃ স্কাদস্তকরণ বিত্রমঃ । মহামোহ স্ত 
বিজ্ঞেয়ো। এরাম্যভোগস্খৈষণা মরপংহ্যদ্ধতামিঅ্রং তামিশ্রঃ ক্রোধ উচ্যতে ৷ 
অবিস্ধ। পঞ্চপর্বৈধষা প্রাদুভূ তা মহাস্যনঃ ইাতি ।” 

মোহ হইতেছে দেহাছিতে অহংসবুদ্ধি, মহা মোহ হইতেছে ভোগেচ্ছ। ; তামিছব 
হইতেছে ভোগেচ্ছার প্রতিঘাতে ক্রোধ এবং অন্ধতামিশ্র হইতেছে ' দেহপাশে 
আমি নষ্ট হইলাম এইকপ অভিনিবেশ। ইহাই পাতজ্ৰল দর্শনের পঞ্চ 
ক্রেশ_ অবিগ্তা, অশ্নিভা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ । পুক্ষদোত্তম-সাধনার 
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তিতর অবিস্তার এই পক্ুত্বসট বিশ্ব সহভ:বে ত্রঞ্জলীপায গড়িরা ওঠে । 
ঈশ শ্রুতিও বিদ্যা-আবিদ্যার সমন্নয় বা! শুলাইন্লাছেন | বিস্বা অবিদ্চার 
আনহুর, না বুঝিনা যাহারা একান্ত অবিস্তার উপাসনা করে, তাহাদের চেয়েও 
'ধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করে তাহার! যাহারা একান্ত বিদ্যার 


উপালনাক্স রত । 
'অন্ধং তম: প্রবিশস্তি ঘেহবিদ্যামুপাসতে । 


ততো ভুয়ো এব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতা: ॥ 
“ নু 

অহ্ঙ্যা নাম তে লোকা: অন্ধেন তমলাব্বতাঃ । 

তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্টি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥” 
আত্মঘ।তী যাহারা, বাহার! বিদ্যা ও অবিদ্যার বিপ্রতিপন্থতা স্বাপনভ্থারা! আত্মার 
আম্মন্থই লঈ করিয়াছে, তাহারাই রসলীলাকে হেয় বুদ্ধিতে পরিত্যাগ করিয়া 
কেবল আলোর দিকে তা চাইয়া. অন্ধ হইয়া সকল বস্তদর্শনে অযোগ্য রহিয়াছে । 
বিদ্যা ও অবিদ্যার অসহতাবেই নরক সৃষ্টি । ক্রমশঃ 


কে গাভিবে আগমনী 


জীশশাক্ক শেখর চক্র 
বোধনের স্তর আজ পরিণত ত্রন্দনের স্বরে, 
আর্তকগে বেজে ওঠে থেকে থেকে বিষাদের গান ! 
কে গাহিবে আগমনী? ব্যথাদীর্শ হতাশ অন্তরে _ 
জীবনের কপ থানি হেরি আজ সককুণ স্নান 1 


শাস্তির আভাস কোথা? বুকে বুকে জাগে দীর্ণস্বাস, 
ব্মানন্দের দীপ্তি আজ মিশে গেছে কালের আধারে ! 
তবুও আন্বিন খসে, = হি আনে কিছুত আশ্বাস, 
একটু আলোক রশ্মি জাগেনাক জীবন মাঝারে! 
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কোথায় উৎসব আজ ? শুনি মৰ্মভেদী হাহাকার | 
নিষ্ঠুর দারিদ্র্য আজ [নিস্পেবিছে প্রাণ রাত্রিদিন [ 
আচুর্দ-মণ্ডিত স্বপ্ন, সস্তাবন| নব কজনার-__ 
বাস্তবের ক্ষ-্পর্শে ক্রমে ক্রমে ব্যর্থতার লীন ৷ 


আকাশের চক্ষে আজ নাই কোন ইঞ্জনীল মায়া, 
অরুণ-বসালোকে নাই শুচিন্মিত স্জ্শবর্তা-বোথ ॥ 
এ ধরণী মরু লম করে দ্ধ, নাহি দৈয় ছায়া, 
স্বত্যু আর বিতীধিক! অগ্রগতি পথ করে রোধ ॥ 


পথে ঘাটে, মাঠে বাটে, নদীতটে, কাননে প্রান্তরে, 
শ্যামল শোতন দৃগ্র হায় আর জুড়াম না যে আখি । 
উদ্ধত আকাঙ্ষ! আত্ম উচ্চশির হেরি চারিধারে 
শোবিছে মাধু সব, রিক্রতান্গ প্রাণ ভাবে রাখি ॥ 


মানবতা নাই আর দেবত্বের নাহিক' বিকাশ, 

কা’র অভিশাপে ছাগ মাহ্ুঘ্ের পাপ-কীর্ণ মন । 
অত্যাচারে আনাচারে এই বিশ্ব দান ব-আবাস, 

অসহায় “পরে চলে অবিরাম অসহ পীড়ন । 


সৰ্বত্ৰ শ্মশান-দৃশ্য, চারিদিকে নিঃস্বতার রূপ, 

ভগ্ন বক্ষ, ক্লিষ্ট প্রাণ, মুমূর্যু'র কাতর রোদন । 

জ্বীবন মরণ-গ্রন্তঃ যেন মৃত কঙ্ধালের স্তপ। 

কে গাহিবে আগমনী ? কোঠা হবে দেবীর বোধন ? 


শগ্রন্তাগার ব্যবহারে 


পাঠককে সাহায্য 
জরনুবোহ কুমার মুখোপাধ্যায় 

শ্স্থগারের সম্যক্‌ ব্যবহার ব। গ্রন্থাগারের সেবা ও সাহায্য পুরোপুরিভাবে 
আদায় করতে হলে পাঠকের অ:নে$ বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার । গ্রন্থাগারের 
সর্বপ্রথম ও প্রধান: কর্তব্য হল সেবা_ব্)ক্ডিগতভাবে পাঠককে সেবা করা। 
গ্রন্থাগারের কর্মচারীদের ব্যক্তির ও জ্ঞান এবং কন্রীদের সংখ্যার ওপর এই 
লেবার পরিমাণ অনেকাংশে লির্ভর করে। গ্রন্থাগারিকের নিজের ব্যক্তির ও 
তাহার সহকর্ম্মাদের দু পরিচালনার উপর এই ব্যক্তিগত সেবা ও তাহার যথাযথ 
ব্যবস্থার পরিম!ণ ব! নির্দেশ নির্ভর করে! প্রশ্নোজনীক্প বা অপ্রয়োজনীয় সব 
বিষয়েই একটা সুনির্দি্ নিয়ম থাকা প্রণ্ত গ্রন্থাগারেই বাঞ্চনীয় । একট 
উদাহরণ দিলেই এট বোঝা খাবে । আমাদের দেশের চেয়েও বিদেশের সাধারণ 
গ্রন্থাগারে অনেক বেশী লোক নিজেদের সমগ্র কাটাতে আলে ও নানান 
জ্ঞাতব্য বিষয় জানবার অন্য গ্রন্থাগ'রের সাহায্য নেক্স। এদেশে সাধারণ গ্রপ্থাগারে 
বেশীর ভাগই শুধু নাটক নভেল পড়বার ভিড় হয় । বিদেশের একটি সাধারণ 
গ্রন্থাগার সত্য সত্যই জ্ঞানের মন্দির বলে ব্যবহৃত হয়। সেখানে যদি কোনো 
পাঠক কোনো একট বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে খোজ করেন, তাহলে সচরাচর যা করা 
হয় তা এই ₹ গ্রস্থাগার-কম্ম্ণ অহুপন্ধযৎস্র পাঠককে, তিনি যে বিষয় সম্বন্ধে 
খোজ করছেন, সেই বিষয়ের বই যেখানে রাখা হর্ন, সেই স্থানে লিয়ে যান। 
এ বিশেষ বিবয়ের বই যদি অনেকগুলি থাকে তাহলে সচরাচর পাঠককে তা 
দেখিয়ে দেওয়া হুয়_-তিনি নিজে ভার ইচ্ছামত বই বেছে নেন। এ সব 
ক্ষেত্রে জোর করে পাঠককে কোনে। বই গছিঙ্গে দেওক্া! সমীচীন নয়। যদি 
গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহে বিশেষ ক্ষিচু বই না থাকে তাহলে পাঠককে 
ক্যাটালগ দেধিয়ে গ্রন্থাগারের সংগ্রহ সহন্ধে জানিরে বলে দেওয়া হয় ঘে তিনি 
ইচ্ছা করলে যে কোনো বই রিজার্ভ করতে পারেন । প্রয়োজনবোধে বিদেশের 
-সব শ্রদ্থাগারেই অন্ত গ্রন্থাগার খেকে বই আলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। 
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পাঠক যদি এতেও সন্তষ্ঠ না হন, অথবা তার চাহিদা যদি এতেও না মিটে থাকে 
তাহলে পাঠককে এস্থাগারিকের কাছে নিশ্বে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত । গ্রস্থাগার্রিক 
নিজে যদি বিশেষ সাহায্য করতে না পারেন তাহলে ইংল্যাণ্ডে প্রা সব 
জায়গাতেই জাতীয় কেনহ্ত্রীগ্র গ্রন্থাগার থেকে ভার বই আনিঙ্গে দেবার ব্যবস্থার 
কথা উল্লেখ কর। হুয়। পাঠককে এই সাহাব্য করার নীতির দুইচারটে হুল 
ওদেশে ঠিক কর। আছে--যখ! যে বিবয় পাঠক জানতে চান, হস্তে সেই 
বিবয়ের বই গ্রন্থাগারে অন্য বিভাগে আছে, অথবা এমন কোনে! বইগ্গের 
আলোচনা! হয়েছে, যে বই সেই বিশেষ বিধপ্পের সঙ্গে লম শ্রেণীতে রাখা 
হয় নি। অঙুসন্ধান পুস্তকে এইরূপ প্রতিক বিষয়ের - বিশেষ যে বিনয়ের 
হদিস অনায়াসে পাওয্বা গেল না--সেই বিষয়গুলি নোট করে রাখা হশ্র । কোনে! 
পঠককেই বিনা সাহায্যে চলে যেতে বলা হয ন!-_গ্রস্থাগার-কন্মার দেখা কর্তব্য 
যে পাঠককে নির্দিষ্ট সময় অস্তে আবার খে করবরে অন্য অস্ুরোধ করা 
হয়েছে কি না । ওদেশে সব সময্রেই চোখে পড়ে গ্রস্থাগার-কর্্াদের কী 
সুন্দর সহযোগিতা ও মিষ্টি ব্যবহার । পাঠক নিজ নিজ বিষয় বা কৌতূহল 
সম্বন্ধে সন্তষ্ট হলেও তাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করা হয় যে তার জ্ঞাতব্য বিষয়ের 
পুরাপুরি উত্তর তিনি পেয়েছেন কি না। পাঠককে এইভাবে সেবা করবার 
যে ব্যবস্থা ও দেশে দেখে এসেছি, তা সত্যই অদ্ভুত । এ সমস্ত ব্যবস্থার 
পুরো নির্দেশ গ্রন্থাগারিক ঠিক ঠিক ভাবে দিয়ে থাকেন। এতে গ্রন্থাগারে 
কাজের খুব সুবিধা হয়) খ্বম্সন্ধান সব খাতায় লিখিত হওয়াক্স একই প্রশ্নের 
জন্ বার বার সময় নষ্ট করতে হয় না। ব্যক্তিগত এই লেব! অব্যাহত রাখার 
জন্য গ্রস্থাগারের সমস্ত কণ্্ীপেরই নির্দেশ দেওয়া গ্রস্থগারিকের প্রধান কর্তব্য _ 
নূতন কর্্মাদেরও এই বিষে দৃষ্টি আকর্ষণ" করা হয়। শ্রস্থাগার-কন্ম'দের সব 
সময়েই পাঠকদের মুখ চিনে র:খতে হয়__তীারা কোন্‌ বিসয়্ের চচ্চায় নিয়ো জ্রিত, 

তা-ও ওদেশের অনেক গ্রন্থাগার-কন্মীকে জেলে রাখতে হয়_এতে আর কিছু 
নয় গ্রন্থাগারের কাজের সুবিধা হয়। মনে করুন, কোনো পাঠক তার নিদ্দিষ্ট 
বিষয় সম্বন্ধে গ্রশ্থ'গারে কি কি বই আছে অথবা এ গ্রস্থাগারে লা থাকলেও 
উক্ত বিষয়ে কি নূতন বা পুরাতন লেখা আছে, তা জানবার চেষ্টা করেও সফল 
হতে পারেন নি এমন হলে গ্রস্থাগার-কর্ম্মার উচিত সুস্পষ্ট অনুরোধ না 
করলেও পাঠকের অন্য হুনিদ্দিষ্ট একটী পাঠ্য তালিক: প্রপত্রন করে দেওয়া । 
এট। ঘে অযাচিত সাহায্য দেওয়া--এতে পাঠক খুবই আনন্দিত হুন ও 
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অহুগৃহীত বোধ করেন- গ্রন্থঃগার ও তার কম্টদের প্রতি বেশ শ্রদ্ধা ও সম্রম 
বাড়ে । এই ভাবে সব গ্রস্থাগাএেই কর্মীদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া খাকে; 
ধধন বে তাবে পারে পাঠককে সাহায্য করবার জন্ত । বিদেশের সব গ্রন্থাগারেই 
‘অনুসদ্ধান-যহি' ভাল ভাবে রাখা হর্_ এতে সব দিক দিই কাজের সুবিধা 
হন্ত । পাঠকের জ্ঞাতব্য বিষন্ব ও তার ব্আনুলঙ্ষিক যা কিছু সব নোট করে 
নেওয়া হয় ও পাঠককে পাঁচ সাত দিন পর একটা দিন নিদ্দিষ্ট করে দিয়ে 
সমাহার এসে খেজ করবার জন্তু অনুরোধ জানান হম) বড় বড় গ্রন্থাগারে 
পঠেককফে একটী ছোট অন্থরোধ-পত্র বা টিকিট দেওয়া হর । এর পত্রের গায়ে 
যে সংখ্যা থাকে লেই সংখ্যাতেই “অঙ্সম্ধান-বধি'-তে পাঠকের প্রহের বা 
বিগয়ের উল্লেখ খাকে । এই ভাবে সারাদিনে যে সমস্ত অনুসন্ধানের তালিকা 
লিপিবদ্ধ হয়, তাদের বিষয় বথাবথ কি ক্র! উচিত অন্থচিত ত নির্ধারণ করা 
হয়। কোনে বই কেনা উচিত বিবেচিত হলে তার ব্যবস্থা করা হুত্ন। বইটা 
যদি অন্ত গ্রন্থাগার থেকে ধার লওয়। স্থির হয় তাহোলে তারও উপযুক্ত ব্যবস্থা 
করা, হয় অথবা বই সম্বন্ধে অন্ত যা কিছু ব্যবস্থা ঠিক হুয় তা ওঁ 'অন্ুলগ্ধাল- 
বহি’-তে যখাবথ স্থানে লিখে রাখা হস্স। পাচ সাত দিল পরে যখন পাঠক 
আবার ওঁ সন্থদ্ধে খোজ নিতে আসেল, তখন তাকে কি ব্যবস্থা কর সম্ভব 
হযেছে বা বইটী সংগ্রহ করা বিহরে কি সিদ্ধান্ত হয়েছে তা জানানো হয় । 
এই স্ব বিষপ্তে যে রকম বিশদভাবে কাজ ওদেশে হচ্ছে, তা সত্যিই খুব 
প্রশংলনখছগ । আমাদের দেশে ঠিক ও ভাব কাজ ত হয়ই না__এমল কি 
অনেক সমহে শ্রশ্থাগর-কা্ীদের মোজাজের দাপটেই বহু পাঠক গ্রন্থাগারে 
আসতে ইচ্ছুক হল না। আগেও অনেকবার এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা 
হয়েছে । বারা গ্রন্থাগারের কাজে জীবন কাটাবেন তাঁদের জ্রীবনে সেবা 
করার ইচ্ছা ৬ চেষ্ট। সব সময়েই আঁগরুক রাপতে হবে । হাসপাতালে নার্সদের 
যেমন রোগীদের সেবা করতে হয়, কখনো যেনা তাদের অলহিষু হড়ে নেই, 
ঠিক তেমনই গ্রশ্থারিককে ও তার সহকম্মী,দএ এই সমজ্র-সেবাই ত্রত হিসাবে 
বরণ করে নিত হত্ব_অসহিষুয হতে নেই । কহ রকমের পাঠকের কাছ 
থেকে কত রকমের সম্ভব অপন্তব প্রশ্ন সমাধানের জন্য তাদের কাছে আসবে 
__এই সবই হাপিনুখে নিতে হবে ও তার যথাযথ ব্যবস্থার চেষ্টা করতে হবে 
না ছলে এই লেবাধশ্রের কেনো মানেই হয় না! 

অনেক সমর দেখা যাহ যে পাঠক খুব সক্রিয় হয় না, তার জ্ঞাতব্য 
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বিসর সম্বন্ধে কোন তথ) না পেলেও সে সহজে মুগ্ধ খুলে সাহায্য চাইতে 
অগ্রসর হচ্ছ না। এ সব ক্ষেত্রেই অযাচিত সাহায্যই খুব কার্সকরী হুয়। 
অস্থাগারিক ও তার সহ্কন্মাগপকে সর্বদাই সচেতন ও সাহাব) করার জন্য 
প্রস্থত থাকতে হবে, যেন কেউ কখনো। এটা না ভাবে বে, গ্রন্থাগারে কেউ 
সাহায্য করবার জন্‌) বাগ্র নন । পাঠকের জ্ঞাতব) বিসয় যতই কেন না 
স্পট ও অন্তুত হোক, গ্রস্থাগার্রিক সহৃদয় হয়ে তাকে সব বিষয়েই সাহাযা 
কর'র জন) প্রস্থত থাকেন--এ দিকে বিদেশের এস্থাগারিকদের খুব সজাগ 
থাকতে দেখেছি ৷. আমদের দেশে পাঠকদের জআতব্য বিষয় ও দেশের 
মতন নানা কমের হতে অনেক সময় লাগবে, তবুও আমাঁদের দেশেও 
পাঠকদের সাহায্য করার খুব বেশী প্রয়োজন রর্েছে-__অথচ লে ব্যবস্থার 
যথাযথ প্রচলন এখনো হয় নি। কি বই পড়া যেতে পারে, কি বিবয়েকি 
বই গ্রন্থাগারে আছে, কোন্‌, বই-এ কোন্‌ বিশেষ বিবয় ভাল তাবে আলো- 
চিত হন্দেছে__এ সব প্রশ্নের উত্তর প্রত্যেক গ্রস্থাগান্িককেই সব সমহ্গেই 
দিতে হয়। এই প্রহ্থের আদানপ্রদান থেকেই একটী ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
গড়ে ওঠে-আর এই ব্যক্তিগত যোগাবোগের উপরই সব চেয়ে বেশী নির্ভর 
করে গ্রস্থাগারের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা বা দরদ । গ্রস্থাগারকে জনপ্রিয় 
করতে হলে এটা একট। মন্ত বড় কথা । আরও একটা মস্ত বড় জিনিস 
হচ্ছে গ্রন্থাগারে, বই ডিসপ্লে করা ॥ বে গ্রন্থাগারে যত ভাল ভাবে, যত 
আকর্দণীম ভাবে এই বইয়ের ডিসপ্লে দেখান হচ্স, সেই গ্রন্থাগারেই বেশী 
পাঠকের ভিড় হর-_এই বই সাজনো বা দেখান্বোর জন্য বই সাজ্জানো একটা 
মস্ত বড় কৃতিত্বের কথা-__বিশেষতঃ বিদেশে । আমাদের দেশে এ বিষয়ে 
বলবার মত বিশেষ কিছুই নেই৷ বড় চিনের সময় অথবা অনুরূপ কোন 
পর্বের সময় সেই সেই বিদয্রের ব্যিন্্রীভূত বইয়ের কত অন্দর ডিসপ্লে ও 
দেশে হত্স। যধনই যে বিয়ে লোককে আকর্ষণ করার প্রশ্নোজন হুম. 
তখনই ও সব দেশে এঁ এওঁ বিষয়ের বই ও তথ্যাদি সন্থন্ধে জ্ঞাতব্য বিসরের 
বেশ সুন্দর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা কর! হয়। ইংলণ্ডে ও ইউরোপের অন্তান্ত 
দেশে এই সব বই প্রদর্শনের আন্য কত সুন্দর যে ব্যবস্থা আছে, তা না 
দেখলে বলে বোঝান বার লা। ছোট বড় নানান রকমের বই কি অন্দর 
করে যে সাজিয়ে রাখা হয়! পাঠক প্র সাজানো দেখেই এমন imprচe- 
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জন্য ভার আগ্রহ জন্মে ও বইগুলি ব্যবহার করার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠেন । 
এই ভাবে কতঃ.বইর যে ব্যবহার বাড়ান যায়, তার ইয়ত্তা নেই । ছোট বড় 
নানান বুককেদ বা সেলফ বা কাচের টেবিল অথবা খোলা তাক এই সব 
প্রদর্শনের কাজে ব্যবহার করা হয়। ক্ৰমশঃ 


আমার তীর্থ এ ধরণীতল 
উইশান্তশীল দাশ 

মঠে মন্দিরে, তীর্ঘে তীর্থে তোমার অন্বেষণে 

ডুটে চলে লোক, অবহেলা করি ধরণীর প্রাঙ্গনে ; 

যেখানে মানুষ দুঃখে ও মুখে, আনন্দ বেদনায় 

বেধেছে তাদের ছোট ছোট নীড় জীবনের সাধনায় ; 

যেখানেতে ওঠে দিবসে নিশীঘে কত বিচিত্র সুর, 

যে-তীর্থ পথ আলোক ও আধারে মস্থপ বন্ধুর ; 

যেখানে বিরহ, যেখানে মিলন ; যেখানে কান্না হাসি; 

যেখানে জীবন, যেখানে মৃতু) বাস করে পাশাপাশি_ 

সেই তীর্থের অঙ্গন হতে দুরে গিয়ে নির্জনে 

আমি তো আমার পুজার অর্ঘ্য সাজাইনি সযতনে । 

নির্জলতার গতীর অাধারে কোন্‌ দেবতার বাস, 

জানি না তো আমি, সেখানে যাবার লেই মোর অবকাশ । 

আমার তীর্থ এ ধরশীতল এই ধরণীর, পাশে 

বিচিত্রক্ষপে রক্গেছেন তিনি ; নানা স্থরে সেথা বাজে 

বাশীখানি ভার, পরমানন্দে আমি শুনি সেই সুর__ 

পরিতৃণ্তির পরম প্রসাদে এ চিত্ত ভরপুর ॥ 

দেবতা আমার চির সুন্দর, সে নহে গোপনচারী, 

সকলের লাখে প্রাণের মন্ত্রে বন্দনা করি তারই । 


Ee] 
অন্ল্রেৱ পূণ তা 
সম্পাদক 

ছান্দোগ্য শ্রুতি শুনাইয়াছেন 2 ‘যো বৈ ছুষা তৎ জ্ধম্‌ লালে অবনতি 
“নিশ্চয়ই ঘিনি ভূমা তিনিই সুখ, অল্পে সুখ নাই ।' এই মন্ত্র শুনিয়! আমরা 
বুঝিক্পা রাখিয়াছি যে ভূমা অঙ্গের বাহিরে, অল্প-ব্যতিরিক্ত » এবং হাহা অল 
তাহা ভূমা নয়, যাহা ভূমা তাহাও অল্প নর । এই বোধকে দার্শনিক মানুষ 
শুধু বোধের মধ্যেই রাখে নাই, তাহার কার্দ/াস্বক্ক রূপ প্রদান করিয়া তাহার 
উপর সমাজ-রাই্র ও গড়িয়। তুলিরাছে । দার্শনিকদের কাছে ঘাহা-কিডু অল্প 
তাহাই হেয় এবং যাহা! কিছু ভূম। তাহাই উপাদেয় । উহা বুঝিয় রাখিয়াছে 
বলিয়াই মাহুষ আল্পকে ছাড়িক্বা তুমার পিছনে দুটিয়াছে। সমাজে খাহা-কিছু 
অল্প বলিয়া হেয়, তাহাকেই ইহারা ‘নেতি নেতি? করিয়া ভূমাকে পাইবার জন্যে 
ব্যর্থ বিব্রত হইতেছে। ব্যর্থ এই জন্যই বলিতেছি যে, যেখানে তাহার গতি 
গিয়। পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে বলেয়া প্রতীতি হইতেছে, তাহাও প্রক্লৃতিরই 
একটা স্বন্মতম অবস্থ। ছাড়া আর কিছুই নস । অল্প-ভূমার এই দ্বৈতঝুদ্ধির ফলে 
সাধক আজ আল্লেও বঞ্চিত, ভূমাতে ও বক্ষিত-_-আজ মানুষের অলও লাই, 
ভূমাও নাই । অন-ভূমার এই নানা-দর্শন অর্থাৎ 'ন-নহ *দর্শনের ফলে আমরা 
'মৃত্যোঃ মৃত্যুম' লাভ করিরাছি। মৃত্যু হইতেও মৃত্য হইতেছে কীবতব, সষ্টি 
করিতে না-পারার অক্ষমতা । 

অল্প যদি একান্তই অল্প হয়, ছোট যনি একান্তই ছোট হয়, তবে তাহা জড় 
(dead, inert, block, mechanical) নিশ্চয়ই | তখন নিশ্চন্সই ভূমা 
“চৈতন্ত’ অল্পের বাহিরে । *ল ভূমিং বিশ্বত: বৃত্যা অত্যতিষ্ঠতৎ । কোন্‌ 
বুদ্ধিমান্‌ এমন ভূষাকে ছাড়িয়া অজ লইয়! বিব্রত থাকিবে? এমন অল্প লইয়া 
থাকিলে তো। সত্যই যাহা যায় তাহা বাহই-__'অল লইয়া থাকি তাই মোর যাহা 
যায় তাহা যায়।” কিন্তু অস কি এতই অপ যে, তাহার সহিত ভুমার কোনও 
জীবনগত সপ্পর্ক থাকিতে পরে লা? কোনও সম্পর্কই যদি না থাকিত, তবে 
শ্রুতি কেমন করিয়া শুনাইচতছেন “পাদোচস্ত বিশ্বা ভূতানি ব্রিপাদন্তাস্বতৎ 
দিবি?” যাহার ত্রিপাদ দিবি, তাহারই এক পাদ এই 'নর্বভূত’। এক পাদ 
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ত্রিপাদ কি একই সমস্ড পুরুষোত্তম-বন্তর দ্বিঘা প্রকাশ নয়? এক পাদে ও 
ত্রিপাদে নানা-দর্শন কি বুদ্ধির শানিত ভ্ুরিকাঘাত নয়? ইহা দ্বারা 
কি সমগ্রেরই অশ্রচ্ছেদ হত্ব না, এক পাদ ও ত্রিপাদ উভয়েরই 
সমভাবে মরণ আসে না? এক পাদকে আশ্রয় করিয়া যে বাস্তববাদ 
এবং ত্রিপাদকে আশ্রয় করিয়া যে আদর্শবাদ, দুই-ই কি শৃন্তবাদে পরিণত হয় 
না? একপাদ ও বত্রিপাদের বিয়োগের ফলে দুই-ই আজ মানুষের সাধনায় 
‘abstract idealisation’, ‘bloodless categories’ মাত্র । মাটী নাই 
আকাশ আছে, সর্বভূতরূপ এক পাদ স্বক্ূপতঃ নাই, অথচ মর্দ্ধাস্বরূপ ত্রিপাদ সোঁ 
আছে, ইহা কি বন্ততস্থ? পা না পাকিলে মস্তক দাড়াইবে কাহার উপর 
ভিত্তি করিয়া? মস্তকের গতি, কার্শ্যকরী শক্তি তে! পাদ আশ্ররেই । 

পুরুষোত্তম জ্রীনিত্যগোপাল উপরোক্ত শ্রতিমস্ত্রের শ্বৃত সন্জীবনী ব্যাখ্যা 
প্রদান করিয়৷ লিখিয়াছেন, ‘অল অস্থিও পূর্ণ, অধিক অগ্নিও পূর্ণ । অল্প অগ্নিও 
অধিক অগ্নি হইতে পারে । পরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ, অপরিমিত সচ্চিদানন্দও 
পূর্ণ । পরিমিত সচ্চিদানম্দও অপরিমিত সচ্চিদানন্দ হইতে পারে।? পূর্ণ 
রহিয়াছে অল্েরই বুকে অল্পেরই পরিপূরক রূপে, অল্পের সংস্থান বিন্তাস রূপে, 
অল্পেরই একটী ঢং রূপে, যেমন রহিয়াছে অধিকের অস্তরে । পূণ বস্তুটী 
পরিমাণ গত নয়--তা সে পরিমাণ দেশগতই হউক বা কালগতই হুউক। 
যে কোনও দেশে, যে কোনও কালে পূর্ণ *বেশ* থাকিতে পারে । তাহার 
অবস্থিতির জন্য বেশী পরিমাণ-দেশ বা কালের 'বা স্থযোগের প্রয়োজন লাই । 
পূর্ণ অল্প দেশে বা অল্প কালে বা অল্প স্বযোগে সম ভাবেই থাকিতে পারে 
বলিরা দেশ-কালের যে-কোন পরিচ্ছিন্ স্তর হইতেই তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা 
চলে, ভুূমার মধ্য দিয়া তাহাকে পূর্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয না । পূর্ণ 
বসন্ত তো অপরিমেয়। তাহার পরিমাণ নাই । ছোটর মধ্যে পূর্ণ ভরপুর হইয়া 
থাক্রিতে পারে বলিয়াই ছোট মানুষ ছোট দেশে, থাকিত্বা ছোট কালে বসিয়া 
ছোট আচার-ব্যবহারের মধ্য দিয়া পৃর্ণের সঙ্গে প্রেম-যোগে যুক্ত হইয়াছে । 
তাই ভূমার বা অধিকের মাধ্যমে ছোটকে পূর্ণের দিকে অগ্রসর হইতে হর্ন 
নাই ৷ পূর্ণ বে ছোটরও ঠাকুর, তাহার আসন অল্প-পরিসর স্থানেও রচিত হয়। 
ভাগবতে এই জন্যই অআল্লবাচক “সদ্য:', ‘তৎক্ষণাৎ’, *সরুৎ" শব্দ পুনঃ পুনঃ 
প্রযুক্ত হইয়াছে । ভাগবত প্রথম অধ্যারের দ্বিতীয় প্লোকে লিখি্াছেন 3 
“কিং বা পরৈরীশ্বরঃ লস্: হুচ্যবরুধ্যতে অত্র কুতিত্িঃ শুশ্রযুতিঃ তৎক্ষণাত ৷* 


১৩৮৩, আশ্বিন j অল্পের পূর্ণতা 


ভাগবত ছাড়া স্পর শাস্ত্রের সাধনায় কি ভগবান “সন্ত: হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন । 
এই ভাগবত শাস্ত্রে কিন্ত কৃতী শুশ্রবুদের হারা “তৎক্ষণাৎ” হৃদর্ে অবরুদ্ধ 
হন। ভগবানকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিবার জন] ৬০ হাক্সার বৎসরের তপচ্তার 
দরকার হগ্গ নাই। গীতা বলিতেছেন 2 'ম্বগমপ্যন্ঠ ধর্্হ্ত আায়তে মহতো 
ভঙ্াৎ_-এই ভাগবতধর্দের 'সু-জল, অল্প হইতেও অল্পও শুধু ভদ্র হইতেই 
নস্্, মহা ভঙ্গ হইতেও ত্রাণ করে।” গীতাধন্ছে অঙ্গের এত মহিমা । "সক্তদপি 
পরিগীতং হেলয়। শ্রদ্ধা বাপি ভৃগ্ডবর নরমাত্রং তানয়েৎ কুষ্ধনাম ।'__“হেলান 
শ্রদ্ধায় একবারও কঞ্চনাম পরিগীত হইলে, হে ভূগুবর, তাহা নরমাত্রকে ত্রাণ 
করেন |” একবার কুঝ্চলামে বত পাপ হরে, পাপীর কি সাধ্য তত পাপ কনে।” 
একবারের কি মহিমা ! পুরাণে আছে ₹ সিন্ধুমুদিকে শব্দভেদী বাণ দ্বারা বধ 
করিলে পাপ যখন রাজা দশরথকে বিদ্ধ করিস্নাছিল, তখন বশিষ্টের পুত্র সমীপে 
এই পাপ-মোচনের অন্ত দশরথ উপস্থিত হইলে তিনি 'তিন বার" রাম নাম 
করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন । 'একবার” রাম নাম নিলে যে পাপ মোচন 
হইত, সেই রাম নাম তিনবার গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিবার জন্য বশিষ্টদেব 
নিজ পুত্রকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন । মাত্র 'তিনবার' নাম করার নির্দেশ 
দিবার ফলস্বরূপ এই অভিসম্পাতের তাৎপর্ম্য বুঝিবার দিন আজ আসিয়াছে। 
ভাগবতে একাদশ স্বদ্ধে নারদ বস্ুদেবকে বলিতেছেন, 'শ্রুতোহহপঠিতঃ ধ্যাতঃ 
আনৃতে| বানগুমোদিতঃ ।  সগ্ঠঃ পুনাতি সম্সর্ঘ দেববিশ্বপ্রহোপি | “এই ভাগবত 
ধর্ম শ্রুত, অঙুপঠিত, ধ্যাত, আদৃত বা অন্থমোদিত হইলেই দেবদ্রোহী ও বিশ্ব- 
প্রোহীকেও “সপ পবিত্র করে।' ভাগবতখর্টের পবিত্র করা সন্ত পগ্চ--** 
হাজার বৎসর বসির! নয় ! সাধন করিব আব, আর পর জীবনে পাইব মুক্তি 
ইহাও ভাগবত ধৰ্শ্ধে নাই । ভাগবত ধৰ্ম্মে ‘ইহৈব ত্ৰহ্ম সমুশ্রতে '_এই মাটীর 
দেশে এই দেহে থাকিতে থান্ধিতেই মানুষ ত্রহ্ম-বন্ত সম্যকক্ধপে লাভ করেন । 
কলিযুগের মানুষ সম্বন্ধে ভাগবত প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের ৯ম স্লোকে 
লিখিতেছেন-_'প্রায়েণ অল্লাযুনঃ সভ্য কলাবস্রিন্‌ যুগে জনাঃ। মন্দাঃ সুমন্দ- 
মতয়ঃ মন্দ ভাগ্যাঃ স্ব,পক্রতাঃ |” ছে সভ্য, এই কলিযুগে প্রান্মই অনগপ অন 
তাহারা মন্দ, সুমন্দমতি, মন্দভাগ) ও সর্বববিধ উপদ্রবে উপক্রত |, কলির জস্ঙ্র 
মন্দ (0411); যেমন বায়ু মন্দ মন্দ বহে, ঠিকু তেমনি. ইহাদের দৈহিক মানসিক 
স্পন্দন তেমনি টিনা চলিতেক্ছে। ইহাদের না আছে “অধিক” কাল বীচিবার 
শক্তি, না আছে “অধিক মানসিক বা দৈহিক বল লাতেন অধিক অ্যোগ । 
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তাহার তো আল সব-কিছ লইয়াই আবলতরী চালাতে হুইতেছে। তাহার 
‘অধিক’ বলিতে কিছু আছে কি? পরীসক্ষিতের জন্যই তো ভাগবত, যাহার 
আয়ু আর সাত দিন মাত্র বাকী রহিয়াছে । দেশগত কালগত আবেষ্টনগত 
অধিক সুযোগ যাহাছের জীবনে নাই, তাহাদের জন্য কোনও “ক্.্‌ স্বস্ুখম্‌” 
সাধনার খবর কি ভাগবতধর্শ ছাড়া বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মের আছে? তাহার! যুক্ষ- 
ক্ষেত্রে দাড়াইয়! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, যাহাদের সর্বদাই বিরুদ্ধ পক্ষ হইতে “গুলির 
অপেক্ষার থাকিতে হয়, তাহাদের জন্যও হদি “লাবরংসন্ধ্যা নান্তি'-বূপ বর্ণাশ্রম- 
ব্যবস্থা চালু থাকে, তবে কি তাহাদের পক্ষে সমন্ড সাধলাই প্রকারাস্তরে নিস্গিজ্ধ 
হয় না? হত্রত সন্ধ্যাকালেই সন্ধযা-আহ্িকের সমর মিলিত, তাহাও সেট 
দিনের জন্য নিষিদ্ধ ! তা গীতা ব্যবস্থা দিলেন, ‘তহ্মাৎ সর্ধ্বধু কালেষু মামহুস্মর 
যুধ্য চ '-_হে অঞ্জুন+ সর্বকালে তুমি আমার অন্থস্মরণ কর ও যুদ্ধ কর ।' 
বর্তমানের সব মাহ্ষ যে বিশ্বের যুক্-রপাঙ্গপেই ্লাড়াইয়া ; তাহার আবার 
শ্বকাল-অকাল, অল্প অধিকের বিচারের মূল্য কি? বিশেষত: 'পরিমাপই" 
যেখানে প্রচলিত অদ্বৈতবাদীদের মতে মাতা, তখন ‘অল পরিমাণ’ বা “বেশী 
পরিমাণ’ সবই তো মায়া । ‘অল্প অগ্নি’ ইন্দনযোগে ছড়াইয়া পড়িস্বা ‘অধিক অগ্নি’ 
ক্বপে গ্রামের পর গ্রাম পুড়াইয়া দিতে পারে । পরিমিত ? চ্চিদানন্দও ভীনিত্য- 
গোপাল মতে অপরিমিত সচ্চিদানন্দ হইতে পারেন । যাহার" কালী হইতে 
ক্রষ্ণের শ্রেষ্ঠর স্থাপন স্যরেন, তাহার! বলেন যে, কৃষ্ণ কালী হইতে পারেন, 
কিন্ত কালী ক্ব্চ হইতে পারেন ন! ; যেমন এম-এ ক্লাশে বিনি পড়ান তিনি 
শিশু শ্রেণীতেও পড়াইতে পারেন, কিন্তু শিশু শ্রেণীর শিক্ষক এম-এ ক্লাশে 
পড়াইতে পারেন ন! । ইহাদের মতে শিশু শ্রেণীর শিক্ষকের জ্ঞান ‘অল্প’, 
আর এম-এ ক্লাশের অধ্যাপকদের জ্ঞান ‘অধিক’ । এবং অল্প অধিক হতে 
পারে না । এই দৃষ্টান্ত পরিচ্ছিপ্ন-বুক্ধি জীবের সম্বন্ধেই খাটে । প্রাকৃত ‘অল’ 
অন্রিই খখন “অধিক” হইতে পারে, তখন অপ্রাক্কৃত ‘পঁরিমিত' সচ্চিদানন্দ অপরিমিত 
সচ্চিদানন্দ হইবেন, ইহার মধ্যে সন্দেহ করিবার কি আছে? আর কালী যে 
পরিমিত, তাহাই বা কোন্‌ শাস্ত্র বলিতেছে? পরিমিত-অপরিমিতের ক্কানা- 
দর্শন পূর্ণে লাই ॥ পূর্ণে পরিমিতও পূর্ণ, অপরিমিতও পূর্ণ ও, কালীও পূর্ণ, কষ 
পূর্ণ, ক্ষণ কালী্জহইতে পারেন, কালীও কফ হইতে পারেন । রামপ্রসাদ 
গাছিরাছেন, "কালী হুলি রাসবিহারী নটবর বেশে বুদ্দাবনে । একদল বৈষ্ণবের 
মতে কালী ‘পরিমিত’ সচ্চিদানন্দ, আর কব অপরি্মিত লচ্চিদানন্দ । ইহাদের এই 
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সিদ্ধান্তের ফলেই শাক্ত বৈঝঃবের দ্বদ্ব চিরস্তন হইয়! আছে। এই দ্বন্মমে'হ 
কাটাইতে হইলে পরিমিত-অপরিমিতের তেদনৃি্ট গোড়া দূর করিতে হুইবে । 
জীনিত্যগোপাল তাহারই পথ স্থগম করিস! গিয়াছেন। 
জীবনযস্ত্রেই অল্প পূর্ণ হস্থ । শরীরের যে-কোন অল্প স্বানও স্বচীবিদ্ধ হইলে 
সমস্ত শরীর বিশ্বাক্ত হয়, উহা কেবল সেই অল্পন্তানেই নিবদ্ধ থাকে না। রাক্ষ- 
শ্রোতের যে কোল ক্ষুদ্র স্থানে ইন্দ্রেকসন করিলে তাহা সমস্ত শরীরেই ব্যাপ্ত 
হয়। বস্ম যদি নিরেট হল, তবে প্রচলিত অল্ল-অধিক ভেদ 
লতা । এই অল্প দেহ-বিশি্ট আমি বাঙ্গলার ক্ষুদ্র পল্লীর অত্যল 
দেশে অবস্থিত থাকিয়াও ভারতবালী, বিশ্ববাসী, বিশ্বাতীত। 
এই স্বল্লদেশে স্বলপদেহে থাক] সত্তেও আমার ব্যাপকধর্দ বা! আহ্যধর্ম্ম 
রহিরাইঈ যাইতেছে । আমি ক্ষণে থাকিয়াও সর্বক্ষণে ক্ষণাতীতে 
বিরাক্তিত। ক্ষণ-ক্ষণাতীভের তেদ জৈব মনে । বাস্তবের দেশে প্রতি ক্ষপেই 
ক্ষণা পিত। আমি আত্মন্বরূপ বলিক্াই ‘সর্বভুতেযু গৃঢ়' থাকিতে পারিতেছি। 
অল্পের আপেক্ষিকই (৮০a0i৮2) তো। ‘অধিক’ । অল্প যদি মিথ্যা, অধিকও 
মিথ্যা । মিথ্যা অল্প-অধিকে অবস্থিত অল্লাতীত অধিকাতীতও মিথ্যা । 
সকল চিন্তার ,ভিত্তি তো অল্পই। অল্লাকারকে ভিত্তি ন! করিয়া, অল্লাকারের 
অপেক্ষা না রে কোনও ভূমা-নিরাকারের চিন্তাই কি তুমি করিতে পার? 
নিরাকার” শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই তো আকারের একটা ধারণ! বা 
প্রত্যয় আসিঙ্গা বাইতেছে। সেই ধারণা বা প্রত্যত্স্ধপ ভিত্তির অপেক্ষা যদি 
লিরাকারের আদোঁ না খাকিত, 'লক্ষপা*্ই কর আর যাহাই কর না! কেন, 
নিরাকার যে কি তাহা বোধগম্যই হইত না। অধিক অল্-সাপেক্ষ হইন্বাই 
অধিক, আকারের অপেক্ষা করিশ্নাই” নিরাকার নিরাকার । নিরাকার, 
আকারেরই একটী বিশেষ সংস্থান-বিন্যাস বা ঢং ছাড়া আর কিছুই নক । 
যে-কোনও আকার যখন একাজ স্থিভি-ধক্্মী তখনই উহা! অল্প, আকার-পদবাচ্য ॥ 
কিন্তু এ আকারই যখন সর্বাকার ধারণ করিবার যোগ্যতা লাভ করে, তখনই 
উহা! নিরাকার-ধন্ী হয । নিরাকার-ধর্্ম না হইলে কোন অলআকারই 
(যেমন শিশুর) কিশোরের আকার ধারণ করিতে পারিস! ৷ অল একের 
সঙ্গে আর এক যোগ করিলে ছুই হয়ুইহা নিরেট বস্তু (5০৮৭ ) সম্বন্ধেই 
সত্যা। কিন্তু এক কোটা জলের সঙ্গে আর এক ফৌটী। জল ঘোগ কৰিলে কি 
দুই ফোট! অল হয় ? এক জনের শক্তির সঙ্গে আর একজনের শক্তি মিলিত 
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হইলে কি দুইজনের শক্তি অপেক্ষা অধিক হতনা? এইভাবে একের সঙ্গে 
এক যোগ করিলে অনস্তও হম্ব। অলের মধ্যেও এইরূপ একটা সংস্থান-বিস্তাস 
সম্ভবপর বলিয়াই অল্র অহিক হইতে পারে। তখন সব অলদেরই দৈছিক 
মানসিক সংস্থানের বিন্যাস ভিত্রক্ূপ হয়, রলাম্বলশান্ত্র ইহার প্রতাক্ষ প্রমাণ দিবে । 
লক্ষ লক্ষ ইষ্টককে নূতন নূতন ভাবে বিস্তস্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কূপের দান 
নির্ষিত হইতে পারে । সমান সংখ্যক অণুদের সংস্থান-বিস্তাসের ফলে ভিশ্ন 
ভিন্ন গুণবিশিষ্ট বস্তু গড়িয়। তোল। সম্তব হইয়াছে । 
যাহার মন-বুদ্ধি পুক্ুষোত্রমে অপিত হয় নাই, তাহার কাছেই অল্প বল্ল, 
অধিক অধিক। কিন্ত শরপাগত ভক্তের কাছে অল্প অধিক হয়। তাই 
ছোট পত্রপুসপফলতোছ তক্তিত্বারা অপিত হইলে তগবান তাহ! গ্রহণ করেন । 
শিশুর মুখের ছোট হাসিটুকু, অপ হামাগুড়ি দেওয়া, অতি-ছোট আধ আধ 
কথা কাহার ন! হৃদয়কে স্পর্শ করে? হৃদয়কে স্পর্শ করিবার জন্য বড় বড় 
শাস্ত্রের বা ঘটনার দরকার হয় না! মায়ার রাজ্যের শ্বধ্য-বীর্ধয-বশ-্রী-জ্ঞান- 
বৈরাগ্য তাহা অন্নই হউক বা অধিকই হউক, যোগমাক্গার দেশে ভগবান সেই 
সব অল্পকে, সব অধিককে পূর্ণ করিস্বা বিরাজ করেন । অম-শর্রিবিশিষ্ট, পত্রিমিত 
মীন-কুর্দ-বরাহ হ্বসিংহও অপরিমিত সচ্চিদানন্দ হইপ্নাছেন। সচ্চিদানন্দ অলপ 
উ্বর্যবিশিষ্টও হইতে পারেন ও হইয়াছেন, অধিক পশ্বর্ধ্যবিশিষ্টন্ হইতে পারেন 
এবং হুইল্লাছেন । বিশ্বে যাহা কিছু অঙ্প, যাহা কিছু অধিক, সচ্চিদানন্থ ব্রহ্ম সেই 
সব-কিছুর মধ্যে ‘a0 home’ হইক্সা থাকিতে পারেন বলিয়াই মান্যদেহঘা রী 
ক্রফ-ত্রহ্মকে ব্রহ্ম! ইন্তর-বরুণ দেবতারা চিনিতে পারেন নাই । শেষে যখন 
মাহৰ কৃষ্ণ 'উভাক্ষিতম্‌ আত্মানং চক্রে’, তখন ব্রহ্মা নুচ্ছিত হই পড়িলেন। 
অবতীর্ণ ‘পরিমিত’ ক্ষণকে ব্রহ্মা মধলিতে পারেন লাই, যতক্ষণ না তাহার 
অপরিমিত শক্তি-প্রকাশ চাক্ষ্ষ দেখিলেন ৷ বুদ্ধির দেবতার এমনই 
বুদ্ধিদৈন্ত ! 
পুকুবোস্তম -চরণম্পর্শে বিশ্ব আজ জীবস্ত. যাহ! ছিল্ওুতদিনকার দার্শনিকদের 
কাছে একান্ত জড় । বেদিন হইতে জীববিষ্া €93০1০85 ) দর্শলশান্ত্রে 
একীভূত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই অল্পও পূর্ণ, অধিকও পূর্ণ । অল কলমের 
গাছ পূর্ণ বৃক্ষ হইতেছে, কোন কোন নিনশ্রেণীর প্রাণীর দেহের খণ্ডিত অল্প 
অংশ পূর্ণ শ্রীনী হইতেছে । 'In organisms of a low type, if the 
creature is cut in two, the separated sdiments will, in some 
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cases, complete themselves as independent animals.’ P. 73. 
—The Idea of God—Pringle Pattison. ‘ছাই’ বলিয়া পরিত্যক্ত 
অন্প বাজে বস্থও আজ উদ্ভিদ জগতের কাছে ‘সার’-রূপে অহক্ূপে গৌরব 
লাভ করিদ্বাছে । মাসুদের অন্নই শুধু ব্রহ্ম নস, পশুর অন্প, উদ্ভিদের অন্গও ব্রহ্ম ৷ 
অল্প বা অধিক সব দেশ-কাল-অবস্থাকে ব্রচ্গ-মুল্যে দেখিনা যথাস্থানে ঘথামানে 
উহ্থাদের বিস্তৃত করিয়া! এই বিশ্বকে পুরুষোত্তম-বিশ্থে গড়িয়া তুলিবার জন্য আজ 
জীবনবঙ্পভ পুরুবোতমের ডাক আসিয়াছে। জীবনে অল্পও পূর্ণ, অধিকও পূর্ণ, 
কার্দ্যও পূর্ণ, কারণও পূর্ণ ॥ পূর্ণ হইতে পূর্ণ ই প্রকাশিত হয় । পূর্ণ হইতে পূর্ণকে 
বাদ দিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে । এ বিশ্বাতীত লভাও পূর্ণ, এই, বিশ্ব-সত্তাও 
পূণ । 

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাং পূ্ণমূদচ্যতে । 

পূর্ণন্ত পূর্ণমাদায় শুর্ণমেবা বশিস্টতে ৷ 
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"জ্ঞানের চক্ষু স্বর্গে গিতে বাক্স বদি বাক খুলি, 
যর্ত্যে যেন ন! ভেঙে বাত মিথ্যে মান্গাগুলি । 
থাকব না ভাই, থাকব না কেউ_ 


থাকবে না ভাই, কিছু । 4 
সেই আনন্দে চল্ল রে ধেয়ে 
.. কালের পিছু পিছ ৷’ 
রি রঃ _রধীজ্ঞরচনাবলী, *ম-৩১৮ 
চি 
ঞ 


আমর কি খাউ 


প্রীশশিভুষণ দাশগুপ্ত 


একবার একটি ভাষণে শুনিয়াছিলাম, শুধু অন্ন খাইয়া মাহুযের সন্তপ্িও নাই_ 
পরিপুষ্টিও নাই : সন্তুষ্টি ও পরিপুষ্ট হইল অন্গের সঙ্গে প্রাণ খাইপ্া ও মন 
খাইর( ৷ আমরা তখন দ্থলের ছাত্র ছিলাম, বন্ধু-বান্ধব মহলে কথাটি বেশ একটি 
সম্তা রুলিকতাস গিয়া! দীড়াইপ্রাছিল ; কাহারও সঙ্গে দেখ! হইলে দূর হইতেই 
জিজ্ঞসা করিতাম,--'কিরে কি খেয়েছিস্‌ ?” প্রত্যুত্তরে কেহ বলিত,__-“এক 
খান! প্রাণ খেয়েছি’, অপরে বলিত ‘এক বাট মন খেয়েছি ।’ কিন্তু বে কথা 
লইঙ্লা একদিন এত ঠাট্ট। বিদ্রপ করিয়াছি সেই কথাটকে অজ্পদিন পরেই যে 
জীবনের এত বড় একটা সত্য বলিয়। স্বীকার করিতে হুইবে, ইহাই কি প্রক্কৃতির 
পরিহাস ? 
এই কিছু পূর্বেও একজন বিশ্বাসী রোগী ও একজন বিজ্ঞানবাদী 
ডাক্তারের সঙ্গে তুমুল তর্ক শুনিয়াছিলাম । রোগী বলিতেছেন,_“আমার 
প্রাণ-মন যে ওঁযধের প্রতি এতখানি বিভৃষ্ণ, সেই ওঁবধ আমার শরীরের উপর 
কোনও ক্ৰিয়াই করিবে না।' ডাক্তার অত্যস্ত বিরক্রভাবে বলিলেন,__'এ 
সব মাহ্ধাতার আমলের সব আগড়ম-বাকড়ম কথ! ছেড়ে দিন মশাই,-_ বৈজ্ঞানিক 
যুগে বাল করেন, যুক্তিনির্ভর কথা বলবেন । প্রত্যেক বস্তুর নিজন্ব গুণ এবং 
ক্রিছ্বা আছে; আপনার দেহের মধ্যে গিয়ে সে তার ক্রিয়া করবেই, আপনার মন 
প একত্র হু'ন্পে তার কিছুই বাধ: জ'গ্নাতে পারবে ন! । খানিকট। আর্সেনিক 
খেয়ে আপনার মন প্রাণ খি”চিত্রে রেখে দেখুন না কিছু রাহা! হম নাকি-দেহ- 
প্রাণ-মন সব ঠাণ্ডা হয়ে বাবে মশাই।+ 
কিন্ত যুক্তির মধ্যে সের! যুক্তি হইল মাঙ্গষের অভিষ্টরতা । সেই ও 
যদি কোনও মূল্য দিতে হন্স তবে আবার দৃঢ়ম্বরেই বলিতে ইচ্ছা হয়”_এ বস্ত- 
বিজ্ঞানই ক্ষেত্রে একমাত্র সত্য নযু-__প্রাণ-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানেরও 
ক্বতন্ত সত্য "করিতে হম্ম। আজ যদি সে জাতীত্র দু'একটি অভিজ্ঞতার 
কথা উল্লেখ করি, জানি জীবনের ক্ষেত্রে সেগুলি ্মত্যস্ত অকিক্িৎকর বলিযা 
অবজ্ঞাত হইবে ; কিন্ত আমার স্বতির মধ্যে তাহারা এমন ওঁজ্ছল্য লাভ করিনা 
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আছে যে, আমার জীবনে যে তাহারা বহুমূল্য লাভ করিয'ছে__এ কথা কিছুতেই 
অস্বীকার করিতে পারি লা । 

আমাদের বাড়ির অন্ত ঘরে আমার এক দিদিমা ছিলেন; তাহার নিজের 
পুত্র-কন্ত। এবং নাতি-নাতনী ছিল? কিন্ত ছেলেবেলা হইতে আমার প্রতি তাহার 
একটি ব্যাধ্যাতীত আকর্ষণ ছিল। মনে আছে, তিনি রোজ শ্িব-পূজা 
করিতেন এবং শিবপৃজার পরে অনেক দিনই পুজার নিৰ্ম্মাল্য ফুলচন্দনাদি দ্বারা 
আমাকে সাজাইয়া দিতেন । অত্যন্ত গরীব ছিলেন ওহাব, তাই ইচ্ছ। থাকিলে ও 
আমাকে ইচ্ছা যতন কিছু খাবার দিতে পারিতেন লা; কিন্তু যখনই পারিতেন 
তে একটা ডাশা-পেয়ারা বা একটা জলপাই বা একটা কামরাঙ্গা! পৃরিয়া 
দিতেন । 
বড় হইয়া একবার কলিকাতা হইতে বাড়ি আলিয়াছি ছুটতে ! কথান্ন 
কথাদ্ন দিদিমা একদিন বলিশেন,__‘আমার খুব ইচ্ছ। হয়েছে তোকে একট! 
জিনিস আমি থাওয়াব।’ আমি হানিরা বলিলাম-'বেশ ত দিদিমা, যেদিন 
ইচ্ছা এবং যখন ইচ্ছা এবং তোমার বা ইচ্ছা খাইরে দিও । তোমার হাতের 
দেওয়া বিষও আমি খেতে পারি * করেক দিন পরে দিদিমা একদিন বিকাল 
বেল। আমাকে ডাকিয়া! পাঠাইলেন। সেদিন আমি সারাদিন বিছানার 
শোও! 5 কিন্তু দিদিমা ডাকিয়া পাঠাইঙ্গাছেন, না গেলে নয় । আমি দিদিমার 
কাছে যাইতে তিনি এক মুখ হাসিয়। বলিলেন, 'আজ তোকে খানিকটা! বিষই দেব 
খেতে,-বল এখানে 1” আমি কথ। না বলিয়া বলিয়া! পড়িলাম ; দিদিমা কাধ-উচ। 
ছোট একখানি পাথরের থালাঘ্ব করিযা আমাকে একথালা চাল্‌্তা-মাঁখা দিলেন । 
চাল্‌তা- মাথা আমার সত্যই খুব প্রিয়, দিদ্িম। তাই সেই জিনিলটিরই ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । তিনি তাহাতে কুল দিয়াছেন, ধনে পাতা দিয়াছেন, কাচা ল৷ 
দিয়াছেন $ পাথরের থালাখানি সামনে রাখিতেই সবগুলি উপাদান আমার 
চোখে পড়িল”_আর এই সব উপাদানেই আমি চাল্তা মাথা ভালবাসি । কিন্তু 
আর্জযে ইহা আমার পর্সে্সসত্যই বিফতৃল) । কাল রাত্রি হইতে শরানটা জ্ররজ্জর 
কর্রিস্নাছে, দুপুরে রই হইয়াছে, খানিকক্ষণ আগেও যে বগলে থারমোমিটার 
দিয়া দেখিয়াছি আমার জ্বর একশ’ ডিগ্রির উপরে । টিপরে এই কুল, 
কাচালঙ্ধ। অঙ্গপানে একথালা চাল্তা মাথা খাওয়া কি হুইবে? কিন্ত 
দিদিমা এতদিন আগে ৫ দিয়া এমন কঁরি্না সব জ্রিনিষ তৈছ্বার করিয়াছেন 
কি করিশ্না তাহা! প্রত্যা করিব? একপর ভাবিলাম সবট। না খাইয়া 


উজ্জলভারত [১ম বৰ্ষ, ৯ম সংখ্যা 


খানিকট! খাই ; কিন্ত ভাবিয়া দেখিলাম তাহ:তে দিদিমা সমস্ত জিনিষটা টের 
পাইবেন”_আর তিনি যদি জানিতে পারেন যে আমি এতখানি আর গায়ে লই 
এতখানি চাল্তামাখা খাইয়াছি তবে তিনি মেঝেতে মাথা কুটবেন ; যণ্দ না 
খাইতে পারি, মলে কষ্ট পাইবেন । আমি আর সমত ব্যয় করিলাম না, আসনে 
বসিক্না হাপিয়! বলিলাম, ‘সত্যি ত একথালা বিষই রেখেছ দিদিমা ।' দিদিমাও 
আবার হাসিয়া মোটা রসিকত| করিয়া বলিলেন,-_"থালা ভর্তি অমের্ড (অস্ত) 
খাস্গে শ্বশুরবাড়ি শ্বাশুড়ীর হাতে__আমার হাতের একথালা বিষই আজ খেছে 
নে__আমার হাতের বিনে তোর কোনও অপকার করবে ন! ৷’ সেই দিন সেই 
মূহুর্তে দিদিমার মুখের সেই কথা আমার কাছে দৈববাণীর মত মনে হুল, 
আনি আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিলাম লা ; - একখানা চালতামাখা অতি অল্প 
সমন্লের মধ্যে খাইয়া ফেলিলাম ॥ ঘরে গিয়া কাহাকেও কিছু আর বলিলাম না, 
একটা কাথা টানিত্বা গায় দি শুইন্রা পড়িঘা রহিলাম। ইহার ফল যাহা 
হইয়াছিল তাহা! কার দিনে স্বখানি কাকতালীন্নবৎও বিবেচিত্ত হইতে 
পারে-_সবখানি আজগুবি বলিয়া ও বিবেচিত হইতে পারে, কিন্ত সত্যটা অস্ততঃ 
আমার কাছে সত্য, এবং সে সত্য এই _ রাত্রে একবার ঘাম দিয়! আমার জ্বর 
ছাড়িক্লা গেল, পরের দিন দুপুরে আবার সামান্য একটু জর উঠিল-__তারপরে 
একেবারে ছাড়ি দ্বা গেল । 

প্রসঙ্গক্রমে আর একদিনের আর এক দিদিমার কথা মনে পড়িয়া গেল ! পূর্বের 
দিদিমা ছিলেন বাবার পথুড়ীমা; আর বর্তমান দিদিমা হইলেন অন্ত ঘরের 
এক খুড়ীমার মা.__ডাকিতাম তাহাকে মাদিদি বলিত । আমাদের ছেলেবেলায় 
ইনিও বহুবার আমাদের বাড়িতে তাহার মেরের কাছে আসিতেন---ঝার 
এ্মামপেরও ছেলেবেলাত্র বহ কোলে কাখে করিয়াছেন। 

“_ মাদিদির বাড়ি ছিল আমাদের বাড়ি হইতে তিন্‌ চার মাইল দূরে । আমরাও 
ছেলেবেলাত্র বহুবার আদিদির বাড়ি গিন্বাছি। মাদিদির বাড়ির অন) ঘরের 
একটি ছেলে আবার আমাদের খরে “পড়ুক্সা' থাকিয়া আঁহিাদের সঙ্গেই সাক 
দেশের লে পড়িত । আমি বখন য্যার্উকুলেশন পরীক্ষার্থী তখন এক 
আমাদের ঘরের ধু *পড়_ব্লা’র সঙ্গে তাহাদের বাড়ি বেড়াইভে গেলাম । তখন 
তাহার সহিত ,ঠর্ডাঁবে বেড়াইতে যাইবার একটা বিশেষ কারণও খটটপ্লাছিল। 
সে কারণটি ছিল এই, সেই পড়ুয়াদের ঘরের ক্নুণে প্রকাণ্ড একটি কুলগাছ 
ছিল ॥ বছর পীচেক ধরিয়া এই *পড়,যা* বন্ধুর কাছে এই কুলগাছটির কুলের 


১৩৬৩, স্মাশ্বেন আমরা কি খাই 


এত মহিম! শ্রবণ করিয়াছি_-এবং দু'একবার সেই কুল খাইয়া সেই ব্যাখ্যাত 
মহিম[র বথার্থ্য সহন্ধে এতখানিই নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে উহার পরে সেই 
বন্ধু কয়েকদিন পূর্বে বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন বলিল যে, এবারে কুলের 
ডাল ভাগ্গিয়। পড়িতেছে, তখন আর লোভদগ্বরণ কর! গেল না_তখনই ঠিক 
করিয়া রাখিরাছিলাম পরের শনিবার স্কংলের পর তাহাদের বাড়ী চলিক্া যাইব, 
রবিবার ইচ্ছা সুখে কুল খাইব-_এবং সোমবার সকালে ফের চলিত্ব। 'আসিম। স্ব, 
করিব । 

বন্ধুর বাড়ি পৌছিয়াছিলাম আমর! সন্ধ্যা অনেক আগে । কথা ছিল, 
পৌঁছিয়াই আগে মাদিদির সঙ্গে দেখা করিব। কিন্তু বিশেদ একটা দৈব- 
ছুবিপাকে শুধু থে মাদিদির সঙ্গে দেখা স্থগিত হুইয়া গেল তাহ। নস্ন,_আমাদের 
সমস্ত কার্মতালিকাই একেবারে পণ্ড হইয়৷। গেল ৮ ওখানে পৌঁছিয়াই ঘরের 
কে:পের বহশ্রত ও বহু মহিমান্বিত কুলগাছটকে দেপিতে পাইলাম । সত্যই 
দর্শনীর বন্ধ বটে । আমার বন্ধু আর ঘরে ন! গিয়াই গায়ের জামাট। তাহ:র 
ছোটভাইয়ের হাতে ডু”ড়িয়া ছিল (বলা বাহুল্য, তাহার দেখা কুলতলাতে 
সর্বদাই পাওয়া যাইত ),_তারপরে ঠিক ছুই্লাফে গাছটিতে উঠিয়। পড়িল। 
গাছে উঠিয়াই খানিকটা আগ্রহাতিশয্যে এবং খানিকটা আমার কাছে কিছু 
বাহাদুরী দেখাইবার জন্য সে পাতলা একট ডালের একেবারে মাথায় চলিয়া 
গেল; তাহার পরে প্রাকৃতিক নিয়মে মাধ্যাকর্ষপের ফলে খাহা হইবার ঠিক 
তাহাই হইল_প্রথমে মট, করিছা! একট মাত্র শব্দ হুইল-_তাবপরে ঝাপ, 
করিনা সে নীচে পড়িয়া গেল৷ পড়িবার সময় সে সোজা মাটিতে ন। পড়িনা 
বাকা গাছটর গুড়িতে ঘষা খাইতে খাইতে পড়িল । তাহার ফল ভালমন্দ 
ছুইদিকেই বর্ভাইল। ভাল হইল এই ক্লে, উচু হইতে হঠাৎ একেবারে 
নীচে না পড়িবার জন্য কোনও হাড় তাডিল না; মন্দ হইল এই, পিঠট। ঘবিয়। 
বহস্থানে চামড়া উঠিস্বা গেল পড়ি গিয়ই উঠিয়। বসিয়া বন্ধুটি তাহার 
ছোটটভাইকে বলিল,__'এই রে নিশি, দেখতো রক্ত বেরোচ্ছে নাকি ।' নিশিও 
আগাইলী, আমিও আগাইলাম,_-দেখি সারাপিট রক্তাক । বন্ধু আবার বলিল, 
“কিরে, রক্ত?" নিশি বলিল__'হ''। বন্ধু বলিল, “তবে অনেক ক'রে ন্তাকড়া 
নিয়ে আয়! ন্যাকড়া অনেক আদিল”_নিশি ও আমি ন মিলিছ! 
পিঠে অনেক পুরু করিয়। ন্ডাকড়। জড়াইয়া দ্বিলাম । "বন্ধু তাহার উপরে দিব্যি 
জামাটি গায় দিয়া লইল । এই ঠবাবস্থার কারণও বুঝিতে পাহিলাম। বন্ধুটি 
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বাবা অত্যত্ত ক্রোথপরাক্পণ, তিনি জানিতে পারিঙ্গে রক্তাক্ত পিঠকে আরও 
রক্তাক্ত করিয়া দিবেন । বন্ধু ভাইকে সাবধান করিয়া দিল-_কাহাকেঞ যাস্বাতে 
কিছু না বলে; আমার সঙ্গে ঠিক করিয়া রাখিল, সঙ্ক)ার অন্ধকারে ঘরে যাইবে, 
রাত্রের অন্ধকারে আত্মগোপন করিবে ; আবার প্রভাত হইবার পূর্বেই পরীক্ষার 
পড়ার নাম করিয়া চলিয়া যাইবে । 

কিন্ত সন্ধ্যায় মাদিদি কেমন করিয়া টের পাইলেন আমার আগমন সংবাদ * 
মাদিদি প্রথমে আসিয়া অনেক অভিমান অভিযোগের পরে ৰলিলেন,__ 
“বাই, আমি গিত্রে ছু"উ রোধে রাধিণ রাত্রে খাবি কিন্ত চারটা আমার হ'তে ৷? 
মাদিদিকে চুপি চুপি অনেক বুঝাইলাম,_বন্ধুর সঙ্গে আজ আসিয়াছি, আজ 
ছুইট তাহাদের ঘরে না খাইলে চলিবে না, তারপরে পরীক্ষা আসিঙ্া গিয়াছে 
কাল শেষ রাত্রে উঠিয়া চলিয্সা"না গেলেই নয়। কিন্তু মাদিদি নাছোড়বান্দা ; 
অগত্যা স্থির হইল, শেষরাত্রে উঠিস্া রওনা হুইল্লা আলিবার পূর্বে মা দিদির 
বান্না খাইক্বা লইতে হইবে ৷ মাদিদি বলিম্না গেলেন, যখন প্রথথ কাক ‘ক! 
বলিয়া ডাক দিবে তখন তিনি আসিয়া আমাকে ডাকিস্ব। লষ্ট়া যাউবেন । 

ছুপুররাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাশ্উক্লা গেল,_দেখি, মাঘ মাসের রাতি, ঠিক মাথার 
সামনের ঝাপটি বন্ধ করিয়া দিতে ভুলিঙ্বাই গিল্পাছি ; সারারাত্রির ঠাণ্ডাম্স শরীর 
বেন দ্বিগুণ ভার হইস্সা আছে, এ মোড় ও মোড় করিতে ব্যথা পা্ট,_গালগল! 
ফ্কুলিক্ উঠিক্া্ে, ঢোক গিলিতে রীতিমতন ব্যথা লাগিতেছে । ও হরি, আর 
একটু পরে ত মাদিদি ডাকিতে আপিবে-__এই গালগলা৷ লইয়া কি খাইব 
“কেমনে খাইব ? ভাবিয়া ভাবিয়া মোড় ফিরিক্সা আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম ৷ 

প্রথম কাকটি ‘কা’ বলিয়া করবার ডাক দিবার সুযোগ পাইর্াছিল জানি 
না, কিন্তু মাদিদির ডাকে হুঠাৎ চোধ মেলিয়া বাহিরে আলিম্বা দেখিলাম, 
মাদিদির হাতে কাচের লঠনের মধ্যে একট কেরোসিস্তের কুপি প্রচুর ধুম 
উড়াইয়! মিট মিট, করিয়া জিতেছে, কিন্ত বাদবাকি সকল পৃথিবীটা কালো 
অন্ধকার ও ঘন কুর্নাসায় ঢাকা রহিয়াছে । মাদিদ্দি আমাকে হাত ধরিয়া 
কাহার ঘরে লষ্টয়া গেলেন, ঘটিতে করিস্া জল আনিন্রা আমার চোখ' মুখ 
ধোত্সাইলেন-__ত্বার্্রারে একটি পিশড়ি পাতিয়া বসাইয়! ঘরের সংলগ রাত্রাঘরে 
চলিম্বা গেলেন.__মা্ম ততক্ষণে কয়েকবার ঢোক গিলিবার চেষ্টা করিতে 


লাগিলাম । ্ 
খবার 'আসিল, ভাতে জল দিয়া পাস্তা করিপ্ব: রাখ হইয়াছে ত হার 
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সঙ্গে করেকট পুট মাছ ভাজা+ আর কয়েকটি পুটিমাছের ঝোল । ঝোল এবং 
মাছ্ঠ৪কটি বাটির মধ্যে বেশ জমিয়া এক হইয়া আছে । 

মাদিদির ঘরে আর কোনও লোক ছিল ন।; চা'ল হার ঘরেই ছিল __ 
পুটিমা কয়্ট নিশ্চয়ই কাহারও নিকট হুইতে চাহিয়া চিন্তিয়া যোগাড় 
করিছ্াছেন। আমি াইতে আরম করিশ্রা দিলাম । মাঘ মাসের কূয়ালাতর! 
শেষ রাত, আমি ঠাণ্ডা! জলে হাতন্খ ধুইবার পরেই সারা গাক্স একটু একটু 
কাপুনি আসিয়া গিশ্বাছিল । তাহার পর সেই বরফের মত ঠাণ্ডা কয়েল গ্রাস 
ভাত মুখে দিতেই লারা গায়ে এমন সজোরে কীপুলি দেখা দিতে লাগিল যে, 
সে কাপুনি ঢাকিছ্না চাপিয়া রাখিবার আমার কোনও উপাক্গই ছিল না। মা- 
দিদি দেখিতে পাইলেন,_-তাহার গায়ে ছেঁড়া একখানি কাথা ছিল-_তাহা 
লইন্লা আগাইয়া আসিঙ্গ! মাদিদি ব্আম্যকে জড়াইয়। খরিম্বা বসিলেন-__ভাহার 
দেহের সবটুকু উত্তাপ দিন৷ আমার দেহ উত্তাপিত করিবার চেষ্টা 
লাগিলেন । 

চারিদিকে অন্ধকার-_ভাশ! হোগলের বেড়া দিত শির্‌ শির্‌ করিব! কুন্ালা 
ভিজা বাতাস ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিতেছে,_-কোলও মানুষজনের তখন 
পর্সস্ত কোথা ও কোনও সাড়া শব্দ নাই-__মাঝে মাঝে দুই একটি কাক কা কা 
ডাক দিয়া নৈজ্জত কোণ হইতে বাদ্কোপের দিকে উড়িয়া যাইতেছে, আর 
অন্তরকমের দু'একটি পাধী গাছের ভালে হুঠাৎ কয়টা শব্দ করিত খাসিয়া 
যাইতেছে । ঘরের মধ্যে লঞ্ঠনের মাথা দিল্পা প্রচুর পরিমাণে কেরোসিন তেলের 
ধোকা বাহির হুইতেছে__আর মিট, মিট, করিয়া একটি কৃপি জলিতেছে। 
তাহারই পাশে বসিলা আমরা ছুইট প্রাণী-_আমি আর মাদিদি। ঠাপণ্ডার্ন 
ফুলিয়া ওঠা গালগলা লইঙ্া সেই পান্তাভাত ও পুটমাছের মধ্যে সেই মাঘের 
শেষরাত্রে আমি কি জ্বদ্বত খাইতেছিলাম ? অন্ত বে খাইয়াছিলাম তাহাতে 
আর বাধা নাই; নতুবা কত রূপে অভ্যধিত হইয়া ফোড়শোপচারে এই 
জীবনেই ত কত দিন কত-খাদ্য খাইলাষ_-কত ভোজসভার তভোজন-বিলাসের 
অভিজ্ঞত। লাভ করিলাম-_কিস্ত মাঘমাসের শীতের শেষরাত্রের মাদিদির দেওয়া 
সেই পাস্তা এবং পু*টম্বাছের কাছে জীবনের আর সব খাদ্যস্বজি এমর করিত্বা 
ম্লান হইয়া যায় কেন ? 

বুড়ীদের কথ! বলিতে গিন্া আজ কেধলই আরও বুড়ীদের কথা মনে 
পড়িয়া যাইতেছে । বরিশালে যখন কলেজে পড়ি তখন “কালটশ5জ্র-অ তুরা 


করিতে 
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শ্রমের ভার কিছু দিন আমার উপর পড়িয়াছিল। একবার একটি মুমূব্ণ- 
বুড়ীকে ব্রাস্তা হইতে কুড়াইয়া ইয়া আতুরাশ্রমের ন্রাখিলাম | কিছুদিন 
ভাল ভাবে স্থান-আহারের সুযোগ পাইয়া বুড়ী দেখিতে দেখিতে একটু সবল 
হইয়া উঠিল । আস্তে আস্তে বুড়ীর মায়ায় পড়িয়া যাইতে ল্যগিলাম__সে 
এখন. রেশ আব্দার করিতে আরম্ভ করিয়াছে; খাবার লইরা আসিতে দেরী 
হইলে খাইবে না বলিয়া নুখ ফিরাইয়। বসিন্রা থাকে, ঝোলে ঝালের পরিমাণ 
আরও কিছু বেশি না হুইলে তাহার ভাল লাগে না, সময়ে-অসময়ে তাহার 
একটু আমসি চাটবার বহুদিনের অভ্যাস,_তাহার কোনও কিছু ব্যবস্থা 
করা চলে কি না ইত্যাদি ইত্যাদি । কিছু দাবী-পুরণ করিক্স।--কিছুটা ব! 
ধমক দিনা তাহাকে সামলাইন্গ। চলিতে হইতেছে । আতুরাশ্রমট বাজারের 
কাছে,__বাজারে আবার মেলা বসিল । রুড়ীর জিলাপি খাইবার বড় সথ? 
দু'তিন দিন বিকালে কলেজ হইতে ফিরিবার পথে জিলাপি কিনিন। 
দিশ্াছি। কিন্তু এই সব মেলার আজে-বাজে জিনিষ খাইলেই বুড়ীর পেট 
খারাপ করিত--তাই আবার সাবধান হইতে হইল । 

বুড়ী বড্ড বড়-কথাওয়ালা লোক ছিল ৷ কিছুদিন যাবৎ তাহার কার্য হইয়। 
দাড়াইল, আমাকে বুঝাইয়া দেওয়। যে সে চিরকালই এমন রাস্তার ভিখারী 
ছিল না, পুর্বে তাহার ভাল অবস্থ। ছিল - তাহার বাড়ি-ঘর ছিল--বাড়ি ঘরে 
আবার দেল-ছর্গোৎসব ছিল,_-একব।র বন্তাবিদ্ধন্ত হুইয়া তাহারা ঘর ছাড়িয়। 
রাস্তাক্ম আসে-_সেই হইতে তাহার তিখারী-আীবনের সুত্রেপাত। তাহাকে 
খাইতে দিতে গেলেই খাবার ফাকে ফাকে রোজ সে এ একই গজ ফাাদিক্সা 
বলিত; এদিকে আমার কলেজের বেলা হইয়া বাইত । রোজ রোজ এ 
এক কথা শুনিতে আর কত তাল জাগে? কিন্তু আবার ভাব্তাম- বলিল্লা 
সে যদি একট! চিত প্রসাদ লাভ করে তাহা হইতে তাহব্জুক বঞ্চিত করিয়াই 
বালাভ কি? রি 

একদিন বিকাল বেলা কলেজ হইতে, ফিরিতেছি ॥ কলেজের পথে পড়িত 
আতুরাশ্রম । আতুরাশ্রমের কাছেই ছিল একী দোকান ঘর । দোকানদার 
আমাকে চিনিত্ব। আমাকে যাইতে দেখিয়া বঙিল,“আতুত্রাশ্রমের বুড়ী 
আজ প্রান স্বর্গে চলেছিল, অতি অল্পের জন্য রয়ে গেছে ।* 

আম বিস্মিত হইয়!। কলিলাম,_€কেন, কি হুত্রেছে।' 

দোকানদার আমাকে বিস্তারিত বিবরণ বলিল ॥ বুড়ী আজ দুপুরের পরে: 


১৩৬৩, আশ্বিন ] আমরা কি খাই 


রাস্তার পাশে বশিকাছিল ভিক্ষা করিতে । স্থানীয় লোকে তাহাকে আতুরা- 
শ্রমের রোগী বলিয়া চিনিত, তাই কেহই পর্থস। দেশ্র নাই; বরঞ্চ কেহ কেহ 
বসিঙ্না জের! করিয়াছে, কেন লে ভিক্ষা করিতে বলিশ্বাছে__কি করিবে লে 
শন্গস। দিয়া। কেহ কেহ আবার বেশ কড়া মেজাজে গালি দিরাছে বুড়ীকে 
তাহার ভিক্ষাবৃত্তি বা লোভী চরিত্রের তন্তু । বুড়ী কোনও কথাতেই জ্রক্ষেপ 
করে লাই, হাত পাতিয়া বসিয়াই ছিল। শেষে অনেকক্ষণ পরে কে যেন এক 
পথিক বুড়ীর হাতে একটি পশ্থসা দিয়া গিয়াছে. বুড়ী সেই পয়সাট লইগ্লা 
লাঠি ভর দিয়। গিয়াছিল একটু দুরের মিছির দোকানে । সেখানে এক 
পয়লা দিনা! ছুইখানি জিলিপি কিনিল্না ফিরিতেছিল আতুরাআমের দিকে, 
পথে পিছন হুইতে লাগিয়াছে এক ঘোড়ার গাড়ীর ধান্ত।। বুড়ী বেহাল 
হয়! মধ্য প্রাণ্তায়ই কাৎ হইয়। পড়িরাছিল-__পাড়ার লোকে ধরাধরি করিয়া 
আতুরাশ্রমে রাখিয়া আসিয়াছে, এখন হুঁস হইস্নাছে। দোকানদার কিছু 
গে জানালার ফাক দিয়া দেখিতে পাইয়াছে 7 বুড়ী তাহাকে বলিয়া দিক্সাছে 
আমার সঙ্গে দেখা হইলে আমাকে যেন এ দিনই একবার বুড়ীকে দেখিতে 
যাইতে বলে । সব কথা বপিম্না দোকানদার আবার ফোড়ন কাটিয়। বলিল, 
বুড়ী যষের ঘরে পা দিক্সাও লোভে ছাড়ে না। থাকা খাইয়া বুড়ী রাস্তায় 
পড়িশ্ন। যাইতে জিলিপি ছুইখানি ন্াস্তাক্সই ছিটক,ইয়৷ পড়িস্বা গিক্স'ছিল, বুড়ীর 
হাল হইতেই চোখ মেলিয়া বলিল,__-“আমার মিঠাই কোথায় রে? হান্জরে 
মিঠাই । আমরা আবার জিলিপি দু'খানি প্লাস্তা হইতে কুড়াষ্টহ্া লইয়। 
তাহার হাতে দিলাম 5 তবে বুড়া নিশ্চিন্ত! 
সব কথা শুনিদ্ব। কোনও সহাম্ুসৃতির পরিবর্তে আমার বিষম রাগ ধর্রিল ; 
আমি ভাবিলাম, আজ আর যাইব না স্সাতুরাশ্রমে, কাল আ'লিয়। বুড়ীর 
লোভটা বাহির করিদ্বা দিব। তা? ছাড়া, আমর! ভাল আমা-কাপড় পরিস্গা 
কখনও আতুরুশ্রমে রুঁকিতাম না, আতুখাশ্রমে ঢুকিলে ভাল করিয়া হান না 
করিরা নিজেদের ঘরে ঢুকিতাম না । কিন্ত তবু আবার ভাবিলাম, একবার 
দেখিয়াই বাই ন! বুড়ীকে ; বাড়িতে গিস্বা না হয় আবার স্বান করিব । 
দোকানদ্যরেপ্স নিকট বই ক'খানি রাখিয়া আতুৱাশ্রমে চুকিয়া পাড়লাম ৷ 
বুড়ী একটা কাথা অ্রড়াইয়া একট! খাটের উপরে পড়িয়াছিল। আমি 
যাইতেই লে নড়িম্া চড়িয়া উঠিয়া বলিল, বলিয়। বলিল,__ভোর জন্ডে আজ 
আমি একটা জিনিষ এনে রেখেছি,__অনেক্ক কষ্টে এনেছি-_এ তোকে আমার 
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সামনে বসে খেতেই হবে । বলিয়া সে হাত বাড়াইয়। একটা কৃুলুঙ্গির 
ভিতর হইতে একটা পাতায় মোড়া দু'খানি জিপিপি আমার হাতে বিলি । 
আমি সেইখানে বুড়ীর সামনে ক্লাডাইমাই জিলিপি দু'ইখানি পাইয়া ফেলিলাম । 
তাহার ফলে টদছিক কোনও কষ্ট লাভ করিতে হইয়াছে বলিয়। স্বরণে পড়ে 
লা--মানসিক একটা অআঅযুতম্পর্শ নিশ্চয়ই লাভ করিয়াছিলাম,_এবং সেই জন্ত 
বুড়ীর ভিক্ষাজিত জিলিপি দুইখানির স্মৃক্তি করুণায় স্রি্ হই রছিয়াছে। 


১. ক 
তমসো মা জ্যেতিগ ময় 
উ্টসন্তে।বকুষার আবকান্নী 
অন্তহীন মৃত্যুর আধারে 
জীবনের চিরলুপ্তি নয়; 
আধার উত্তীর্ণ হ’লো অস্তহীন কালে বারে বারে 


জ্যোতির্ময়, মুক্ত, দীপ্ প্রাণ; 
মৃত্য যে অপূর্ণ চিত্তে পূর্ণতার অমৃত সন্ধান । 


নির্বিকার আকাশ তিমিরে 
তপস্কার জ্যোতি লেখা হ’লে 
বীৰ্শ্যরপী প্রাণ দেখা যায়; 
বিনাশেহ অন্ধকারে জ্যোতির্ময় কূপের আভায 
চিরযাত্র। তার । - 
পথ ভার মুক্ত করো রাত্রির আকাশে আরবার, ৬. 
নন হোক জেযাতিতে উধাও ; ge এ 
এট পুর্ণ তমিশ্বার বেদনায় কট 

দাও-আলে৷ ছাও । 
আপের প্রশ্থর্থ দাও মৃত্যু হ'তে অধ্বতের পথে, 
আমায় উত্তীর্ণ করো 
সংশ ব্আপত্র ক্লিষ্ট 'অদ্ধকার হ’তে ॥ 


৮৯ 


রানরাজ্ড 


উপ্রিক্সাদারভ্ুন রায় 


রামায়ণে আছে কেন এক অত যুগে, যার সন তারিখ কারো জালা 
নেই, দেবি নারদ একদা মুন্বির বন্থাকির কাছে রামরাজ্যের একটি বিশদ 
বর্শনা দেন । এ হতেই সচল! হয় রামা'য়ণ্রে রচনা । লারদের বিবরণে দেখা 
যান রামরাজ্যে খাগ্চপানীয়ের ছিল অধুরস্ত প্রাচুর্য, দুভিক্ষ বা অভাব ছিল 
অজানা; এ রা'জে) অকালমৃতু , মহামারী বা সংক্রামক ব্যাধির ছিলনা 
প্রাদুর্ভাব; সমাজে বিরাজ করত চিরন্তন শাস্তি এবং সৌহার্দ্য: দ্বন্ব বিছ্েষ, 
প্রতিধোগিতা, চুরি ডাকাতি, বাহাজাশি, বিচার, অত্যাচার এবং বিদ্রোহ 
বিপ্রবের উপদ্রবে মানুসের জীবনযাত্রা ছিল না আড় ও অবরুদ্ধ । মাঙ্গয 
ছিল সর্কবপ্রকারে স্বাধীন এবং তার গতিবিধি ছিল বধ । বাইবেলেও অনুরূপ 
বাষ্ট্রব্যবস্থার উল্লেখ দেখা যায্_যাকে বলা হয়েছে kingdom of 1168৩, 
ব।স্বর্গরাজ্য। ঘিশুর বছ অহুচর এবং ভক্ত উপাদক এ স্বর্গর্রাজ্যের প্রতীক্ষা! 
করেই কামে গেছেন যুগের পর যুগ । সত, স্যায় এবং শাস্তির অক্ষ 
প্রতিপত্তি হচ্ছে এ রাজ্যেরও প্রধান নিদর্শন; সহ্কল দুঃখ দৈষ্য অন্তায়ের 
দূরীকরণ হচ্ছে এর আদর্শ ; যা কিছু উদার এবং মহৎ সমাজ্জে তাদেরই 
অবারিত আধপত্য হচ্ছে এর বৈশিষ্ট্য । স্বর্গরার্জ ব। রামরাজ্রযের নামে 
আমাদের কল্পনাক্ছ তাই ভেসে উঠে এরূপ. একটা চিত্র । যুগধুগ।স্ত ধরে 
এরই প্রতিষ্ঠার বামী মানুষ আলছে শুনে: আমাদের দেশেও মহাবত্মাজীর 
আদর্শ ছিল এরকম এক রামর:জেযর প্রতিষ্টা । এমন কি রামরাজ্ম্য-পরিষদ 
নামে অধুনা একটি দলও আমাদের স্বাবীন্টুভারতে গড়ে উঠেছে। 

ইউরোপের বহু রাষ্ট্রে, মফিলদেশে ,রাশিরা এবং চীনমহাপেশেও এরূপ 
আদর্শ রাষ্টরগঠনের ব্যবস্থা চলছে । এ সব বদর্শের মধ্যে আবার পরস্পর 
অনেক প্রভেদ আছে, যা নিশ্লে আজ প্রথিবী জুড়ে বিরোধ এবং শন্থ চলছে 
প্রবলভাবে ৷ অধিকত্ত, মহ/ত্যাজীর অভিপ্রেত রামরাজ্যের আদর্শ হতে, ব্দথবা 
বাইবেলে উকিখিত আর্গরাজোর কছনা হতে এংদর হৃলগত পার্থক। যায় 
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দেখা । উপরোক্ত দেশের রাট্রতস্ত্রে পরস্পরের মধ্যে প্রবল বিরোধ হাকলেও 
তাদের সবারই লক্ষ্য হচ্ছে মান্থযের খাওয়া পর! থাকার সকল অভাব এবং 
দৈন্তের অপনয়ন । বিজ্ঞানের জ্ঞানকে কাজে লাগিছে বস্রকৌশলে এ সব 
রাট্রে মানুষের অশ্রবস্্র, বাড়ীঘর ও ঘানবাহশের ব্যবস্থা হচ্ছে বিপুল আয়োজনে ॥ 
কিন্ত ইউরোপ ও আমেরিকার পন্থার সঙ্গে রাশিয়। ও চীনের পন্থার আছে 
প্রকার ভেদ । এদের যথাক্রমে বলা হন, মহাজনশী পন্থা ( capitalism ) 
এবং সার্বজনীন শ্রমিক পন্থা (2০7012809)57) ) | ইউরোপ 'ও '্আমেনিকার 
শক্তি এবং অর্থের সাধনা চলছে প্রধানতঃ ব্যক্তিগত স্বার্থের অধ্যবসায়ে । 
রাশিয়া ও চীনে এ সাধনা অগ্রপর হচ্ছে দেশের সর্ববসাধারণকে রাটী রশক্তি 
প্রশ্নোগে একট অসাধারণ একের মধ্যে নিবন্ধ করে। ধনের ব্যক্তিগত লাভ 
ও ভোগক্কে এর! ঘুচিত্রে দিযে সাধারপের জাতে ও ভোগে ভাকে নিয়োগ 
করার বিধান করেছে । ধনের ব্যক্তিগত বিভাগ থেকে মাহযষের মনে বে 
লোভের উদ্রেক হয়, তাকে উচ্ছেদ করতে খেললে অনেক ক্ষেত্রে নির্শ্মমভাবে 
বাইর দশ্ডলীতির ব্যবহার ঘটেছে তাশিল্না ও চীলে । ফলে, রাশিক্ার 
রাষ্ট্র্ীবলে শক্তির মোহ এবং ক্ষমতার অধিকার নিয্লে যে বহু স্বেচ্ছাচার ও 
ব্যন্ডিচারের দৃষ্টাস্ত দেখা যায়, এ হয়ত অপ্রত্যাশিত নয় । একদিকে মছাক্নী 
পন্থায় ব্যক্তিগত লাভ ও ব্যক্তিগত ভোগকে প্রাধন্ দিতে যেয়ে যেমন রাষ্ট্রের 
বহুলোকের কপালে ছুটছে শুধু দুঃখ, দৈত্য এবং দারিদ্র) - যাও পরিণামে ধনিকে 
শ্রঘিকে অহরহ ঘন্বের হচ্ছে সষ্টি; সমাজে ব্ত্যাচার, অবিচার ও শোষণ উঠছে 
শ্রবল হরে ; মানুষের অস্ুথ এবং শাস্তির সীমা যাচ্ছে ধৈর্দ্যের বাধন অতিক্রম 
করে ; তেমনি আবার অন্তদিকে সোভির্রেট রাষ্ট্রতন্তে ব্যক্তির স্বাতস্ত্যাকে এমনিভাবে 
খর্ব করা হয়েছে বে, 'সকলশক্তি এও ক্ষমতা রশ্েছে জনকয়েক রাষ্টুনেতার মূঠার 
মধ্যে । এ ভাবে শ্রমিক রাষ্ট্রে জনৈক ব: জনকরেক রাষ্ট্রনেতাই হুত্ধে দাড়ান 
সমগ্র দেশের বা রাষ্ট্রের হী কর্তা বিধাতা ॥ ফলে. রাষ্ট্রীবনের বহু ক্ষেত্রেই 
ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য, বক্তির স্বাধীনতা, এম কি ব্যক্তিজীবনের মূলাও যায এক 
প্রকার বিলোপ " হ্সে । এন্প অবস্থায় ব্যক্তিজীবনের সম্যক অভিব্যক্তি 
পথ হায় রুদ্ধ হস্তে, এবং পরিণামে সমষ্টিজীবনের বিকাশও হয় তাতে ব্যাহত 
এবং সঙ্কুচিত । ইউরোপ বা আমেরিকার মহাজনী পন্থা যেমন অর্থের লোভে 
দূষিত, সোভিরেট রাষ্ট্রের সার্বজনীন পন্থাও তেমনি অতিরিক্ত ক্ষমতার মাছে 
কলুষিত { উতগ্রপন্থী রাষ্ট্রের মধ্যে তাই আজ দেখা দিয়েছে পরস্পরের স্বার্থের 
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এবং ক্ষমতার সংগ্বাত, যা হতে সৃষ্টি হচ্ছে এটম এবং হাইড্রোজেন বোমার 
বিভীবিকা । 

মহাত্মাজীর পরিকল্পিত রামরাজ্যের ভিত্তি ছিল আন্যব্ধপ। দণ্ডনীতির 
পরিবর্তে অহিংস ববেদলকে দিতেন তিনি প্রাধান্ত । বিধি বিধান, এবং 
শাসন অনুশাসলের চেক্সে সমাজের কল্যাণের জন্য ত্যাগের ও সাধুতার দৃষ্টাস্ত 
যে অধিক উপযোগী বা কার্যকরী, এ ছিল ভার বালী । বস্ত্রের চেয়ে যে যন্ত্রীর 
উন্ন্নের প্রয়োজন বেশি, এ ছিল তার সিন্ধান্ত । তা না হু'লে যে যন্ত্রের হবে 
অপব্যবহার, এ ছিল তার বিশ্বাস । তাই তর রামরাঠজ্যের পরিকল্পনায় মানস 
গড়ে তৃলবার ব্যবস্থা ছিল সবার আগে । নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি 
প্রচার করেছেন সত্যের এবং অছিংস।র মহিমা । কিন্তু স্বাধীন ভারত তার লে 
আদর্শ গ্রহণে কপ্রেছে অপারগ । আল্স তাই সে আদর্শের দোহাই বাধা 
পড়েছে একমাত্র শীলযোহরের 'সত্যমেব জয়তে' লেখান্প। গ্রামোফেনের 
রেকর্ডে কীর্তন বা উপাসনার গান বাজালে, অধবা রেডিওতে উচ্চ নাদে স্তোত্র 
শুলালে পাড়াপড়শির ঘুষের বা শাস্তির ব্যাঘাত ঘটতে পারে, কিন্ত তাতে মানুষকে 
সাধু বা লীতিপরায়ণ করে তোলা গেছে, এমন খবর এ পর্যন্ত শোলা বাক্ছনি | 
মহাত্বাজীর সত্যরক্ষা ও অহিংস নীতির বিদ্রুপ চলছে তাই আজ বিনা টিকিটে 
গাড়ী চেপে, প্যানে স্থানে সমক্সে অসময়ে অতি সাধারণ অছিলান্ন ট্রাম বাস 
গাড়ী পুড়িত্রে, ইউ পাটকেল বোতল ভুড়ে, বা অবিশ্রান্ত যষ্টিবর্ষণে ও টিয়ার- 
গ্যাসের বোমা ফায়ে । ভাষার ভিত্তিতে প্রাদেশিক রাষ্ট্রের পুনর্গঠন লিঙ্গে 
বোম্বে এবং আমেদাবাদের আধুনিক দাঙ্গাহাঙ্গামা ও উৎপাত হুল এর 
খাঁটি নমুনা । a 

অহত্রহ ঘোষণ) হচ্ছে ভারত রাষ্ট্র গড়ে উঠবে সমাজতান্িক পদ্থার 
(socialistic Pattern ). পঞ্চম বাধিকী পরিকলনার এ মাঙ্গলিক রাজ্য 
( welfare state ) প্রতিষ্ঠার আয়্রোজন চলছে বিপুলভাবে ৷ যন্ত্রপাতি ও 
মালমশলার আমদানী ও নির্দ্মাশের ব্যবস্থা হচ্ছে দরান্ধ হাতে । অগলিত 
বন্ত্রী এবং বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারের তালিম চলছে দেশ 
বিদেশের প্রতিষ্ঠান ও কারখানায় । সবই চলছে কলের মত মোটের 
উপর পাকাপাকি । কিন্তু আসলে অভাব হচ্ছে প্রাশের সাড়ার। ত্যাগ 
এবং নিষ্ঠার বে আদর্শ ছিল মহাজ্পীজীর রামরাজ্যের পরিিকলনান্, তার 
বদলে দেখা দিয়েছে ভোগের অন্ত কাড়াকাড়ি ও হানাহানি । পথে খাটে, 
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হাটে বাজারে তাই কোলাহল চলছে মৃটে মছ্গুর ছাত্র শিক্ষক কেরাণী প্রভৃতি 
নানা শ্রেণীর স্বল্প বেতনভোগী কর্ম্মা বা বেকারবুন্দের দাবী আনবার এক্যতানে । 
সরকারী এবং বেসরকারী সহল্গপ্রকার প্রতিষ্ঠানে উপরিওয়াল:, মধ্য বং 
নিন্রবর্তাঁ কন্মাঁববন্দের বেতনের হারের তারতম্য গেছে সকল বিচার এবং যুক্তির 
সীষা ছাড়িয়ে । বিরোধ এবং অশান্তির মূল গজাচ্ছে এখানে । পঞ্চমবাধিকী 
পরিকল্পনাকে সফল করে জীবন যাত্রার মান বাড়াবার জ্রন্ত রাষ্টনস্ত্রীরা সাথাক্পপকে 
উপদেশ দিচ্ছেন ত্যাগম্বীকারে-_ খেকে না খেয়ে খেটে যেতে ; কিন্তু উপরদিকে 
বেতনের যাত্রা যখন চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকে. তখন তাদের এ বিচক্ষণ 
উক্তির মর্দ্দ বোঝা হয় সাধারণের বৃদ্ধির অতীত । আমেরিকার মত অমিত 
বিত্রশীল মহাজনী রাষ্ট্রেও কোন প্রতিষ্ঠানের উচ্চতম ও নিম্নতম কর্নার মধ্যে 
বেতনের হারের তারতম্য সাধারপতঃ ৮।১* গুণের বেশি বড় দেখা হায় লা। 
কিন্ছ এ গরীব আধপেটে খাওয়ার দেশে সে তারতম্য হচ্ছে ন্যুনপক্ষে ২৫ 
হতে ৩* গুণ । এ ছাড়া আবার শিক্ষা! দীক্ষায় প্রান সযালভরের কন্দর 
মধ্যেও পদবী হিসাবে ভারতরাষ্ট্রে বেতনের তারের তারতম্য হচ্ছে দ্বিগুণ 
তিনগুপের'ও বেশি । যেখানে আমাদের এ হতভাগা দেশে হাজার লোক 
অর্থাভাবে বিন! পথে, বিন] টিকিৎসাদ্গ মার। পড়ে, সেখানে বড় বড় শহর- 
গুলিতে চিকিৎসা করাতে খরচ হয় ইউরোপের চেয়ে ১৯১২ গুণ বেশি। 
অথচ ইউরোপের চিকিৎসকদের তুলনায় বিস্তাবুদ্ধিতে আমাদের দেশের 
চিকিৎসকেরা আছেন বহুদূরে পিছিয়ে । কলিকাতা শহরে চোখের ছানি 
কাটতেই ডাক্তারের দক্ষিণা লাগে ৮** হতে ১*** টাকা । বড়রকমের 
অন্্প্রয়োগের কথা হলে ত ছুন্তিন হাজারের কমে নাম কর] ডাক্তারদের 
নাগাল পাওয়া ছুগ্ধর । চিকিৎস'ল্ শতকরা করজল সেরে উঠে তার হিসাব 
দিতে চাইলা-_-তা লেখা বখ্েছে চিত্রগুণ্ের বর়্ খাতার । ধনে প্রাণে মাস্থাষের 
উপর মানবের এন্সপ শোষণ ব্যবস্থা সাক্্াজ্যবাদী ইংরাজের দেশেও গেছে এখন 
আচল হয়ে । 

এক্ধপ নবাবী এবং মেকী মহাজ্জনী চালচলন বজায় রেখে সমাজতান্ত্রিক 
বাষ্টরগঠনের প্রচেষ্টা শোনায় সোনার পাখরবাটির মত । যারা অতিমান্রান্ব ভোগ 
করছে তারাই করতে পারে ত্যাগ; যার! নিঃদ্ব এবং নিরল্ল তাদের ত্যাগ 
করবার আছে কি? ফলে, যাদের আছে এবং যার! পাচ্ছে, তারা আলো 
বেশি পাবার জন্ত করছে ছুটোদ্ধুট ; এবং যারা পাচ্ছে না, বা বেকার ছয়ে 
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ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার করছে চেঁচামেচি । ছুনীতি এবং অপচারে লমাব্জের 
বন্ধন যাচ্ছে শিথিল হয়ে । আমাদের শাস্ত্রে তাই বলে গেছে, “হার ধনী ব। 
খনাঞ্জন করে, তারা যদি সে ধন সকলের মধ্যে বন্টন ন! করে একাকা ভোগ 
করে, তবে তাদের আচরণ হবে চুর সামিল” :-_'তৈদ ত্তান্‌ অপ্রদাদেভ্য 
যো ভুংক্ে স্ডেন এব সঃ’ । মহান্থাপ্পী ভা রামরাজোর কল্পনার এ উক্তির 
সমর্থন করে গেছেন । 

সুতরাং প্রশ্ন উঠে এর প্রতীকার কোথার? ব্যক্তি ও সমাজের 
উপ্রতিকলে যে হুট পন্থা আছে, এ কথা মানতেই হুবে। একটি 
হচ্ছে__পরিবেশের বা। বহির্জগতের উল্ন্ন ও সংস্কার করে? বহিপ্রক্ৃতির 
শক্তিকে আয়ত্ত করে এবং কাজে লাগিয়ে + মাস্ুষের আপন প্রক্কতির বা মনের 
উৎকর্ষ সাধনের প্ররোজনকে উপেক্ষা! করে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় বিধি ব্যবস্থার 
সাহায্যে এবং বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রঙ্গোগে মাহুসের আবন বাত্রার সকল প্রকার 
নুখম্থবিধার বন্দোবস্ত করে ॥ এ পদ্থ/ খঅবঙ্গশ্বনেই গড়ে উঠেছে আধুনিক বা 
ইউবজ্রানিক সভ্যতা । এতে মাঘের ব্যক্তিগত আভ্যন্তরীণ শক্তির বা মানব- 
ধর্মের অভিব্যক্তি ও উৎকর্ষলাভের সম)ক সুযোগ ঘটতে পারেনি । কারণ, 
রাষ্ট্র এবং সমাজ নিচ্ছে ছাস্থষের লকল কল্যাণের দাণ্রি-__তার শিক্ষা) দাক্ষ। 
এবং সংস্কৃতির । মানুষের আপন মনের সাধনা ও চেষ্টার স্ছুঙিলাংভির অবকাশ 
ওতে মিলেনি । দেশ বিদেশে ভ্রমণ করবা ব্যবস্থার ভার যেমন টম(/ল কুক ব। 
অন্ত কোন এজেন্টকে দিহে মানুষ !নশ্চিন্তভাবে চল! ফের। করতে পারে, সেরূপ 
আধুনিক জভ্যতান্স রাষ্ট্র এবং সমাজের হাতে মাহ্ুয্ব আপন কল্যাপবিধানের 
ভার সমস্ত দারিহ ছেড়ে দিয়ে নির্তাবনায় কুরে জীবনযাত্র/র অবসান । এ হুল 
কলকোশল ও যন্ত্রের পথ, যাকে আমরা বলি বৈজ্ঞানিক পছ্থা । সকল মানুষকে 
একই ছাচে গড়ে তোলবার কান্রথানার কাজ হয় এতে পাকাপাকি । 

মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উন্নয়নের দ্বিতীয় পন্থা হচ্ছে মান্থফের অত্মরের 
শক্তিকে, তার বিবেকবুদ্ধিকে জাত করে ভোলবার ব্যবস্থা কর)। যুগে যুগে 
পৃথিবীতে যে সব মহাপুক্য জন্মগ্রহণ করে এক একট মহতী সভ্যতার ভিত্তি পত্তন 
করে গেছেন, তারাই হচ্ছেন এ পন্থার নির্দেশক । তাদের বাণী, তাদের জীবনী 
আজও মানুষকে প্রেরণা দেয় তাঁর অস্তরের,শ ক্তির উৎ্কধসাধনে, তার হৃদিস্থিত 
বিবেকবুদ্ধির জাগরণে | একেই আমাদের শাস্ত্রে বলেছে আত্মিক শক্তি হা 
হৃনিস্থিত হৃধীকেশ ৷ মানবের এ আত্মগত হৃহীকেশ বে এক দর্ববগত হানীকেশেরই 
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অংশবিশেষ তার উপলব্ধিই হচ্ছে এ পদ্থার লক্ষ্য । সকলের মধ্যে এট এককে 
এবং একের মধ্যে সকলকে উপলব্ধি করতে পারলেই মানুষের বর্ণগ্ত, ধর্ল্পগত, 
ভাষাগত, সম্প্রদ'য়গত* দেশগত এবং ক্রাতিগত সকল তেদাভেদ এবং হম্ববিরোধ 
যাহ ঘুচে । মানবের সমাজে স্থায়ী শাস্তি এবং কল্যাণের প্রচেষ্টায় এই হচ্ছে 
প্রকৃষ্ট পন্থা । এ পন্থাকে বর্চ্জন বা উপেক্ষা করে কোন উচ্চাঙ্গের বা মহতী 
সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হত ন’ সম্ভব । মহতী সভ্যতা বলতে শুধু ভাল কাপড়, ভাল 
বাড়ী, ভাল গাড়ী, ভাল খান্ত পানীয়, বা অপূৰ্ব্ব শক্তিশালী মারণযস্ত্র এবং এযাটম 
ও কাইড়োজ্জেন বোমার কারখানা বুঝহলে চলবে না! এ সত্যতার প্রধান লক্ষণ 
ভবে মাঙ্গযের সমগ্র সমাজ জুড়ে 'এক মহৎ ও উদার ভাব এবং আকাচ্যার প্রবল 
প্রেরণা । এ প্রেরণা আসে যহাপুরুধদের বাণী এবং জীবনী হতে । বিশ্ুপষ্টে 
শর্গরাজ্য «বং মহাত্তাজীর রামরাজ্যের পরিকননা হচ্ছে এরই নমুলা । মাক্ষবের 
মনের মধ্যে্ট আছে এ স্বর্গরাজ্য বা তামৱান্দ্যের অঙ্কুর । মহাপুরুষদের বাণী ও 
জীবনীর অনুসরণ করে প্রত্যেক মানুষকে প্রথমে আপন চেষ্টায় ভাল হতে হবে 
তার অন্তরের বিবেক বুদ্ধিকে প্রবু্ধ করে। তবেই মানুষের সমাজ ও সভ্যতা 
গড়ে উঠতে পারে ভাল এবং মহৎ হরে । আগে মানুনের সমাজ এবং রাষ্ট হবে 
নিখুত এবং মহৎ, পরে তাদের বিধি বিধানে মাহুষের চরিত্র উঠবে গড়ে, এরূপ 
প্রত্যাশা বিড়ম্বনা ও অস্বাভাবিক । এ তবে ঘোড়ার সামনে গাড়ী জুড়ে গাড়ী 
চালাবার প্রধাসের সামিল : মানব সভ্যতার প্রক্কত ইতিহাস এবং উন্নতি 
নির্ভর করে সাধারণের ব্যক্তিগত চরিত্র এবং বিবেক শক্তির উদ্বোধনে | এ 
কথাটি আক বৈজ্ঞানিক সত্যতার যুগে আমরা যাচ্ছি ভুলে । এরই ফলে, 
শাস্তি এবং কল্যাণের প্রতিষ্ঠার জন্য চাহুষ আজ বাহুলের মত ্ষ্টি এবং সক্ষল্প 
করছে এটম এবং হাইড্রোজেন বোমার । সভ্যতার খোলসকে নিয়ে চলছে বত 
মাতামাতি, এদিকে তার প্রাণবন্ত যাচ্ছে শুকিয়ে । * হস্ত্রকে নিয়ে সবাই করছে 
কোলাহল, কিন্তু বস্ত্রীর ছচ্ছে অনশন ! 

বিজ্ঞান, সমাজ এবং রাষ্ট্রকে বিবেকবুদ্ষির অহ্বর্ী করে উপরে বিত উভয় 
পশ্থার সমন্বয় ন! করতে পারলে মাহ্থষের কল্যাণ নেই, এবং মাহ্ৃষের সমাব্ছে 
স্থা্লীত।বে শান্তি প্রতিষ্ঠারও কোন সম্ভাবনা! নেই! আগে মানুষকে চলতে হবে 
রাষচন্সিতের অনুসরণ করে, তবেই সে ডজন করবে বামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবার 
ক্ষমতা । 


চক্র 
গুনুছ্ুত কুমার মিত্র 


রখচক্র বাধা অতিক্রম করিতে পারিল না, রথের গতি বন্ধ হইল, রথঙ্গামী 
হুদ্ধবিশারদ কর্ণ নিহত হইলেন । ইহাই সংসারের অলক্ঘনীয় নিয়ম । কে বা 
কোন বন্ধ স্বধৰ্ম্ম পালনে অসমর্থ হইলে দ্রংও বিনষ্ট হয় এবং তদুপরি নির্ভরশীল 
সকলকে ও ধ্বংসের পথে লইয়া বান গতিই চক্রের স্বধর্শ্ম । ভূমির প্রবল 
বাধা দলিত করিয়া, বায়ুর সবল প্রতিরোধ অগ্রাহ্ধ করিয। অগ্রসর হইবার 
ক্ষমতাতেই চক্রের সার্থকতা ! যে চক্র বাধায় অভিভূত হুইল তাহার অভিযান 
নিক্ষল, তাহার পরিপাম বিনাস ৷ 

জগৎ গতিশীল ; কোট কোট কুর্গ, চক্র গ্রহ, তারকা অনজ। আকাশের 
তলে অনস্তকাল ব্যাপিয়া চক্রের স্যার খুরিয়া খুরিল্না কোথায় চলিয়াছে, কে 
বলিতে পারে ? অগ্রসর হষ্টতেছে ? এ প্রশ্ন নিরর্থক অনস্ত শৃক্তে দিক নির্ণয়ের 
কোন সক্ষেত পাওয়া বায় কি? আগতের গতি বোধগমা, অনুভাব), লতা 
অগ্রধাবন বা পশ্চাৎ অঅপলারণ--আপেক্কিক মতবাদ, সীমাবদ্ধ দৃষ্টিপ্রস্থত, 
কল্পনা । 

গতিই সত) ৷ চক্ৰই গতির প্ররুষ্ট প্রতীক ৷ বৈশাখ যায় আবার আসে, 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সাহাবে) আমরা কালচক্রের অনম্ত গতির ছন্দ নির্ণপ্ন করিবার 
চেষ্টা করি! অন্থপল, পল; প্রহর, দিবস, মাল বৎসর প্রভৃতি গণ্ডীর শষ্টি 
করি। প্রাণী জন্মগ্রহণ করে । নানাস্তর অতিক্রম করিয়া পরিণতি লাভ 
কতে, অবশেষে জীবনলীল। সাঙ্গ করিয়! মৃত্যুর কোলে আশ্রয় লপ্র! ব্যক্তিগত 
জীবনের ঘটনাবলীর ব্যায় আবহমান কাল হইতে কালচক্রের তালে তালে 
ঘটন্বাচক্র ঘুরিয়া বাইতেছে । কত নব নব কুষ্টির সৃষ্টি হইল, কত নূতন সাত্রাজ্য 
স্থাপিত হইল. সকলই আবার কালচস্তের গভীর পীড়নে নিস্পেষিত হইয়া 
নিশ্চিহ্ৃতাবে বিলীন হইন্বা গেল! এশিঘ! মহাদেশের মধ্যভাগে যে সভ্যতা, 
যে কৃষ্টি উদিত হইয়া পশ্চিষাভিসূখে যাত্রী করিয়াছিল, পারস্য আরব মিশর 


উজ্ভ্রলভারত [ ৯ম বর্ষ, »ম সংখ্যা 


আল রোম প্রভৃতি দেশ ও সমাজকে জাগাইত্না আরও সুদূর পশ্চিমাস্থিত মাকিন 
মহাপ্রদ্েশকে সম্বদ্ধিশালী করিয়া তাহা কি আবার নব কলেবর ধারণ করিয়। খুরিয়া 
আসিতেছে? এওঁ যে গভীর হিংস্র জন্তপমাকুল অরণ্য, পথচারী দ্বলরুমে ও 
আজ যাহার সাল্লিধ্যে আসে নাউ স্থানেই একদিন প্রাসাদোপম সোঁধশ্রেণী 
সম্বলিত হ্থচারু বিস্তন্ড সৃদক্ষ রক্ষিত উদ্ভানরাত্রি পরিবেষ্টিত মহানগরী সগর্ে 
গাউন দেশ দেশাস্তর হইতে লোক আকর্ষণ করিত । সেদিনকার ওঁ ঘটনাও 
সতা. আজিকার এই ঘটনাও সত্য । ঘটনাচক্রের এই গতির বেগ মন্দীভূত 
করিবার, দিক পরিবর্তন করিবার কত চেষ্টা না করিতেছি । মনে করি 
বৈজ্ঞানিক আবিক্ষারের ফলে এ বিষন্পে একদিন সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে 
সমর্থতইব। মাঙ্গস আশাবাদী ! | 

ইদনন্দিন জীবনে, বাস্তব কর্মক্ষেত্রে এই চক্রের গতি ব্দামরা দেখি। 
নিক্রার পর জাগরণ, জাগরপের পর কর্মব্যস্ত জীবন যাপন, কমণশোহে পুনরায় 
লিদ্বা ৷ এই চক্র চিরকালই চলিতেছে । ব্যক্তিবিশেষের অপ্রকালস্থার্ী জীবনে 
এই গটনার বিরতি দৃষ্ট হইলেও বিশ্বে এ চক্রের বিরাম নাই । কেহ কেহ 
বলোস্বদ্ধির সহিত এই চক্রে এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়েন যে সামান্ ক্র'ট 
বিচ্যুতি মাত্রই তাহাদের ব্সামান্ত কষ্টের স্ুষ্টি করে । বিভিন্ন ঘটন"চক্রের 
সঙ্গি আপনার কর্ণধারার যোগস্থাপনের নামই অভ্যাসগঠন | শিশুশিক্ষার ইহা 
একটি মূলমন্ত্র । মানলিক জীবনের ঘটনাবলীও এই চক্রাকারেই ঘটে ॥ সুখ- 
হুঃখনুভব,  আশানিরাশা, ভক্ন-ভরসা, ইচ্ছা-অনিচ্ছ।, প্রভৃতি সক্চল মানসিক 
হবা’পারই ত “চক্রবৎ পরিবর্তৃস্তে’ । 

সামাজিক রাতিনীতি, আদর্শ,. ভাবধারার মূল্য নিন্ধপণ প্রভৃতি কখনই 
স্থির থাকিতে দেখা যার না । যুগে যুগে পরিবর্তন হইতেছে। অতীত 
চিন্তাধারা যাহা এককালে সামাজিক আদর্শের ভিত্তি ছিল এবং পরবর্ত যুগে, 
সবল্যক্লীন বিবেচিত হুইয়া সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়া গিয়াচিলি আবার তাহা 
ক্ষরত্া আলে । আলিবেই ত-__চক্রের ত ইছাই ধর্শ্ম । চক্র যখন চলে তাহার 
পত্রিবিতে কোন একটি বিন্দুর গতি লক্ষ্য করিলে ইহাই ত উপলদ্ধি হয়। 
গতির প্রারন্ডে বিন্দু নীর্ষের অধিষ্ঠিত ছিল । ক্রমশঃ তাহার অযোগতি হইতে 
লাগিল । ভুমি স্পর্শ পর্স্যস্ত তাহার অধোগতি চলিতে থাকে । তাহার পর 
সেই বিন্দু পুনরার উর্ধে উঠিতে থাকে । কিন্ত পুর্বে বে স্থানে ছিল সেই স্থানেই 
কি কিরিয়া আলে? না) চক্র ইতিষখ্যে বশথ আঅভিন্রম কলিত্। শিল্পাছে । 


১৩৬৩৯ আঙ্বিন ) চক্র 


চতুদিকে অবনতির লক্ষণসমূহ দেখিঙ্গা অনেকেই অভিভূত হুদা 
পড়িতেছেন ॥ ইহা স্বাভাবিক । অবনতি এপনও পুর্ণ প্রাপ্ত হয় নাই৷ 
চক্রবিন্দু মা স্পর্শ এখনও করে নাই, অধিকতর অবনতির ভজন্ত প্রস্ততি ব্যতীত 


অন্ত গতি কিছুই নাউ । তবে চক্রের ধর্ম হইতে ইহাই জানিয়াহ্ি অধোগতির 
পরবর্তা অবস্তা উদ্দ,গণ্ত ৷ 


"বিনা কাজে আমিও তেমনি বসে থাকি 
ছান্নান্ন একাকী, 
বআআলম্তের উৎস হুতে 
চৈতন্তের বিবিধ দিপ্বাহী শ্রোতে 
আমার সম্বন্ধ চরাচরে 
বিস্তার্িছে অগোচরে 
কল্পনার সুত্রে বোনা .জ্ঞালে 
দূর দেশে দূর কালে 


_ ব্লচলাবলী ; ২:শ খণ্ড, পৃঃ ৮* 


অনিল কেন 
জীন্ঘর্ণলভা 


স্বামী নেমত্তশ্ব বাড়ি থেকে বেরিয়ে শেষ বাস ধরতে না পেরে হাঁটতে 
হাটতে প্রায় রাত্রি দেড়টা নাগাদ বাড়ি ফিরলেন । কি কই লা হল-_ ভরা 
পেটে এই গরমে এতটা পথ হাটা-__্্রীর কাছে সব ব্যাপারটা কেমন করে 
বলবেন ভাবতে ভাবতে আসছেন । স্ত্রীর একটু সহানুভুতিতে সব কষ্টের 
লাঘব হয়ে যাবে এই আশায় ঘরে ঢুকে কাপড় জামা বদলে স্ত্রীর পাশে বিছানায় 
গা এলিক্সে দিতেই স্ত্রী কঠিন স্বরে বলে উঠলেন__“মুখ টুথ ওলো তাল করে 
ধুয়ে এলে শোও । একটা থমথমে ভাব, স্বামী শুস্ভিত । তবু ধৈর্য ধরে 
বললেন_-“তোমার কোন ভগ্ন নেই, কিছু পান টান করে আঁসিনি।” স্ত্রীর 
সে কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছে না। ছু একটা কথার পর দ্বামীর'ও 
শৈশ্যচ্যাতি ঘটে, সুরু হয় নিরর্থক বাকযুদ্ধ_রাত শেষ হয়ে যায়--মীমাংসা 
কিছুই হুয় না। দুজ্মলের অক্রাস্ত পরিশ্রমের ফল-_বিরক্তি, অবসাদ, দুঃখ, 
ক্ষোভ! কেউ কাউকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝাতে পারেনি-_-কোন লিক্ধান্ডেই 
আসতে পারেলি-_-আর পারবেই বা কি করে, ছুজনের কেউ অপর পক্ষকে 
বোঝবার চেঈ। করেনি-__ছুজলেই বাল্য ছিল নিজের কথা বোঝাবার জন্যে । 
সমস্ত মন নিজ্রেতেই জড়িরে ছিল-_তাই ভুল বোঝাবুঝির শেষ হুল না! মন 
মানিতে ভরে রইল ! 

২1 স্বামী কুতী, ক্ষমতাবান পুরুষ, প্রচুর অর্থ উপাৰ্জ্জন করছেন, জ্ঞানী কর্তা 
বলে বহু লোক আসে তার পরামর্শ নিতে, বিপদে সাহাব্য পেতে । বারের 
ঘরে বলে বাইরের বহুলোকের সঙ্গে ভার নানারকম কাজ নিধিববাদে সুঠুভাবে 
হয়ে যাচ্ছে ॥ হয় না শুধু ভার বাড়ি সংক্রান্ত ফোন কাজ যেখানে তিনি ভার স্ত্রীর 
সমর্থন ছাড়া কিছুই করেন না । বাড়ির কাজকর্্র সম্বন্ধে তিনি স্ত্রীর মতামতের 
প্রাধান্ত দেন । তিনি অবস্ত স্ত্রীকে মর্ধযাদা দেন বলেই তার অন্মতির অপেক্ষা 
করেন । স্ত্রী কিন্ত নিজের খেয়ালখুলী মত নিজের মতামত প্রকাশ করে যান। 
সন্ত কলকাতার বাইরে একটা বাড়ী কেনা হবে ॥ স্বামী সেখানে কোন কাজে 
গিছলেল । মিট দেখে পছন্দ হয়েছে বলে এবং অপেক্ষা করলে হাতছাড়া 
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হয়ে যাবে বলে স্ত্রীকে না জানিয়ে বায়না পত্তর করে ফেলতে হকেছে । স্ত্রীকে 
তথুনি সমস্ত বিবরণ দিয়ে জানিয়ে ত দিলেনই আরও বললেন যদি ভার স্ত্রীর) 
পছন্দ ন। হয় তবে এখুনি আবার বিক্রি করে দেবেল। পত্রোত্বরে স্ত্রী বধন 
বললেন_-“আরে ছা: ছ্যাঃ ওখালে আবার লোকে বাড়ি কেনে ? মশা, জঙ্গল ! 
বিক্রী করে দাও, বিক্রী করে দাও” শ্বামী খুসী মনেই শরীর ইচ্ছে পূরণ 
করলেন । এইভাবে তিনি সততঃ যত্রের সঙ্গে স্ত্রীকে সুখী করবার চেষ্টা করছেন _- 
কিন্তু তার কি ফল অনুমান করতে পারেন? স্বামীর কোন কাজের কোন 
প্রশংসা নেই। দ্রীর মন কিছুতেই লঙ্বষ্ট হয় না স্ত্রী যে খুব 
কক্ষ স্বভাবের তা মোটেই নয়। খুব সৌধিন, হাসিখুশশ, নরম মেজ্জাজ, আরাম- 
প্রিয়, কিন্ত স্বামীর সব কাজে খুপত পুত করেন, তবে খিট থিট করেন না কারণ 
সেটা! ভার সোঁখীনতার বোধে লাগে দুজনে ঝগড়াঝাট নেই, কিন্তু সত্তষ্টি-বোধও 
নেই । স্ত্রীর ব্যবহারে স্বামীর আবাপ্রতটর কমে হেতে থাকে, মল দুর্বল হত্সে 
পড়ে, ভাবেন “সকলে আমার কাজে সস্থষ্ট, উপকৃত, কৃতজ্ঞ ; আর হার অন্ত সব 
চেয়ে বেশী প্রাণ দিয়ে কার্জ করি সে আমাতে আস্থা স্থাপন করে না, আমার 
কাজে সস্তষ্ট হর না, আমার বিচার বুদ্ধির ওপর বিশ্বাস রাখে লা__কেল £ স্ত্রী 
বুদ্ধি বিবেচনাত্ন স্বামীর চেত্রে অনেক নীচে, তথালি স্বামী যে সব কাজ খুব 
ভালভাবে বিবেচনা করে করতে বান স্ত্রী তাকে যেই খারাপ বলেছে স্বামী 
আর ভার নিজের বিচার বুদ্ধির ওপর টকে থাকতে পারেন না। এ জগ্ত বহু 
ক্ষতি, অপব্যয়, আফশোধ ভোগ করতে হন্বেছে--তবু শেষদিন পর্ধ্যস্ত সেই 
নিয়মই চলে এলেছে। স্ত্রী যতই পেয়েছে ততই তার অবিবেচনা বেড়েছে ॥ 
স্বামীর অবর্তমানে সেই স্ত্রীর অবস্থা আজ্ম শোচনীত্ন হয়ে উঠেছে। অন্যায় 
আবদার শোনবার জন্ত কেউ আর তর কাছে নেই। কিন্তু যন 
ত সে কথ! মানছে না। ক্রমাগত অন্তায় আবদার মনের যধ্যে 
জেগে উঠছে-তাকে কিন্তেই আর সামলাতে পারছে না। এখন 
ভাবতে পারছে যেন স্বামী তার সহযোগিতা পেলে আরও কত বড় হতে 
পারতেন, স্বামীর বিকুদ্ধাচরণ করেছে স্বামী বেচে থাকতে তার কাজের কোন 
মগ্যাদ। দেয় লি! অথচ কেন যে দিতে পারে নি তা সেদিন দুঙ্জনের কেহই 
বুঝতে পারেননি । 

৩। স্বামী স্ত্রীর সামান্ততম ক্রউ সহ্য করতে পারেন না। পান থেকে 
চুশ খলবার উপায় নেই-_স্বামীর যেজাজ খারাপ, “কেন--তুমি ঠিক করে রাখনা 


উদ্্পভারত [৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


সব, আমি বাইরের কাজও করব, ঘরও সামলাব - ত। হবে লা । তোমাকে 
ঠিক করে বাড়ীর কাজ করতেই হুবে ৮ দ্বামী খুব শিক্ষিত, স্ী সে তুলনা 
অনেক দূত্রে--তবু তার সাধারণ বুদ্ধি আছে। কিঃ সেই বৃদ্ধিও অন্ত 
কতগুলো মনোভাবের জন) কার্চ)করী হচ্ছে না। ধরুন কোথাও বেরোতে 
হবে স্ত্রী নিদ্দিষ্ট সমত্রের চেত্ে একটু দেরী করে ফেললেন, স্বামী ত! সহ 
করতে নারাজ্র । স্ত্রার পচ মিনিট দেরীর জন্য স্বামী সমন্থাহুবত্িতার যেরকম 
বক্তৃতা আরস্ত করেন-_শ্রীর কাছে ত! বাড়াবাড়ি মনে হয়। কিন্তু যুক্তি দিয়ে 
তার কথা খণ্ডন করতেও পারেন না-_আবার মেনে নিতেও পারেন লা_ 
সমস্ত পরিবেশ খারাপ হয়ে যাশ্র । স্ত্রী বুঝতে পারেন স্বামী কি চান কিন্ত 
সমীর প্রতি পূর্ব্বের লঞ্চিত বিরূপ ভাবের জন্ত স্বামী যা বলেন তা গ্রহণ করতে 
পারেন ন।। অথচ শ্বাধীনভাবে নিজের বিচারধুদ্ধি দিয়ে আমীর ম্যনদণ্ড 
ব্ঙ্সযায়ী নিজেকে চ্যলিত করবার ক্ষমতাও নেই। স্বামীর প্রতি বিক্ধপ 
ভাব থাকার অন্ত কারণ আছে-__এবং স্বামীও বে কেন স্ত্রীর সামান্ত ত্রুটি সঞ্ধ 
করতে পারেন না তারও অন্য কারণ আছে । কিন্তু উপরোক্ত যে লব কারণ 
নিরবে ছজনে ঝগড়া লেগে যায় সেখানে স্বামীর বক্তব্য ধিক ধুণডিপূর্ণ_ স্ত্রী 
স্ুক্ষিতে হেরে গিয়েও ত। মেনে নিতে পারেন ন।। মূখে প্রতিবাদ করতে 
পারেন না কিন্ত অন্য কাজের ভেতর তা প্রকাশ হঙ্গে পড়ে । 

উপরোক্ত তিন রকমের স্বামী স্ত্রীর নক্সা (কোনটই কলিত নর ) থেকে 
পুরুষ ও নারীর প্রক্কৃতি সন্বন্ডে দু একটা সাথ্রণ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় লাগ 
বাক্স ॥ পুরুষ ও নারীর প্রক্কতিগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বু আলোচন! ও গবেষপা-_ 
আছে । পুক্রুবষ ও নারী-একজন ছোট বা বড় বলে কোন আখ] দেও! 
যান্ত না। উভন্প উভপ্ল-এক থেকে বিন্ভিন্নর তা নিশ্চন্ব করে বল যেতে পারে। 
ভি জাতীয় ছুই প্রকৃতির মধ্যে তুলন! করার অর্থ হয় না। তবে দুই প্রঃতির 
স্বঞ্জগ বিশ্লে করে দেখা যেতে পারে কোন্‌ উপাদান দুইয়ের মিপনের স্বপক্ষে 
এবং কোন্‌ উপাদান দুইয়ের মিলনের বিক্ুদ্ধে । 

প্রথম নক্লা থেকে__উক্ত খাসী স্্রীর মধ্যে যে মনের মিল নেই তা ঘটনা 


থেকেই বুঝতে পার! যায়-__ছুজলেরই সমান সমান ভাব। দৈনন্দিন ছোট 
ছোট ঘটনাকে পুরুষ যেমন- অতীত, ঘটনার জের টেনে এনে রঞ্জিত না করে 
দেখতে পানে-_নারীরা সচরাচর তা পারে ন্যা। শ্রীপ্রকুতি যেন বড্ড 
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sticky * | তাদের মনটা বে উপাদানে তৈরী তাতে বেন আঠা-নাথানো 
আছে। য। কিছু পড়ছে-_আটকে যাচ্ছে। ঘটলাশ্রোত তার উপর দিয়ে 
বয়ে ঘেতে পারে লা । চলতে গিয়ে আটকে বার । এবং ফলে একট জারগাল্ল 
বহর ধাকাধাকি লেগে খায়__-মনের গতি রুদ্ধ হয়। কাজ বাধাপ্রাপ্ত হত্র ! 
নানারকম জটিলতার স্ৃট্টি হত্স। প্রথম লকসার স্বামী যপন মিপিটারীতে 
কাজ করতেন তপন পান করার কিছু অত্যাস ছিল__তার পরে ছেড়ে 
দিতেই হয় । বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হলেই স্ত্রীর একথা মনে করবার কোন 
যুক্তি নেই যে স্বামী নিশ্চয়ই মদ্যপান করে এসেছেন । স্ত্রী প্রকৃতির sticky 


বৈশিষ্ট্যের জন।ই সেদিন উভত্থকে বিনিদ্র অশাস্তিকর রাত্রি যালন করতে 
হল। 


দ্বিতীয় নকৃপান্স দেখতে পাই- স্ত্রী dom৷inatin€_ এবং লেই স্ত্রীর 
মাত্র!-জ্ঞানহীনতা। । নারীর ইচ্ছা পুরণে যত প্রশ্রন্থ দেওয়া) হবে, ততই তা 
মাত্রা ছাঁড়িরে ঘাবে । নারীর আত্মরতি পুরুসের চেয়ে অনেক বেশী । এই 
আত্মরতির প্রাবল্য তাদের 50i০ki৷ne55-এরই আর একট পরিচন্স । 

তৃতীয় নক্সায় দেখতে পাই-_ নারী সাধারণতঃ বুদ্ধিগ্থার। নিজেকে চালিত 
করতে পারে ন৷-_যদিও সব মাহ্ষষ্ট প্রক্ষোন্ড রাই বেশী চালিত হন্ত । 
নারী বেশী রকম প্াধান) দেয় তার প্রক্ষোভকে এবং তার মনের stickines৬-এর 
জন্য প্রসক্ষোভের প্রভাব থেকে মোটেই মুক্ত হতে পারে না । 

মোটামুটি ভাবে_ লার*র stickiness of mind, মাত্রাব্ঞান হীনতা, 
আত্মরতির প্রাবল], প্রচ্ষোভ-প্রবণতার জন্য সংলারে অসংখ্য রকমের 
গোলমাল, অশান্তির সষ্টি হয়। লানরী-প্রকৃতির বে" সব বৈশিষ্টের অন) কুল 
বোঝাবুঝি সুরু হন, েগুলো সমন্ধে যদি পুরুষ এবং নারী, বিশেষ করে 
নারীরাই সচেতন থাকবার চেষ্টা করে, তবে জীবনের অশাস্তি অনেক পরিমাণে 
কমে ঘাবে। পুকুর জীবনে নারীর প্রভাব প্রচণ্ড, প্রবল । তাই গরমিলের 
প্রধান দাসত্ব নারীর ওপরে পড়ে । যদিও গরমিলের জন) কেবলমাত্র নারীই 
দায়ী নত । গরমিলকে দীর্ঘস্থায়ী করে তোলে নারীর 56০5 মনোভাব-_ 





* (56515 কথার উপযুক্ত বাংল্যুশব্দ্র না পাওয়াত্ন ইংহেজী কথাটাই 
ব্যবহার করছি।) 


উজ্জ্বল ভারত [৯ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


কিছুই লে ছাড়তে পারে লাঅধচ জীবনের সমস্ড ঘটনাকে বহন করে চলাও 
সম্ভব ন্গ। প্রক্কতিগত বৈশিষ্ট্য মন থেকে বাদ দিয়ে ফেলা বাবে লা-_কিন্ত- 
সে সৰ্বন্ধে সচেতন থাকলে তাকে দমন করা নিশ্চয়ই বাবে । পুক্ুলের প্রকৃতি 
সম্বন্ধে এখানে কিছুই বল৷ হল লী, তাদেরও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সমন্ধে সচেতন 
হওয্ার প্রয়োজন আছে। 


'লারীকে আর পুরুষকে যেই মিলিরে দিলেন বিধি 
পদ্য কাব্যে মানবজীবন পেল মিলের নিধি । 
কেবল বন্দ পুরুষ নিত্বে থাকত এ সংসার, 

গগ্ঠ কাব্যে এই জীবনটা হ'ত একাক্কার ৷ 
প্রোটন এবং ইলেকউ্রনেন যুগল মিলনেই 
জগৎটা যে, পদ্য তাহার প্রমাণ হল সেই ।* 


-ন্লচনাবঙ্পী ; ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৬৯ 


উপজাতি সমাজে ধৰন্মবিশ্বাস ও 


আ।চাব্রত্নুষ্ঠান 


প্ৰবোধ কুমার শোঁমিক 

মানব সমাজের শৈশব হতে বর্তমান যুগ পর্স্যস্ত এক চিরন্তন সংগ্রাষের 
মহড়া চলছে । কখনও বা সেই সংগ্রাম স্বত্ব জাবন রক্ষার জন্তে কোথাও বান্টি 
বা সমষ্টিগত অধিকার ও আক্রমনের উন্মাদনায় পর । আদিসুগে অর্থাৎ মানব 
সমাক্ষের অতি শৈশবে তখনকার মাহুস প্রঃতির ল্গাল রুদ্র রোসে সন্ত্রস্ত পাকতো 
আর ফল নূপ জাহরণে বা আহার্গ্য-বস্তর অনুসন্ধনে দিন কাটাতে ৷ সেদিনের 
পৃথিবীর দ্ধপ ছিলো! সম্পূর্ণ অন্যরকম । মূহুর্মুহঃ উুকস্পন, জলঙ্লাবল, ঠুসার বস্তা, 
ম্যামথ, সিংহ, ব্যাস্ত প্রভৃতি অতিকায় জন্কর দাপাদাপি, আর নানাবিধ রোগ 
ব্যাধির মহামারীর আক্রমণ-__সব কিছুই মাস্থসের মনে এক বিভীষিকা এনেছিল । 
ভীতি ও শংকা, ঝড়ঝঞ্জা, বৃষ্টিপাত, দিবারাত্রি, স্বহৃভেদ, জন্মমৃত্যু, নিদ্রা ও 
স্বপ্নের বিকার সেদিনের অজ্ঞ মানুষের মনের মণিকোঠায় নান! বিশ্বাসের 
শক্তি-কল্পন্যর এক ইঙ্গিত দিয়ে ছিলো । সেই বিশ্বাস, অজ্ঞানতা, অসামর্থয এই 
সব অভ্যাল্চর্্য অঘ*নের কারণ খুঁজে পাবার চেষ্টায় তাকে এক ক্বপক দৈবশক্তি 
বৰা অশরীরী অতি প্রকৃত শক্তির কল্পনায় নিধিই হতে হত্রেছিল। ধাঁরে ধীরে 
শিকারজীবী ভববুরে ম'চুষের অর্থ নৈতিক জীবনে পরিবর্তন এলো,_নানাবিধ 
আবিদ্ধারে-_অগ প্রজল:ন, কুনিকার্স্যে, অক্কতির উপর মানুষের শাসন স্বক্র হোল । 
মানস ধীরে তীরে বুক্ষিবৃত্তির পরিচয় দিল | অ:র নগ্ন অসংলগ্ন সমজ্াজীবনে সেই 
পরিবর্তনের ছাপ পড়লে। নানা আচারণের রূপে ! লেদিনের মাসুম ভঙ্গ ভীতি, 
শংকা ও দুর্বলতা পরাভবকে আবার নতুন ক'রে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেলো । 
সেই প্রদ্ধাসের এক বিশেষ ধারা হোল ধর্-বিহ্বাস ও শক্তির উপাসনা । অর্থাৎ 
সাধারণভাবে বিচার করলে দেখা যাবে মানুষ তার অনিশ্চয়তাকে, বিফলতা- 
কে অথবা জীবন-সংগ্রামের প্রতিট মূহুঠকে ভাবী জয়-পরাজয়ের. আশঙ্কায় 
এক বিশ্বাসের মধ্যে টেনে নিয়ে নানা ক্রিয়াকা্ড ও আচরণের মাধ্যাে পূর্ণ 


সার্থকতা বা অথণ্ড শাস্তি বা নিরাপত্তার যে পঞ্ধা গ্রহণ কোরলো, তাই হোল 
ভি 


উজ্ভ্রলভার ত (৯ম বৰ্ষ, ৯ম সংখ্য! 


আদি মানুনের ধর্শ্মবিশ্বাসের গোড়ার কথা । সেদিনও মাহুস বুঝেছিলো জীবন 
ক্ষণস্থায়ী, শক্তি সীমাবদ্ধ, বহু কামনাও অপূর্ণ থেকে যায় । তাই স্বাস্থ্যবান সুন্দর 
দেহ রোগ ব্যাধির কবলে লীর্ণ হ'য়ে যার । স্বামী স্ত্রীর অকৃত্রিম ভাঙ্গবাসা, 
বিচ্ছেদের করুণ সুরে নৃণ্ত হ'য়ে উঠে, নিশ্চিত ক্বৃতকা্শতা বিফলতার বু 
স্লাবিত হুল্ন। তবুও মাহৰ তার মৃত্যুক্জয়ী কল্পনাকে মনের মধ্যে চির ক্ঞ!গন্ধক 
রাখার চেষ্টা পায়। পাওয়! না পাওয়া, শংকা বিপদকে এক অশরীরী শক্তির 
প্রকাশ বলে সেই শক্তির কাছে আব্সমর্পন করে। সেই সাথে হয়েছে 
অলৌকিক ক্ষমতার বিভিপ্র বিকাশ - দেবশক্তি, প্রেতশক্তির আলাগোন। | 
জীবন-সংগ্রামেক বিভিন্ন অধ্যায়ের এ এক অভিনব প্রেরপা ; সংস্কৃতির নিত্য 
পর্রিবস্তিত বিকাশ মাত্র । 

এই বিশ্বাসের মূলে রয়েছে কাগ/-কারণ সংযোগ । আদি মানুষ প্রতি কার্য 
বা ঘটনার এক স্ত্র খুজে নিয়েছে আর পেই কারণকে বিক্সেষণ ক'রে তার 
মাঝে নানা শক্তির বিকাশ দেখেছে, কখনও বা ইশ্রজাল বা মায়াবী কৌশল 
দ্বারা প্রাকৃতিক শক্তিকে বশ করার চেষ্টা পেহেছে। বেমন আন্দামানী- 
দের বিশ্বাস, ঝড় ঝঞ্জার দেবতা হ’ল বিলিকু, তিনি ক্ষেপে যান বলেই ঝড় ঝঞ্চ। 
হয়। তাই তীর ধঙ্গক লিয়ে তারা এ দেবতাকে ভগ্ন দেখায় । আবার যেখানে 
শক্তি প্রয়োগের শার্থকতা থাকেনা সেখানে পুক্ষা, স্তুতি, প্রার্থনা, বলিদান, আহা. 
ল্লাঘ! ইত্যাদির দ্বারা দৈব শক্তিকে সন্তষ্ট রেখে মান্ুষয অভীষ্ট পূর্ণ করার চেষ্ট1 
ক'রেছে । জীবনলংগ্রামের অনিশ্চয়তাকে শংকা বিপদকে এই ভাবে প্রতিরোধ 
করার চেষ্টা চলে ধর্শ্মাচরপের মাঝে । এই ধশ্ম ব৷ যাছৃতস্ত্র অনুশীলন করলে জ্ঞান! 
বাবে এর মূলে রয্রেছে কেকল বিশ্বাল আর আসুষ্টান (belief and practice) 1 

অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা ধর্শমবিশ্বাসের পূর্বে মান্য এআলালিক শক্তিকে 
বিশ্বাস করতো । মোট কথা, মানুষের আজীবন সংগ্রামের ইতিহলে ধর্শ্ম 
বিশ্বালের এক প্রয়োজনীদ্ছ যোগপ্ত্র আছে । বন যাত্রার বিভিন্ন পানর 
ভীতি, লস্ভাব্য বিপদ, কোথাও বা স্বপা, লোভ, ক্রোধ উত্যাদি আনলিক 
উচ্চাপের লংগে এক বিশেষ সংযোগ আছে। মানের নিত্য 
নৈমিত্তিক কানের বা প্রয়োগ্গনের সাথে তার কাল্পনিক বা অতি 
আক্কত শক্তির সমস্থর (॥৭১এ-০৷৫৷৷) সাধনে মানব বে অভর বা নিরাপত্তার 
ইঙ্গিত পেয়েছে, আদি 'মাহবযেরু জীবনে ধর্শ্মাচরণ তারই প্রমাণ দেব 
মাত্র ৷ 


১০৬৩, আশ্বিন ] উপজাতি সমাজে ধৰ্শ্মবিশ্বাস ও আচার শহুষ্ঠান 


যাছুতস্্র বা উত্তাল (1381০) 

ইশ্রজাল এক একমের মাঙ্গাবী কৌশল যাতে নালা ঘটনার এক প্রত্যক্ষ 
সম্পর্ক বিদ্যমান, যার জন্যে কোন কৌশলের বা কলপ্রদ বিদ্যার অথব! অবাস্তব 
শক্তির প্রয়োজন হয় । আপাতদৃষ্টিতে বান্তব ঘটনাকে বশ করার এক পোকা 
স্বষ্টি করা হয়। আআগুকরণের ( ১,690720$0 ) প্রয়াসে ইচ্ছজালের সি । তাই 
বুষ্টির প্রয়ে। জনে অনেকে মূখে জল দিয়ে বৃষ্টির অন্ভকরণ করে । প্রাগ এ তিহা লিক 
যুগে অস্থি নিমিত অস্ত্র শস্ত্রে বা পর্কবত গুহায় নানা জীব জন্তুর প্রন্তচ্ছনি এই 
যাছুরই পরিচয় দেয় । সাধারণতঃ এর ছুট বিভাগ আছে । একট অন্ক।রী ব। 
সদৃশ যাদু (imitative বা homeopathy magic )| আর একট হোল 
সংযুক্তকারী যাছু (০০70889859 70381০) । অন্কারী যাদু হোল বিশেদ ক্রিল্লার 
অনুরূপ কাজ পাওয়া (like produces like) । লমধন্ম জিনিসের ঘে এক 
পারস্পরিক রহস্পূর্ণ সম্বন্ধ আছে এই হ’ল তার 'অস্তনিহিত উদ্দেন্য। কোন 
শত্রুকে নিধন বা আহত ক’রতে হুলে তার একট পুত্তলি তৈরী ক'রে বিভিন্ন 
অঙ্গে আঘ।ত বা অগ্নিদগ্ধ করা হয় নান) ঠুকতাকের দ্বাঃ। । এই উদ্দেশে শে, প্রকৃত 
ব্যক্তি অনুরূপ আছুত হবে বা মৃত্যুমুখে পতিত হবে। বাংল! দেশে '‘বাণমার।' 
হোল অনুপ যাদুর উদাহরণ । মাটর পুতুল তৈরী ক'রে তাতে বাশ মারা হয় । 

আর সংযুক্ত যাদু হোল কোন ব্যক্তির শরীরের কোন অঙ্গ প্র্যঙ্গ এষনকি 
চুল, নখ ব। ব্যবহৃত দ্রব্যসস্তারে এরল্মজালিক বিশেস ইচ্ছাসহু প্রভাবাদ্িত করে। 
ইংলণ্ডের কোন কোন স্থানে নাকি মেয়ের! প্রেমাম্পদ হ'তে বঞ্চিত! হ'লে লেউ 
সব পুরুমদের চুলের গোছা গরম জলে দুটিকে নেয় তাতে লাকি প্রেম।ম্পদেরা 
বলা পাত্র । আমাদের বাংলা দেশে এষ ধরণের যাদুর অভাব সেই । কঠিন 
দীর্ঘস্বায়ী রোগ ভোগের পর রাস্তার তেমাখা বা চৌমাথাতে রোগীকে স্বান 
করানোর পর তার ব্যবহৃত কাপড় চোপড় সেখ।নে ফেলে রাখা হয় - এই বিশ্ব'সে 
যে কেউ এলে ডু'লে তার এ ব্যাধি হবে ঝ্দ:র রোগটি নীরোগ হবে। লেই 
অন্তে আদিবাশী সমাজে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এমনকি ব্যবহৃত দ্রবা সস্তার অতি সাবধানে 
রাখ। হয়। 

ইঞ্জা.লর স।ফল্যোর ক্ন্ত চাই হচাকরুপে ক্রিয়া কাণ্ডের অনুষ্ঠান । যদি 
যাদুকর তার কাজে বিফল হয় তবে এই বোঝায় যে লে ঠিকমত আহুষ্ঠানিক ক্রিস 
সম্পন্ন করতে পারেনি। হো, ওরাভী, লে।ব। প্রভাত সমাজে নানারকমের 
ইজ্জালের প্রচলন আছে। কোন কেন ইন্ত্রজাল সমষ্টিগতভাবে সকলের 
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মঙ্গলের অন্ত হন্স | আর কোনটির দ্বার! ব্যক্তিগতভাবে অপরের ক্ষতিও হ্য়। 
এই এঁঅজ্জালিক কৌশলের ওপর বিশ্বাস রেখে নানাবিধ অন্তর সারানোর প্রথা 
বহু আদিবাসী সমাজে আছে, নান) অনুষ্ঠানের মধ্যে ইস্মরজালের ইঙ্গিত আছে ॥ 
মন্ত্র 5৮11) ব। হ্কৃতাক্‌ এক ধরণের যাদু ৷ নিৰ্দিষ্ট কতকগুলি শব্দ যোজন 
কোরে অঙ্গ ভংগী সহকারে কোন কাজের অন্তে ব্যবহার কর! হয় । এই বিবয়ে 
পারদশী ব্যক্তিরাই কেবল এই সব জানে, পশ্চিম বাংলার লোধা সমাজে এই 
ধরণের নান! মন্ত্র বা তুকৃতাক্‌ আছে, বিশেষ করে হঠাৎ জর হোলে বা কোন আপদ 
বিপদ হ'লে । কোন কোন সমঙ্ষে মস্ত্রপূত জল ছড়িয়ে নাল। ব্যাধিকে দুরে সরিশ্তে 
স্বাখে। শিকারে যাওয়ার আগে ওরাও উপজাতির) নানা রকম মন্ত্র পড়ে। 
এইওগুলি তাদের মতে নিছক শব্দসমষ্টি নয়, এতে আছে অতি শ্রাঞ্কত শক্তি । 
ভবিষ্যৎ কথন (4ivinati০৷)-_প্রাচীন যুগ থেকে আজ পধ্)স্ত মান্য 
তার ভবিস্যকে জানার চেষ্টা করেছে তার জীবনের বাত্রপথকে সুগম করার 
জন্তে । বিশেষ করে আধিবাসী জীবনে ভবিষ্যৎ জানার আগ্রহ অনেক বেশী । 
কুকি সমাজের পুরোহিতকে “মাকো” বগে । বিবাহের প্রারস্টে 'মাকে।” তৰবিস্যৎ, 
জান;র চেষ্টা পায় মুর) কেটে । যদি কাটা মুরগী পা ছুটে) জ্রোড়া করে পড়ে, 
তবে সেই বিবাহ হবে সুখের, মিলন হবে মধুর ও দীর্ঘস্থায়ী ॥ 
বাংলা, দেশের 'বুন!’ সমাব্জে চাউল ব। কোন ভক্ষ্য বস্তু রেখে নতুন ঘর 
ততয়ারীর জায়গা নিরূপিত হুয়। বদি সেই সব বন্ধ ই*দুরে ব কোন পোকা 
মাকড়ে না খায় তবে জায়গাটি উত্তম বিবেচিত হুর । ওরাও' উপজাতির মধ্যে 
অনুরূপ বিশ্বাস আছে । মেদিনীপুরের লোধাক্বা তেল্পাজ্ঞা (০11 divination) 
করে। শাল গাছের পাতার্ব কক্সেক ফেঁ।ট। তেল দেয়, মন্ত্র পড়ে_-তেলের ফেসাটা 
যদি অবিক্কত থাকে তবে অনুমান ঠিক বলে ধরে নেয়। তীর ধনুক নিন্বে 
আরেক রকম ভবিষ্তৎ কথন লোধা সমাজে আছে । বিশেষ করে রোগ ব্যাধি 
কারণ বা ডাইনী ভূতের উৎপাত জানতে হলে ভবিষ্যৎ কখনের সাহায্য নে্স। 
ধৰ্ম্মীর নিবেধ (৮০০) অতি প্রাকৃত শক্তিকে মাস্থষ ভয় করে, তাক 
বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া বা অনুষ্ঠান নিরাপত্তার জন্য নিষেধ বলে গণ) হুর । 
নিশ্চিত বিপদের খআশক্কায় খ্তিল্র সমাজ এর ব্যতিক্রম করতে চান ন! ৷ যেমন 
আন্দানানী কোনদিন মৌচাকের মোম পোড়াস্ না, কেননা বিলিকু বাধার 
দেবতা কষ্ট হয়ে প্রলন্ন ঘটাবেন । লৌধাদের ভক্তা গোত্রের লোকেরা “চিরকী” 
আলু (১25) খাদ্র না! তাদের ধারণ। সেই আলু, খেলে পরিবারে অপন্ব 
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আলবে। পোলদ্বাতীরা খুনীতে আটকানো বা বরশীতে বেধা নাছ খায় না। 
কেননা পোরাতীরা ন্মন্তরূপ কষ্ট পাবে । এই সব অন্ুফারী যাঢুর প্রবাহে এই 
ন্রকম মাছ খাওত্রা পোয়াতীর লিষ্ধে। এট ধরণের ধর্ম্মাস্ব নিসেধের উদ্দেষ্ঠ 
তিন রকমের হুর | (৯) ফলপ্রদ (Productive), (২) রক্ষাপ্রদ (protective) 
(৩) নিসেধক (prohibitive) । মান্থসের অর্থ নৈতিক জীবলের সঙ্গে সমাজ 
জীবনের এক সদা এই ধরপের ধন্ী্গ নিষেধের বারা সুচিত হন্ত । এর প্রভাবে 
মানুষের এক বিশেষ বিবেকজ্ঞানের উন্মেষ হয়। কেননা তার ব্যতিক্রম হলে 
অতি প্রাক্কৃত বা অশরীরী শক্তি এসে ব্যক্তি ব। গোষ্ঠীর অকল্যাণ করবে । 
সাদুমস্ত (০7, মাদুলী (॥aদU[et), কবচ বা তাবিচ (talisman) 
ইত্যাদির সাহাযো মাঙ্গম অনেক সমশ্ত্র নানা বিপদ আপদ হতে পরিত্রাণ পায়। 
আমাদের দেশে কোথাও কেনা হরিতকী বীজ হাতে বেঁধে বসস্তের প্রকোপের 
স্থাত হতে রক্ষা পাবার সংস্কার আছে । আবার অনেক জারগাল্প নাগবিচ কবচ 
বেঁধে সৌভাগ্য আনার চেষ্টা করা হয়। এইট রকমে যুগের পর যুগ ধরে নানা 
বিপদকে পরিহার করার চেষ্টা পেশ্নেছে_কখনও বা অতিশ্রাকত শক্তি 
সন্মোহ্িত করে সোঁভাগ্যশালী হবার প্রশ্গাপ পেয়েছে । আসলে টশ্্রাল 
বা যাদুতন্তের বিভিন্র বস্তা পর্যযালোচনা করলে মানুষের এই চেষ্টার প্রমাণ 
পাওয়া যাত ৷ 
মাগ্ুস দাত্রেউ সমান অয় ॥ বিশেস ক্ষমতা, স্বকীয়তা, ধীশক্কি মাঙ্গসের 
জীবনে নানাভাবে প্রকাশ পার । তাই গোষ্ঠীর উপর ব্যষ্টির নেতৃত্ব এসে 
পড়ে অপবা প্রতিভার এক্স দীপ্ত বিক্কাশ হয় । আদিম সমাজে এই রকমের 
প্রতিভা বা বৈশিষ্টা সাধারণ মামুমকে আকৃষ্ট করেছিল এবং সেদিনের মাহুয 
ভেবেছিল মানুষের এই মে তফাৎ তা কেবল এ্রশী শক্তির ( 1৪13 ) অন্য ৷ 
এ এক অতিপ্রাকৃত বা, অলৌকিক শক্তি ছাড়া আর কিছুই নর । 
পলিনেশীয়দের কাছে এই শক্তি হল বিj্রাতের মত । এর প্রভাবে প্রাণী বা 
বন্ধ প্রতাবাহ্িত হয, বিশেস ক্ষমতার অধিকারী হয়। ক্রৃতকার্নতা, দক্ষতা 
সব কিন্তুরই নুলে রয়েছে এই শক্তি । পরান্ধয়ের ব্যর্থতায় রয়েছে এই 
শক্তির 'অভাব। সৈনিক শক্রনিধন করে তাদের সমূহ অএশীশক্রিকে 
নিজের মধ্যে আহরণ করে উত্তম যোক্তাূপে পরিগণিত হয্স। এই বিশ্বাস 
মাওরী (41595) )-দের মধোও আছে ।* কোন কোন আমেরিকান ইত্ডিযান- 
দের ওঁ শক্তিতেও বিশ্বাস আছে। “ইরোকোক্সা'রা এ শক্তিকে ০৫৭ বলে। 
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কোন তন নৃতববিদ ছোটনাগপুরের হো'দের বঙ্গাকে এ ত্রশী শক্তির 
নামাস্তর বলে স্বীকার করেন । পণ্সিলেশী্দের ধারণা এ শক্তি উত্তরাধিকারে 
পাওরা য'য়। মানবের ইতর ড্রবসম্ভার (4€056০15 ) গুলির মধ্যে আচার 
অনুষ্ঠানে ব' দক্ষতার মাধ্যমে এ শক্তি সঙ্গীবিত করা যায় । 
সর্য্প্রাপবযল iim )- প্রত্যেক জীবের মধ্যে এক আত্মার কল্পনা 
করা হর । সেট আল্ার জঙ্গই প্রাণী জীবন্ত থাকে, আর অভাবে অড় পদার্থে 
পরিণত তত্ব । আত্মা অপ্রত্তীয়মান ও অদৃশ্য এক কাাহশল ছানা বা বাপের 
মত মান্মের অত স্রয়ের লাহাযো এর অনুভব করা যাত্র । ক্ররিৎ গতিতে 
বিভিত্রস্তানে পরিভ্রমণ লর"র ক্ষমতা এর আছে । যে কোন অবস্থায় এক 
প্রাণীর দেহ হতে অন্ত দেকতে ও প্রবেশ করে । আত্ম। হল অমর ৷ মাসুক 
শখন খুমস্ত অবস্তা স্প্র দেখে, নানা কিছুর অভিজ্ঞত) পায়, অথচ তখন তার 
বাচ্ছিক কোন পরিবর্তন হপ্র ন; -- তেমনি করে মৃত্যুর পর ন্াত্বা অন্য জগতে 
চলে যাহ অথবা কোন বস্থকে আশ্রয় করে থকে | শর্ববপ্রাপবাদ হল কায়াহ্থীন 
আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার ও নানা শক্তির প্রকাশ । আত্মা বিশ্বাস তল আদি 
বর্শ্মের নল । টাইলর (751০7) প্রমূখ নৃ-বিজ্ঞানীদের মতে স্বপ্ন ইত্যাদির 
'অভিজ্ঞতণ৮ মানব সমাজে সর্ধবপ্রাপবাগের কচনা হুয়েছে। ধীরে ধীরে আত্মার 
বিভির বিকাশের সাথে মান্তলের মনে কুলদেবতা, ভূতপ্রেত, বক্ষরক্ষ দেব- 
* দেবী বা পরব্রক্ষের কল্পন। এসেছে । এই আত্মা জাগতিক ন্থছুঃখকে মাম্ববের 
মাঝে খেকে অন্কতব করতে পারে । আদিম বর্বর মামুবের সমাজে দর্শনের 
ভিত্তি স্বাপিত হয়েছিল জীবনের নানা অবস্থার পরিণতিতে । উপজাতি 
সমাজে আম্মার অস্তিত্ব গশ্বস্ধে নানা প্রকার ধারণা আছে । নাগাদের বিশ্বাস 
হৃৎপিও হল আত্মার স্িতিকেত্র। সেমানাগাদের বিশ্বাস মাসুদের অনেকগুলি 
আত্মা আছে__ঘুমস্ত অবস্থার কল্পেকটী বাইরে চলে বায়। বাইরে গিরে 
ডাইনীভূতের কবলে পড়লে আর ফিরে আসে লা, তাই মানুষের অসুখ হয়। 
উঁড়িক্যার ঘন্দদের ধারণা যাস্ুনের মোট চারিটী মাব্মা ৷ খাড়িরাদের ধারণা 
অকুষের একটী ভাল আর একটা মন্দ আশ্মা আছে । মোট কথা সর্ববপ্রাদবাদের 
ন্সলচথা। হল আত্মা বিশ্বাস । নানা ভৌতিক আধিভৌ[তিক বা টৈবী শক্তিতে 
এক বিশ্বাসের মাধ্যমে স্বভাবতঃ পুজাপদ্ধতির . প্রচেষ্টা হল এর আর 
“এক স্তর । . 
জড় প্রাপবাদ_( 15605306570, )- এ ছল আর এক রকমের ধৰ্ম্ম বিশ্বাস € 
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বেমন কোন জড় পদার্থকে বিশেষ ক্ষমত।সম্প্ব বা বোশক্ষম বলে কচ্চল! কর! 
হহ। এতে কোন অটল ধশ্দান্ুশাসনের বা পৃজাপক্ষতিত আন্ষসহণ কর! 
হয় লা। সর্ধপ্রপবাদের সাথে এরও তফাৎ অনেক লেখানে আত্ম! বা 
শক্তি দে কোন বন্ততে বিরাজমান থাকতে পারে ও সাধারণ মাহ্থদের 
ভীতি বা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে । যেমন কোন জলাশঙে এরকম শক্তি 
আছে, সে হয়ত মানবের সত্য ঘইয়ে এক তীতির সঞ্চার করেছে__ফলে মাস্থষ 
নানা আচার আচরণে তাকে প্রশমিত করার চেষ্টা পান্ন। তাই সর্ধ-্রাপবাদে 
শক্তির উপাসন। বা প্রীতিরই চেষ্টা হনব । সে শক্তি কোন আত্ম! হতে পারে ॥ 
আর জড়প্রাপবাদের উদাহরণ হুল, কাপিফনিক্সার উত্তিত্বানদের বিঙ্গাপ কোন 
জলাশয় বা গাছ মাঞ্ষের বিস্ব করে। সাধারণ ভাবে তারা এ গাছ বা 
জলাশক্পকে এড়িয়ে চলবে মাত্র_যাতে তার কবলে না পড়তে পারে । এতে 
ওঁ শক্তিকে প্রীত করার কোন চেষ্টা নাই । 

অ'তশ্রাক্ত শক্তি বলতে আমর। অনেক স্তরের বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন 
শক্তিনিচন্ন বুঝি অনেক দেবদেবী (৭6525 ) যার। বিশ্ব প্রকৃতি ও মানবের 
নানা জীবনস্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করে শাকেন, ভারা লানা কিছুরই শ্রষ্টা । 
তারপর আছে নানারকম শক্তি (59/0105 )-_মান্গুষের সাথে এদের নিত্য- 
নলৈনিত্তিহ উঠাবলা চলে । এদের মধ্যে অনেকে মঙগলমন্ ( benificent ), 
কেউবা অনৰ্থকারী ( ॥alev০len৫ ), আবার কেউবা একেবারে নিরপেক্ষ 
(nurral) | এদের নান! বভ্তানা। নানা জায়গার । স্বৃত ব্যক্তিদের আত্মাও 
একরকমের অতি প্রাকত শক্তি । জড়দেহের অবসান হ'লে মানুষের আশা 
আকাক্ষাগুপির আর নিবুত্তি হয়নি_-তাই মানুব বী সমাজের সাথে এদের 
নিত) সহযোগ । অন্যান্য উচ্চস্তরে শক্তির লংগে এদের প্রভেদ অতি সহজেই 
অন্মান করা যাস । 

জড়োপালনা ( Fe5!৷i5৷৷ ) যখন কোন জড়পদার্থ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য 
মাছুষের পৃ পেলে থাকে, তাকে জড়োপালন। বল! হয়। এই রীতি আক্রিকা 
মহাদেশের আদিবাসীদের মধ্যে বিশেষ প্রসারলাভ করেছিল । কোন অশন্বীরী 
শক্তির পীঠস্থান (3620) বা প্রতিমূত্ি (1901 )-র কল্পন। এর মধে] নাই । 
Fetish হ’ল পর্তুগীজ শব্দ । 

পিতৃপুরুঘ পূজা ( Ancest০চ আ০াগ্রiP )-এই পুজা অর্থে আদিম বা 
উপজ্ঞাতি সমাজে পরিবারের বা গোষ্ঠীর আদি পুরুষের পূজা বুঝায় । স্ৃত্যুর 


উজ্জলভারত [ ৯ম বৰ্ষ, ৯ম সংখ্য 


পর আত্মা বা দেহাতীত শক্তির স্বীয় গোষ্ঠীর প্রতি যে এক অনবদ্য প্রীতির 
সংযোগ থাকে এবং বংশধরগণ সেই কুল-পুরুষকে তুষ্ট করার যে বিধান পালন 
করে, তাই পিতৃপুরুম পৃজা নামে পরিচিত ॥ স্পেনসর (5১৫০০ ) প্রমুখ 
বিজ্ঞানীদের মতে আদিপুরুষ ব। পিতৃপুক্ম পূঞ্জাই হল ধর্্টচরশের হুল জিনিস । 
এ থেকে ধীরে ধীরে নানা রকম মুষ্টি, এমন কি জীবক্তস্তর পুজারও প্রচলন 
হবেছে । আদিম সমাজে বিশেষ ব্যক্তির বা ক্ষমতাশালী লোককে সাধারণ 
মান্গব নেতৃত্বের আসন ছেড়ে দিক্সেছিল। মৃত্যুর পর শে সেই আত্মার তুষ্টি 
সাধন করা দরকার সেদিনের মাঙ্রয তা ভোলেনি-_তাই থেকে ধীরে দীরে পিতৃ- 
পুরুষ পূজ্জার প্রচলন হয়। পুত্বীর বিভিন্ন আদিবাসী সমাজে পিড়ৃপুরুবের 
নানা রকম আধ্যা বা ধরণের ইঙ্গিত আছে 

ভূত ও প্রেত শক্তি ( Ghost and evil 58:10) মাক যখন 
আকম্মিকতাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তার আল্মা্ন বহু কামনা অতৃপ্ত 
থেকে যায় । ফলে সেই আত্মার মুক্তি হয় না__লে দুষ্ট আত্মাক্স পরিণত 
হয় । বিশেষভাবে নানা আদিবাসী সমাজে নানা 'ভুত বা প্রেতশক্তির 
কল্পন৷ আছে । আকশ্মিক মৃত্যু--ধেমন জ্বলে ডোবা, জীবজস্কর 'আক্রমণ_ হ'ল 
দুষ্ট আত্মা হবার উপায় । পশ্চিম বাংলার লোধা উপজ্ঞাতির ধারণা হ’ল গডিণী 
মারা গেলে ‘চিরশুণী’ ভূতে পরিণত হয়। হো, ওরাও" প্রভৃতি আদিবাসীদের 
মধ্যে ওঁ রকম ধারণা বিগ্ুমান । এই সব ভূত বা প্রেত শক্তি শ্মশান প্রভৃতি 
খারাপ (9০191) জায়গায় থাকে । লোধা সমাজের কাল পুরুষ, কুন্দ্রা, 
ওরাও'দের মহাদালিয়া প্রভাতি খল স্বভাবের নিস্তরের শক্তি । এট লবকে 
তারা অত্যন্ত ভয় করে । 

দেব শক্তি (45875 and ৫%10101৩5)- নানাবিধ প্রেত বা ভূত শক্ষি ছাড়া 
অনেক দেবদেবীর কল্পনা ন।না আদিবাসীদের মধ্যে, আছে । তাদের অনেকের 
বিশেব বিশেষ কার্য্যধার! বা ওপ আছে। যেমন ওরাওঁ'দের সরন বুড়িয়া হ'লেন 
গ্রাম্যদেবী-_তিনি গ্রামের শ্তভাশ্ুভ দেখেন, কখনও বা গ্রামবাশদের সতর্ক 
করেন । লোধাদের গড়াম বা বরাম হ'ল এ রকমের । একা শীতলা 
দেবীকে কলের! বসন্ত প্রভৃতি মারায্ক সংক্রামক রোগের -মধিষ্ঠাত্র বলে মনে 
করে। 

পরক্রচ্ষ (Supreme Being or High 0০9)-_অনেক আদিবাসী সমাজে 
প্রব্রহ্ম বা ভগবানের কল্পনা আছে-_-তাকে বিশ্ব জগতের শুষ্টা হিসাবে মনে 
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করা হগ্ত, তার স্থিতি পৃথিবী বা তা থেকে দূরে কোন আকাশলোক বা অর্গরাক্ । 
এঁর জন্য সদা পুজার বা আরাধনার প্রয়োজ্বন হয় লা কেননা তিনি চিরনক্ষলময় । 
দক্ষিণ আন্দামানী বা অষ্টেলিয় জপজাতিদেক ধারণ! মান্গষের পাপে ও কদাচারে 
তিনি যণ্যজগণ্ ছেড়ে স্বর্গে চলে গেছেন ॥ বিছ্যুৎ-বক্ ইত্যাদি তার ক্রোধের 
বহিপ্রকংশ নাত্র। লোধাদের -ধরমদেবতা*, ওপরাওদের “ধরমেশ*, তোদের 
এসিংবোঙ্গা” ভগবালের-স্বন্ধপ | পরব্রক্ষের লালা গুণ ও বিকাশ আছে। তিনি 
অমর- পর্ব বিরাজমান ৷ তিনি সকলের অলক্ষ্যে দোবগুণ দেখতে পান বা বুঝতে 
পারেন । তিনি চির মঙ্গলময় ও ডায়ময় । তিনি সর্বশক্তিমান ও সর্ব্বলষ্টিকর্ডায 
ইত্যাদি ! 
ক্রিক্পাকাণ্ড ও লোকাচার ( Magico-religious practices )— 

জীবন সংগ্রামের পটভূমিকায় মানবের সংগে পারিপার্শিক নানা প্রকার অতি 
প্রাকৃত শক্তির নিত্যনিয়ত এক বোঝাপড়া চলছে। সেট অপার্থিব জগতের 
কলিত শক্তি নিচরের সংগে চিরশাস্তি বা অভয়ের জন্য যে বিশেষ বিশেম পাপ- 
খাওয়ানর পদ্ধতি বা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা তার বিভিন্ন বিকাশ হ'ল পূজাপক্ষতি, 
বলিদান, অর্ঘ্য, প্রার্থনা ও স্বস্তি । বিভিন্ন দেব দেবী ও শক্তির বিভিত্র রূপ 
বা কার্স্যত্রম পরিকল্পন। করা হয় বলে স্তবন্থতি বা পৃজাচ্চনার ধরণ পৃথক হয় । তা 
ছাড়া মানুষের জীবনের বিশেষ বিশেষ সংকটময় মূহু্তগুলো এক আচার 'মহ্ছঠানের 
খাপে বিভিন্ন ব্ষপে অনর্থনাশক করে তোলার চেষ্টা দেখা যায়। হা রোগ 
ব্যাধির কল্পনা ব। নিরামন্রে. বিবাহ-জস্ম মৃত্যুর লগ্নে বিভিন্ন উপজাতি নানা 
ধারণার বিশেষ অশ্ুষ্ঠানে প্রস্গানী হয়। মোট কথা সব কিন্তুরই মূলে রক্রেছে 
অশরীরী বা অলৌকিক ক্ষমতার সঙ্গে, মান্থষের জ্বীনের অলতিক্রম্য অপার্থিব 
অবস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা! । 

প্রার্থনা, স্তব ও প্রতি (prayer & hymn শরীরী বা দেব শক্তির কাছে 
দুৰ্ব্বল মাহুবের করুণ আবেদন ও শক্তি ভিক্ষা প্রার্থন বা স্তবের আকারে প্রতীর- 
মান হয়। এতে দৈবশক্তিয় অসীমত্বের কাছে মানুষের ক্ষুদ্র কল্পনা করা হয়, ও 
সেই শব্দের আরোপে, আত্মল্লাঘার মাধ্যমে বিভিন্ন শক্তির কাছে প্রার্থনাই হল 
মল ভিক্ষা ও শক্তি কামনার ব্যঞ্জনা মাত্র । লোধা, ওরাও, সশাওতাল 
প্রভৃতির মধ্যে এই রকমের ইঙ্গিত আছে । 

দান ও অর্থ্য (০৪5 )}_কেঁবল মাত্র শুব স্ততি ছারা এঁশী 
শক্তিকে বশীভূত করা যার নাঁ। এ ধারণাও আদি মাছুসের মনে 
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ছিল। যখন এ সব শক্তিকে নরহ আরোপ কর) হত তখন আদি মাঙুবের 

স্গভাবতঃ কল্পনায় এলেছিল খে. সাধারণ মাস্তষের মত এদের ৪ নিত্য 

নৈমিত্তিক প্রয়োজন বা কামন! পূরণ করলেই এর! প্রীত হবেন ! তাই নানাবিধ 

উপচারে কখনও তক্ষ্যবন্ত দিয়ে শক্তিকে প্রীত করার চেষ্ট। হয়েছে । এ যেন 

কিছু দিয়ে তার বদলে অভয় বা নিরাময় বা শাস্তির প্রতিদান নেবার 
কুল চেষ্টা । 

বলিদান (২৭০০fi০e)--বহু আদিবাসী সমাজে প্রথম ফল উৎ্পর্গ 
করার চেষ্ট। হত্র। লানাপ্রকার ফল মূল ছাড়াও জীবজন্ত এমনকি নরবলি 
বা আত্মবলির বিধান নান! সমাজে আছে । ওড়িয্যার খন্দদের মধ্যে নরবলির 
প্রথা ছিল। অস্ুগামী স্বগ্যের উদ্চেশ্যে মাস্বের হৃতপিণ্ড উপহার দেওয়া হত ৮ 
কোপাও বা নররক্রে অমির উর্বরতা বুদ্ধির প্রয়াস আছে, লোধ। স'াওতাল 
প্রি উপজাতি ছাগল, মুরগী, তেড়া, কবুতর প্রভৃতি সানা দেব দেবী বা শক্তির 
উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে। সৃষ্ময় হস্তী বা ঘোটক নানা শক্তির উদ্দেশ্যে উপহার 
দেওয়া হয় । 

এ ড়া লানাব্ধি লোকাচার বা স্ত্রী-আচার আছে, যেমন যৌবনোন্মেষ 
অন্রষ্ঠান (puberty £1.5)৯)__বয়োবুদ্ধির সঙ্গে মানুষের দৈহিক পরিবর্তন 
সাধিত হয়। ফলে বিশেষ অহ্ুষ্ঠানের মাধ্যমে সেই সব লোকজনদের সমাজের 
অঙ্গীভূত করার চেষ্টা হয় নান! সমাজে । কোচিন প্রদেশের কাদারদের মধ্যে 
সালের দাতকে পাথরের সাহাঘ্যে স্থচল করার ব্যবস্থা আছে । লেইট হ'ল. 
যৌবনের অভিদেক । আন্দামানী নারীদের প্রথম যৌবনোস্বেষের সাথে নালা আী- 
আচার পালন করতে হয় । ” ক্রামাখ (Klamath cf Sourlh 0525০) সমাজে 
এক বিশেষ লে'কাচার আছে- মেয়ের প্রথম খরতুম্রাবের লঙ্গে পাঁচদিন ঝোপে 
কাটাতে হয় নিঃসঙ্গ মলিন অবস্থায় । সে পুবদিকে মুখ করে নাচবে, নিরামিন 
খাবে আর বিশেষ কাঠি দিয়ে দেহ কঙুক্সনের কাঙ্ত সমাধান করবে । পাঁচ 
দিনের পর স্থানশেষে ব্যবহৃত কাপড় চোপড় পুড়িয়ে দিবে। এই সব স্ত্রী 
আচারের সাথে বে কেবল যৌবনের অভিষেক হয় তা নক্ব, ভবিষ্যত জীবনের 
সফলতার ইঙ্গিত মিলে! লোধ! সমাজে কচি বয়সে বিবাহের রেওয়।জ থাকায় 
মেয়ে সোমত্ত হ’লে "ফ্ুলদোলে” উৎসব হক্স। টোডা উপজাতিদেরও অনুরূপ 
আচার আছে । এর পর স্বানী-স্তরী এক সাথে খা ক-। 

ওদ্দৈহিক বা স্ভাহুষ্টান ( Morctuary rite )— মৃত্যুকে সবাই ভন করে। 


০৮৩. আশ্বিন ) উপজ্ঞাতি সমান্দে ধ্ম্মবিশ্থাস ও আচারঅনুষ্টান 


কিভিহ্র সমাজে মুত্যুর পর শবদেহের উপর নান! প্রক্রিস্তা করে । আন্দামানীরা 
দীর্ঘ ক্রন্দনের পর মৃতের দেহে সান্গা লাল রংএর প্রলেপ দেল্ন । গারোরা 
মুতের পায্পের আঙ.লে মুরগী বেঁধে দেল - তার আত্মাকে সহর সর্গরাজেয নিযে 
যাবে বলে-_তার হাতে পথখরচ। পয়সাও দে৷ । ওরাও'দের পোসত্বাতি মারা 
গেলে তার চোখ ফনিমনসার কাট। দিরে বন্ধ করে দে ওশ্র। হয়, পায়ের তলাত্বও 
কাট! ফুটান থাকে । হাত পাত্রের গাঁট ভেঙ্গে চর্শ করে দেয়। তারপরে 
কবর দেয়_কেনন! দুষ্ট ভূত আর বের হতে পারবে না। এতত্কিল্ন নান। 
উপাক্লে সৎকারের ব্যবস্থা আছে । 
তোগব্াধির ধারণা ও প্রতিরোধ (concept and treatment of diseases)— 
আদিবাসী সমাজে রোগব্যাধি সম্বন্ধে নালা ধারণা প্রচলিত | মাস নিরামন্্ শাস্তির 
জন্য নানাভাবে সচেষ্ট থাকে । অস্তথ্থ বেস্মখের কারণ সঙ্ৃক্ষে তিনটী ধারণা অনুমান 
করা হয় । (১) অতিপ্রাকত শক্তি ( supernatural agency ). (২) 
মাঙ্সের নানা তুকভাজ (human ন৪en০৮) ও (৩) স্বাভাবিক কারণ 
(natural causes )| অতি প্রাকৃত শ[ক্ত-_পশ্চিম বাংলার লোকদের 
বিশ্বাস কলের! বলজ্ঞ প্রভৃতি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি শীতলাদেবীর অপ্রসততার 
জন্ত হয়। চণ্ডী দেবী কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধির মালিক । তাছাড়া 
ছোটখাট ভূত প্রেত নানারকম রোগ ব্যাধির কারণ কম্ব। আবার 
জনেক আদিবাসী সমাজের খারণা মাস্থষের আহা শরীর থেকে বের হয়ে 
কেবাও আটকা পড়লে আস্মার বিলুপ্তি (5০41 1০55 ) ঘটে, তখন নানাবিধ 
অন্্রধথ হবু । নাগালের এরকম বিশ্বাস । আবার অনেক সমার্জের লোকজনদের 
ধারণা কোন অশরীরী শক্তি এসে মানুনের শরীরে প্রবেশ করলে ( soul 
intrusion ) অস্থথ হন্ন । নানাবিধ প্রেত শক্তি বা খল শক্তি নিত্য নিয়ত 
কাযা পরিবর্তন করে মান্থষের ক্ষতি করার চেষ্ট1 পাক্স ! তাই কারুর চোখ লাল 
হপ্প, ভুল বকে । আবার তর্থার নিষেধ লঙ্ঘন (৮1585) 96 0৪৮০০) করলে 
অশ্রথ হতে পারে এটা অনেকের সংস্কার ॥ কাদার, ভেদ্দ! প্রভৃতি উপজাতিদের 
ধারণা পিশাচ শক্তি নানাবিধ রোগ মানুষের সমাজে আলে । তাই রোগীর 
চারদিকে লাচগানের মাধ্যমে রাক্ষুসে শভিদের দমিত্রে রাখার ব্যবস্থা 
আছে। 
আবার সাঁওতাল, লোথা,. টোভা প্রভৃতি সমাজ ডাইনী বা যাদুকরদের: 
খুব তয় করে। কেননা তারা নানাভাবে মানবের ক্ষতি করে। ডাইনীরা 
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নাকি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের রক্ত শু: খায় । তাই বাচ্চারা শুকিরে হণ, 
বিবর্ণ হন্পে যায় । তাপের (কাবার অন্য ওপনী আছে-_তুকতাক করে, মাছুলী 
দের । আঙ্ানী নাগা, ছো, ওরাওদেক ও অনুরূপ বিশ্বাস । আমাদের সমাজে 
ছোট ছেলেমেয়েরা লাল পোবাক পরলে কপালে কাজলের কাল টপ নেয় । 
অনেকে আবার নজর ( evi! eye, evil] ॥০UখU ) দিয়ে অন্ধ বেুখ করায়। 
ছোট ছেলে মেয়েদের পেটের অন্থখ ত এই কারণেই হয়। 

আবার নালা বাস্তব কারণে যেমন জলে ভিজলে সর্দি, রোদে পড়লে জ্বর 
ইত্যাদি হয়। আমাদের সমাজে ও নান! বিশ্বাস ও সংস্কার আছে। 

মৃতের সৎকার ( Disposal ০£ the dead )_মৃতের সৎকার পৃথিবী 
সব সমাব্জে এক নগ্ন । মৃত্যুর কারণ, ম্বৃতের বরস ইত্যাদি লক্ষ্য 
ত্রেখে একই সমার্ষে নানারকমের সৎকারের ব্যবস্থা হয়ে থাকে ৷ 
কোথাও ডউন্ম.ক্র অঞ্চলে ভু'ড়ে দেয়। বিশেব করে সমযুরভঞ্জের 
বাখুরীদের মধ্যে খোলা আগ্গগাঞ্খ ডু'ড়ে দেওয়ার এক স্বরীত আছে। 
ভেদ্দারা মৃতের বুকে পাথর চাপিয়ে দেয়। সংক্রামক রোগে ( কলেরা 
বলস্ত ) ভুগলে লোধা, ওরাও প্রভৃতি উপজাতির! জঙ্গলের ধারে মৃতদেছ 
ফেলে দেয়। আন্দামানীর! চাভানড়ী (pPlatf০r৮০ ) তৈরী করে তার উপর 
স্বৃতদেহ রাখে। জলে রোদে, পাখিতে মিলে শবদেহ আপনিই 
বিনষ্ট হয়। 

অনেক আদিবাসীদের মধ্যে কবর দেওয়ার রীতি আছে । শবর প্রভৃতি 
জাতির! হল প্রধান । ওর ও, লোধ! প্রভৃতির! গতিণীর স্বতদেহ কবর দেত্র। 
আন্দামানীরাও অনেক সময় পূবদিকে মাথা রেখে শুইপ্রে মাটীচাপা দের । 

ওরাওদের আর একটী অন্তু নিল্পম ছিল । তার অর্দ্ধেক হল কবর 
আর বাকিটা দাহ । বছরে বত লোক মারা যেত, তাঁদের সবাইকে আগের 
দিনে মাটাতে পুতে দিত, পরে 'হাড়বোরা+ পরবের দিন মাটী থেকে পচে খলে 
যাওয়া! সবগুলি দেহাবশেবকে নিয়ে চিতা তৈরী করে দিক্গে আগুণ দিত্রে শেস 
অস্থি 'কুণ্ডী'তে নিক্ষেপ করত । এখন সেই রীতির অনেক পরিবর্তন হন্ছেছে । 

দাহ ( cremation )__বহু আদিবাসীদের মধ্যে শবদাহের রীতি আছে) 
সীওতাল, টোডা, প্রভৃতির, হল তার উদাহরণ | সওতালরা আবার শেষ 
অস্থি দামোদরে নিক্ষেপ করতে চেষ্টা পীকস | 

এছাড়া মমী করে মৃতদেহ রাখার প্রথা আফ্রিকা মহাদেশে প্রচলিত ছিল। 


আম্মি, ১৩৯৩] উপজাতি সমাজ্জে ধর্মবিশ্বাস ও আচারনহুষ্ঠান ৫৪৩ 


ষহ্ঞদারোতে বিশেষ মাটার ভাড়ে (৬৪) স্বৃতের সমাধি রচনের চেষ্টা 
দেখা গেছে। আসামের কোন আদিবাসী ম্ৃতঞ্গেহকে শুকানোর পর শেষ 
সৎকার কম্ষে। 

মৃত্যুর পর পরিবারে শোক চলে। আত্মা তুষ্টির বিধান আছে নানা 
ভাবে । কোথাও কোথাও ফলক, বা স্থবতিচিহ রাখার রীতি আদিবাসাদের মধ্যে 
আছে। নব্যপ্রস্তর যুগে এ ধরণের স্বতিফলকের মাধ্যমে মৃতের সতকারের 
নিদৰ্শন [মলে । 

পুজক, যাদুকর ও ডাইনী (Prist, magician and witch )— 

নানাবিধ অতি প্রারুত শক্তিকে সব মাহুয বশ করতে পারে ন! বা তুষ্টিলাধন 
করতে পারে না) তাই সমাজের বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাশালী বা পারদ শী 
লোকের প্রশ্নোজন হয় প্রসব কাজ করূর জন্য । কান্সের মাধ্যমে তারা সমাজে 
দক্ষত। অঞ্জন করে। পুরোহিত, ভেঙ্কা পুরুত, এপ্রজালিক, ডাইনীরা এমনি 
করে সমাজে প্রতিপত্তি অঞ্জন করে 

পুরোহিতরা দেবদেবী ও নানাবিধ দৈবশক্তির সংগে সাধারণ 
মানুষের এক সম্পর্ক স্থ'পন করে থাকে । দেবশক্তিকে সন্তুষ্ট রাখতে নানারকম 
মন্ত্র, শুব স্ততি কখনও ব। অর্ধ্য বপিদাশ ইত্যাদির মাধ্যমে স্বীয় হ্যান্গশি্। ও শুদ্ধ 
আচরণের দ্বারা সমাজে প্রতি্ট। অন্্রন করে থাকে । লোধ। সমাজের পুরোহিতের 
নাম হল 'দেহেরী”। ওরাওদের পুরোহিতের নাম 'পাহান” । আবার এদের 
সাহাঘা করতে লোধালমারজে “হস্তকার,” ব! ছড়িদার আর ওরাও সমাজে 
আছে 'পুজার' । সাওতালদের পুরোহিতের আধ্যা হল ‘নায়কে’, কোড়াদের 
পুরোহিতকে বলে মাঝি” । . 

আর এক ধরণের *ভেম্কী পুরুত’ (5৭a ) আছে । তার। দেবদেবী 
ব/ বিভিন্ন অপাথিব শক্তির সংগে সোজান্জি লংখোগ স্থাপন করে। তাত্দর 
কোন পুজার্চনা। ব! স্তবস্তুতির বাধাধরা নিয়মের মধ্যে বাবার প্রয়োজন হয় না। 
তার! হঠাৎ চীৎকার করে-_অনগঁল বকে মুখে ফেনা বের করে ফেলে। 
হাত-পা ছুড়তে থাকে, কখনও বা দৌড়ে রাস্তার আর এক প্রান্তে হাজির হর» 
ইতস্ততঃ মাথ৷ নাড়ে, নানারকম অঙ্গতঙ্গট করে । তাদের এই অবস্থা হল 
অশরীরী শক্তির বহিঃপ্রকাশ । ভেক্কী পুকুতের মুখ দিনে শরীরী শক্তি কথা 
হলে । লোধা। সমাজে ব্যাকড়া হল এ ধরলের পুক্রুত । 

এ ছাড়া নানা এ্রশ্রজালিক, ডাইনী, ভোজ্বিগ্াকারশী (sorcerer ), 


5৫৪ উজ্জল ভারত [ ৯ম বৰ্ষ, ৯ম সংখ্যা 


ভবিস্যত কথক আছে প্রত্যেক সমাজে । তাদের নালা কঠিন কাজের মধ্যে 
ও গোপন শিক্ষার দ্বার! গুরুর ক্পালাত করে সমাজে প্রতিপত্তি পেতে হম্ব। 
ডাইনীরা সমাজের শক্ত ও স্বণার্হ । 

বাস্তবতার দৃষ্টি নিয়ে কয়েকটী উপজাতি সম্প্রদারের ধর্মবিশ্বাস ও আচরণের 
কথা আলোচন! করা হয়েছে। এর একটী জিনিস চোখে পড়বে সে হল ধৰ্ম্ম 
উন্মেষের বিভিন্ন পন্থাগুপি ৷ ধর্দ্রবিশ্বংস মানবসভ্যতার এক বিশেষ সংস্কার । 
এই বিশ্বাস অনাদি কাল হতে নানাভাবে ব্যষ্টি জীবনে সমষ্টি জীবনে প্রতিভাত 
হয়েছে । কঠোর বাস্তবঘেরা পরিবেশের বাইরে. মাঙ্গনের বৃদ্ধির অলতিক্রম্য 
বে অতিপ্রাক্কত জগৎ আছে, তার সাথে সমস্থ সাধনের প্রয়াস যাহুদের 
সমাজজীবনে ধর্ণবিশ্বাস ও আচার আচরণে প্রতিফলিত হয় মাত্র । 


হাত্রী 
ভারতী 
পোৌজার বিরাম নেই । 
যুগ থেকে যুগে 
দিন থেকে দিনে 
স্বর্ব্যের উদয় আর অল্ড 
চলে তোজার পর খোজা । 
খর্ম আর ঈশ্বর, মত বার আদর্শ, 
দর্শন আর বিজ্ঞান. 
শান্তি আর সংগ্রাম 
কিসে এবং কোথায় সে খোজার শেষ ? 
মাসুম কি পৌঁড়তে পার্ল কোথাও ?. 
পৌঁছল ইবকি ! 
পৌঁদ্ধুল, কিন্তু আবারও চলল-। 


আশ্বিন, ১৩৬৩ ] যাত্রী 


অনস্ত কালের যাত্রীর দল 

ঘাটতে ঘণাটিতে রেখে গেল বিশ্রামের অক্ষয় স্বাক্ষর ; 
কিন্ত থামল না কোথাও ৷ 

পেল অনেক 

দিল অলেক-__ কিন্ত আশ্চদ্য ! 

শেন প্রাপ্তি বলে কিন্তকেই ওরা মেনে নিতে পারল না। 
কি যেন বাকি, কে যেন ডাকে 

তাই লেই ‘আারো কি যেল”র সন্ধানে বিরামহীন মান্কুষ 
স্বত্যুহ্থীন মানুষ 

চলেছে অনস্ত জীবনের সেই অমৃতরসের সন্ধানে । 
মহা জীবনের সেই মহৎ আহ্বানকে 

মাহুষ পারে না এড়িস্সে যেতে 
পারে না ছাড়িত্ে যেতে 

তাই মিছিলের পর মিছিল চলেছে, 

জলেছে এগিয়ে । 

সামনের দিকে যতই তাকাই 

তত দেখি উদয় দিগন্তের পানে বাত্রী মাঙ্গুষের 
অবিরাম চলার কি মহনার সোন্দশ । 

সার্থক তয় চক্ষু 

অন হয় সিদ্ধ । 

বিস্বাল রাখি ওদের ওপর 

চলি হাতে হাত মিলিয়ে 

আর প্রণাম জানাই পথের এই চলমান নবজবনকে । 


বৈজ্ঞানিক পর্টডুনমিকায় ভাব্রতীয় 
খযোগবিদ্য৷ 


ডাঃ নগেন্্রনাথ দাশ 


বর্তমান যুগে ভারতীয় যোগশাস্তের প্রতি জ্রগতবাসীর একট! অধিকতর 
কোঁতৃহল পরিলক্ষিত হইতেছে । ইহ। হয়ত পাশ্চাত্য যাস্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতি 
জনিত বিষমর সংঘাতে নূতন যুগের দিশারী হিসাবে তারতীয় ধৰ্ম্ম ও দর্পন- 
শাস্তের প্রতি অধিকতর আগ্রহের প্রতিফলন । কিন্ত যোগশাগ্র কি, কি 
তাহার উদ্দেশ্য সে সম্বন্ধে সাধারণের মনে কোনও সম্যক ধারণ। নাই | যোগী” 
বলিতে সাধারণ লোকের মনে লংসারবিচ্ছিপ্র কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক জীবিকা- 
নির্ববান্তী অন্তত এক ব্যক্তির চিত্র কুটস্থ। উঠে । যোগ বলিতে তাহাদের মনে 
হয় এমন কতকগুলি পদ্থা যা কেবল মাত্র কতকগুলি অলোঁকিক শক্তি আহরণের 
জন্য উদ্ভাবিত হইয়াছে । 

কিন্তু যোগশাস্ত্রের আসল উদ্দেশ্য ভাহ। নয়। ঘোগ বলিতে বোঝায় অড় ও 
জীবজগতের মূল হেতু পরত্রক্ষের সঙ্গে সোগ. কিস্ত সেজন্তে আমাদের চাই একট। 
বিশেষ শারীরিক ও মানস্লিক প্রস্ততি, এবং সে প্রস্ত/তির সুরে শরীর মনকে উচ্চ 
স্তরে তুলিয়া লইবার উদ্দেশ্যেই ভারতীয় ষিদের হাতে গড়িয়! উঠিয়াছিল যোগ- 
শান্ত । মন্থ ইক্ষাকুকে উপদেশ দিয়াছিলেন “নাস্তি ধোগঃ সমং বলম্”, যোগের 
সমান আর বল নাই । জীবের কল্যাণের জন্য ভগবান তিনটী উপায় 
বলিন্রাছেন জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম । পথও যেমন তিনটী আবার অধিকারীও 
তদ্রপ তিনপ্রকার হইয়। থাকে । কাহারও কর্শ্দে অধিকার, কাহারও ভক্তি 
এবং কাহারও জ্ঞানে অধিকার থাকে । তবে নিজ প্রকৃতি অহুযায়ী বিশেষ 
একটি মার্শের প্রাধান্স থাকে । কিন্ত একটি অবলম্বন করিয়াছি বলিয়াই যে 
অন্য ছুই্কে অস্বীকার করিব তান্ক। নহে, অস্বীকার করিলে পদে পদে 
পদধ্ধলন হস্ত ও সাধন পন্থা বিস্ববহুল হুইসু। ওঠে! নিজের পথ কোনটা তাহা 


১৩৬৩, আশ্বিন ] বৈজ্ঞানিক পটভূষিকাস্থ তাৱতীয় বোগবিষ্ঠা 


কতকটা নিজেই বুঝা যার, বুঝিবার অন্গবিধা হইলে গুরুই পথ ঠিক করিয়া দেন, 
এ অধিকার তাহার আছে । 

যোগের উদ্দেশ্য ভগবান ও জগতের স্বর্ূপ-জ্ঞান লাভ । এই জ্ঞান লাভ 
হলেই জীব মোক্ষ লাভ করে, অশোক পরমানন্দক্ূপে ভুবিয়া বাস্থ। কর্ম্ম 
বশে জগতে কত অসংখ্য জীবের সমাগম হয়। মনুষ্য শরীরই জীবের শ্রেষ্ট 
সাধনার আধার । দেহ ও মনের সম্যক্‌ উন্নতি সাধনা করাই মানবের কর্তব্য । 
প্রথমে জ্ঞানধারা মলঃ ক্ষেত্রে আশিমা নামে । মন তাহাতেই চৈতন্তবুক্ 
হইক্লা অনস্ত চিন্তাত ব্যাপৃত হম । এই মন হইতে প্রাণ জাত হুয়। 

“মনো নাথস্ত মাকুত:”-__ মন প্রাণের অধীন, অর্থাৎ মনের রাজ? প্রাণ । 
মনের সঙ্গল্প হইতেই এই ভুবন-এর উৎপক্ন' হইয়াছে । আবার এই মন যথন 
একাগ্র হইন্ব! স্থির হুত্ব তখনই তাহাকে কৃটস্থ ব! ব্রহ্ম বল! হর । মল একাপ্র 
হইলেই যড়ৈশ্বৰ্য্যবান ব৷ সর্বশক্তিমান হইতে পানে । তপনই তার জন্ম মৃত্যু 
সখ দুঃখ ক্ষুধা তৃষ্ণা এই যড়বিধ বিকারের লোপ হয়। এই মন যতক্ষণ 
বহিত্র্টি সম্পন্ন হুইয়া বিষয়াদি উপভোগ .করে, তখনই সংসার প্রবাহ চলিতে 
থাকে ॥। আবার এই মন সাধনশীল হুইয়া যখন অন্তরে প্রবেশ করে তখন 
তাহার অন্তর্ষ্টি খুলিক্না যায় । এই জ্ঞানচক্ষু সাধকদের দ্বারাই মোহান্ধ জীবের? 
অন্তৰ্মুখী হইবার পথ দেখিতে পায়। স্থৃতরাৎ প্রাচীন কাল ₹ুঈতে প্রচলিত 
এই যোগ খবি-পরম্পর্ায় প্রাণ্ড হইয়া জগতে প্রচারিত হয়। এই যোগ এক 
জনের নিকট হইতে আর এক জন পাত্র । কাল বশে উপযুক্ত অধিকারী 
ন! থাকায় তাহার প্রচার অনেক বিরল হুইয়াছে। 

আমরা দেহ ইত্জিক্বাদির সহিত এরূপ ভাবে মিশিক্া গিয়াছি যে আমাদের 
পৃথক সত্তার বোধই হয় নাঁ। ইচ্ছিত্বা্দির কর্্মমাত্রকে নিজ কশ্ বলিয়া অভিমান 
করি, এবং অনস্ত দ্থঃ্খের বোঝা বহিরা এই জীবনকে নিরানন্দ ও বঅক্তার্থ 
করিয়া তুলি । এই অন্ত সিদ্ধার্ষ কর্শ্মের প্রয়োজন । কিন্তু শিক্ষাম কর্ম মুখের 
বিচারে ও মনে মনে চিন্তা করিলে হয় না। আমাদের অভিমান সুত্র সহশ্র 
নাড়ী মুখে প্রবাহিত হুইক্সা আমাদের প্রকৃত শুদ্ধ জ্ঞানম্রোতকে বিপর্যস্ত 
করিশ্ব দিয়াছে ॥। তাহা কিছুতে সরিতে চাহে না। এই নাড়ী প্রসঙ্গে আধুনিক 
বিজ্ঞান বলে “আমানের মস্তি, এই মনের আধার এবং এই মস্তিষ্ক হইতে সহজ 
সহশ্র নাড়ী সারা দেছে পরিব্যাণ্ড হুইন্া স্বাছে, এবং বাক্িক জগতের সঙ্গে 
বে কি সম্পর্ক তাহা! আমাদের জানাইয়া দিতেছে । এই স্তিষ্ক ও শ্দায়বিক 
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বিস্তার-এর কথা শ্রীষদ্ভগবত গীতার স্উত্ধমূল: অধ: শাখা” বলিরা. বর্ণনা করা 
হইয়াছে । এই নাড়ী শোষন করার নামই হচ্ছে ভুতস্তদ্ধি। এই তৃতশুদ্ধিন্ 
জন্তই শ্রাশায়াম ও ও'কার ক্রিয়ার প্ররোজন । তাহাই যোগ কোঁশল । এই 
কৌশলে যিনি কুশলী নছেন তাহার প্রকৃত জ্ঞান লাত অসম্ভব । এই বোগের 
কথা! শানে বহুভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । গুরু পরম্পরান্ন বোগেন শুর আছে__ 
তাহাকে হম, নিয়ম আসন, ধ্যান ছারপা সমাধিতে মানুষ পৌঁছাইতে পারে । 
সেই সাঘন মাগে কজন অগ্রসর হইতে পারে? তাই চাই নিষ্ঠা ও ক্ষষি বাক্যে 
বিশ্বাস । এই যোগ কি ভাবে সাধন করিতে হয় এবং কি ভাবে দেহ মলের সুষ্ঠ. 
উন্নতি করিতে হুম্গ সেটী আলোচ) বিষয় লয় । শরীর মনের খে উন্নতি হয় 
সেইগুলি আধুনিক বিজ্ঞানসন্মত উপায়ে বিস্লেষশ কর! বাত্র কি না বিবেচনা 
করিবার সময় আসিঙ্গাছে ॥ 

আমাদের মস্তিক্ই চৈতন্যের আধার এবং মস্তি দেহ যন্ত্রের সৃর্কাপ্রধান অংশ । 
একথা কাহার অবিদিত নাই বে মন্তিষ্ক যদি বিকল ও বিবশ হ্স্ন, তাহা হইলে দে 
সব কর্ম্মশক্তি লোপ পাত্র, তখন সৃত্যু- হয় তার শেষ পরিণতি । বিজ্ঞানের কোঁশলে 
এই মস্তিষ্কের কার্য্যকারিতার স্বরূপ নির্ণত্ব করার জন্ত মাঙুষ সচেষ্ট হইয়াছেন, 
এবং নানা যাস্ত্রিক উপায় উত্তাবন করিতেছেন, যাহার সাহাযে) মস্তরি্কের বিভিন্ন 
'্অবস্থা ও চৈতন্তাদির বাস্ডব পরীক্ষা সম্ভব হউত্রাছে। এই কেোঁশল'ট অভিনব ॥ 
আজও আমাদের দেশে ইহার বিশেষ প্রচলন হয় নাই । ইহা খুবই সত্য যে 
নস্তিষ্ক হইতে তড়িৎ প্রবাহ স্বাযূতস্্রের ভিতর দিয়া সারা শরীরে ছড়াইস্সা পড়ে 
ও বিভিন্ন অহৃভুতি ও কর্শশক্তি লাভ করে । কিন্তু মন্তিঞ্চের এই তড়িৎ প্রবাহ 
এত স্বল্ম ও আহ্ুবিক্ষণীক্ষ পর্স্যারের বে, সেটা, কোনন্ষপ বস্ত্র সাহায্যে ধরিতে 
পারা বাক্স নাই । বিগত ১৯২৯ শ্রষ্টান্সে হান্স বার্জার নামে একজন জাশ্মান 
বিজ্ঞানী প্রথম দেখান বে, মন্তিফষের বিদ্যুৎ তরঙ্গকে একটি বিশেষ যন্ত্র 
সাছাষ্যে চলমান কাগজের উপর লিপিবন্ক করা বাক্স । এট অবিকল 
বৈদ্যাতিক হৃৎপিশু-লেখ বস্ত্রের মত । শারীর-জ্ঞান বিস্তারিত জানিবার অন্ত জীব- 
অন্তর মস্তিষ্ক লইয়া অনেক রকম পরীক্ষা হুইয়াছে। মন্তিক্ষের কোন্‌ অংশে কি 
“ভাবে অনুসতি জাগে ও কর্-প্রেরপ! আসে এ প্রশ্বের সম।ধানের চেষ্টা অনেক 
শদিন- ধরিৱাই চলিতেছে । বিগত দশেকের মধ্যে এ বিষল্সের জ্ঞান গবেষণার 
গৃপ্তী জাক্াইন্বা এক নিরবোগ) বাগ্ঞব সমাধান লাভ করিয়াছে । মন্তিকের 
বিদ্ধযুৎ-লেখ বস্ত্র ( Electro encephalograPh ) হইতেছে তাহারই এক 
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বিশ্মদ্কর আবিক্ষার । শ্বাযবিক অন্থস্থতার ক্ষেত্রে ইহার সাহাব্যে চিকিৎসার 
অনেক স্থবিধা হুইরাছে। এখন আক্ষেপ জনিত রোগের ( EPileP5y ) মূল 
কারণ নির্ণয় করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব | যমস্তিক্ষের মধ্যে ফোথাও কোন 
আব বা অস্বাভাবিক কোষ বা তন্তু থাকিলে, অথবা কোন রকম ব্যতিক্রম 
ঘটিলে তাহার স্থান নিরূপণ করাও এই পদ্ধতিতে সভব । 

এই বৈদ্যুতিক পরীক্ষা মোটেই কষ্টজনক নয়৷ করেকটা বৈদ্যুতিক 
তারের প্রান্তস্থ রৌপ্য ধাতব খণ্ড মস্তিক্ষের চর্শের উপর এক রকম বিশেষ 
আঠাল পদার্থের দ্বারা আটকাটন্বা দেওয়া হয়। তারপর রোগী চক্ষু বুজিগ্না 
পনের কুড়ি মিনিট চুপচাপ ইজিচেয়ারে বসিক্গা খাকেন আর যন্ত্রে ভাহার 
মস্তিক্-উদ্ধিত বিদ্যুৎ তৱঙ্গ-ভঙ্গী লিপিবদ্ধ হইতে থাকে । এই (লপির 
প্রতি ও ভঙ্গী মস্তি্কের কাঁধ্যকারিতার উপর নির্ভর করে । নিদ্রা 
জাগরণ, মানসিক একাগ্রতা, চিন্তা বেদনা প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থান এই 
বিভিন্ন রূপ ও গতি প্রকৃতি লক্ষিত হর। বিশেষতঃ বিভিন্ন মানসিক 
অ্বস্থা্প তরঙ্গগুলির ভাবগত পরিবর্তন এখন বিজ্ঞানীদের গবেষণার পর্য্য- 
বেক্ষপাধীন । ধ্যান ও যোগমগ্ন অবস্থায় মস্তিক্ষ-বহিভূতি বৈদ্যুতিক তরঙ্গাবলীর 
যে বিশে ধরণের পরিবর্ধন দেখা যাপন তাহ! বাসুবিক বিশ্ময়কর ৷ বদি কেহ 
নিয়মিত ধ্যান ধারণা করিয়া উন্নত স্তরে উপনীত হয় এবং ধ্যান সম্যক 
ন্বপে হয়, তাহার মস্তিক্ষের তড়িৎ প্রবাহের সেই অবস্থান পরিবর্তন হুয়। 
সেই লিপি দেখিয়া মনে হয় মানস পরমানন্দে মন্ত্র আছে। সে বিষয়েকিছু 
গবেদণ। হইয়াছে এবং এক আস্তর্জাতি বিশ্বসভান্ব অনুমোদন পাইয়াছে। এই 
পরিবর্তনে বাহা দেখা বান্গ তাহাতে মনে হয় মন্তিক্-তরক্গগুলি যেন বিশেষ 
একাগ্রতার পরিচত্র দেয় সে অবস্থা নিজালুপ্ত অবস্থা নগ্ন । কোন কোন 
ক্ষেত্রে দেখা) গিত্রাছে যে, সাধক বাহছজ্ঞান” রহিত কিন্তু মস্ডিকতরঙ্গ খুব দ্রুত 
তরঙ্গের লিলির পরিচয় দিয়াছে । এই তরশ্রগুলিকে বিটা তরঙ্গ বলে। 
এই তরঙ্গগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় কিছু কিছু থাকে এবং সেগুলি আল্্‌ফ! 
তরঙ্গের সহিত মিশ্রিত থাকে । কিন্তু গভীর বা সমাধি মগ্ন অবস্থাতে ব্দাল্‌ফা 
তরঙ্গ একেবারে লোপ পান্থ; এবং বিটা তরঙ্গ কেবল মাত্র প্রবাহিত হত্স । 
এ বিষন্গে আরও গবেষণার প্রশ্নোজন । নেই আন্ত প্রয়োজন নিষ্ঠাবান যোগীর 
যাহাদের সাহায্যে দেশের ' অমূল্য সম্পদ বিশ্বজ্গতে বিজ্ঞানের মাধ্যমে 
প্রচারিত হুইবে । 


আজ-বিলপ 
গুগোপাল ভৌমিক 


দুঃসময়ের ভয়ে ভীত 

এ জীবন যেন ভীরু পাখী 
খুজে ফেরে নিরাপদ নীড় £ 
শাস্তি কোথাও নেই 
ফেরারী সাব্বনাঃ 

অন্ধকারে খুঁজে-ফেরা 
শিকারীর তীর 

বন থেকে বলা্তরে 

ভাড়া করে, 

মনে আনে ভয়_ 

দুর্বার হও হে হৃদয় ! 

একা একা কথা বলে 

কি কল বলনা £ 

হান্তর কুখীর মিলে 

যৈখানে ছলনা 

প্রতিদিন “করে চলে, 
নির্বুদ্ধির মহা ভোজে 
জাতি-দেশ যায় রসাতলে। 
শাস্তি চে্ে গলা ফাটে 
অশাস্তির দাবানল অলে 
আর সে আগুশে পোড়ে 
ভাই বোন তোমার আমার ; 
এখনও সমর বদি 

না আলে জাগার; 
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কখন সময় হবে 

সে কথা জানি না £ 

চোখে দেখি সৃষ্টি পোড়ে 

সন্তান বিপথ গামী 

কৌতুহলী ভীড়ে ভরা আমার 
আনিনা। 


এক হাতে ধবংস-সুর্ণ 

অক্ঠ হাতে চক্রের পরশে 
জীবনের পরিবেশ 

কনে বারা হ্ি্ধ মধুময় ? 

হায় এ ব্ল্রান্ত ছে, ছারকে হৃদয় ! 


সামহিকী 


উদ্ধান্ত সঙ্গপ্র। £ ভগবানের উচ্ছ! ব্যতীত যদি একটা পাতাও গাছ হইতে 
পড়িতে ন! পারে, তবে কি ভারত-বিভাগের মত আমাদের জীবনে এমন একটী 
জটিল ও গুরুতর ব্যাপার ভার ইচ্ছার বাহিরেই ঘটয়া গেল? উহা বিশ্বাস 
করিতে প্রস্তুত নই । ভগবানের ইচ্ছা কি তিনি জানেন ; তবে আমরা যত 
দূর দেখিতেছি তাহাতে বুঝিতেছি বে, উহার মধ্যে পরম কল্যাপই নিহিত 
রছিরাছে | ক্রিটিশ-কারলাক্ষির ফলে দ্বিধা-বিভক্ত হিন্দু-মুললমানের মধ্যে 
চিরতরে পুনিলন ঘটাঈবার ইহা একটী অভিনব কোঁশল মাত্র । বে-মুললমান 
চিরদিন বিতক্ত হুইবার অন্যই যেন মিলিয়াছিল, আজম তাহাদিগকে হিন্দুদিগের 
সঙ্গে চিরমিলনে মিলিত করার জন্যই বিভক্ত করিনা দেওয্ন। হইয়াছে) 
স্বিাতি-তব্ ছিল মুললমানদের পক্ষে পরম অকল্যাপকর চিন্তাধারার বিষময় ফল 
মাত্র । তাহাদিগকে এই চিন্তাধারা হইতে চিরতরে মুক্তিদান করিবার জন্ভ এবং 
হিন্দুদের সঙ্গে স্থায়ী মিলন গড়িবার গভীর উদ্দেশ্য লইয়াই এক অখণ্ড ভারত 
বিভক্ত হইয়াছে । হিন্দু-সমাজের উচ্চ বর্ণ ও নিয় বর্ণের মধ্যেও বে-ফাটল 
বর্শাশ্রম ব্যবস্থার কলে গড়িরা উঠিয়াছিল, যাহা একরুপ পাকাপোক্তই হইয়াছিল. 
বে-ফাটলকে বুদ্ধের মান্বতাবাদ+ মুসলমান ও ইংরেজ শালন, ব্রাক্ষধর্্, মহাত্মা 
গান্ধীর কংগ্রেসের অশ্পৃষ্যত! বৰ্জ্জন সাধন! কিছুতেই ভরিতে পারিতেছিল না. 
তাহাকেও চিরতরে তুচাইবার একটী গূঢ় মতলব এই ভারত-বিভাগের মধ্যে 
রহিয়াছে। ইহার দ্বার তথাকথিত উচ্চব্ণ ও নিন্রবর্ণ উভয্নই শিক্ষালাভ 
করিতে পারিবে। এত বড় গভীর সম্ভাবনা-পুর্ণ ভারত-বিভাগের গুড় 
শ্রত্রোজনকে সকল হৃদয় দিশ্রা ধারণ করিনা কার্ধ্যকরী করিতে পারিলে বিভক্ত 
ভারত অখণ্ড উজ্ছলভারতে গড়িয়া উঠিত-_এ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত । 

কোন্‌- উদ্ছেক্ক ভারত-বিভাগের মধে নিহিত, রহিয়াছে এবং কেমন করিস 
উহার সাধন করা যায়, এইবার ত্মহাই বলিবার চেষ্টা করিব । রাস্ট্রী, অর্থ- 
নৈতিক, সামাজ্দিক ও হ্টঙ্গ কারণে হিন্ছু-সুললমান এবং হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণ- 
নিন্র্ণ পৃথক হুইয। আছে, যদিও তাহারা একানবর্তী পরিবারের মত ইচ্ছায় বা 
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অলিচ্ছাস্ু বাস করিতেছিল ! বাহিরের একটা চাপে তাহারা ছিল এক"; 
কিন্ত তিতরে ভিতরে চালতেছিল মন-কষাকষি। মহাপুরুধদের ‘মিলনে'র 
অনেক শিক্ষাও তাহারা প্রাণ খুলিতে পারিল না । ধর্রক্ষেত্র হইতে আসিল 
কালী-ক্বঙ্চ-আল্লা-বীস্তর সমহ্য়বাদ, রাজ্জনীতিক্ষেত্র হইতে প্রচারিত হইল হিন্দু 
মুসলমান একা ও অস্পৃষ্যতা বৰ্ধন । কিছুতেই যখন কিছু হইল না, দুই যখন 
ওঁক্যের তাপ করিয়া দুই-ই রছিল, তখন উপযুক্ত শিক্ষাদানের উদ্দেক্ষেট 
দুইয়ের বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করিয়। দুইকে মিলন-মুখী করিবার অন্ত আসিল 
বাস্ত-ত্যাগ. দেশত্যাগ ও সমাজের ধ্বংস । ভিতরের সাধনার নির্দেশে যা) সুখকর 
হইত, তাহাই হয়ত ছইবে বাহির হতে চাপ দিবার ফলে, প্ররুতির রুদ্র 
শাসনে ॥ একট দেশে থাকিয়া, “কউ সমাজে বাস করিত্রা বখন তড্রের অত 
এক" হইতে বা ‘এক’ থাকিতে পারিলাম না, তখন প্রকৃতির নিষ্ঠুর বিধানে 
অনেক লাঞ্ছনা সহ্বিতে হইবে । আজ হিন্দু-মুসলমান দুইয়ের কাছে স্বদেশ 
বিদেশ হষক্াছ্ে, নিজের দবেশেউ আজ তাহার] বিদেশী । স্বদেশকে স্বদেশ 
করিতে পার লাই, এইবার স্বদেশকে বিদেশে পরিণত করিত্বা সেই বিদেশকে 
আবার স্বদেশ করিবার সাধনা কর। আজ হিন্দু-মুসলমান পৃথক্‌ অল্প, 
পৃথক্-দেশী । 

এতদিন ‘একার 'বর্তী থাকার স্থযোগই উভয়ে, বিশেষভাবে মুসলমান, লইক়াছে। 
একাহ্ববস্তী থাকিতে হইলে ঘে ত্যাগ-ম্বীকারেরও প্রশ্নোজন ছিল, যাহা না 
হইলে এঁক্যের কোন নর্থ ই হয় না, সে ত্যাগ স্বীকারের শিক্ষা কেহ নেয় নাই, 
দুই-ই দুইকে শোষণ করিস! চলিয়াছে। ভারতের যুক্তি সাধনায় যখন হিন্দুগণ 
সাধারণভাবে উন্মাদের মত ছুটিল, তখন মুসলিম লীগ ইচ্ছার বিকুষ্কাচরণ 
করিয়াছিল, ব্রিটশের সহযোগিত। করিয়!' বরং মুক্তি-আম্দোলনের বাধাই সাটি 
করিয়াছে । হিন্দুদের মধ্যে, যেমন একদল দেশড্রোহ্তি৷ করিশ্রাছে, তেমনি 
একদল সং মুললমানও মুক্তির জন্ত প্রচুর নির্য্যাতন ও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিশ্রাচ্ছেন * 
অখচ বাহিরে হিন্দু-সুসলঘান ছিল বেল-এক, উচ্চবর্ণ-নিন্তবর্ণ ছিল যেন-এক । 
এই ্রক্য স্বাভাবিক তাবেই ভাঙ্গিয়া গিরাছে। ভালই হইয়াছে! বাছা 
গোজামিল, তাহা ভাঙ্ষিস্থা গেলেই হুই দুইকে চিনিবার স্ববোগ পার । আজ 
আর কাহারও “গোলে হরিবোল” ধ্ররা হ্থবোগ আদাক্ষ করিবার পথ নাই। 
আজ প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব নিজেদের স্বন্ধেই বহন করিতে হুইবে। 
সুললমানদের জন্ত পৃথক ৱাষ্ট ভগবান স্যপ্টি করিঙ্গা দিরাছেল ? আজ আর .হিন্দু 
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লেখানে সংখ্যাগুরু নয়, আজ আর ছিন্দুর তয় সেখানে নাই, তবুও সংখ্যালখু 
ছিন্ুর অবস্থান-ভয়ে হিন্দু-বিতাড়ন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে । একবার বিনা বাধায় 
নিজ মুসলমান-প্রজ। রক্ষা কর, নিজ সমাজের কল্যাণ কর । ক্ষমতা কাড়িয়া 
নিবার, কু-্পরামর্শ দিবার মত কোন হিন্দুই সেখানে নাই ; এইবার নিব 
শাসন পরিচালন! করিয়া নিজ যোগ)তার পরিচয় বিশ্বের দরবারে দেও । বিল! 
সাধনায়, তাহা সামাজিক হউক বা রাষ্ট্রীরই হউক, কেহ বিশ্ব-সতার ঈাড়াইতে 
পারিবে লা। আজ পরীক্ষার দিন সমাগত সুললমালদের কাছে। প্রাপ্ত 
অধিকার রক্ষা করিবার যোগ্যতা কতখানি তোমাদের আছে, পাকিস্তানের 
কশবারগল বুকে হাত দিয়া লত্য কথা বলুন | তাহারা কি কিছুই করিতে 
পারিতেছেন ? বাষ্্রী হিসাবে পাকিস্তান কতটুকু স্থিতি লাভ করিদ্বাছে! 
হিন্দুদের হাতে কর্ত্বত্ব আজ আর নাই বটে; কিন্ত আমেরিকার হাতের মৃঠার 
মধ্যে পড়িতে অন্বিধা তাহার হয় নাই । এত পক্মনির্ভর থাছার।, তাহাদের রাষ্ট্রের 
ভবিষ্যৎ কফি? অথচ ভগবান হয়ত চাহিকাছিলেন তাছাদের একটী পৃথক 
্বাষ্ট্ের মর্ধযাদা দিতে, গৌরব দিতে । পৃথক্‌ হইয়া যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 
(পাকিস্তানের কোনও মন্ত্রী জ্রীনেহরুকে ‘জ্যো ভ্রাতা’ বলিতেন ) সাহায্য 
ব্যতিরেকেই ্ঞ্জনদের পালন পোষণ করিতে পার, সে তো জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারও 
আনন্দের কথা ! শই কক্স বংসরে পাকিস্তানে কন্তজজন প্রধান মন্ত্রী আসিলেন 
ও গছ ছাড়িলেন ? ইহা কি এখনও পাকিস্তানের ভাবিবার বিবয় হয় নাই? 
সত্য বলিতে? পাকিস্তান বদি রাষ্ট্র হিসাবে সার্থক হইত, মুসলমানদের নিজস্ব 
একটী স্থান হুইল বলিয়া সুখীই হইতাম ; কিন্তু পাকিস্তানের স্দাভ্যস্তরিক ব্মবস্থা 
দেখিয়া ভু ও দুঃখ হত্ব, তাছার! বুঝি বা ইহা রক্ষা করিতে আর পারিলেন না । 
ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে, যতদিন পাকিস্তান মুসলিম লীগের ছ্বিন্জাতি-তত্ত 
সাগরজলে না ভুবাইবে, ততদিন কিছুতেই ইহারা টিকিতে পারিবে না। 
নিজেরা পৃথক্‌ হইয়া হিন্দুদের দেশ ছাড়া করিরা তাহারা বে কিছুই 
করিতে পারিবে না, ইছা তাহাদের আজ হউক কাল হউক বুকিতেই হইবে । 
বদি এই স্মবুদ্ধির উদয় পাকিস্তানের হর, তবেই পাকিস্তান টিকিবে। লক্ষ লক্ষ 
্গান্গবের উদ্বেগ জন্মাইক়া তাহারা “ক্ষদ্রপকেই জাগ্রত করিক্সাছেন | কত্র আজ 
ক্দ্রশাসনে পাকিস্তানকে ঝোদ্‌্ন করাইতেছে, নাকের জলে চোখের আলে এক 
করিন্ষেছে, সর্বতোভাবে বিক্রত কিতেছে । ক্ষত্রকে শাস্ত করিতে হুইলে 
পাকিস্তানের সর্বাদলের মধ্য প্রাশ-খোলা এঁক্য স্থাপন করিতেই হুটবে । 
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ইহা বোধ হয় উসলামেরও শিক্ষা । হাই ভারত-বিভাগের তিতর দিয়া 
মুললমানদের শিক্ষা । 

এইবার হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণ-নিম্মবর্ণের শিক্ষার কথা আলোচনা করিব । 
পূর্ববঙ্গ হইতে তথাকথিত উচ্চবর্ণের ছিন্দু কম আসেন নাই সত্য; কিন্ত 
তথা কথিত নিম্ববর্পের লোকই আসিক়াছে প্রচ । এই নিম্নবর্পের ভিন্দুগণ 
কিছুতে পূর্ববঙ্ে থাকিলে ভগবদ্দন্ত স্ব স্ব অধিকার আদ্মাদন করিতে পারিতেন 
লা, এমনই ছি সমাজ সংগঠন । এতদিনকার সমাজ-ব্যবস্থার ফলেই তলার! 
একই অখণ্ড সমাজে খাক্তিযাও পৃথক্‌ পৃথক খাকিতে বাধ্য হষটক্সা্ছে, বতষ্ট 
না কংগ্রেল অস্প-শ্যতা বৰ্জ্জন আন্দোলন জোরের সহিত চালাউক লা কেন? 
তাই ভগবান বুঝি একটান দিয়া সেই ইস্পাত কঠিন সমাজ হতে ছিনাইঘ্রা 
‘আনিয়া উচ্চবর্প-লিরপেক্ষ ভাবে পৃথক বসবাস ও সমাজ গড়িধার স্থযোগ উহা 
দিগকে দিলেন । পূর্বববঙ্গে থাকিলে কিন্তৃতেই সাহারা উচ্চবর্ণকে ঠেলিয়া সমাজের 
উদ্ঠ,স্বরে 'লমাজ"-হিসাবে আসিতে পারিতেন না; দেশ ভাগ হওয়ায় সেই 
শ্রযোগ তীহ্ারা পাইয়াছেন । আজ তাহারা Auckland চিনিয়াছেন. বড় 
বড় উচ্চপদস্য রাব্কর্শচারীদের সঙ্গে সামনাসামনি দেখা করিবার স্যোগ 
শাইয়াছেন, মান্য হিসাবে পরিচন্ন দিবার স্থযোগ প।ইতেছেন কলিকাতার 
সমস্ত স্ুধোগের ভিতর দিরা বাউতেছেল, যে সুযোগ পূর্ব বঙ্গের 
সুদুর ক্ষুদ্র পল্লীতে থাকিয়া তারা কল্পন:ও করিতে পারিতেন মা! 
ভারত-বিতাগের যাহা! “দোষ”, তাহা তাহাদের উদ্নরনের পথে অনেক সাহাব্য 
করিতে পারিত, ইহা তাহাদের পক্ষে ‘গুণই’ হইতে পারিত । কিন্তু যত- 
দত, দেখিতেছি তাহাতে মনে হইতেছে বে, তাহারা সেই স্যোগের অপ- 
ব্যবহার করিতেছেন, ফলে এই অযোগ আর বেশী দিন টিকিবে ন! । প্রতিটি 
উদ্বান্ত ক্যাম্পে দল-উপদন্ের অভাব নাউ । দেশ ছাড়া হইলেন, দলাদলি 
চাড়া তাহারা হুন না । পূর্বববঙ্গে খাকিতে উচ্চবর্ণের সঙ্গে যে প্রাণখোলা মেলা- 
মেসা ভীহারা করিতে পারিতেন না, তাছার স্ববোগ পশ্চিম বঙ্গে আসার ফলে 
স্কাহাদের হইতে পাদ্গিত॥। কেন না, ছুই-ই আজ স্বস্থান-ত্রষ্ট। সব গিঘাছে, 
পলাদলি বায় লাই ; অথচ এই ছলাদলির মোহ-ুষোচনই-ছ্ষিল ভার্ত-বিভাগের 
মূলের কথা ৷ উচ্চবর্পেরও শিক্ষা হওরা উচিত্‌ ছিল, নিম্সবর্শেরও হওয়া উচিত 
ছিল । এই ছুর্দোগেও কি উত্তয়েশ্র সুবুক্ধির উত্ত্েক হুইবে না? নিয়বণ 
ছিল হিন. সমাঝের মেরুদণ্ড, উচ্চবর্ণ ছিল অনিক । মস্তিষ্ক ছানা 
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যেমন মেরুদণ্ড চলে না, মেব্রু্ণ্ড ছাড়া কি মস্তক চলিতে পারে ৪ নিমবর্প 
ঘদি উচ্চবর্পের সঙ্গে যুক্ত থাকিতে পারিভ, মন্তিক্ষ স্থির থাকিতে পারি 
মুসলমানের 87০ ৪5০0-এর ভয়ে হিন্দুদের মাখ! খারাপ করিবার কোনও 
অন্পেজন হইত না। -নমঃশৃদ্ঞ শ্রেণীকে মুসলযানেরা চিরদিনই ভক্ন করিত ॥ 
আক একদিকে যেমন মান্ডিক্কহীন সমাজের মেরুদণ্ড ও নিয়বর্শ ভাসিয়া 
বেডাইতেছে কূল পাইবার অন্ত, অপন্বদিকে মেরুদণ্ডহীন মত্ত এ উচ্চবর্ণও 
বিক্কাত হুইয়৷ পড়িয়াছে ) 

উচ্চবর্ণ লাধারশতঃ প্রজ্ঞাপ্রধান, নিম্বর্ণ প্রাণপ্রধান । প্রজ্ঞা চিরদিন 
প্রাপকে দাবার! রাখিয়াছে ; প্রজ্ঞার চাপে প্রাণ কোনদিনই বিকশিত হইতে 
পানে নাই । আজ তে! নিক্ববর্ণকে প্রজ্ঞার চাপ হইতে পরাইস্বা আনাইরা 
নিজেকের স্বাধীন সত্তা কুটাইরা তোলার পথ ভগবান শ্রপন করিক্ন। দিয়াছেন 
কিন্তু প্রাণ তো কোনদিনই প্রজ্ঞর নেতৃত্ব ছাড়া চলিতে পারিবে না । এখানে 
আসিরাও, তাহারা বুদ্ধিমান হন নাই, -এখানে আসিম্া তাহারা বামপস্থীদের 
নেতৃৱের কবলেই পড়িরাছেন | বে-শোষণ পূর্বববঙ্গে থাকিতে উচ্চবর্ণের হাতে 
হৃত, এখানে আসিয়া সেই শোবলই তাহাদের উপর চলিতেছে কল্যাশসা ধনের 
অন্ধুহাতে বামপন্থীদের দ্বারা । নিন্ববর্শের সত্যিকার কল্যাশ করিতে পারিবেন 
প্রাণবান লোকেরাই শুধু । শুীগৌরহুন্দর ইহাদের জন্যই '‘তববিরিঞ্চির 
বার্ছিত' প্রেম্ধন জগতে ঢালিতা ফেলিয়াছিলেন । জীগোরন্ছক্দর 
বন এইসব তথাকখিত- 'ছোটবাস্থধদের' লইয়া অভিযান করিলেন, 
রান্মা প্রতাপরুত্র পর্ধ্স্ত এই ছোট' ন্বাহুদদের পাশে আসিয়া দাড়াইতে 
বাধ) ছৃইরাছিলেন ॥ সঙ্গবন্ধ হওরার স্ছবোগ প্রাপেরই বেলী । বুদ্ধিমালদের 
পক্ষে দল-গড়া একরূপ সশস্ভব ; প্রাশবানদেরই দল-গড়া স্বাভাবিক । অবস্ত 
এতকাল প্রব্ঞাবাদীদের শোষণের ফলে এই প্রাপবান। লোকেরাও আজ প্রাপধর্শ্ম 
হারাইন্বাছে.। তাহাঙ্গে প্রাপসাধনাকে :বঙ্গি কেছ সার্থক . করিরা তাহাদের 
‘দল’ গত্বা তুলিভে- পারেন, তিনিই তাহাদের নেতা হুওয়ার ' যোগ 
রাজনৈতিক ‘শোষণের’ রুলেই কালার! লালিত পালিত, সেই সব বাষপস্থী রেতারা 
ইছাদের চিন্তাকেই- শুু- বিভ্রান্ত করিতেছেন, ইছাদের মহা-অকল্যাশই- সাছন 
করিতেছেন । স্বাক্গনীতির স্লকিন পঞ্ষে ইছাদিশক্ে টানিয়া আনা বান্গপন্থী 
নেতাদের পক্ষে র্রেশত্রোছিতার লানিল হইসাছে। অতদিন যাহারা প্রাণ খুলিরা 
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কোথার এখনও থাকেন, তবে তীহাঞ্চিগকে আগাইয়া। বসিয়া ইহাদিগকে 
স্থপরখে পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে হুইবে ৷ উহারা বদি এই সব 
প্রাপবানদের লইয়া প্রাপের সক্ঘ গড়িছা তুলিতে পারেন, ইহাদের প্রাপের টানে 
প্রজ্ঞাবাদী উচ্চবর্ণ ই ইহাদের কোলে জুলির লইবেন, একটী স্থস্থ সমাজ গড়িমা 
তুলিবেন । তবেই পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্ধাস্ত হইয়) পশ্চিমবঙ্গে আসা সার্থক হইবে ; 
উচ্চবর্প-নি্সবর্শের ষহামিলনের ফলে পূর্বববক্ষেরও মহাপরিবর্তন আনক্ন কর! 
সম্ভব হইবে ৷ পূর্বে আবার দ্ব-শ্ব স্থানে স্ব সমান্দে ফিরিয়া যাওয়ার 
সম্ভাবনাও ইহার মধ্যেই রহিক্সাছে। এইপথে পূর্বববঙ্ষ-পশ্চিষবঙ্গের 
মন্কামিলন ঘটিবার ইঙ্গিত সমস্ত ঘটনার ভিতরেই রহিয়াছে । উদ্বাস্তদের সমব্যর- 
বন্ধ করাই হইতেছে উদ্বান্তসমন্ত। সমাধানের একট) মাত্র পথ । এই সাধন! 
তাহাদের নিজেদেরই লইতে হুইবে, কেহ সমবার বাহির হুইতে চাপাইরন। দিতে 
পারে না । অবশ্য ইহার শ্বষ্ট পরিচালনার দায়িত্ব শোলপ-বুকধিশূত্ত পোষশমুষ্টি 
একদল প্রাপসাধকেরই লইতে হইবে । আজ এই লব উদ্ধাঘ্বদের শক্তির কি 
অপচয়ই লা হইতেছে | ইহারাই তে! সমাজের প্রচণ্ড শক । সরকার বাহির 
হইতে যতই সুযোগ দিন না কেন, কিছুতেই তাহাদের মন ভরিবে না, যতক্ষণ 
না ইহাদের প্রাণ স্পর্শ করিত! প্রাপের সঙ্গ গড়িবার অন্য চেষ্টা করিতেছেন। 
ভিতরে যদি প্রাণ না জমে. বাহিরের সুযোগে কি কেহ তৃপ্ত হয়? উত্বস্থদের 
যে কতবড় ব্মপহাঘ অবস্থা, তাহা সরকার, বামপস্থী নেতৃবৃন্দ ও .পশ্চিমবক্ষের 
জনসাধারণ বুঝিতে চেষ্টা করুন ৷ সরকারের সকল কার্য্যকে বাষপন্থিগণ 
‘হেয়’ করিয়াই প্রচার করিতেছেন । উদ্ধাস্তগপও ইহাতে বিড়স্বিত হুইতেছেন। 
লরকায়ের প্রতি বিদ্বেষ প্রচার করির| বামপন্থী নেতৃগণ ইহাদের স্বভাবের 
অধঃপতন ঘটাইতেছেন । স্বণা-বিদ্বেষ বে প্রাশধর্শের পরম শক্রু। যে-টুকু 
স্যোগ সরকার দিয়াছেন, লেই ভিত্তি করিয়া বদি ইহাদের অস্তরের 
প্রাণকে বাড়াইয়া তোল! যাইতে. সঁরকার আরও দিবার স্থবোগ পাইতেন । 
বিশ্বে প্রচার দ্বার। সরকারকেও ইহারা খর্ব করিতেছেন । যাহার! উদ্ধাস্তবদের 
কল্যাণ করিতে পারিতেন, তেমন সাধক আজিও কর্ণক্ষেতরে আসেন নাই, 
সরকারের কর্তব্য ইহাদ্দের খু'জিত্রা বাহির করা। চাকুৰ্বিরাদের স্থারা এই 
গুরুতর সমস্ডার সমাধান হুইবে না।, আৰব্ম যাহার! মন্ত্রী তাহারা কাল 
খাকিবেন না, হয়ত ভিন্ন বিভাগেও চলিত্ব। যাইতে 'পারেন.। উদ্ধান্ত-সমন্তা কি 
সোজা সমস্ত৷? ইহ বে একদল লোকের আীবল মরণ লমস্ত। ! তাছ! মাহিনার 


৭৬৮ উজ্জ্লতভারত [ >ৰ হর্ষ, ৯য় লংখ্যা 


লোক বারা হর ন! । প্রাপ-সাঘকের উপর্ট রাসেল ভাত ন্যস্ত করা আবশ্যক । 
শ্রাশই উদ্বাস্ব সমস্ত! সমাধানের একমাত্র পথ । ডাশ্ঞ্েনিলের মত এই ‘প্রাণ’ 
খুঁজিবার জন্য সরকার বাহির হউন । যাঝ্রিক ব্যবস্থা বারা এই গুরুতত্ব 
সমস্যার সামাধান হইতেই পারে না । সমস্যাটীই বে মূলতঃ যান্িক নয় ; উচার 
সমাধান কোনও রাজ্ঞলৈতিক প্রতিষ্ঠানেক্স পক্ষেই সম্ভব দন্্ | সরকার ইহার 
বেগী কি কর্সিবেদ ? এই দাক্িত্ব ভারতের অধ্যাত্ম বাধকেরই গ্রহণ করা উচিত 
ছিল। আইন-কাঞ্নের মধ্য দিয়! কংগ্রেস সরকার দ্বারা যতদুর সম্ভব করা 


মধ্যে সমাজ গড়িয়া তোলা কি সন্জ ব্যাপার? বরিশালের লোক বরিশাল 
বাসীকে কিছুটা আপন মনে করে ; কিন্ত আব্দ তো সে সব সুযোগ নষ্ট হইয়াছে । 
আজ কোনও জেলাবাশীকে সেই জেলাবালী বলিক্াই পরিচন্থ দিলে চলিবে না! । 
আবম বৃহত্তর বাংলা-সমাজ গড়িয়া তুলিতে হবে । জেল) বিভাগ আজ 


হইবে না বদি ডাহার! ব্যাপকতম কোনও সাধনা গ্রহণ না করেন । ব্যাপক 
সাধনার খোজ রাজনীতি দিতে পারে নাঃ কেননা রাব্সনীতি নিজেই বে ব্যাপক 
লয্ন। ওঁ খোজ দিয়াছে ভারতীয়, আধ্যাত্ম-সাধনা, বাহার ক্ষেত্র সর্মক্ষেত্রের 


এক উজ্জ্বল ভারত গড়িয়া তুলিবার অনয, প্রজ্ঞার সঙ্গে প্রাপের এবং প্রাণের সঙ্গে 
প্রজ্ঞার সমন্বশ্ব ঘটাইদ্রা এক দিব্য সমাজ গড়িগ্বা তুলিবার জন্য প্রেরণা 
দিতেছেন । উচ্চবর্শ-নিরবর্ণ এক ছইবেই ইহাই পুরুষোত্তম বিধান । তাহা 
হইলেই ধরার ধূলি হইবে শ্রদ্ধ-ধূলি. খরার নাহ ছইবে ব্রহ্ম-মাহ্ুয । জয় জগদীশ 
ছরে। খশ্বে মাতরষ্‌ । — 

জীৱেখুনিত্র কতৃক নৱনারারপ আল্যন, পোঠ দেশবন্ধুনগর. কলিকাতা ** 

হইতে প্রকাশিত ও অঙ্গাদি জোল. ২৭1 নিউ স্যামখান্দার ট্ীট, 
কলিক্ষাতা-_৪ হুইত্তে দৃত্রিত ৷ 


উল্ভলভাব্রত 


৯ম বর্ষ 2 ১০ম সংখ্যা 
কাণ্তক, ১৩৬৩ 


নারীত্ের প্রানি 
শ্রীরেণু মিত্র 


মেয়েদের কথা মলে হঈতেছিল। বাগ্ঠাঘটে চলিলে তাহাদের কথ! মনে 
হন্স। তাহার উপর মনে হওয্া আর একটু কারণ তইক্লাছে। পূজার সমগ্র 
বাংলাদেশে নানাবিধ পত্রপত্রিকার পূজা সংখ্যা প্রকাশের মরন্থম পড়ে । এই সব 
পত্রপত্রিকাগুলির মধ্যে একদল আছে যাহারা দুই পক্থসা করিন্না লটবাশ 
সবচেয়ে সান্তা একটা পথ বাহির করিয়া লইয়াছে। বলিতে লক্ষাও হর, দুঃখও 
ল্াগে_আটের নামে কতকগুলি নারীর ছবি ছাপাুনাই সেই উৎকৃষ্ট সম্তা পথ । 
দেশ কি পুক্ুস-_কাপুক্রস নয়, সত্যিকারের পুরুষ কেহ নাই? যে দেশে ঘে 
সমাজে নারীর প্রতিক্ততি--তাহার বিবিধ রকমের উল্লেখ না-ই করিলাম__ 
ছাপাইয়া প্রকাশ করিলে পত্রিকা সবচেয়ে বেশী বিক্রি হয়, এবং তাহা না 
থাকিলেই বে দেশে পত্রিকার কদর কমিষ্া যায়, সে দেশে নারীর! কেই তে? 
বাচিয়াই নাই, পুকুসেরাও মরিয়া গিম্বাছে। এই কি একটা সম্যক্ত, এই কি 
একটা সভ্যতা ? আর্টের নামে, শিল্পবিস্তাবের নামে, খাইয়া পিজা হাচি 
থাকিবার মিথ্যা অজুহাতে’ এ কী গ্ানিকর অবস্থার সৃষ্ট হউশ্বাছে, ভাবিলে 
শিহরিয়া উঠিতে হপ্স । মানুষ সভ্যতার নানা পতাকা নানা দিকে উড়াইয়াছে. 
দেগুলি মনোরমও বটে, মহনীয্নও বটে ; কিন্তু নারীর সকল সভার পুরাপুরি 
সম্মান রক্ষার ব্যবস্থা কোন সমাজ আজ পর্সস্ত করিতে পারিয়াছে বলিঙ্গা মনে 
হয় না। কিন্তু যে সকল কাজ ছিল সঁমাজের এক ধারে, অপ্রকাশ্ত স্থানে_ 


উজ্জল ভারত [=ম বন, ১০ম সখ্য 
আজ তাহাই দিনের আলোতে সর্বত্র প্রক।শ্যুতাবে ঢাহ্ডোল পিটাইয়া পত্র- 
পত্রিকার মারফত চলিতেছে । লারী-প্রতিকাতি বিক্রয় করিল্না পয়সা করিবার 
এই বে প্রয়াস এ লারীর প্রতি কোন্‌ সম্মানের ব্যবস্থা? মিনেমা-তারকাদের 
প্রদশনি করিয়া বিবিধ অহ্টানের জন্য টিকিট বিক্রি করা নারীর প্রতি কোন্‌ 
সন্ম্যনের কাজ? সমঙ্কাটী গুক্ষতত্র-__গভীর ভাবে ভাবিন্তা দেখিতে হইবে। 
একদিন যে সকল কাজ নিন্দনীয় স্ছিল সমাজ হইতে সে সকল কলঙ্ক মুচক্গা 
কেলিবার কথা বিশ্বালপ্রাণ দুষ্ট একজন সমাজ সংস্কারক প্র-চষ্টা করিয়া 
আলিতেছিলেন । এইট সকল দু:খজনক অবস্থা কৃষি হইতে পারিয়াছিল যে 
জন্ত_-বর্তমান বিশ্বের একটা মুক্ত আবহাওয়ায__ভারত সংবিধানের একটা 
সাবজনটন আকাশে সে কারণকে আজ সমাজ হইতে মুণ্ছিযা ফেলিবার সুযোগ 
উপন্মিত হষফ্াছিল। হে সমাজে নারীকে এতটুকু শ্বাতহ্য ও সুযোগ সুবিধা 
দেওয়। ছিল লা, ঘেখানে চিরদিন পরন্হৈপদী জখবনঘাপন অপেক্ষ। তাহাদের জন্য 
আর কিছু কল্পনাও করা যাইত না, যেখানে পুরুষেরই প্রলোভনে বা অন্য কারণে 
কিংবা নারীর নিজেই বিচার বিবেচনার ভুলে কখন ডাইনে ₹ইতে বায়ে এক 
পা। পড়িলেই চিরদ্দিনের মত কলঙ্কিনী ছাপ কপালে বলিয়া যাইত, অর্থাৎ যে 
বাজে নারী শুধু নারী ছিল, মানুষ ছিল না -যে নারী পুক্রবের ইচ্ছাধীন একটী 
পুল মাত্র এবং প্রয়োজনীয়তার ছিসাবে শুধু বংশ রক্ষার সহায়ক--সে সামাজিক 
অবস্থা হইতে আজ আমর! ভারতীয় সংবিধান তথা বিশ্বের মুক্ত হাওগ্রার সাহায্যে 
অনেকখানি আগাইয়! আসিবার সুযোগ পাইরাছিলাম, যদিও যে লামাজিক তথা 
দার্শনিক চিন্তাধারার জন্য সমাজে নারীর ত্বতস্্র অভির ছিল লা, সেই সামাজিক 
ব্যবস্থাপক শ্রাঙ্ছণ পণ্ডিতমণ্ডলীর ব্যবস্থা দ্বারা নারীর জ্তন্ত এই যুক্কিন্ত দুরার 
খোলা হয় নাই । এবং তাঁহা যতদিন না হইতেছে ততদিন ইছার ন্ুদুরপ্রসারী 
স্তারী ফলও ফলিবে লা । তথাপি খে নুক্ত আবহাওপ্রাটী আব পাওয়া] গিরাছিল 
তাহার সাহা'য্) সমাজের গ্লানিকর ব্অবন্থাগুলি দূর করিয়া ফেলিবার চেষ্টা 
করাট আমাদের উচিত ছিল । অধুনা কেম্্রীর সরক্ষারের সমাজ-সংক্ক!রের 
প্রচেষ্টার মধ্যে সমাজ-বহিভূতিদের জন্ত নানাবিধ ব্যবন্থ। করার আয়োজন 
চলতেছে বলিরা জানা গিয়াছে । যেখানে যাহা কিছু মানি ছিল, আজ 
তাকাই পরিশুদ্ধ করিবার দিন ছিল- কিন্ত সে স্থানে আল এ কী অবস্থার সৃষ্টি 
ইল? অর্থনৈতিক প্রক্গোজনে বা আটের শাতিরে অথবা শিল্প প্রসারের 
তাগিদে নেক্সেরা লিলেমার নাশিয়াছেল__সিলেমার অংশগ্রহণ করাটা 


কারিক, ১৩৬৩] লারীয়ের গ্লানি 


দোষনীক লয় মানিলাম, কিন্তু সে কাজ্জটী যখন ব্যক্তি বা জাতির লালস:কে 
চরিতার্থ করিবার পথ রূপে বাবহৃত হয়, দোস তখনউ । যে কোন কাজ সম্বন্ধে 
ইছ। সত] । কোল কাজট কাজ হিলাবে নিন্দনীয় নয়_কিন্ত উহা যখন ব্যক্তির 
বা সমষ্টির ভোগের বস্ত হয়! উঠে, তখনই উ€। ক্ষতিকর, তখনই উহা! সম্যভ্কে 
পক্ষে টানিয়া নামায় । সিনেমাশ্র অংশ গ্রহণ করার পথটা পিচ্ছিল পথ-__ 
লে পিচ্ছিল পথটীকে কল্যাপকর দিকে চালাইয়া লওয্বা সুজ কথ! নগ্ন । বিজ্ঞান ও 
তাহার ধ্বংস:ম্মক দিকটকে "আত্যন্তিক করায় সমাজ ও জ:তির কল্যাণ 
পেন্স! অকল/াপকেই বড় করিস তুলিল বুঝি_-তেমনস্ট যে কোন কাজই করার 
ঢং-এর পরিবর্তনের ফলে অক্ল্যাণকর হর উঠিতে পারে । পি,নমার অংশ 
গ্রহশের পিচ্ছিল পথটী আজ অতি সহজেই তাই ক্রেদপুশ হইয়া) উঠিত্রাছে। 
তাই সাবধান হইবার সময় অতীত হুইয়া গেল বা! সিনেমায় অংশ গ্রহণ 
করিয়াও নিজেদের দেহ মন প্রাণ বিজ্ঞান ও আলন্দ সত্তাকে অপমান ল1 করিয়া 
চলে কি না__এবং তাহাই চলিতেছে কিনা প্রশ্ন সেইটা । 

অভিনেত্রীদের ছবি ছাপাইক্সা যখন পয়স। রোজগার হয় কিংবা 
অভিনেত্রীদের প্রদর্শন করিয়া যখন টিকিট বিক্রী হয় তখন কি তাহ। নংরীর 
সকল সত্তাকে পদদলিত করা হত না? মেরেরা কি নিঞ্জেদের অপমান 
করিতেছেন না? সামার্জিক রুচিবোধের মানদণ্ড কোথায় লামিক্সা। গিয়াছে 
ভাবিলে অবাক হুইতে হয়। কতকগুলি মেসের প্রতিকৃতি দেখার জন্ত বে 
সমাজে ছেলেবুড়ো এমন তাবে উন্মত্ত হইন্া উঠে, লে সমাজ কি একট। সুস্থ 
সমাজ? এই ব্যাপারে অবস্থ। যেরূপ দীড়াইয়াছে, তাহাতে কোনে। দৃষ্টিকোণ 
হইতেই আর ইহাকে সমর্থন কর। যান্র লা । মেয়েক্রের ছবি এই ভাবে বত্রী 
করিয়া সমন্ত নারী ঙ্জাতির অপমান করা হুইতেনছ। মেয়েরা কি এই অপমানের 
বিরুদ্ধে গর্জন করিক্সা উঠিবেল না? একটা কামুকতার বহ্নিশিখার মধ্যে একটা 
জাত হাবুডুবু খাইতেছে । মেয়ের! এমনই করিয়া নিজেদের সর্বনাশের দিকে 
টানিয়া লইয়া ঘাইবেন ? ইহাই কি নারীর স্বরূপ? নারী কি একবার ভাহার 
কল্যাণী মুতির দিকে চাহিত্রা দেখিবেন না? তাহার বে ক্বপ ক্যালেণ্ডারে 
আর বই-এর পাতার বিক্রন্ব হইতেছে তাহা তো তাহার ভোগ্যক্ষ-_ লে রূপ 
শুধু তো মানুষের মনে জ্বালা ধরাইন্রা দেয়্। এ কী অবস্থা? .ঘরে ঘরে 
লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গ। যৃূ্তির বদলে আও অভিনেত্রীদের প্রতিকৃতি শোভা 
পাইতেছে। কিন্তু এই অভিনেত্রীর দল কি মাহবের তথা নারীর 
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কোন কল্যাণী বুত্তিকে জন্ম দিতেছে? প্রাচীন ভারত যখন লক্ষ্মী 
সরস্বতী দুর্গা রাধার ছবি ঘরে টাঙ্গাইত, তখন তাহাদের প্রতিক্ততির 
পিছনে একটা তব ছিল। তাহারা এক একটী তত্বের মূর্ত বিগ্রহ । 
সর্বদা ঘরে যাহাকে টাঙ্গাইত্া রাখিব, সে আমাকে নিশ্চয়ই কোন একটা কথা 
আমার জ্ঞানত: অজ্ঞানত: বলিতে থা(কবে-__যাহা দ্বারা আমার চিত্স্বত্তি 
প্রভাবিত হুইবেই। অভিনেত্রীদের প্রতিকৃতি বে টাশ্যাইয়া রাখিতেছি তাহারা 
আমাকে কোন্‌ কথা বলতেছে ? জীবনের পথে সংগ্রাম করিতে অভিনেত্রীগল 
আমাকে কোন্‌ সাহস বীর্ষ জ্ঞান আনন্দ প্রদান করিতেছে? কিছু লা__ 
এতটুকু না। দিতেছে কেবল কামুকতার একটা উন্মত্ত লালসা । একদিন 
সিনেমা! দেখিয়া আসায় অপরাধ রয় না, কিন্তু সেই সিনেমা লইয়া, সেই মেক্েদের 
দেহসংস্থান লইয়া দৈনিক আলাপ আলোচনা বৈঠক চালানো, ঘরে সেই সমস্ত 
বই রাধা, পড়া, ঘরে সেই সমস্ত বই টাঙ্গাইয়া হ্াথা_এগুলি তীত্র উত্তেজনার 
ক্লাস্তিতে একট। জাতিকে আর সব তুলাইস্জ! একেবারে ব্লীবে পরিণত করিয়াছে । 
সিনেমা দেখার অপেক্ষা শতগুণ অপরাধ দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় তাহাদের 
অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া। জাতিকে এই বীর্শহীনতা হইতে কে রক্ষা 
করিবে, নারীকে এই অপমান হইতে কে রক্ষা করিবে ? লিলেমাঞঈ,অংশ গ্রন্থণ- 
করাটাই দোষনীগ্র নয়, কিন্তু ব্যাপার যাহ! হইয়া দাড়াইয়াছে তাহাতে 
অভিনেত্রীগণ কি নিজেদিগকে একটা! সামগ্রিক কামুকতার ইন্ধন জোগাইবার 
হস্ত করিক্বা তোলেন নাই? সম্ভ) পন্নস) তাহারাও করিতেছেন, তাহাদের 
ক্মপ বিক্রয় করিত্না পত্র-পত্রিক! ক্যালেগ্ডার-তৈরীকারকেরাও কর্িতেছেন-। 
জাতির জীবনে আর কি কোন উদ্দেশ্য নাই? অর্থ নৈতিক দুর্গতির মিথ্যা 
অনুহাতে বেন তেন প্রকারেণ দুই পয়সা করিত! লইবার এ কী হীন মনোরৃত্তি ? 
ইহার প্রভাব তে! এখানেই শেষ নর । কিশোর কিশোরী, যুবক যুবতীর যে 
আজ এই-ই খ্যানজ্ঞান হইয়! উঠিল । তাহারা প্রসা করে না, তাহার! পয়সা 
খরচই করে এই সব সিনেমা দেখিয়া, পিনেমা-সংক্রাস্ত বই বা ক্যালেণ্ডার 
কিনিক্সা । কিন্ত কেবল পয়সাই তাহারা খরচ করিতেছে না, তাহান্াা জীবনের 
বৃ খরচ করিয়া ফেলিতেছে, তাহারা শিখিতেছে নারী জাতিকে বেচিয়া পয়সা 
রোজগার করাই পদ্নসা করার সর্বাপেক্ষা সহজ পথ । সত্য প্রেম পবিত্রতা 
পরোপকার ত্যাগ সহিষুদ্তা__এ সবের কোনো ছবি কি কিশোর কিশোরী, যুবক 
যুবতীর চোখের সামলে কেহ আজ তুলিয়া ধরিতেছে ? এমন অবস্থা চলিতে 
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“দেওয়াই চলে না সিনেমা বন্ধ করা সম্ভব নশ্ন, টিক বন্ধ করার প্রয়োজনও নাই_ 
যদিও তাহার রকমটা বদলান নিতান্ত দরকার ; কিন্ত তাহা অপেক্ষা ও অধিক 
প্রয়োক্জন হয়া পড়িত্নাছে সিলেমা-সংক্রান্ত এট সমস্ত ছবি বন্ধ করা__ 
যাহা কিশোর কিশোরী ও যুবক মুবতীর চোপের সামনে সর্দদা থাকিক্সা 
তাহাদের চিরসঙ্গী হয়! গাডাইল্বাছে। সমাজের জন্ত বাহার 
তাহাদের এ সকল 
জানাই । 


তাবেন 
সমহ্কার কথা একটু ভাবিয়। দেখিতে অনুরোধ 


মেহ্রের। কি করিবেন? তাহার! কি একদল নিজেদের এমনি সন্ভা করিয়া 
ফেলিয়া নিজেদের নারীত্বকে, মামঙ্কে এমনি করিয়া অপমান করিতে 
খাকিবেন আর একদল চুপ করিয়া তাহা মানিয়! লঙ্টয়া তাহারই আলাপ 
আলোচনায় দিন কাটাইবেন? এ সংসারে চলার পথের শেষ কথা যদি 
কিছু থাকিঘ্রা থাকে, তাহ! হইলে তাহা এই বে, সং অসৎ যাহা কিছু 
চিন্তব্বত্তি জীবনের সহজ বৃত্তি বা স্বভাব তিসাবে পাওয়া গিয়াছে, তাহার 
যে রূপই দাওনা কেন তাহা বিতভিত্র হইতে পারে, বিচিত্র হইতে প:রে 
কিন্তু রূপ যাহাই হোক, তাহা কল্যাণপ্রদ হউতে তউবে-_ইহাই সব কিছু 
সন্বন্ধে শেষ কথা--যদি শেষ কথা৷ বলিয়া কিছু থাকে। কিন্ত আজ বিজ্ঞান 
যে পথে চলিল্রান্ধে তাহ! সমষ্টির পক্ষে কল্যাণপ্রদ তটউয়াছে কিনা এ প্রশ্ন যেমন 
উঠিতেছে, তেমনই মেয়ের। যে পথ লইত্রাছেন. কিশোর কিশোরী যুবক যুবতী 
খে পথে চলিতেছেন, তাহা কল্যাপপ্রদ তইক্সাছে কিনা__এ প্রশ্নও ততথখানি 
সুরুত্ব লইয়া উঠিতে পারে । নারীর ঙ্গাধীনতা অবশ্যই থাকিবে, রুচি প্রয়োক্তন 
ও ঘোগ্যত। অনুযান্ৰী যে কোন ক্ষেত্রে বিচরণ কৱিবার স্বাধীনত! অবশ্যই 
চাহিতেছি__কিস্ত যাহ! আজ করিতেছি তাহা কেবল 'আমাম পর্নসা দেওয়া 
ছাড়া আর কি দিতেছে? মেঙ্কেরা কি সতি) সুখে আছেন? সাজে সক্ফাপ্পু 
বচনে ভাষণে দিক উদ্ভাসিত. তাহার! করিতে পারেন, কিন্তু তাহারা প্রাণ 
খুলিয়া বলুন দেখি তাহারা কি সত্যি সুখে আছেন? ইহার একমাত্র উত্তর 
যাহা তাহা) এই যে, সতি) মেগ্সের। সুধে লাই, শান্তিতে নাই, আনন্দে নাই । 
তাহাদের নারী সত্তাও তৃপ্ত নয়, মানসী সত্তাও তৃ নয় । 

আজ তাই ভাবিবার দিন আলিয়াছে কেমন করিত্া নারী তাহার কোন 
সত্তাকে অপমান না করিয়াও তাহার স্বতস্তু, সত্তার একট! গোৌরবনক্স প্রকাশের 
মধ্য দিয়া কল্যাণীমূ্তি, গোরীমূ্তি লাভের অধিকারী হুইতে পারে। নারী 
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আজ যে পথে চশিয়াছে, ইহা তাহার পথ নয়। ব্বতত্র সত্তার গৌরব রক্ষ। করা 
আর সেই সঙ্গে কল্যাণী হওয়া, কল্যাশপ্রদ জীবন লাভ করা__ইহাই নারী 
জীবনের আদর্শ | বাংকার নারীকে আজও নিজেদের অবস্থা! ভাবিছা দেখিতে 
অনুরেধ জানাই ॥ 


ধঙ্দ-জীবন-বিজ্ঞ।ন 


&নগেজ্র চন্দ্র শ্যাম 


ধৰ্ম্ম কি? এই প্রশ্বট উত্থাপন কগছি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসমবিত যুক্তিখাদের 
প্রতি লক্ষ) রেখে । তারপর ধৰ্ম্ম যাহাই হোক ন। কেন, ধৰ্ম্ম স্বীকৃভ হয়ে আসছে 
স্বরণাতীত কাল থেক, আর এই ধৰ্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করছে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন 
মানব সমাজের আচার ও আচরণ সানাক্রিক জীবন | ধর্শ্বের বিধি ও লিমেধ 
মান্গষ অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিতই বে সর্বত্র পালন করে এষন নহে, ধশ্থাস্থমোদিত 
আচার মাহুধের স্বভাব না হলে, অভ্যাসে পরিণত হয়েছে । আবার (জিজ্ঞাসা 
জাগে, ধৰ্ম্ম কি তবে এই আচার অসুষ্ঠান ( Rites and Ritual) কা 
মা্গস হয় নিষ্ঠার সহিত না হয় অভ্যাসবশতঃ পালন করে চঙ্জেছে কোন প্রশ্ন 
না করেই? একথা হয়তো ঠিক অধিকাংশ মান্ছষ এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন 
করার প্রয়োজন মনে করে না? তার! ধরে নিয়ে থাকে যে ধর্শ্ম স্বতঃসিদ্ধ সত্য, 
কিন্ত এতে চিন্তাশীল মাহুষ বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিকদের জিজ্ঞাস! স্তজ হয়ে যায়নি । 
প্রশ্ন কর! হয়েছে ধর কি ক্ষুধা, তৃঝ বা জৈব স্পৃহার স্যায় জীবনের একট 
অপরিহার্শ্য ব্যাপার, ধৰ্ম্দায় আচার অনুষ্ঠান যাদি কেউ পালন ন! করে. তাতে 
তার বেঁচে থাকার, জীবন ঝাহ্রা নির্বাহের পক্ষে কোন বাধা জন্মে কি? এই 
প্রশ্থের উত্তর দিতে গিয়ে মাঙ্নযের চিন্তাজগৃং বর্ত্তমান হুগে দ্বিধাবিতক্র হয়ে 
গিয়েছে। ধৰ্ম্ম মানতেন না এমন মান্য প্রাচীনকালেণ্ড ছিলেন, কিন্তু সমাক্ 
জীবনের উপর তাপের কোন প্রভাঁব ছিল বলে ইতিহাসে দেখা যায় ন’ 


কাস্তিক, ১৩৬৩ ] ধর্শ-জ্জীবন-বিশ্যান 


বর্ধমান যুগে আর একথ! বলা চলে না? নিরীম্বরবাদী চিস্তা আজ পৃথিবীর 
বহুলেশে ব্যষ্টি ও সমন্টি জীবনকে নিয়স্ত্রিত করছে । ঘর্ছের নামে প্রতিবাদ 
উঠলে সেই প্রতিবাদকারীর। নির্স)1তিত হয়েছেন - প্রাণদণ্ড কারাগার সমাজচ্যূতি 
সবই তাদের ভাগ্যে সম্ভব হকেছে। ধর্ম কিছুকাল থেকে রাজনৈতিক কারণে 
ব্যক্কিগত জীবনের পক্ষে অস্থমোদিত হুলেও সমাজের ক্ষেত্রে তার প্রচার 
এখন ও নিষিদ্ধ হয়ে আছে। 

ইউরোপে মধ্যযুগের পর চিন্তাবিপ্রবের স্থচলাতেষ্ট যুক্তিবাদ (rationalism) 
যখন প্রাধান্ত বিস্তার করতে আরস্ত করে, তখন হতে ধর্মীয় কুসংস্কারের 
উপর আঘাত হানতে আরম্ত করেন স্বয়ং এক শ্রেণীর ধর্ম্মবাজকেরা, খৃষ্টান 
জগত তখন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। তর্ক ও যুক্তির অনবরত আক্রমণে এমন 
অবস্থা হয় যে ধর্ম 'ও ঈশ্বরকে সমর্থন করার জদ্ত ধর্ম্মযাজ্রকদের দলই একান্ড 
বিব্রত হয়ে পড়েন । ফরাসীবিপ্রবের পর সমাজতস্ত্বাঙ্গের চিন্তাধারা ফরাসী 
দেশ থেকে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে? জার্দামী ও ইংলপ্ডেও তা প্রসারিত 
হস্ত । উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে যখন বিজ্ঞানের মহিমা বাস্তব জ্বীবনে 
প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ধর্ম্ম যে সমাজ জীবনের ও রাষ্টরব্যবন্থার পক্ষে সম্পৃশ 
নিস্পরত্থোজন-__এই মতই ক্রমশঃ? বিজ্ঞানের প্রভাবে গৃহীত হয়ে পড়ে । সমাজতন্ত্র" 
বাদীদের পক্ষে সকলেই বে নিরীম্বরবাদী ছিলেন এমন নহে, তবে তাহার) 
ধর্ম্মকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় স্থান দিতে কোন অবস্থায়ই প্রস্তুত ছিলেন না । আচার- 
অনুষ্ঠানপ্রধান ধর্ম এখনও সমাজবাদের রাষ্ট্রবাবস্থায় অস্বীক্ৃত । ধর্শ্ম যদি 
সুধু দেশ ভেদে বিভিন্ন আচার ও অহুষ্ঠানমাত্রই হয়, তবে রাষ্ট্রায় ব্যবস্থার সেই 
ধর্মকে গ্রহণ কর! সম্ভব নহে । রাষ্ট্রব্যবস্থার বাষ্ট ও সমষ্টি জীবনের পশ্চাতে 
কি ধর্শের নিয়ন্ত্রণ নেই? যদি থাকে তবে সেই ধর্ম কি ? আচারলি হরে 
সামাজিক মন্দিরে বা ভজ্ঞনালযে যোগ দিলেই মাহুব ধান্মিক হয়-কি? 
এই সকল প্রশ্নের উত্তর ব্য ধর্শের মৌল অর্থ কি, ইহার কোন আলোচনা 
না করেই 1eli৪i০n৷ বা ধর্মকে কেন্দ্র করে দার্শনিক ও. বৈজ্ঞানিকেরা যথেষ্ট 
আলোচনা করেছেন। অবশ্য কেহ কেহ ধৰ্ম্ম কি তারও উত্তর দিতে চেষ্টা 
করেছেন । একমত হননি, হওয়া সম্ভবও নগ্গ । এই প্রলক্ষে যৌন বিজ্ঞান বিদ্‌ 
ইংরাজ পণ্ডিত [৮৪1০০ চElli5-এর মতটি বাস্তবিকই কৌত্হলোদ্দীপক । 
এলিস বলেন, “আমার নিকট ইহা .বড়ই আশ্চর্যজনক বে 
মানুষ কেন অতি সামান্ত ব্যাপারের চারিদিকে অনাবশ্যক সমস্ত 


€ ৬ উজ্জ্বলভারত [ ৯ম বর্ষ, ১* ম সংখ্যা 


স্বষ্টি করে সহজ বস্তুকে জট দুর্ক্বোধ্য করে নেয়, চিন্তার লুতাডস্ত দিয়ে 
অলীক ম্বপ্রের জাল বয়ন করে, আর লিজেকে ভাবনাকুল করে 
তোলে । 

ধর্ম বলে বাস্তবিকই যদি কিছু থাকে, তবে ত চলাফেরা, আহার কর! 
বা তার চেয়েও একটু উ“চুতরের বস্ত্র ভালবাসার স্তান্ন একট) শারীরশ্বভাবগত 
ক্রিয়া হতে বাধ্য । কেনন।, যৌন আবেগ ও জননক্রিয্ার সহিতই ইহার 
নিকটতম সাদৃশ্য ও বাস্তবিক সম্বন্ধ |” 

একথা স্মরণ করা ভালে! যে এলিস কামশান্ত্র লিয়ে আজীবন গবেষণা 
করেছেন ও গ্রন্থ লিখেছেন, তাই মনে হয় ধর্শ্মের লক্ষণ তিনি পুরজে পেয়েছেল 


কামের মধ্যে । 
তিনি আবার ধর্মকে কাম থেকে একটু পৃথক করে নিয়েও বিচার 


করছেন, “আীবনছন্দের আবর্ভনে আহার ও বিহার ক্রিয়া অল্পবিস্তর আবশ্যক, 
আর এই ক্রিয়াওলির অভাব যদ্দি দেখা যায় তবে ওদেরে উদ্দীপ্ত সক্রিয় করার 
জন্য প্রশ়'স সঙ্গত বলে বিবেচিত হয়, কিন্তু ধর্ম্মক্রিয়া ভালোবাসার মত জীবনের 
ক্ষেত্রে অপরিহার্য নয়, আর নিশ্চন্লাত্যক কূপে ইহাকে সক্রিয় করে তোলা 
নাও যেতে পারে ।” এলিস প্রশ্ন করেছেন-__“ইহার প্রয়োজন আছে কি? 
খঙ্মায় এশা তোমার অন্তরে স্বতঃই ক্রিন্াশীল আছে, ন! হয় তা একেবারেই 
তোমার মধ্যে নেই। যদি না থাকে তবে ইহাই পরিক্কার বুঝতে হবে যে 
তোমার স্বভাব সংগঠনে ইহার কোন প্রস্সোজন সম্প্রতি নেই, না হয় তোমার 
সহজাত স্বভাবই এমন যে, এই শ্রেণীর এবপার উপলব্ধির প্রবণতা তোনার মধ্যে 
অস্থপস্থিত । বৰি ইহাই হয় তা'হলে তোমাকে অনেকেই বলবেন তুমি এক জন 
উচ্চস্তরের বিশেষ মাস্থুৰ । অতএব ইছা সত) হউক বা মিথ্যাই হউক, এতে 
দুশ্চিন্তার কি আছে?” প্র 

এলিসের মতে ধন্মণঁস এপার পক্ষে অযোগ্য “মান্য কোন উচ্চস্তরের জীব 
নহে । তবে এক্ূপ এবপ। মানবের আছে কি নেই এ সম্বন্ধে কোন স্থির শিক্ষান্তে 
তিনি উপনীত হতে পারেননি । 

ভালবাসা বলতে এলিস তৈব আবেগই বুঝেছেন । তিনি মনে করেন 
ধন্ম্ার উপলব্ধি ইহারই সমপধ্যাযভুক্ত । খন্দা ভাবাবেগের পরিণাম এই বে 
ইহার মধ্যে আমাদের ছুল্পভু ও দুর্ছমনীয় যনোবেগৈর সাশ্যাবন্থা প্রানি ঘটে । 
এলিস বন্দীর এবার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি খুঁজে না পেলেও ইহা যে মানুষকে 


কান্তিক, ১৩৯০ ] ধৰ্শ্ম-জীবন-বিজ্ঞান 


গতানুগতিক জীবনের উচ্ডে একটি মহিমাহ্বিত স্তরে উত্রীত করে, ত। তিনি 
অক্কুঠচিত্তে স্বীকার করেছেন । এলিসের এই মতামত আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের 
সহায়ক হবে, যদিও তার মত আমর! গ্রহণযোগ্য মলে করিনা । আমাদের 
মতে কামের কোন ধর্শ্মনিরপেক্ষ অন্তিক নেই এবং ধর্ম বলতে আমরা যা বুঝেছি 
তা সমগ্র জীবন প্রবাহের মন্দ্রতলের চিরন্তনী বেদনা । 

ধর্মকে কেন্ত্র করে মাঙুমের চিন্তার টতিহাস ও তার বিবর্তন অতি পুরাতন । 
ধর্মকে অস্বীকার করেই সুরু হশ্বেছে ভারতের দার্শনিক চিন্তা । পরিণামে 
বেদাস্ত ও ক্রচ্ষবাদের প্রতিষ্ঠা । দার্শনিক চিন্তার জ্বীবনে ধৰ্ম্ম ও ধর্ম্মচারের স্তান 
স্বীকৃত হলেও ঈশ্বর সর্বত্র স্বীকৃত হননি । “ঈশ্বরাসিদ্ধে প্রামাপাভাবাৎ ॥? 
এখানে দার্শনিক চিন্তায় বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের প্রাধান্য । ভারতে একক-লে 
চিন্তার এই বলিষ্ঠতা ছিল৷ 

ইউয়োপীপ্প বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে তিন শ্রেণীর লোক পাওয়া যাস । খর 
ত্রিতস্তববাদে (7517155) বিশ্বাসী হয়েও অনেক আছেন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক 
নিউটন এই শ্রেণীর লোক ছিলেন । "3০ sciences are better attested 
than the religion of the Bible.’ অৰ্থাৎ বাইবেলের ধর্শ্দের চেয়ে কোন 
বিজ্ঞানই অধিক প্রমাপ-সমধিত নক্গ। ইহ! নিউটনের কথা। আরো এক 
শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক আছেন যারা ধর্শ্দের অন্তিয স্বীকার করেন অথচ ঈশ্বরের 
অস্তিত্বে কোন আস্থা স্থাপন করেন ৭1। এমন কি ঈশ্বর নেউ এই কখাটই 
প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন । ]Julian [74819 এট শ্রেণীর একজন বৈজ্ঞানিক । 
Huxley ভার Religion without Revelation নামক বইয়ে ঈশ্বরকে 
অস্বীকার করেও একটা কিছু মহত ও পবিত্র বস্থক্ গ্রহণ না করে পারেন নি । 
সেই পবিত্র শুচিশুদ্ধ আদর্শের পথে জীবনকে নিক্সস্ত্রিত করাই তার মতে ধৰ্ম্ম । 
তারপর ধর্শ্মও মানে না, ঈশ্বরও মানেন না এমন ইবৈজ্ঞানিকের সংখ্যাও স্বল্ 
লহে। 5igmund Freud ও তার অঙ্ুগামীদের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করা যেতে পারে । কোন কোন যুক্তিবাদী পণ্ডিত বিজ্ঞান ও ধর্ষের মধ্যে 
সামঞ্জন্ত স্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন । ‘lteligion cultivated to the 
absolute neglect of science, would produce a reign of 
superstition, tyranny and barbarism like that which covered 
Europe in the dark ages of the Church. Science cultivated 
to the utter neglect of religion would produce a reign of 


উজ্জ্লভারত ( ১ম বৰ্ষ, ১*ম সংখ্য: 


infidelity, impiety and sensuality. Two interests united, 
correct and perfect each other.’ (0. W Shields). 

_ধর্ম্মের অঙ্থশীলনে বিজ্ঞান বদি সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত হয় ত্যহ'লে দেখা দেয় 
বর্ধরত1, উৎপীড়ন ও কুসংস্কারের বাজন্ব, যেমন ঘটেছিল ইউরোপে খ্র্টীর় 
উপ্যসনা পদ্ধতর অন্ধযুগে । লেইরূপ বিজ্ঞানের অনুশীলনে ধর্শকে যদি অবহেলা 
করা ছয় তা’হলে সমাজ্জে সম্ভব হয় দেবড্রোহী, নিষ্ঠাহীন, ইঞ্জিরপর্তস্ত্র আচরণের 
প্রাধান্য । এই উভর লক্ষ্যের সংযোগে পারস্পরিক ক্রটি ও বিচ্যুতির অবসান 
ঘটে । 

এ যুগের সর্ববপ্রধান নাস্তিক হলেন V. 1 Lenin. লেনিন নাস্তিকতার 
উপর একট সমাজ ও রাষ্্রব্যবস্থার পত্তন করে গিল্রেছেন। আধূনিক ইতিহাসের 
বিবন্থনের পথে এই সমাজব্যবস্তার পরীক্ষা নিরীক্ষ। চলেছে। লেনিন কঠোর 
নাস্তিক মার্কদ ও একঙ্ষেল্সের Dialectic Materialism-র সমর্থন করে 
বিতর্ক সংগ্রামে নেমে বই লেখেছেন, প্রতিপক্ষকে চোখা চোখা বাণে বিন্ধ 
করেছেন, ব)ক্রিরের বলে দুর্বল যুক্তিকে প্রবল প্রতিপন্ন করে ভার অগ্গামীদের 
চিত্ত জ্তপ্ব করেছেন । লেনিনের প্রসিদ্ধ গ্রদ্থ 14352789115) and Empirio 
Criticism-এর মধ্যে এই তর্কবুদ্ধের প্রমাণ আছে। যুক্তির চেয়ে লেনিনের 
বলিষ্ঠ ব্যক্তিক এই এস্বে বিশেষভাবে লক্ষ্যনীর । 

প্রাচ্য-চিন্তা ধৰ্ম্ম ও ঈশ্বরকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেনি । জীবন 
বলতে আমরা বুঝি চিরন্তন একট। ক্রিয়াশীগ অবস্থ।। রবীশ্রনাখের ভাষায় 

হে বিরাট নদী 
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব অল 


অবিচ্ছিন্ন অবিরল 
চকে নিরবধি । 


আবার এইট অবস্থাকে আদি অন্তহীন একটি প্রবাহ বলে ধরে নিলে 
একাধারে ইহাতে গতি ও স্থিতি দুই-ই এক হথ্ে যাত্ন। তাই উপনিষদের 
ত্রঙ্গবাদী খধি বলেছেন, 
অনেজদেকৎ মনসো জবীয়ো 
ইননদ্দেবা আগুৰন্‌ পূর্ববমর্ষৎ 
তন্ধাবতোহস্ভান্তত্যেতি তিষ্ঠত . 
তশ্মিঘপো মাতরিশ্বা দধাতি | 
(৪ ক্সোক ঈশোপনিবৎ ) 


কাত্তিক, ১৩৬০ ] ধৰ্ম্ম-আীবন -বিজ্ঞান 


-৭€ সেই আত্মা ) অচল, এক এবং মন হুইতেও বেগবান । অগ্রগামী ইহাকে 
ইন্দিয়েরাও নাগাল পারনা ॥ ইনি স্থির হউগ্ছাও দ্রুতগামী অপর সব কিছুকে 
অতিক্রম করিম! আছেন । তিনি আছেন বলিশ্নাই বায়ু কৰ্ম্ম প্রবাহকে গণি 
দান করিতেছে ।” উঈশোপনিসদে ব্যক্তিজীবনকেও এক অথণ্ড এঁশী সত্তার 
বা বিরাট গঠিষন সত্তার অংশ বলেই গণ্য করা হয়েছে । প্রথম লোকে বলা 
হয়েছে__এই জগতের যা কিছু চলমান সত্তা তা সবই ঈশ্বরের ছার। আবরণীয় । 
সেই সত্তাকে ত্যাগের পথে উপলব্ধ করো । উপনিষদের মতে ইহাই সত]দৃ্ঠি। 
পরবন্তণী শ্লোকে এই্ট তাত্পর্স্য রক্ষা করেই ব্ক্তি-আীবনকে লক্ষ্য করে বলা 
হয়েছে, যিনি শত বংসর বাচিয়! থাকিতে উৎসুক এইরূপ কর্ম্ম করেই বেচে 
থাকবেন যা’তে কর্ম তার বন্ধন হয়ে না দাড়াতে । 


বহুকালের এই তারতীয্ন চিস্তা ও উপলব্ধি বর্ধমান যুপে ঈশ্বর-লিরপেক্ষ 
তথাকথিত 11.1790:157) বা মানবগ্রীতিরূপে দেখা দিয়েছে । অভ্তত্তঃ- 
Materialism বা. অর্তসজ্ঘাতম্গক বস্তলববহ্ববাদের চিন্তাধারা 
থেকে ঈশ্বর বাদ পড়েছেন । ইতিহাসে ইহার একট কারণ খুজে পাওয়া যায় । 
পুরোহিত সম্প্রদায় ও ধর্ণ্যযাজকের দল সর্বত্রই দেখতে প:ওয়া বার্ন অর্থ নৈতিক 
ক্ষেত্র রাজশক্তি ও বশিকদের সহযোগিতা করেছেন অনসাধারপকে শোষণ 
করার অন্ত । এব] মানুনের অজ্ঞত। ও অন্ধসংস্কারের স্থসোগ গ্রহণ করেছেন 
নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে | ভগবৎ বিশ্বাসকেও তারা এইজন্ত ব্যবছার 
করেছেন । কবি বায়রশের উক্তি - 


Dialectic 


‘Oh Superstition . Thor: sacerdatal gain 
but general loss.* 

“হায় অন্ধ কুসংস্কার ! তুমি যাজকগণের পোষক ও জনগণের শোনক ।”? 
এইরূপ চিন্তার প্রতিক্ররা রূপেইউ একশ্রেণীর ধর্ম্মস্বেষী মতবাদের জন্ম। 
আধুনিক মার্কৃসীঘ্র বস্তস্বন্ববাদও ইহার ব্যতিক্রম নহে । এই মতবাদের 
ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সমর্থন আছে, এই দাবী করা হয়ে থাকে । কিন্ত বিজ্ঞানের 
দ্বারা ঈশ্বরের অনস্তিত্থ প্রমাণিত হয়নি, শুধু এইটুকু বলা হয়েছে যে বিজ্ঞান 
ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পায়নি ; এইজন্ডই নাস্তিকতা বা 4১0156857)-কে 
ভিত্তি করে লেনিন বে সমাজব্যবস্থা পত্তন করেছেন, তাহা মাকৃীর বস্বাদের 


চলমানতা সত্বেও বিজ্ঞান-সমঘিত বলে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। আইনষ্টিনের 


উজ্দ্রল-ভারত [ ৯ম বৰ্ষ, ১*ম সংখ্যা 


মত বৈজ্ঞানিক ঈশ্বরকে মাহুন আর নাই মান্ুল হশ্রত উপনিষদের ধর্শ-ক 
ধে মানেন তাহার প্রমাণ আছে । 

The most beautiful thing we can experience is the 
mysterious, it is the source of true art and science. He, 
to whom this emotion is a stranger. who can no longer 
Pause to wonder and stand rapt in awe, is as good as dead. 
his eyes are closed. 

To know that what is impenetrable to us really exists, 
manifesting itself as highest wisdom and the most radiant 
beauty which our dull faculties can comprehend only in 
their most primitive forms—this knowledge, this feeling. is 
at the centre of true righteousness. In this sense and 
in this sense only I belong to the devoutly religious men. 

(Albert Einstein) 
“একটি রহন্যমর সভার উপলক্ধিই জীবনের চমকপ্রদ পরমহুম্দর প্র্তত নন্দনবিক্যা 
'ও বিজ্ঞানের ্টচাই উৎস । এই আবেগাহ্ুভুত্তির সহিত বে অপরিচিত, বিশ্মন্নে 
বিমৃদ্ধ হওয়ার শক্তি যার মথে) নেই এবং যে মহৎ ভরে চমকিত ও অভিভূত হতে 
পারে না. সে তো একেবারে স্বৃত ॥ তার চক্ষৃত্য চির নিমীলিত । 

যা আমাদের নিকট অগম্য তা*ও প্ররুত পক্ষে আছে এবং তাহাই 
চরমতম প্রজ্ঞা ও জ্ঞ্যোতির্শবশ্ন সৌন্দর্য কূপে বিকশিত । আমাদের বিমূঢ় উত্ত্রিয়ের 
শক্তিনিচয় এই মহিমময় সত্তাকে নিতাস্ত স্থলভাবেই কেবল গ্রহণ করতে সক্ষম । 
সত্য ও বিশুদ্ধ সদাচারের অন্দমূলে রয়েছে এট জ্ঞান ও মানসিক আবেগ । এই 
অর্থে এবং শুধু এই অর্থেই আমিও একান্ত ধর্মপ্রাণ মান্গষের একজন ৷? 

এই উক্তি থেকে আইনষ্টিনকে মিষ্টিক বা মরমী বলা অসঙ্গত হবে না 
ঈশ্বরকে আমি জেনেছি এই কথা তিনি বলেন লা, কিন্তু তিনি বা উপলক্ষি 
করেছেন, তা যে একী সত্তারই স্পর্শ একথা ত অস্বীকার কর! যার না। আইল- 
ট্টিন যে উপনিষদের সির অঙুরূপ উপলকিই লাভ করেছেন তাতে সন্দেহ করার 
কারণ দেখতে পাই না । এই অবস্থায় এই প্রার্থনাই কি সঙ্গত হয়ে দাড়া না ?_ 

হিরশ্রয়েশ পাডত্রণ সত্যুপ্তাপিছিতং মৃখম্‌ ॥ 
তথ্ং পুযঞ্জপাব্বণূ সত্যধৰ্শ্মাদ দৃষ্টযে ॥ 


কাত্তিক, ১৩৬৩ ] ধৰ্শ-জীবন-বিজ্ঞান 


বৈজ্ঞানিক উপারে যুক্তি প্ররোগ করে জীবনের ক্ষেত্রে ধর্শ্ধকে খুজে পাওয়া 
হায় কি-না চেষ্টা করা যাক্‌ । নুকুতেই চ5৪০৩1-এর একটি মত উদ্ধত করি। 

If we subject everything to reason, our will have 
nothing mysterious or supernatural, it we violate to 
Principles of reason, our religion will be absurd and 
ridiculous. 

জীবন একটি ক্রিক্গাশীগ গতিময় অবস্থ!__ক্রমবিবর্নের পথে প্রগতিমুখী । 
জীবনের মধ্যে একট ক্রমবিকাশের স্বীকৃতি আছে । পতক্তিতদের মত উদ্ধত 
না করেও ইতিহাস ও নৃতত্তের সামান্ত জ্ঞান ব্ব'রাই আমর! ইহা স্বীকার করে 
নিতে পার । জীবনের গতিশীলতার পশ্চাতে একটি অস্তহ্থীন আকুতি 
(Eternal earning) র:Tছে, যার ফলে হচ্ছে ইতিহাসের বিবর্তন । নৃতত্ববিদের। 
ইহার নাম দিয়েছেন ০৮1০ 8845১ বা মহতী প্রেরণা । এই প্রসঙ্গে নাট্যকার 
বার্ণ শোর একটি উক্তিও আমাদের আলোচনার সহারক হবে ॥ 

What I mean by a religious person i3 one who con- 
59355. himself or herself to be the instrument ct scme 
purpose, and is the motive power of evolution—that is 
of a continual ascent in organisation power and life, and 
extension of life. (G.B. Shaw) 

*:এ বিশ্বের মর্তলের ৩কট অভীপ্দা--একট মহতী অভীদ্দা দ্বারা" 
অ'পনার জীবন নিয়স্ত্রিত বলে যে মাস্ঘ উপলব্ধি করে আমি মনে করি সেই নারী 
ব। পুকলদই ধান্মিক | এ বিশ্ব বিকাশমান__শক্তি সমহ্বদ্ব জীবনানয়ন ও জীবন 
প্রসারের ক্ষেত্রে ইহ। উদ্ধমুখে ধাবমান । এই বিকাশঁঘান বিশ্বের স্বোতনাশক্তিই 
এই মহতী অতীপ্দ। 1৮ 

'শো" (52 ) এখানে ক্রমবিকাশশীল জীবনের মূলে ধর্মের অস্তিত্বকে 
লক্ষ্য করেছেন । প্রাচীন ভারতের চিন্ত/রর জীবনকে তিনট ভাগে বিভক্ত'করে 
বিশ্লেষণ করার রীতি ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে ও ছিল ইহার প্রয়োগের ব্যবস্থা । ধর্ম, 
অর্থ, কাম এই তিনটি কথার তাৎপর্য) আমরা বোঝবার চেষ্টা করতে গিয়ে 
কনকে বলতে পারি যে, জীবনে স্থষ্টি ক্রিয়ার মুলে এই কামই রয়েছে বর্তমান । 
একটা সুস্থ প্রাশশক্তিলম্পন্ন বীজকে বদি মাটতে রোপণ করা যায় তা'হলে মাটর 
সংস্পর্শে সে রস টেন্ে পুষ্ট হর ও আবরণ ভেদ করে তার অঙ্কুর উদগত হনব । 
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বীজের অন্তরে ছিল উদগমের বা প্রকাশের বেদনা, আন সেই বেদনার ফলেই 
আবরণ ছ্ছিত্র করে বীজের স্বপ্নভঙ্গ । এখানে আমরা পরম্পন্নসাপেক্ষ ছুট 
ক্রিক্লার সন্ধান পাই, একট হচ্ছে সৃষ্টি ক্রিঘা, পর পুষ্ট ক্রিন্তা । প্রাণহীন 
বীজ রস টানে না, লজীব বীজের পক্ষে পুষ্টর জন্ত মাটির রুস 
টানা সম্ভব । স্থষ্টি ক্রিত্বা কামর্জনিত, আর পুষ্টি ক্রিয়া অর্থজলিত | মানুষ 
শুধু দেহ দিয়েই সুপ্তি করে না, মন দিকেও করে । দেহের সৃষ্টি মানব সমাজে 
জৈব্প্রবাহছকে অব্যাহত রাখে, আর ম‘নর স্ষ্টির ফলে রচিত হয় সাহিত্য, শিল্প, 
দর্শন, বিজ্ঞান_-এক কথায় বলতে গেলে সমগ্র সভ্যতাই যাহ্গসের মনের সৃষ্টি । 
জীবিকাক্রনের পশ্চাতে রশ্রেছে আর্থিক করিত | এট ক্রিয়া হারা নিয়ন্ত্রিত তয় 
ব্যবহারিক জগৎ । উহা? জীবনে কর্ঘনও উপেক্ষিত হওয়ার ব্যাপার নহে। 
প্রাচীন ভারত ইহা করেনি । কামহুত্রকার বাহহ্ায়ণ তার কামসুত্রের সুচনাতেই 
বলেছেন বে, জীবনে মন্রাদি খশ্ শাস্ত্রের স্থান সর্বব প্রথম । 

তারপর স্থান দেওয়া হয়েছে চাপক্যাদি অর্থশান্ত্রের (চাপক্যাদিলি অর্থশান্ত্রাণি) । 
সর্বশেষ স্থান হুচ্ছে কামের ( বাত্হাক্সনাদিনি কামস্ুত্রাণি)। এখানে সমাজ 
জীবনে ধর্শ্ম অর্থ ও কামের একটি সমন্বত্রের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় । সমস্ত জীব 
অগতেই অর্থ ও কামের ক্রিয়া অনিবার্ধযরূপে দুষ্ট হয়। কিন্তু একথা সত) অর্থ ও 
কামের ছার! জীবনের সামগ্রিক কপ পূর্ণ হয় না। ধর্ল্মক্রিদ্রার জন্য একটি স্বীকৃত 
স্থান রয়েছে । 

পাখীদের মধ্যে জৈবস্পৃহার আবেগ আসে বর্ধা্ধতুর প্রাক্কালে, ঠিক সেই 
সময় তারা বালা হাথে, জৈবস্পৃহায় মিলন ঘটে ও ডিম হন্স। স্বাভাবিকতঃ 
পাখী তার ডিমে তা দিয়ে ব্বাচ্চা বাহির করে । এখানে শুধু কাম নয় আথিক 
পুষ্টির ব্যাপার ও রপ্রেছে। পাখা মেলে উড়বার শক্তি বাচ্চাটর না হুওয্ন। পর) 
পাখী তাকে পালন করে, রক্ষা করে? কেউ যদি বাচ্চাকে বাস! ভেঙে দিয়ে 
বেতে চার পাখীটি তখন তাকে নখরাঘাত করে» অন্ততঃ তারশ্বরে প্রতিবাদ 
জানায় ! এখানে জীবজগতে আশ্রয় নিশ্াপ ও পুর্টর আন্ত আহার সংগ্রহের মধ্যে 
রয়েছে জীবজগতের অর্থনীতি ; কিন্ত এ ছাড়াও পাখীর বাচ্চার জন্তু ঘে বেদনা, 
তার ব্যাখ্যা কাম ও অর্থ দ্বারা হর না, পাখীর বেদলা তার বাচ্চা পর্য্যন্ত 
প্রসারিত 1. বাঘিনীর পর্শান্ড রয়েছে তার যাচ্চায় জন্ত বেদনা । এই বেদনা 
শুধু ইতর জীবের কির ও পুষ্টির বেদনা নহ, এখানে আছে ক্ষীণভাবে হলে ও, 
আত্মসন্প্রলারপের আত্মবিস্তারের বেদনা । শুধু খে সন্তান শু সাথীর অন্ত বেদনা 
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এমন লন, পব্তপাখীর এই ব্যাঞ্থির বেদনা রয়েছে তাদের দলগত ওঁক্যেল মখ্োও ॥ 
যার জস্ত যূখবন্ধ ভাতীর দলকেও নিহত দলপতির ক্ষন্ত অশ্রু বিসৰ্জ্জন করতে 
দেখা ঘাক্স। হুরিলীও শিকারী ব্যাধ-নিহত তরিপের জন্য অশ্রপাত করে। 
কবি বান্দীকিকে ক্রোধ মিখুনের যে বেদল। বিচলিত করেছিল তা বিপ্রক্তীবন- 
প্রবাহের অস্তনিছিত শাশ্বত প্রেরণা । ইহা জীবনের ধৰ্ম্ম । কৃষ্টি, পুষ্টি ও 
ব্যান্ডিমূলক বর্শক্রিন্নার পশ্চাতে রত্রেছে এই শাশ্বত প্রেরণা । উদ্ভাউ ধৰ্ম্ম । এই 
ধৰ্ম্ম থেকে যখন আস্মসম্প্রলারণের ক্রিয়া স্রোত প্রবাছিত হয়, তা তিন ধারার 
সমাজ জীবনে রূপায়িত হয়। পুষ্টিক্রিয়া, সষ্টিক্রিদ্া ও ধর্শ্মক্রিয়া । এই ত্রি- 
ধারাকে গ্রহণ করেই মন্বাদি ধর্ম্মশান্ত্র ॥ মাঙুমের ব্যান্তিবোধের ক্ষেত্র বৃহৎ । বৃদ্ধ 
খ্ৰীষ্ট ও প্রাচীন ভারতীর ঝ্রহিদের বেলা ইত! বিশ্বব্যাপী । ঝ্বিদের ক্ষেত্রে 
যে অসীমাভিমুখী বেদনা তাহাই রবীক্রসাহিত্ে সর্ব্বাস্কভূতি বা বিশ্বাক্রভূতিরূপে 
ব্যঞ্জন! লাভ করেছে। 
তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা 
লুটাঙ্গ আমার সামনে 
সে আমান ডাকে এমন করিয়া 
কেন যে কব তা কেমনে? 
মনে হুত্স যেন সে ধুলির তলে 
যুগে যুগে আমি ছিস্থ তৃণ জলে 
লে দুয়ার খুলি” কবে কোন ছলে 
বাছির হয়েছি ভ্রমপে, 
সেই মুক মাটি মোর মুখ চেয়ে 
লুটার আমার সামনে । 
পশু-পাখীর ক্ষেত্রে বেদন। মূঢ় বা অন্ধ ।” মাস্কবের ক্ষেত্রে তা সচেতন চিন্তা 
বা অন্ভুতিগষ্য । নিজের জীবনকে বিপন্ন ক'র প্রাণ দিয়েও মাহুয জল. ও 
আগুনের কবল থেকে অপরের প্রাণ বাচান্স | ইহ? বাস্তব জ্বীবনের অভিজ্ঞতালন্ 
তথ)। বন্তনিষ্ঠ মন নীন্ বিচার করলেও ইহাকে অস্বীকার কর! সম্ভব নয়। 
সমগ্র বিশ্বীবনের অসন্তন্ি হত এই বেদনাবোখকে আমরা বিজ্ঞানসন্মত মৌল 
ধৰ্ম্ম বলে অভিহিত করেছি । বাটুব্যবস্থা, সমাজ-সচেতনতা ও মানবসেবার 
ক্ষেত্রে ইহ! ক্রিরান্ধপে দেখা দেয় ॥ তি, পুষ্টি ও ব্যান্ডি এই তিনটি ক্রিয়া নিয়েই 
জীবন এবং তাহা নিরস্রিত ছত্ব এই *বেদলাবোধ 'দ্বার৷ । ইহা বিশ্বজীবন- 
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প্রবাহের মর্শ্বতলের চিরস্তন প্রকাশের বেদনা ৷ বার্ণার্ডশো’ল্র মতে continual 
ascent বা evolution-aএর অন্তনিহিত high PurPI8e. শে! আরও 
বলেছেন_There is only one religion though there are a- 
hundred versions of it. 

এখানে একট অনন্ত বিশ্বধর্শ্মের প্রতি ইক্ষিত করেছেন জঙ্জ বাণার্ড শো । 
এষ্ট ধর্মই সমগ্র জগতকে ধারণ করে রয়েছে শিল্পীর বেদনা, কবির বেদনা, 
বৈজ্ব/নিকেৱ তপস্তা--সকপের পশ্চাতেই এই ধর্শা । সন্তান ও সন্ভানস্থষ্টীর জন্য 
যে বেদন। তা’ও মূশত; ধৰ্ম্ম । এই প্রসঙ্গে উদ্বাহ সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধের একটি 
মত উদ্ধত কি ।__ 

“The greatest happiness which a mortal man can 
imagine is the bond of marriage that ties together two 
loving hearts. But there is a greater happiness still, itis 
the embrace of truth. 

Therefore be married into the truth and live with the 
truth in holy wedlock. The husband who loves his wife 
and desires for a union that shall be everlasting, must be 
faithful to her so as to be like truth itself and she will 
rely upon and revere him and minister unto him. And 
the wife who loves her husband and desires a union 
shall be everlasting, must be faithful to him s0 as to be 
like truth itself, and he will place his trust in her, he will 
provide for her. Verily I say unto you, that children 
will beccme like unto their‘parents and will bear witness 
to their happiness. 

Let no man be single, let everyone ০০৪ wedded in holy 
love to the truth. And when Mara, the destroyer comes 
to seperate the visible forms of your bsing, you will: 
conlinue to live in the truth, and you will pertake of the 
life everlasting, for the truth is inmortsl. ( Buddha ). 

বিশেষ ডষ্টব্য-_বুক্ধদেবের এই উঁক্তিট কোন পালিগ্রস্থে স্থান পেরেছে 
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আমার জানা নেই তাই ইংরেজী অনুবাদের আশ্রন্ত নিতে 
হয়েছে । 

-_“প্রপস্নীযুগলের দু'ট হৃদয়কে বেঁধে দেহু যে বিবাহ তার চেয়ে স্ুথকর কিছু 
মর মাহ্রযের কল্পনার আলে না; কিন্তু তার চেয়েও সুখকর একটি অবস্থা রয়েছে 
তা হচ্ছে সত্যের সঙ্গে পরিণদ্র । মৃত্যু স্বামী আ্ীকে বিচ্ছি করে দেয় কিন্তু যে 
সত্যের সহিত পরিণীত, মৃতু তাকে স্পর্শ করতে পারে ন! । তাই বলি সত্যের 
সহিত পপ্রিপীত হও এবং সতে!র সহিত বিশুদ্ধ বন্ধনে কবন্ধ হয়ে থাক । বে 
স্বামী তার আ্ীকে ভালবাসে এবং ইচ্ছা করে বে তাদের এই বন্ধন চিরস্থায়ী হয়, 
তার পক্ষে সতোর হ্যান্বই স্ত্রীর প্রতি খঅনুরক্ত হতে হবে । এর ফলে স্ত্রী তার 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করবে । বে স্ত্রী তার স্বামীকে ভালবাসে এবং ইচ্ছা করে বে 
তাদের মিলন চিরস্থাঘ্ধী হোক, সে ত' সত্যের স্টাঙ্গই স্বামীর প্রতি নিষ্ঠাবতী হবে । 
এতে স্বামী তার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করবে, সব কিছু প্রব্রোজন তার 
মিটাবে । আমি নিশ্চিতন্ধপেই বলছি তোমাদিগকে, যে এতে সম্ভানেরাও 
তাদের জনক-জননীর মত হবে এবং তাদের শ্খশাস্তির স্বাক্ষর বহুন করবে । 
কোন পুরুষই বেন একাকী থাকে লা, প্রত্যেকেই যেন পবিত্র প্রেমে সত্যের সাথে 
পরিপীত হক্স। সংহারক মার ধখন তোমার এ ইঞ্িয়গ্রাহ্ছ দেহকে নিশ্চিহ্ন করে 


দেবে, তখনও তুমি সত্যের মধ্যেই বেঁচে থাকবে এবং চিরন্তন আীবনের অংশ- 
ভাগী হরে থাকবে, কেনন! সত্যই অস্তৃত ॥” 


এই উক্তিটি আমাদিগকে স্মরণ করিতে দেয় প্রিত্নাবিরস্থী রবীজ্রনাখের 
সুপরিচিত একটি কবিতা । ইহ! বুদ্ধদেবেরই উক্তির কাব্যমন্ন রূপ । 
“তুমি মোর জীবন মরণ 
বাধিক্গাছ তু'ট বাহু দিয় 
প্রাণ তব করি অনাবৃত * 
মৃত্যু মাঝে মিলালে অস্ত 
রপেরে জীবনের প্রিয় 
“দত হাতে করিয়াছ শ্রি ৷” 
সত্যপথিক মাহুবের এই জয়যাত্রা অন্তহীন । এই সত্যটির উপলব্ধিই রবীত্- 


নাথের কাব্যে রয়েছে। 
“যখন প$বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে 


আমি বাইব না মোর খেরাতরী এই ঘাটে 
R বৃ 
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তখন কে বলে গো সেই শ্রতাতে নেই আমি 
সকল খেলায় করবে খেল! এই আমি 
নূতন নামে ডাকবে মোরে 
বাধবে নূতন বাহু ডোরে 
বআসব বাব চিরদিনের সেই আমি ৷? 
তার অন্তরের বিরহুবেদন! তাকে অনস্তপথের যাত্রী করে রেখেছে একজন 
পাশ্চাত্য পণ্ডিত লিখেছেন-- 
The soul is a never ending sigh after God. (01015017665) 
এর সঙ্গে তুলনা করুন বৈঝঃব কবির সেই চিরস্তন আকুতি__ 
"জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু” 
নন না তিরপিত ভেল 
লাখ লাখ যুগ হিত্রে হিয়ে রাখলু" 
হিয়া তব জুড়ান না গেল।” 
এটাই কি বিরহী আম্মার সীমাহীন দীর্থনিশ্বাস নয়? এই যে বেদনা 
ইহাই সমগ্র রবীজ্্ সাহিত্যকে রসসিক্ত করে রেখেছে । কবি জিজ্ঞাসা করেছেন 
তিনি জানেন না 
কিসের লাগিশ্না বিশ্ববেদনা মোর বেদনায় বাজে।” 
রবীন্দ্রনাথ গান গেল্লেছেন_ 
কোথায় আলো 
কোথায় ওরে আলো 
বিরহানলে জালোরে তারে হ্যালো 
বেদনাদূতী কহিছে ওরে প্রাণ 
তোমার লাগি জাগেন ভগবান | 
বৈষ্ণব কবি ও রবীকজ্রনাথ আমাদিগকে এক প্রেমিক দেবতার সমীপবর্তা 
করে দির়েছেন__। বাউল কবিও তাই ব:লছেল__“ওরে নিঠুর দরদী তুই কী 
নানসমুকুল ভাজবি আগ্ুণে ? আমাদের সম্ভা এক অপরূপ সীমাহীন মাধু্ঘ্যে 
আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে । 
ক্ষণে ক্ষণে যত মর্স্থভেদিনী 
বেদনা! পেরেছে মন_ 
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নিক্গে সে দুঃখ ধীর আনন্দে 
বিষাদ-করুণ শিল্রচ্ছন্দে 
অগোচরে কবি করেছে রচনা 
মাধুরী চিরস্তন । 
এই চিন্তন মাধুরীর মধ্যে কোন প্রাণময় চিত্তময় দেবতা বলে আছেন কি-না 
তার খবর বিজ্ঞান দিতে পারেনি । আইনপিন অপরাবিদ্ধার অনুশীলনের শেষ 
সীমায় এসে বিশ্মশ্নে শতিভূত, আনন্দে শুদ্ধ । বিজ্ঞান এথানে ভানাছীন, কিন্ত 
সত্যকে সে অস্বীকার করেটুন।। এমন কি তাকে বরণ করবার জন্যে ই উন্ম.খ 
হতে আছে। 


পালা গান 
শ্রীজয়দেব রায় 


কীর্ডনের স্তান্স ভাগবতী গীতি, যাত্রার গ্ায় নাট)গীতি__তাহ। ছাড়া কবির 
শান, পাচালী গান, গাজীর গান, মনসার গান প্রভাতি যে সকল গান গ্রামের 
খোলা আলরে গাওকা। হইত-_তাহাদের প্রচলিত নাম টুপালা গান বা আসরী 
গান । 

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বা বৈঠকী গান ছিল রসঙ্ঞ সীমাবদ্ধ শ্রোতাদের উপভোগ্য । 
কিন্তু এইসকল গান বাঙ্গলার অগণ্য অনসাধারণের মনোরঞ্জন করিত, গ্রামে গ্রামে 
এইসকল গান বারোয়ারীতপায় গাওযা হইত, পার্বণ উৎসব উপলক্ষে আডিনাস্ন 
সামিকানা খাটাইয়া এইওলির আসর বদিত॥ এই শ্রেণীর গালের সকঙ্তে 
গ্রামবাসীদের অস্তরের বোগ ছিল । রবীজ্রনাথ বলিহ্াছেন__ 

প্গ্রাম্য সাহিত্যের. মধ্যেও কল্পনার তান অধিক থাক বা না থাক সেই 
বআনন্দের সুর আছে ।' গ্রামবানীরা যে জীবন প্রতিদ্বিন €ভাগ করিনা আসিতেছে, 
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যে কবি সেই জীবনকে ছন্দে তালে বাজ্রাইয়া তোলে সে কবি লমস্ত প্রানের 
হৃদয়কে ভাষা দান করে । কল্পনার সন্ধীণৃতা হারাই পে আপন প্রতিবেশিবর্গীকে 
ঘৰিষ্ঠস্ৃত্রে বাধিতে পারিযাছে এবং সেই কারণেই তাহার গানের মধ্যে কল্পনাল্রিয় 
একক কবির নহে, পরস্ত সমন্ড জনপদের হৃদয় কলরবে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।” 

সেদিন বে গানটি তাহার! গাহিয়া যাউত--বহুদিন পর্য্যস্ত সেই গানটি ধ্বনিত 
হুইত সেই অঞ্চলে, সবার কণে কণ্ঠে সেউ সুরটি কিছুদিন ফিরিত-_চাহী জমিতে 
লাঙ্গল দিতে দিতে সেই গানই গাহিত, রাখাল মাঠে গরুর পাল ছাড়িয়া দিয়া 
বটের ছায়ায় সেই কলিটই গলা ছাড়ি! গাহিত, জেলে নদীর তীর হইতে মাছ 
ধরিক্লা সন্ধ্যেবেলান্ন ঘরে ফিরিবার সময় সেই সুরেরই সঙ্গ লইত, গ্রামের বধূ জল 
আনিতে আনিতে আনমনে গুন্‌ গুন্‌ করিক্সা তাহার এক কলি গাছিত, আব 
মাঝি লোঁকা বাহিতে বাহিতে হয়ত অন্য কলিটি গান্িয়। দূরদেশে চলিক্সা 
যাইত ! 

গ্রামে যেদিন গানের আসর বসে, সেদিন তো রীতিমত উৎসবের দিন! 
সকাল হইতে সারা গ্রামে সাড়া পড়িয়া যায়, বেলা থাকিতে থাকিতে লোকে 
বারোন্নারীতলায় জম! হইতে থাকে, মেয়েরা ও সেদিন বান্্লাবাড়া চুকাইয়া ছেলেকে 
ঘুম পাড়াইয়) দল বাধিয়। সেখানে ভীড় করে, ছোট ছেলেমেরের! সারাদিনই 
আসরের আশেপাশে খুরিতে ধাকে__কত জক্পন। করে । চাষীরা সেদিন মাঠ 
হইতে সকাল সকাল ফিরে, গ্রামের বুড়ো। মোড়ল স্থানীয়রা করাসে বসিয়া অন্ত 
বারের গানের দোষগুপের গগ্জ করে। গ্রামের যত আলে! সেদিন সেখানেই _ 
দূর দূর গ্রাম হইতে লোক বলিতে থাকে, তামাকের কটু গন্ধে আসরের বাতাস 
যেন নেশাত্ বিভোর হুইয্রা উঠে । 

গাশ্বকেরা পাশের গ্রামের বা নিজেদের গ্রামের লোক হইলেও সেদিন 
অসামান্ত মৰ্য্যাদা পার । - 

গান সুরু হহ্--_সেই পুরানো গান, সেই একই পালা । কিন্তু সকলেরই ভাল 
লাগে; অনেকেই কাদিয়া ভাসাম্। সারারাত ধরিয়া! গান শুনিয়া সকলে 
ভারাক্রান্ত মনে ঘরে ফিরিয়া যায় । পরদিন নানা কাজের মাঝেও মধ্যে ষধ্যে 
লেই গানের স্বতি মনকে অকারণে ব্যথিত করে । 

এই নৃষ্য আজও বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে দেখিতে পাই । সাধারণ বাঙালী 
এই গানই প্রাণের সহিত গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। এই গান উচ্চাঙ্গের গান 
ন্গ-_-একমাত্র ধনী এবং লমজদার শ্রোতারাই উচ্চাঙ্গের গানের আদর করিত, 
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তাহারাই বাড়ীতে ওস্তাদদের আমরণ করিত্া আলিয়। তাহা শুলিত ॥ আর 
এই গান লোকসঙ্গীতও নয়__বাঙলার মাঠে, ঘাটে, নদীতে সে স্থর প্রতিদিন 
ধ্বনিত হুয় তাহার মধ্যে এ শ্রোতারা আর কোন বৈচিত্র] পাইভ ন ॥ 
মঙ্গলগানও ছিল এই শ্রেণীর পালা গান । মনসামঙ্গল কাব্যকে অবলম্বন 
করিত। পূর্ববঙ্গে ‘ভাসান ব। রহ্ানী গান" নামে এক শ্রেণীর পদ্লীগীতির প্রচলন 
আছে। এই গানের মূলতঃ ছুট অংশ-_রযানী গান ঝা পদ্মার কাহিনী, অপরটি 
ভাসান গান ব। বেছুলার কাহিনী । অশ্রুত্লের বস্তু! বহাইয়। শেষ বর্ষণের লঙ্গে 
সঙ্গে এই পালাও শেষ হইত । 
সত্য স্থশিক্ষিত কবিদের মনসামঙ্গল গান আর পল্লী কবিদের রয়ানী গানের 
মধ্যে প্রতেদ খুব বেশী ছিল না। দরিদ্র বাঙালী কবিদের নিজেদের সামাজিক 
জীবনের ছবি সাংসারিক অশান্তি, অস্বস্তির সঙ্গে অমার্জিত রঙ্গ-রুলিকতা, 
রুচির সরলতা এই গানগুলিতে পরিশ্মুট । প্রথম গানটি বিজয় গুপ্ের 
মনসামঙ্গল হইতে উদ্ধত-_ 
জামাই এনেছি পুপ্যবাশ কল্া করিব দান 
বিবাহের সজ্জা কর ঘরে__ 
এনেছি মুনির স্থত ন্ধপে গুণে অদ্ভুত 
কন্তা সমপিব তার করে & 
হাসি বলে চণ্ডী আই তোমার মুখে লজ্জা নাই 
কি সজ্জা আছে তোমার ঘরে? 
এঞ্চো। এসে মঙ্গল গাইতে চাইবে তারা! পান খাইতে 
আর চাইবে তৈল সিন্দুরে ॥ 
৬ 
হালি বলে শূলপাণি এয়ো ভাঙাইতে জানি 
মধ্যে দশাড়বো নেংটা হয়ে। 
দেখিয়া আমার ধান এসোর উড়িবে প্রাণ 
লাজে ওষে যাবে পলাইপ্লে ॥ 
শিবের এই কন্তাই মনস। । 
দ্বিতীত্ গানট পূর্ববঙ্গের ্থ/াত গ্রাম্য কবিদের রচিত __ 
তখন ধরিয়া গৌরীর হাত। 
শিব বলে অপরাধ ক্ষম গা আমার ॥ 
জামাই পেয়েছি পূর্ণবর কন্তা সমর্পণ করিব তাবে । 
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শিব বলে এবে তোমা বিয়ের সজ্জা কর গিয়ে ঘরে ॥ 
_পকি করিব বিশ্বাত্র কাজ, তোমার মুখে নাহি লাজ 
আজ আমার চাইল ঘরে লাই, না পাই খাইতে 
কে আদবে বিল্গা দেখতে টাকা পামু কোথায় ?” 
আমি নিজে শূলসাণি এর ভাল মত ওষুধ জানি, 
দিগম্বর হব আমি ওঁ সভার মাঝে । 
তাতে দকল-আইওগণে লজ! পাইয়া যাবে আপন ঘরে ৪” 
মনসামঙ্গলের করুণ মধুর কাহিনীটি পূর্ববঙ্গের পালা গামের মধ্যে একটি 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিশ্ন। আসিয়াছে । স্যর? শ্রাবণ মাল ধরিয়। তাহার জের 
চলে। শোকাতুরা পল্লী নারীদের গতীর বেদনা কবির গানে লনকার কণ্ঠপথে 
ধ্বনিত হুয়_ 
এই না শ্রাবণ মালে ঘন বৃষ্টি পড়ে । 
কেন করে থাকমু লে! আমি অন্ধকার ঘরে । 
সোনার বরণ লধাইরে আমার বরণ হইল কালো, 
কিনা সাপ দংশিল তারে» তাই আমারে বলো £ 
কাইল হটউহ্্যাছে লখাইর বি! মালীর মুকুট দিয়া ॥ 
কেমন করে যাইলো আমি মালী পাড়া দিত্বা ॥ 
কাইল হইয়্যাছে বেউলার বিয়া বাইন্ার সি'ন্দুর দিয়া ৷ 
কেমন করে যাইলে। আমি বাইন্যা পাড়া দিয় ॥ 
গাথা রূপকথাও এইভাবে পালা গানের মধ্য দিয়া প্রচারিত হুইভ। 
মৈমনসিং গীতিকার কাছিনীগুলিও পল্লীর আলরে দিনের পর দিন গাওয়া 
হুইভ। তাহা ছাড়া নানা বূপক থা.ও উপকথার কাহিনীর পালা পল্লী আসরে 
ধারাবাহিকভাবে গাওয়া হইত । 


কাঞ্চনমালা, শব্ঘমালা, মালকমালার গীত সেই সঙ্গে মুসলমান মহলে প্রচারিত 
পরাবাহু, ফ্ুলবান্ধ প্রভৃতি গীত এইসকল পালা গানের অঙ্গীভূত ॥ 

এই সকল গানের মধে) গল্প বলার সরস ভঙ্গীটির সঙ্গে সুরের স্বচ্ছন্দ মধুর 
রূপটও প্রকাশিত । শ্রোতাদের মনের গতির সঙ্গে সামঞ্রন্ড বজাত রাখিয়া 
উচ্চাঙ্গের ক্রুপদ গানের স্তাক্ছই গীতিভঙ্গীকে কখনও দ্রুত, কখনও বা বিলম্বিত 
তালে তরলাস্থিত, রসায়িত ও লীলাম্িত কর! হইত_ 
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স্থথে থাইকে, খাইকো। রে স্থখে রাজপুত্র 
সুখে থাইকে! রে রাজকন্তে । 
বদি সতীর মুখের কথ! স্-প্রভাতে ফলেরে ॥ 
বালরের প্রদীপ যেন সাতপুরুষের মাথায় থাকেরে। 
অল, স্থল, বন, বৃক্ষ হেন সজাগ হুইয়া থাঃকো রে। 
রাজ্-মন্দিরের চূড়া বেন অজয় হুইল্লা থাইকো রে। 
চন্দ্র সুরপ যেন সুমঙ্রল হাসে রে। 
পূর্ববঙ্গের মুসলমান মহলে আর একট বিশিষ্ট পালাগান প্রচলিত আছে, 
তাহার নাম গাজীর গান । গাজী" অর্থে ধর্মযোদ্ধা, ইল্লাম ধর্মের মহিম। 
কীর্ভনই এই শ্রেণীর গানের বিময়বন্ত । হিন্দুমঙ্গল গানগুলির গঠনরীতি 
অবলম্বন করিয়া এই শ্রেণীর গান রচিত । গাজীর গানের গীতিরীতি আলেকট! 
কখকতার আব্বত্তির ভঙ্গীতে পর্িকলিত । নিগ্নে 'শষলের গাজীর পুথি" হইতে 
কিয়দংশ উদ্ধত কর! হুইল-__ 
তোলব খানা ছাত্র শতেক রাখিয়া । 
গাজী পালে সে সকলে অন্ন বন্ধ দিয়া ॥ 
সন্দীপের অন্ধ এক হাফেজ আনিয়। । 
কোরান পড়ায় সবে পুণ্যের লাগিয়া ॥ 
হিন্দুস্থান হইতে এক মোঁলবী আনিল । 
আরবী এলেম, ছাত্রগণে শিখাইল 
জুগপিখ। হৈ.ত এক গুকুবর আনি" ॥ 
শিখাইল ছাত্রগণে বাঙ্গালার বাণী । 
ঢাক! হইতে মূল্গী আনি’ ফরাসী পড়ার 
হেল মতে নানা ভাষার এলেম শিখা । 
তোর বাতি চার দণ্ড আগাছ প্রহর 
লাঠের সমর করি দিল গাজ্রিবর ॥ 

“রায় মঙ্গল’ নামক গানের পালায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের প্রতীকরূপে 
বাঘের দেবতা «দক্ষিণ রান’ ও কুমীরের দেবতা “পীর কালু, খাঁ গাজী’র লীলা- 
কাহিনী বর্নিত হুইয়াছে। আসরের উভন্ন সম্প্রদায়ের শ্রোতাদের চাহিদার 
সামঞ্জস্ত ঘটানোই ছিল গায়কদের এক্ষেত্রে অন্ভতম উদ্দেশ্য । 
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শুস্তা কাদু খাণ গাজী সরতেক পীর । 

ঠাকুর দক্ষি- রায় আঠারো ভাট হ 

ছইজনে দোস্ডানি হর্যান্ধিল আগে । 

তারপর হুড়াহুড়ি মহাযুদ্ধ লাগে ॥ 

বিরোধ ভাঙ্গিয়। দিলা বআলা-উঈম্বর । 

তারপর দোল্ডালি পাইল দোহে বর ॥ 

গোরক্ষ বিজক্প, ময়নামতীর গান প্রভৃতি পালাগানও বাংল! দেশের সর্বত্র 
সুপ্রচলিত ও সমাদৃত ছিল । 


গর্ভ ছেড়ে মাটির 'পরে 
যখন পড়ে 
তখন ছেলে দেখে আপন মাকে । 
তোমার আদর যখন ঢাকে» 
জড়িয়ে থাকি তারি নাড়ীর পাকে, 
তখন তোমায় নাহি জানি । 
* আঘাত হানি 
তোমারি আচ্ছাদন হতে যেদিন দুরে ফেলাও টানি 
সে-বিচ্ছেদে চেতন! দেয় আলি, 
দেখি বদনথানি ৷ 
_বঙ্গাকা 


শসল্লি জত 


আীবনিল কুমার সমাঞ্রদার 
স্মরণ শরণী ধরি অপসরি গতীর পশ্চাতে 
পেয়েছি তোমার বাণ্তা জীবনের স্বপ্রনীল নভে । 
কালচক্র অবলুশ্ত অতীতের দীর্ঘ অবরবে 
আবাৎ হয়েছে মূর্ত ছন্দবন্ধ প্রেমের সংঘাতে । 


কৈশোরের শ্বপ্র ঘন সনিবিড় শ্রামল প্রচ্ছাত্র 
একদা চকিতে এলো অধাচিত তোমার শ্যন্দন 
সাবলীল গতি পথে কামনার প্রথম স্পন্দন 
রঞ্জিত করিল মম জীবনের প্রথম অধ্যায় । 


জীবনের স্তামবৃস্তেপ্রস্ম্টিত রপ্তিন যৌবন 
সম্ভাবনা বৃস্ত হতে বিচ্যুতির গভীর আক্ষেপ 
অতিক্রান্ত জীবনের গতিপথে সহজ সংক্ষেপ 

বে এলো সে দিরে গেলো ব্যর্থতার উত্তাল প্লাবন ! 


বিচ্যুতির মূলে ছিল উপেক্ষার গভীর ইংগিত 
অপূর্ব রূপের জ্যোতি বিমোহিত করেনি সেদিন ॥ 
জীবনের কাম অঙ্কে তবু তুমি ছিলে স্বপ্রুলীন 
স্পর্শে তব পূর্ণ আজি অসমাধ্য জীবন-সংগীত । 


গ্রস্তাগ৷ৱ ববভারে প৷তককে স্গাভাযঃ 
(পুবাহরতি ) 
উন্থবোধকুমাব মুখোপাধ্যায় 


ছোটখাট বিষয়ের বা বিশেষ কোনো লেখকের বই-এর এই প্রদর্শনী প্রায়ই 
কর। হশ্র। এতে অনেকরকম স্ুবিল। হর্ন; যেমন__আলেক পাঠক হস্ত 
জানেনই না খে এই এই বিযয়েও ভাল তাল বই আছে কিম্বা কোন লেখক 
বিশেষের এত বই আছে । অনেক পাঠকেরই এই লব প্রদলিত বিষন্ধের হারশা 
অল্প থাকে, কাজেই তাদের এ বিষয়ে জ্ঞান বেড়ে যার-_হুয়ত বা তাদের মধ্যে 
কেউ না কেউ বইগুলি পড়ার জন্ত আগ্রহাহ্িত হন । অনেক সময় যে পাঠক 
নিক্ষিয়ভাবে ঘোরাফেরা করেন, লক্কাবশতঃ কোলো। সাহাব্য চাইতে দ্ধ! বোধ 
করেন__এষ্ট প্রদশিত বই থেকে তার চাহিদার সন্ধান পেতে পারেন__এবং সব 
বিষয়ের বই দেখে ভার সেই বই অথবা এ বিষন্পের অন্তর্গত কোনে! বই পড়বার 
আগ্রহ হয় । এইভাবে অনেকক্ষেত্রেই নূতন নূতন বিবয়ের বই-এর চাহিদার 
সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। পাঠকের প্রক্বোজন বা অপ্রয়োজন লবেতেই নুতন বা 
পুরাতন বইন্সের ব্যবহার প্রচলন করা হয় । অনেক সমরে দেখ যায় বে 
গ্রন্থাগারে অনেক বই আছে যার ব্যবহার হুদ না সহব্দে লোকে সে ৰই পড়তে 
চার না । এইসব প্রদর্শনীর সাহায্যে অনেক সমরে সেই সব বইয়েরও বেশ ব্যবহার 
হুতে দেখা গেছে । এইভাবে ও অনেক অব্যবহৃত বই পাঠকের কাছে এমনভাবে 
উপস্থিত করা যেতে পারে খে বই ব্যবহার না করে উপায় নেই। ওদেশে 
এই বই প্রদর্শন করার কাগ্সদা খুবই হুন্দর-__অল্প খরচে অথবা বিনা খরচেই 
এটা প্রায় সম্ভব হত্স। চাই শুধু গ্রন্থগারিকের একটু নজর এবং গোস্ছাবার 
বা সাজাবার কাঙ্ছদা। সন্বদ্ধে টনটনে জ্ঞান__-কি করে কি ভাবে ঠিক ঠিক সাজিয়ে 
রাখলে দেখতে ভাল হুবে__পাঠকের কাছ খেকে কি করে সেগুলি সহজ্জেই 
পড়বার ব। ব্যবহার করবার একটা আগ্রহ দেখ! দিতে পারে_ এই সব কথা 
হশ্_এইসব ব্)বস্থার প্রতি সজাগ দৃষ্টি গ্রদ্ধাগারিকের রাখতে হস্ন । এ ব্যবস্থা 
অর্থাৎ প্রদর্শনীর পর কত অব্যবহৃত বই যা হুরত তুষ্ট চারি বৎসর কেউই ব্যবহার 


কাহিক+ ১৩৬৩ ] প্রস্বাগার ব্যবহারে পাঠককে সাহায্য 


করেনি--কেমন যেন হঠাৎ এ প্রদর্শনীর পর থেকেই লোকের মনে লেগে 
গেল ও তার চাহছিদ। বেড়ে গেল-_এট হাদেশাউ হুতে দেখা গেছে! আমাদের 
দেশে এই বষ্ট প্রদর্শনের তেমন কোনো ব্যবস্থাই নেই । বিলেতের ছোট ছোট 
্রন্থাগারে যে সব ব্যবস্থা আছে__এই যেমন বই প্রদর্শন করা-_- 
-্মামাদেএ দেশের অনেক বড় বড় শ্রস্থাগারেও তার সিকিও লেই। 
প্রস্থাগারের উপযুক্ত ব্যবচার ও গ্রস্থাগারের মারফত জনসাধ্যরপের লেব! করার 
যে কতট। স্থযোগ স্থবিধার ব্যবস্থ। হতে পারে, সেই জ্ঞান আমাদের দেশের 
অস্থাগারিকদের কমই আছে-_খাকলেও তার পরিচত্ন আমর। পাই না। এদিকে 
আমাদের সচেতন হতেই হবে, সবদিক দিয়েই গ্রস্থাগারকে সচেতন করে তুলতে 
হবে। বিদেশের গ্রন্থাগারে কিভাবে এইসব কই প্রদর্শন কর হুয় তার দু্ট 
চারটে উদাহরণ এখানে দিছে এ আলোচনা শেষ করব । 

নানাভাবে নান! বিযত্রের বই প্রদর্শন করা যেতে পারে। বস্বতঃ এইভাবে 
যে কোনো। গ্রন্থাগারের প্রায় সব বট-ই বেশ স্বন্দরভাবে সাজানো 
যেতে পারে তাদের আলোচিত বিষয়ের ভাগ অনুযাত্নী অথবা তাদের 
শিরোনাম! অনুযায়ী । অনেক সমর একই বই বিভিন্ন ব্যাপারে 
বিভিন্রভাবে সাজিয়ে রেখে তিল্ন তিত্ন বিযক্লের পড়ার কান্দে লাগালো বাত । 
বিদেশের গ্রন্থাগারে প্রায়ই দেখা যার প্রতি মাসে বা কোথাও কোবাও প্রতি 
সপ্তাহে নানান বিষয়ের বইয়ের তালিকা বের করা হয় অথব। কোন কিছু সাময়িক 
ব্যাপার ঘটলে-_যথা কোলে) স্থানীয় লেখকের বা বিখ্যাত কোনো। লেখকের 
জন্মদিন ব। স্বৃতি উৎসব ইত্যাদ্দিতে__গ্রস্থাগারে সেই লেখকের যত বই আছে 
তার প্রদর্শন কর। হয় । স্থানীয় লোকদের চাহিদ। অঙুযায়ীও বই প্রদর্শন করার 
রেওগ্লাজ ওদেশে আছে। একবার একটা গ্রন্থাগারে দেখি বই প্রদর্শনের খাপে 
হেড লাইন দেও! আছে-'‘Some books on the supernatural.’ 
পরের সপ্তাহে গিয়ে দেখি এ কার্ডেই সেই একই বই প্রা রয়েছে কিন্তু ছেড 
লাইন বদলে লেখা হয়েছে, ‘Dreams £ Ghosts t Witchcraft : Magic— 
Books on the inexplicable and Uncanny'— মাত্র নাম বদলে সাক্গাবার 
কায়দায় একই বই কি রকম বেশী ও কম ব্যবহার হন্গ তা এ থেকে বেশ বোঝা 
যাহ । গ্রস্থাগারিকককে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন প্রথম বারের চেয়ে দ্বিতীয়বারে এ 
বিষ্লের বই-এর চাহিদা অনেক বেশী হরেছে। এই বই প্রদর্শন ব্যবস্থার প্রচলন 
আমাদের দেশেও করা৷ উচিত ৷ ছোট "ছোট গ্রস্থাগারে-_-বড় গ্রন্থাগারের ত 


৭১৬ উজ্জঞবলভাযরত [১ম বধ, ১ম সংখ্যা 


কথাই নেই_অনেক বই থাকে বা চট, করে কেউ পড়তে চান্গ লা__এইভাবে 
আকর্ষণকারী কোনে! শিরোনাম! দিয়ে বদি এ সব বই সাজানে! যাত্ন ত দেখা। 
যাবে ঘে, অনেক পাঠক দ্দব্যহ্ৃত বইও ব্যবহার করছেল। ওলব 
দেশে এই ভাবে সাধান্ত একটু কথার অদল বদলে নানাভাবে 
এই লব প্রদর্শন করা হয্স 2 ‘The chief principle in securing an 
attractive title is to give an enticing twist toa familiar 
subject.” ছু চারটে উদাহরণ দিচ্ছি-_-[1১6 use of a brief and telling 
quotation—‘The Glory of the conquered’ : ‘Books on the Rreat 
failures of history’ ; a simple question, ‘what do you know 
about the world’ an injunction—'Learn a lanfuage: some 
useful books for beginners* a dictum from an eminent 
man— ‘The ten greatest novels Of ibe world are Russian’ — 
Arnold Bennett: the simple use of an adjective—‘Ten 
attractive auto biographies or some notable books on Educa- 
tion’. Suggestions for new titles can be found in the 
inventiveness and ingenuity of the staff, dictionaries of quota- 
tions, gen eral readings of newspapers, the titles of books, the 
adaptation of ideas derived from almost any source, — 
Hilton Smith—‘Aids to Readers’. L.A.R.Dec. 1930. 

এই ভাবে শ্রস্থাগারিক সত)ই ভার গ্রন্থাগারের নানান বইয্লের ব্যবহারের 
জন্ত পাঠকদের উত্ব দ্ধ করতে পারেন । ওদেশে গ্রন্থ'গারিকের ব্যক্তিগত 
প্রভাবের মধ্য দিয়ে ও বই পড়াবার আগ্রহ বা চাহিদা বাড়াবার চেষ্টা কর! হুয়। 
“খরস্থাগারিকের মতে’ বা গ্রশ্থাগার-কন্ট্ীরা এই এই বই পড়ে দেখেছেন, আপনাকে ও 
পড়তে অস্থরোধ করেন__“পড়বার মত বই, “আমদের মতে এই এই বই পড়ে 
দেখতে অনুরোধ করি” "আমরা যে বই ভাল বলে মনে করি*_এই ভাবেও 
নানান বিষয়ের বইএর নাম দেওয়া অ'মাদের দেশের গ্রস্থাগারেও চলে । 

সাধারণ প/ঠকের চেয়ে গ্রস্থাগারের কর্্মারা বেশী বই পড়ে থাকেন, এটা 
সবাই মনে করে-_কাজেই তাদের মতামতের একটা দাম অবশ্য আছে। 
এইজন্য সাধারণ পাঠক অনেক সময়েই গ্রস্থবাগার ঝর্ীদের বই পড়তে নেবার 
ব্যাপারে সাহায্য চান । "এ সাহাব্য' দেবার সময়েও অলেক বইয়ের ব্যবহার 


কান্তিক, ১৩৬৩ ্ গ্রন্থাগার ব্যবহারে পাঠককে সাহায্য 


করবার স্বপারিশ করা ভর । মুখে প্রত্যেককে সাহায্য করা সম্ভব নয়, তাই 


ওসব দেশে বষ্ট প্রদর্শন করে বা সাজিয়ে রেখে অথবা বই-এর তালিকা দিশ্সে 
জনসাধারশ্রকে নানান বিষয় পড়াবার অন্ত সাচাব্য করা হত্র। আগেও বলা 
হঙ্গেছে এই সাহায্য করার মুলে গ্রস্তাগায়িকের চেষ্টা, ইচ্ছা ও দরদ বর্ত্তমান ৷ 
পাঠকদের সেবা করবার_সব রকম ভাবেই তাদের বইন্কের সঙ্গে পরিচয় 
করস্বার_-তাদের প্রয্ষোজ্জনীয় অপ্রয়োজলীর সব রকম বইয়ের অথব! বিষয়ের 
হদিশ দেবার ক্ষমত। ও ইচ্ছা গ্রন্থাগার-কর্্মাদের থাকা সর্ব্বাঞ্রে প্রয়োজন-_না 
তলে এ সেব! সম্পূর্ণ করা যাগ্স না । সেবা করবার ইচ্ছা আছে কিস্ক ক্ষমতা নেই 
এতে শ্রস্থাগারের সুনামের চেয়ে দুর্ণামই বেশী হয় । গ্রস্থাগারিকের মনে রাখ! 
উচিত থে, ছোট বা বড় যে কোনে বটস্সের তালিকা আর বইক্সের ক্যাটালগ এক 
জিনিষ নক্প। কাজেই সাধারণের ব্যবহারের যে তালিকা প্রণয়ন করা হয়, 
তাতে ক্যাটালগের মতন নান! খুঁটিনাটি দেবার কোনোই প্রত্থোজন হর না । 
এষ্ট সব ছোট ছোট রিডিং লিষ্ট বা পাঠ্যতালিকা নানান্‌ ভাবে চিত্তাকর্ষক করা 
যায় এবং চিত্তাকর্ষক করার জন্য যদি তাতে বর্ণামুক্রমিক সাজ্ঞাবার বা এরূপ 
কোনো নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে তাতে আপত্তিকর কিছু হর্ন না। লেখকের 
নাম কখনো আগে, কখনও বই-এর নামের পরেও দেও! হয় । লাম সাজাবার 
নানা কায়দাও আছে। এই সব তালিকাতে প্রাহ্রই কেবলমাত্র প্রক্নোজনীয় 
বট গুলিরই উল্লেখ থাকে-_অযথা সমস্ত বইয়ের লাম দিয়ে ভারাক্রান্ত করা 
উচিত নয়। 


“বংশে শুধু বংশী যদি বাজে 
ৰংশ তবে ধ্বংস হবে লাজে ॥ 
বংশ নিঃঘ নহে বিশ্বমাকে 
বেহেতু সে লাগে বিশ্বকাজে ৷’ 


ব্ৰহ্মসূত্ৰম 
(পূৰ্ববাহ্বৃত্তি ) 


ভত্রাপি তন্বযাপারাদবিরোধ: ॥ ৩১১৬ 
তত্রাপি [ সংবমনশী পুত্নীতেও ] তথ্যাপারাৎ [ পুরুষোত্তমেরই ব্যাপার চলিতেছে 
বলিয়া ] অবিরে!ধঃ [ যমশাসন ও প্রেমপীলার ম:ধ্য বিরোধ নাই ]। 
পুর্লষোত্তম প্রেষশীলার মধ্যেই স্বর্গের অমৃত ও নরকের বিষজ্গালার সমস্ত 
বিধান করিয়াছেন ! 
বাহ্যে বিধন্বালা হয় ভিতরে আ-ন্ৰমন্র 
কষ্প্রেমার অষ্কৃত চরিত ॥ 
সেই প্রেশার আস্বাদন তথ্য ইক্ষু চর্যবণ 
মুখ জ্বলে ন! যায় ত্যজ্গন ৷ 
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে 
বিষাম্বৃতে একত্রে মিলল ॥ 
পীড়াভিনবকালকুটকটুতাগর্ববস্য নির্বাসনে! 
নিঃষ্যন্দেন মুদাং হুধামধুরিমাহক্ষারসক্ষোচন: । 
প্রেমান্ন্দরি নন্দনন্দনপরো! জগণ্তি বঙ্ঠাত্তরে 
জ্ঞায়স্তে শ্ফ-টমন্ত বক্রমধূরান্তেনৈব বিক্রাস্তল্রঃ ৪ 
বাহার! বিদ্যা অবিদ্যার সর্মহ্বন্ত করিতে পারেন না, অথচ বিদ্যাসাধনন্বারা দেববান 
ও অবিদ্যালাধনদ্বারা পিতৃযান পথও অধিকার করেন না, যাহারা এই ছুই 
পথের ফাকে পড়িয়া--ডাছাদের স্থান ও ভাগ্য নিরাকরপের জন্ত পরবর্তী সুত্র 
চতুষ্টয়ের অবতারণা । 2 
বিভ্যাকৰ্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতস্বাৎ, £ ৩১।১৭ 
হিদ্যাকর্শ্বপোঃ [ বিদ্যাকর্ধের) কোন একটীকে যাহারা অধিকার করিল না 
তাহাদের জন্যই তৃতীয় স্থান নিন্দিষ্ট রহিয়াছে। ইতি তু [ ইহাই সিন্ধান্ত ] 
প্রকুতত্বাৎ [ কেননা,-এখানে তৃর্তীর স্থানেরই প্রস্তাব করিয়াছে ]। 
পঞ্চাগ্রিবিদ্যাপ্রসঙ্গে বালা প্রবাহন খধিকুষার শ্বেতকেতুর নিকট প্রশ্ন করিরা- 


কান্তিক* ১৩৬৩] ব্রচ্চকত্রয্‌ ৭১৯ 


ছিলেন, 'বেখ যথাসোৌঁ লোকো ন সম্পূর্ণটতে ৷'_-ছাঁঃ ৫1৩৩ । এই প্রশ্নের উত্তর 
দানের অবসরে প্রবাহনই বলিরাছিলেন__“মখৈতগোঃ পথোর্ন কতরেপ চ ন 
তানীমানি ক্ষুদ্রাপ্যসরুদাবস্তাঠনি ভুতানি ভবস্তি জাঘন্স ভ্রিয়স্বেত্যেতনৃতীয়ং স্থানং, 
তেনালৌ লোকো ন সম্পূর্্যতে 1 ৫১০1৮ ) অিতয়ো পথো:ঃ" বলিতে বিদ্যাপথ 
ও কর্শ্মপথ ছুই বুঝা যাইতেছে । এট সুই পথের কোন একটাতে বাহার 
বিচরণ করে না, সেই সব ক্ষুদ্র জন্তসমূহই তৃতীয় স্থানের অধিকারী । এখানে 
তৃতীয় স্থানের প্রকরণ, উহ্াই এখানে প্রকৃত ৷ 
ন তৃতীয়ে তখোপল্ধঃ ৪৩।১।১৮ 

ন তৃতীন্পে [ তৃতীয় স্থানে ] ( পঞ্চমাহুতির হার শ্গর্ভসন্ভৃত হইবার সন্কাবনা 
নাই ) তথা উপলন্তেঃ [ কেননা সেইক্সপই উপলন্ধি হইসা থাকে ]। 

যাহারা দেববান কিংবা পিতৃখান প্থাস্থ যাতায়াত করে লা, তাহাদের 
চঞ্জলোক প্রাপ্ডি না হুওয়ায় পঞ্চমাহতি অর্থাৎ শ্রীগর্ভসস্থৃত হুইবারও সম্ভাবনা 
নাই৷ তাহাদের জন্মগ্রহণ করা বা মরিয়া বাওয়া ইহাদের মধ্যের ব্যবধান 
অতি অল্প। এই স্থানটাই তৃতীদ্র স্থান । যাহাদের “অহং*টী ফুট্রা উঠে নাই, 
বাহার! প্রকৃতির কোলেই লালিতপালিত, তাহারাই এই তৃতীয় স্থানের অধিকারী । 
ইহা জড়রপ্রচুর । ইহাদের সর্বদাই বর্তমান ভাব ; অতীত,ও ভবিম্যতের লহিত 
কোনও সমন্বয়ই ইহাদের নাই । প্রক্কৃতির অধীনতায় যাহারা সত্তাবান, তাহাদের 
অবস্থা ও বাহার! ব্রক্ষদৃষ্টিময়ী পর! প্রকৃতির কোলে আত্মলমর্পণ যোগে যোগী, 
এই উত্তয়ের অবস্থাই বহিদূ্টিতে একরূপ । কাহারও দেবধান বা পিতৃযান গতি 
নাই; ক্ষুদ্র জন্তগুলির প্রকৃতি যান, রসিকের ব্রহ্মযান । 

শিবন্ুন্দরের ইহাই তৃতীয় নেত্র । দেববান ও পিতৃযানের তাৎপর্দ্য হইতেছে 
সাধককে অনস্ত তীৰ্থে রসমত্র দেবতার অভিষেকের জন্ত তীর্থবারি সংগ্রহ 
করানো । ভেদবুদ্ধির সাধকদের চক্ষে “উৰ্ধ অধোভাবে বিভ্তৃত। ব্রহ্ম-দৃষ্টি 
পরান্রণ ভক্ত সর্বকে বর্তমানে সাক্ষাৎ, দেখিশ্রাই সকল যাতায়াতের শেষ 
করিয়াছেন ; তিনি জালেনসকল বস্তরই বত্রক্ষের সহিত বর্তমান সম ও 
সাক্ষাৎ যোগ ॥ বিশ্বে কোথায়ও উচু নীচুর কৌলীন্য নাই, বিশেষত আছে 
বটে । ব্রক্গদৃষ্টিতে তিনি ঘরে বসিয়াই সমস্ত দেবলোক ও পিতৃলোকের সহিত 
আদান প্রদানের ভিতর দিক্সা অপুর ও মহত্ব সমন্বিত রসমন্রর্ব লাভ করিতেছেন। 
পুরুষোত্তযকে পাইস্বা সে সকল দেবর্তপা ও পিতৃরুপা প্রত্যক্ষ ভোগ 'করিতেছে। 
ক্ষুদ্র ক্ুদ্র জস্ক অজ্ঞানে গা’ ঢালিয়া প্রকৃতির কোলে তৃতীয় স্থানে সদা বর্তমান ; 


উজ্জলভারত [ ৯ম বর্ষ, ১০ম্‌ সংখ্যা 


ত্রক্কতক্ত ব্রচ্থের মাঝে ডুবিশ্ন। অনন্ত বিশ্বকে বুকের ভিতর স্থাপন কৰিছ। নিত্য 
বহ্বনান ! পুর্ুষোত্তম এই তৃতীয় স্থানে দাড়াইয়াই উভন্ন মার্পের সমন্বন্ব বিধান 
করেন । বিশেষ বিশেষ অবত।বরের কৰণে বিশে বিশেষ পতিত স্থান আবাদ 
হওর'র স্বর্ণ ফল ফলিয়াছে, নূতন নৃত্ন অজ্ঞাত তত্ব জীবের কাছে ধর! দিয়াছে। 
অবতার চিরদিন অযোনিসন্ভূত, যাহার! অকম্্রযোগে কর্ম্মা, তাহাদের দেহধারপ 
কোন বিশিষ্ট মার্গের অপেক্ষা করে না, তাহারা নিব্বিশেষ পরা প্রস্তৃতির ভিতর 
দিয়া সাক্ষাৎ প্রকট হুল । মুক্ত ও অবতার দৃষ্টিতে হর্স, পৰ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ 
ও যোধারূপ পঞ্ষাপ্ি একই ব্রচ্ষাপ্ির পঞ্চাভিব্যক্তি মাত্র । অহমধিকারপ্রাপ্ত 
মানবের জন্যই পঞ্চমাহ“তর ব্যবন্থ।; মানবেতর কোন প্রাপীরই পঞ্চায়িবিস্কা 
সস্কবে না। পঞ্চমাহতি সাধনার ব্যাপার ; ইহু| মালবজ্ঞালের 'অতিরিক্র 
তগবণনের একচেটশ্না কোনও বিশেস ব্যাপার নহে । সকলেই প্রঞ্কৃতির সহিত 
তই বিচ্চায় যোগ স্থাপন করিনা চলিকাছে । মানব জ্ঞান পূর্বক যোগ দিয়া ইহার 
বথাথ নৰ্ম্ম অবগত হইতে পারে ; মানবেতর প্রাণিবৃন্দ অজ্ঞানে এঁ প্রক্রিয়ায়ই 
যোগদনে করিয়া পঞ্চাপ্সি বিস্তার ফল লাভ করিতেছে না। প্রকৃতির এ 
পঞ্ষস্থরের ভিতর দিরা পশু কেন বুক্ষাদিরও প্রকাশ হইতে হয়: তাহাদের কাছে 
যাহ! অবিদ্ধা, আনবের নিকট তাহাই বিস্তা । পুরুষ-যোষা ভেদ 'অহুম্‌’ জ্ঞানের 
উন্মেদের সঙ্গেই হইতেছে । বন্ধন ও মুক্তি 'আমি’-রই; যাদের ‘আমি লাই, 
তাহাদের কোনও গতিই হ্বীকার্ধয নহে । মানবেতর অন্ত প্রকৃতির কোলে জড়তাবে. 
বিচরণ করিতে করিতে প্রকৃতির নিয়মে যখন অহমভিমান প্রাপ্ত হয়ঃ তখনই 
কাভার সাধনার অধিক1র লাভ সম্ভব । মানবের মুক্তি দেব ও পিতৃঞ্খণ হইতে 
মুক্ত হওয়ার ; মানবেতর প্রাণী দেব ও পিতৃপ্বণে নী না হইয়াই বন্ধ। উভ-রই 
বান্ধিক একরূপ ; পার্থক] ত্রিচ্চা ও অবিদ্যার ব্যাপার লইয়! । মানব প্রণমুক্ত.. 
মানবেতরের কোনও ঝ্রণ বোধই নাই । 
শ্মর্য্যতেহপি চ লোকে ॥৩।১/১৯ 

শর্তে আপি চ [ ভাগবতাপি স্বতিতেও ক্ষুদ্র জুত্বদের তৃতীয় স্থানের উল্লেখ 
রক্চিয্রছে ] লোকে [ এই পৃথিবীতে ]॥ 
-. প্রোশ-রইছ্য্, শীতা-রাধা-প্রৌপদী  প্রভৃতিরও অযোপিজআরের উল্লেখ 
পুরাপাদিতে বর্তমান রহিয়াছে, এবং ইহারা এই লোকেরই পুপ্যকর্া মাস্থব্‌ ৪ 
এট লোকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তরাও অবোনিজ ॥ ইহা দ্বার কি উপপন্র হয় না যে 
খআধোনিজ হওয়া একটা দোবের ব্যাপার নসশ্ব? মানুষকে বিশ্বের কোল 


কার্তিক, ১৩৬৩ ] ব্ৰহ্ধদুত্ৰম্‌ 


খারয়। লইয়। এবং তাহার মানদণ্ডে বিচার করিয়। মানবেতর প্রাণীসদূহের সঙ্গে 
উচ্চ-নীচ তেদ স্বাপন করার শাস্ত্র ভাগবত নয় ॥ ‘Animal is an unfnisbed 
man ইহা ভাগবত স্বীকার করে ন।। প্রত্যেক প্রাণীর সঙ্গে এমন কি প্রতি 
প্রাণহীন বন্ধর সঙ্গেও পুরুষোত্তনের অব্যবচিত, অহৈতুক্ক, নিয়তপূর্ক, অবশ্য, সম 
ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিল্রাছে। তাইতে) ভাগবতে জমান উদ্ধব গোপীচরণ-রেনুসেবী 
ব্রজ্জের তুগল্মলতা-অন্ম প্রার্থনা করিয়াছিলেন । মাহুষের গর্ক্বোশ্রত মন্তক অজ 
ব্ৰজে তরুশস্মলতাদির চরণতলে । 
পূর্ণ মুক্ত ও পূর্ণ বন্ধের অবস্তা একক্ধপই, উভগ্ষের আচরণ বিভিন্ন নহে। 
‘অড়োম্মন্ত পিশাচবৎ’ যাহারা তৃতীয় স্থানের অধিকারী, তাহারাও বে ভগবানের 
সঙ্গে প্রাপযোগ সাধন করিক্স! উন্নত হইতে উন্নততর সর্ববধন্মী হইতে পারে, তাছাও 
আমরা ভগবল্লীলা-এতিপাদক ভাগবতত্রস্ধ হইতে পরিক্ষার দেখিতেছি। আব 
থে কোনও শ্ুরেই স্থিত থাকৃক না কেন, প্রাপচু!ত সে কখনও হয় ন! । যাহাদের 
"অহম্‌’ ফোটে নাই, তাহাদেরও প্রাণ সাধনায় অধিকার আছে। প্রাপ সাধক 
নিখিল বিশ্বকে প্রাপের ভিতর দিয়াই সমযোগে যোগী করিবার জন্য কি আকুলি 
বিকুলিই ন! করেন ! প্রাপযোগে কাহারও স্থান উচ্চে, কাহার স্থান বা নীচে 
এক্সপ বলিবার যো নাই । ভগবান নি? মুখে উদ্ধবকে বলিতেছেন, 
'কেবলেন হি ভাবেন গোপে) গাব: নগ। মৃগাঃ । 
বেইন্তে মূঢ়ধির়ে। নাগা: সিন্ধাঃ মাশীয়ুতঞুসা ৪, ভাগবত ১১।১২।৮ 
ভাব-সাধনায় গোপী, গৌ, বৃক্ষ, পশু, মূঢ়ধী, সপ ও সিদ্ধাদি সকলেরই তুলা 
স্থান, ইহু। ভাগবত ম্পষ্ট)ক্ষবরে বলেতে.ছন । ভাবলাধনায চন্্রগতি ৰা দেবগতি 
কোন গতিই নাই, আছে কেবলমাত্র ভাব-গতি । পত্র পশুত্ব, সর সপপন্ধ 
সকলের সহিত ত্রচ্ষের সাক্ষাৎ সহ্বন্ধ, ইইঃই ভাগবতী পোবপ লীলার একমাত্র 
তাৎপৰ্য্য । ব্রহ্ম যখন প্রক্তত্রি আবরণে অবতীর্শ হুন, তখন ধাহার; প্রস্ততির 
কোলে গা ঢালিয়া দিশ্রাছেন, তাহারাও প্রাশযোগে যোগী হুন । অবতার অড়া 
প্রকৃতির চিন্বরত্ব স্থাপন করিলেন, পণ্ডপক্ষীর প্রাকৃত জড়ন্ব অবস্ঞারের প্রেহস্পর্শে 
চিন্ময় অড়'ত্ব পরিপত হইল, অবনত বে সর্বাভূত্তগুহাশয় । অবতারের আগমনে 
যেমন সকল মানবই অবতারকে প্রকার করে না, পক্ডপক্ষীদের মধ্যেও লকলেই 
তাহাকে চিনে না । বাহাদের কোন গতি নাই, তা দেবধানই হউক বা 
পিতৃযান্ট ছউক, তাহাঙ্জগেরও প্রাণ-পতক্তি শাস্ত্র ব্যাখ্যা -করির্রাছ্েন.। অবতার 


এই 'অগতির প্রাণ-গূতি লইয়৷ জগতে বুগ্ে বুগে অবতীর্ণ হুন: তাহার আপনে 
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৬০২ উজ্ছুলভাব্রত [ ৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


বিশ্বের শর্ববন্তরই জ্ঞানময় হইবার দিকে উহুদ তয়। অবতার ধুগকে তরঙ্গের 
দিকে শ্রধাবিত করেন, অন্যথা যুগ চিরদিনই অচল । অবতার সচল ব্রহ্ম ; 
উচ! ব্যতীত জগতের জ্ঞানবিজ্ঞান কম্পলারই বস্থ । কেউ জ্ঞানে কেক্ট চিনে; 
আর কেউ আনে না বা চিনে না; অবতার তবুও আসেন এবং 
জানা অচেনা ভাবেই জগৎ হতে ‘অন্দর: অবাকী+ চলিয়া বান 
তিনি তখন পৃথিবীর কেবল স্মরপেরই বস্তু তন + সাক্ষাৎ দর্শন যাহাদের ঘটে 
নাই, তাহারাও তাহার সর্বগতি লীলা স্মরণ দ্বারাই তৎযোগে যোগী হন । 
‘বেখ যখাসৌ লোকো ন সংপূর্গ্যতে'__-এই প্রস্তর মীমাংসায় প্রবাহন বলিয়া- 
ছিলেন, “অধৈতল্লোঃ পথোন” কতরেপ চ ন তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যলকৃদাবর্ত্তা নি ভূতানি 
ভবন্তি জ্ানস্ব মিপ্নঙ্েত্যেতন্তভীত্রং স্তানৎ, তেনাসৌ লোকে! ন সংপৃর্্যতে'_ 
এই বচনের দ্বারা এইরূপ ব্যাথা করা হইত্রাছে যে. যেহেতু এই সব ক্ষুদ্র জন্তপমূহ 
দ্যলোক চচ্ছালোকে ভিড় করিতে পারিল না, পেউজন্যাষ্ট চক্্রলোক সম্যকভাবে 
পূর্ণ হইতে পারে নাই । এই সিদ্ধান্ত হাহ্ত্পদ । এখানে শ্রুতির উদ্দেশ্য এই 
বে, বাহারা অড়কে স্পা করিয়া, জড় সন্বন্ধীয় জীববৃন্দকে পদদলিত করি 
ভোগের জন্য চঙ্জলোকে, স্ষধভোগলোকে চলিয়া গেল, তাতাদের দ্বার! এই 
চজ্জলোক-_তোগস্থান__সম্পূর্ণ হইবে না, যতদিন না তৃতীয় ন্যানে্র অধিকারী 
ক্ষত জন্তদেরও জীবনের সমভাগী লা করা হইবে 1! চত্রলোক অর্থাৎ ভোগলোক 
পূর্ণ হইবে না, যতদিন ভোগ্য তৃতীয় স্বানের ক্ষুত্র ক্ষুদ্র প্রাপীদিগকে ও সেই 
ভোগের অংশীদার না করা হইবে । যাহাদিগকে ‘ভোগ্য’ মনে করিয়। 
“তৃত্তায স্বান’ দেওস্ব। হইয়াছে তাহাদিগকে ও তোক্তার সমান অংশীদার করিতে 
হইবে । ব্রজধাম উহার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে প্রীকুক্ের আীবলচরিতের 
আলোকে । চক্্রলোক অস্পূর্ণ হয় না তৃতীয় স্থান:ক বিস্া-কর্টের বাছিরে রাখ 
হইয়াছে বলিয়াই । বেখানে বিদ্া,ও কর্টের ফাক, লেইখানেই তৃতীর স্থানের 
উন্তব । বিস্যা-কর্দের সমন্বয় হইলেন প্রথম দ্বিতীক্ন তৃতীয় সব গলি! গিয়া এক 
ব্ৰব্দধাম গড়িক্ষাউঠিবে। 
ছর্পনাজভ ॥ ৩১২০ 9 

দর্শনাৎ চ [ প্রত্যক্ষ লীলাদর্শন হেুতেও ]॥ 

যুগে, যুগে এই লীলাদর্শন জীবের ভাগ্যে খটিয়াছে। পতশুপক্ষীও 
সাঙার তাবে. ভাবিত হুইয়াছেঁজগতে এ দৃশ্য বহুবার সত্য 
সার্থক হুইন্রাছে। এ্রতরেক্োপনিষদ (৩1১০) বলিতেছেন £ 'ইমান 


কাত্তিক, ১৩৬৩ ] ব্রক্ষস্থত্রম্‌ 


চ ক্ষুদ্রমিশ্রালীব |. বীজালীতরাণি চৈতরালি চ অগুজ্ঞানি চ জাকুজানি 
চ শ্বেদজানি চোস্টিজ্জোন্ন চাস্বা গাব: পুরুষ! হন্তিলো ঘৎ কিঞ্চেদৎ প্রাণিজঙ্গনং চ 
প্তাত্ব চ বচ্চ স্থাবরম্‌ । সর্ববং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্িতং প্রজ্ঞালেত্রো 
লোক: প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ॥' পুর্বোন্তম নুপ্তিমান এই মন্ত্র । পুরুষোত্তম 
ওর শ্রুতির এই তাৎপর্ধ্য জীবনে প্রকাশ করিয়াছেন । পুরুযঘোত্রম আবন- 
ত্রচ্ছ । ত্রক্ষের সতিত স্তাবর-জঙ্গম শুত্যেকের সাক্ষাৎ সঙগ্ধ ; উহ! যে শ্রাশেরেট 
সংযোগ | প্রাণ-প্রতিষ্ঠা আশ্রে; তৎপর স্যাবরাদির মনুষ্যাদহ প্রাপ্তিতে 
দেবশক্রির জায়তন প্রতিষ্ঠা । স্বর আহুষ হয় কেবল ত্রদ্ষের আহ্বান ঘন 
করিবার জন্য ; দেবতা হইতেছেল আশঙ্গাণন পদ্থা । ব্রহ্মপ্রাণ্তি তাহার দ্াভাবিক, 
তাঁহার আস্বাদন দেবশক্তি । মুক্তিলাভ পূর্বে, যুক্তির অধিকার লাভ পন্ে। 
সর্ব প্রশ্থতির মুক্তি ঘোষণা পুরুসোত্তমের একমাত্র প্রয়োজন 7 স্যাবরদিও 
আুক্তিলাভ করিয়াই সর্বাদ্হের ভিতর শিয়া মুক্তির অধিকারী হয়। ল্বেতা 
‘অধিকারে’র প্রকাশ বট আর কি? তাই দেবতাদিগকে আধিকারিক 
(bureaucratic ) বল। হত্ম ; উচ্চারা অধিকারের সাক্ষ্য য্যত্র। পশু মানব 
হয় মুক্তির জন্য নহে. পরস্ত মুক্তিলাভ করিয়! ব্রহ্মবন্থকে সর্বগতি প্রারা আ'ঙ্গান 
করিবার জন্ত । অনস্ত দেহেই আস্বাদন করিতে হয়। মূক্তের কানে সবিশেষ 
আানবরও উপাধি, সহিশেব পশুয়ও উপাধি; তাই সকল চ্ছের 
সমস্থপ্েই মুক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা । মাহৰ নির্বিবশেস, সর্ধবদেহসম্তন্ব নরাবতার । 
নরাবতারে মানবত্ব ও পশুরের পূর্ণ প্রতিষ্ঠান । "তা এনমক্রবন্‌ আয়তনং নঃ 
প্রজানীহি, য্মিন্‌ প্রতিষ্ঠাতা অন্নমদামেতি । তাত্যো গাষানন্ধৎ তা অক্রবত্র বৈ 
নোহয়মলম্‌ ইতি । তাত্যোহশ্বমানহুৎ তা অক্ৰবন্‌ ন বৈ নোহশ্ৰযলমিতি 
৪ তাভ্যঃ পুরুলমান্ৎ তা অক্রবন্‌ স্থ ক্রৃতং 'বতেশ্তি পূরুষো বাব হরুতম্‌” 
৪_-তরেয় ১।২।১ _৩ মানব দেহই পশুশক্ ও দেবশক্রির সমন্বিত আয়তন । 
ব্রহ্ম সর্বপ্রাণীর সম, সমনুক্ছের জন্তই মানবের ও পক্তর তুল্যভাবে উভয়ে উভদ্বের 
প্রয়োজন). Exernএ!] চাপ) এক, সমগ্র ; নিব্বিশ্যে মাঙুষ-পুরুষে'ক্রমই 
সবিশেব মাঙুষ-পশ্রপক্ষী-কীট পতঙ্গ-জ্বড়াদিরূপে বিভক্ত ; অথবা অনন্ত বিভক্ত 
এই সর্ব্বই পুরুষোত্তমে সম্বিত । পুরুষোত্তম এইভাবে মাম্ুষ-পশু-পক্ষীর সাক্ষী ও 
ব.ট। পত্ডৱ ও মানবন্ধ তুলাভাবেই উপাধি ; উভয়ের পুরণ ব্যতীত ব্রন 
অপ্রকাশ । মান্থুৰ পুরুষোত্তম প্রাণের জাগরণ হারা সকল প্রকৃতির সমস্বরে 
স্বার খুলিয়া দেন, কিন্থা। সর্বদেবতার আরডন রচনার সযোগ প্রদান করেন ॥ 


উজ্জ্বলভারত [ ৯ম বৰ্ষ, ১*ম সংখ্য! 


পুরুষোত্তম্র একাধারে দেব, মানব ও পশুশক্তির সম্হয় । জীচণ্ডীর মহালক্মী 
তাই সর্ধবদেবশরীরজ, সমগ্র বিশ্বপ্রক্কৃতির প্রতিতু, আঙ্গিরস । 
তৃতীয় শব্দাদ বিরোধ: সংশোকজস্তয ॥৩৷১।১১ 

সংশোকজন্ত [ সংশোকজ্ঞের অর্থাৎ শ্বেদজের উল্লেখ না থাকিলেও ] তৃতীয় 
শব্দাৎ [তৃতীয় শব্দ হইতে ; উত্ভিজ্জবচনঘ্বারাই] অবিরোধ: [অবিরোধ হইতেছে] । 
ছান্দ্যোগ্য বলিতেছেন, ‘তেষাং খস্বেবাং ভূতান।ং ক্রীশ্যেব বীজানি ভবস্ত অস্তজং 
জ্বীবব্দমুস্তিজ্জম্‌ ইতি'_৬।৩)৯। অথচ এতবেক চারিটী বীজের উল্লেখ করিয়াছেন । 
তাই সুত্রকার বলিতেছেন থে ছান্দ্যোগ্যেক উদ্ভিজ্জের মধ্যেই সংশোকজের সংগ্রহ 
বহিত্ৰাচ্ছে। 

তস্বান্াব্যাপত্তিকপপাত্তেঃ ॥৩৷১।২২ 

তবস্বাভাব্যাপত্তিঃ [ অঙুশয়বান্‌ পুরুষের আকাম্পাদির সঙ্গে স্বাভাব্যেরই প্রাপ্তি 
হয় ] উপপত্তেঃ [ কেননা ইহাই উপপত্র হয় ]॥ 

ইঞ্াদিকারিগণ চশ্রলোকে আরোহণ করিয়া সেখানে যাবৎ সম্পাত বাল 
করিশ্রা সেখান হইতে অস্ুশন্ববান হইরা অবরোহণ করে । এখন সেই অবরোছের 
পরীক্ষা হইতেছে । শ্রুতি বলিতেছেন, ‘তন্মিন্‌ যাবৎ সম্পাতম্‌ উষিত্বাথৈতমধ্বানং 
পুননিবর্স্তে যখেতমাকাশমাকাশদ্বাঘুং বায়ুতু “হবা ধূমো ভবতি ধুমে। ভূত্বা্ং ভবতি । 
অত্রৎ ভূহা মেঘে! ভবতি মেঘো ভূদ্া প্রবর্ষতি (-_ছা। ৫।১*।৫-৬) : এই আকাশ 
হওয়।, বায়ু হওয়া, ধুম হওয়াৱ অর্থ কি, তাহাই নির্শক্স করিতেছেন । আকাশ 
হওয়ার অর্থ আকাশের স্বভাব প্রাপ্ত পাওয়া, বাযু হওয়ার অর্থ বায়ুর স্বভাব 
প্রাপ্ত হওয়া । অহ্শয়বুন্‌ পুরুষের স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বক্পত্ব আছে বলিম্াই উহার 
প্রকাশের জন্তু আকাশ, বায়ু, ধূম ও মেঘাদির শ্বভাব-প্রাপ্তি উপপল্ন হয় । তাচার 
স্বব্ূপের মধ্যে বিশ্বরূপ হওয়ার খোঁচা না থাকিলে আকাশ হওয়া, বাঘ হওয়া 
একটা বাগাড়ম্বর মাত্র হইত। শ্বয়ম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠার অন্তরে পুক্তযোত্রম-স্বভাব আছে 
বলিয়াই সকলের সকল 'হওছ+র মধ্যে যেমন একটী তাদাত্মতাও আছে, তেমন 
একট) পাৰ্থক্যও থাকিতে পারিতেছে । অদহুশয়বান্‌ পুক্রষের আকাশ হইতে 
শ্রবর্ষণ পশ্যস্ত অবরোহণ কথিত হুইহাছে। 

এই অবকোহণ বিলম্বে কিন্বা। হর হয়. তাহারই মীমাংসার জন্ত পরবর্তী 
ুত্রের আবতারপা। 


কান্যিক, ১৩৬৩ ] ্রচ্ষহহম্‌ 


নাঙিচিক্সেণ বিতশেবাৎ *৩।১।২৩। 

ন অতিচতরেণ [ অতি বিলম্বে হঘ ন} ] বিশেষাৎ [কেনন। তদ্বিষয্নে বিশে 
তি দৃষ্ট হয় ]। 

অন্থশয়বান্‌ পুক্রম অল্পকাল আকাশাদি স্বভাবে অবস্থান করিয়া! বর্ষণধারার 
সঙ্গে এই পুধিবীতে পতিত হয় ॥ কেনলা বিশেষ শ্রুতি দৃষ্ট হইতেছে । 'অনুশরীর 
ব্ৰীন্কাদি ভাব প্রাপ্তির পর কি অবস্থ।র উদ্ভব হয়, তাহা বিশেষভাবে বলিতেছেন হ 
মতো! বৈ খলু ছুনিস্ুপতরন*_( ছা 1।১০-৬ ) ‘দুনিস্রপতর’ শব্দের অর্থ দুঃখে 
নিচ্ষমণ । ব্রীন্াদিভাব প্রাপ্তি হইলে তাহা ভষ্টতে নিশ্ষমণ দুঃখবন্ুল হুইবে 
এৱক্ূপ বাক্যঘারা আকাশ্যদির ্গভাব-প্রাপ্তি হইতে শীষ নিক্ষমণই হুচিত 
হইতেছে । প্রবর্ণণের অনম্তর অনুশয়ী জীব ত্রীছি-বব-ওহখি'বলম্পতি-ববাদি 
ভোগ] বন্ধ, অন্ন হুইয়া জন্ম গ্রহণ করে এইক্সপ শ্রুতি আছে । সংশয় হইতেছে 
এই বে সাস্ুশক্সী জীবগণের ব্রীহাদি হওয়। নুখ্য কিনা, ইহারই মীমাংলার জন্য 
পববর্তী কর । 

অন্তাধিষ্ঠিতেষু পু বংব্দান্তিলাপ।ৎ ॥ ২১২৪ ॥ 

অন্তাধিষ্টিতেযু [ অন্ত জীব কর্তক আতষ্িত ব্রীহাদি দেহে হ্গভরষ্ট অসুশয়ী 
আীবের ] পূর্বববৎ ( পূর্বের মত ] আঅভিগাপাৎ [ অভিল/প অর্থাৎ 'জায়স্তে’ 
শব্দ খাকায় ত্রীঞ্ছাদির সংশ্লেধশ্রান্তিই সুচিত হয়। 

শ্রুতি বলিতেছেন,__'ত ইহ ত্রীহিযিব। 'ওদধিবনল্প তযস্তিলমান। ইতি জারস্তে' 
[ছ) ৭-১--৬ ]-_পুরুষ ক্রীহি-ঘব-ওষধি-তিল-মাসাদি জন্ম প্রাপ্য হত্স। পুরুষ 
পুরুষোত্রমের অংশ পুরুবোত্তমের দ্গক্ধপ বিবিধ_-সগুণ-নিগুল। 'স্বরূপং 
দ্বিধিধং প্রোক্তং সম্ডণং নিগু“পাব্যকষ্ _গোপাশতাপন্ঠীত্র। সগ্ডণ ঘিনি, তিনিই 
বিশ্বন্প । পুরুমোত্তমের অংশ আীবকে এই স্বরূপ বিশ্বরূপের সম্বিত সাধল। 
করিতে হইবে যদি তাহাকে পুরুথোত্তম-সাধর্শ্থয লাভ করিতে হুগ্র। কিন্তু জীবের 
প্রচেষ্টা হইতেছে যে, ভোগ্য. অন্ত ও ভোক্তা জীবের মধ্যে শক্ত একটা ‘অন্ত 
ভাব স্থাপন করিয়া এই ব্যবহার ক্ষেত্র চালানো, যাহার পরিণাম হইতেছে তো'গ্য 
ও ভোক্তার পরম্পর সঙ্চট, এবং এই সঙ্কটের ফলে ভোগ্য কর্তৃক ভোক্তাকে 
পরিত্যাগ, ভোক্তার নিরাশ্রত্র হইয়! নানাবিধ যানে মুনিয়া বেড়ানো । পুঞ্যোক্তম 
একান্ত ভোক্তা বা তোগ বা ভোগ্য নন ; তিনি যুগপৎ তিন ; তাই তিনি 
ত্ৰিভঙ্গ । আীবও জক্ূপতঃ ভাহাই। এই স্বরূপ. প্রাপ্তির খোচা জীবকে বে 
ভোগ্যক্রের শ্বতাবকে সাধনার ভিতর দিয়া প্রাইতেই হইবে । পঞ্চান্িবিদ্যা 


উচজ্ছলভারত [ ৯ম বৰ্ষ, ১ম সংখ্যা 


ইহ বুঝাইবার জন্যই অহুশদ্রী জীবের ব্রীছিববাদি দেহ্‌শ্রান্তির নির্দেশ দিল্লাছেন। 
ভোগ্যন্ত -ভোক্বতবের নিক্ষপাধি সহজ মিলন ব্যতীত পুকরুষোত্তম-জীবন কিছুতেই 
লাভ হয় না, কাম বিকার কিছুতেই ঘোচে না); তাই তাহাকে জড় আকাশ- 
বায়ু:ধূম-বভ্াদি জম্ম লাভের পর চৈতন্তের রাজ্যে প্রবেশের দ্বার স্বরূপে 
*অশু’য় প্রাপ্ত হইতে ছটতেছে | অগ্ন হইতেছে অচেতন জ্রীবের ( unconcious 
lie ) স্তর । অন স্তরের পর তাহাকে. পাইতে হুইবে প্রাণ স্তৱ ( concious 
life) ৷ তৎপর লাভ করিতে হয় মনোলয়ের শর ( Intellectual lite ) k 
মুক্তির আম্বাদনের জন্য জীব বে যে দেছেই প্রবেশ করুক ন! কেন সে মুক্তি- 
সাধক বলিরাই সেখানে চিরকাল থাকিতে পারে ন! । লেখানে জন্ম মুখ) নম্ব। 
সে তাহার তীর্থবারি লেখান হইতে সংগ্রহ করিয়। আবার নূতন তীর্থে যাত্রা 
করে। এই ভাবে প্রতি জীব-দেহে আব গমনাগমন করিম্বা নিলিপ্ততার 
আঙ্গাদনও করে । জ্বীবের ধূমন, অত্রনপ্রাপ্তির মতনও যবত্রীহিদেহ-প্রান্থিতে 
সে একাস্তভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারেন । শে আধার-আলোকে, জড়ে চেতনে 
সৰ্ব্বত্ৰ মুক্ত । পঞ্চাগ়ি বিদ্যা ইহাই তারম্বরে ঘোষণা করিতেছেন । এই বিদ্যার 
ঝাপ দেওয়াই বিদ্যায় বিদ্বান হওয়া । আন্মাদন ব্যতীত জীবের কাছে বস্তুর 
কোন মূল্য নাই । ‘ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ প্রেতান্মালো কদম্ৃতাভবস্তি !' 
অনস্ত ভূতে ব্রহ্ম-বিচয়ণ করিয়াইউ আব অসৃতন্থ লাভ করে। '‘প্রকর্ষেণ ইতঃ 
প্রেতঃ।’ প্রেতাবস্থাও ত্রক্ষ-বিচস্থন মাত্র, ইহ! ছাড়া আর কিছুই নহে । যাহার! 
ব্ৰহ্ম-বিচয়ন-বিদ্যা ভুলিয়া বায়, তাহারাই বাস্তবিক দুর্দ্দশার মধ্যে “প্রেতাবস্থা” 
স্কাপন করে। যাহার! এই জগতে বসিয়াই ব্রহ্ষের ভিতর দিয়া সর্ব বিশ্বে ব্রহ্ম- 
বিচয়ণ করিয়াছেন, তাহাদের সন্বস্কে্ট বল! হইয়াছে “ইহ চেদবেদীদথ সত্যমন্ডি' + 
যাহার! এই সংসার ও ভ্রন্ধে পৃথক বুদ্ধি করিল্প| ব্রক্ষকে জগৎ হইতে দূরে 
স্থাপন করিল, তাহাদেরই ‘ন চেদিহাবেদীশ্মহতী বিনষ্টি:* | কিন্তু ইহাতেও তাহাদের 
ধ্বংস, নাই বা ব্রহ্ম করুপায় তাহারা বঞ্চিত হু নাই, তাহাই প্রেতশব্দ দ্বারা 
প্রতিব্যক্ত করিশ্নাছেন। ব্রহ্ম ও সংসার অভেদ-__ইহাই ‘সত্যমন্ডি’ , নচেৎ 
কেবল হয়রাণ হওয়া । কিন্তু তাহাতেও ব্রন্মের পোষণ-লীলার বাহিরে যা ওদ্বার 
কাহারও সাধ্য নাইট । অস্তের অন্তর দূর করিক্সা তাহার স্ব-ত্ব বিধানই এই 
শ্ৰীহ্যিবাদির সহিত সংশ্লেষের তাৎপর্য; কিছুই আমার 'পর' নহে। অথচ 
একান্ত ‘স্ব’ও নত্ন। সকল . আমার ‘অর’, আমিও সকলের ‘অল? । শ্রাশ- 
সাধকের কিছুই অনন্প নাই । ‘ন এবং বিদি কিঞ্চিং অনন্নমন্ডি” । দুনিশ্না। তাহার 
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"অহ, সে ছুনিহার "আছ? । ‘ভোগী! জীবনের লাগ্না কতদূর, ভোগ্য করিয়া 
রাখিলে ভোগে)র হাত হইতে মুক্তিলাভ ধে কত গুরুতর _ তাহা জীবকে এই 
স্রীহিযবাদি হওয়ার ভিতরই শিখিতে হয় ॥ এই ব্রীহিষবাদি স্ভাবপ্রাপ্তি হইতে 
নিক্ষমণ কর! অতি কঠিন; তাই শ্রুতি এই নিক্ষমণকে দুর্ণিস্রপতর বলিয়াছেন । 
ভোগ্যের বেদনায় বেলনাতুর হওয়ার অন্তই অন্থশয়ী জাবের ত্রী[হঘবাদি স্মভাব- 
প্রাপ্তির মূল রহস্ত। অহ্ুশন্রী জীবের ব্রীহিযবাদি দেহপ্রাপ্ডি সংঙ্গেষমাত্, উহা 


একান্ত নয় । ক্রমশঃ 


বরিশ।ল ( বাখৱগঞ্জ ১-উতিভাঙ্গ 


( পুর্বাঙ্গবৃত্তি ) 
&ুহর্গামোহন লেন 
অভূতপূর্ব হরতাল 
মেপর বন্ধ, আলো বন্ধ, জঙ্গের কল অচল, বরিশাল হিতৈষী 
কাছারী, বাজার, হাট সব নীরব। ১১ই শ্রাবণ 
স্থল কলেজ বন্ধ সোমবার, ১৩২৮ 


গতকল্য শরৎ বাবুর গ্রেপ্তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দোকান পাট 
বন্ধ হয়। সে হরতাল আজ পুর্ণ আকার ধারণ করিল। জলের কলের 
মিস্ত্রী কাজে গেলন1, মেখর, তাহার কাজ করিলনা, বাজার মিলিলল!, 
দোকান খুলিলনা, মাছ আলিল__ফিরিক্সা গেল ; দুখ দূরে দূরে বিক্রয় হইল । 
গাড়ীবন্ধ 1 টাউন স্কুল, মডেল স্থল. চৈতন্ত স্থল বন্ধ দেওয়া হইরাছিল । 
জিলা স্বংল, আছম আলী স্কংল খোলা ছিল-_তথায় পিকেট বসিল । উকিল 
যোক্তারগণও এদিনে হরতাল ঘোষণা করিলেন, পূর্ব পূর্ব হরতালে যাহারা 
কোর্টে গিগ্নাছিলেন আজ" তাহারাও যান নাই। স্টামারে যাত্রী বড় বেলী 
যায় নাই ৷ i 


উজ্ভলভারত [১ম বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 


সেদিন জিকা স্থলে দারুণ রোঁত্রে কতিপয় বালক পিকেটিং করিতে ছিল, 
তশ্রধ্য হইতে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশ নিলে পরক্ষণউ একদল 
সুবক তথায় উপস্থিত হুয়। ভাহাদেরে! পুলিশ £েপ্তার করে, তখনই অপরদল 
তৎস্যানবর্ত্তী হয় । পুলিশ অনস্তোপায় হইয়া ১ম দল থেকে ১৩ আন মাত্র 
লইয়া যায়। পথে পিকেটারগণ শুইক্সা পড়ে - উদ্দেশ্য সম অপরাধে অপরাধী 
আমরা, হতরাৎ আমরাও জেলে যাই । এই সময় রাজপথগুলির দশ্য যাহারা 
দেখিয়াছেন, তাহারাই ভাবিয়াছেন দেশের এই কি অবস্থা । কোর্টে নীত 
ছেলেণ্রে জেলে রাজপথ দিয় নিতে কর্ভপক্ষ ভীত তইকসা জিজ্ঞালা 
করেন রান্তাস্ কোন গোলমাল হবে কিনা? ভূপতি বক্সী উকিল প্রতিশ্রুতিতে 
অভয় দেওয়ায় সন্ধ্যায় জেলে ঢুকান হইল । এ ভলাচ্টিয়ার শ্রেণী শরৎ, 
বাবুর বক্তৃতার পর নান! বাবসায়ী ডকের মিস্ত্রী উকিলের মৃহুরী এসকল হইতে 
যেন অবিরল ধারায় স্রোতের বনের মত সংগৃহীত হইতে লাগিল । 

মেদ্বরগণ হরতাল করাহ জজ. সাতেব স্বয়ং গরু-ঘরে গিয়া! গক্ু তাড়াটরা 
আনেন, মেথরগণপকে বলেন মিউনিসিপ্যাল অফিসে গরু দিক্সা আসিতে । 
মেখরগণ গরু দিয়! আসিতে শীকার হয়। তখন বনু লোকে এ সাহেব 
তাড়িত গরু ও মেখর দলের দৃশ্য দেখিতে (দেখিতে বন্দেমাতরম্‌ দ্বলি করিতে 
করিতে গমন করেল । এই দিনও বন্দেমাতরস্‌ ধবনিসহ প্রবল বর্ষায় “ভজিয়া 
ভিজিয়। পিকেটিং চলিতে থাকে । 

এদিকে__কেন ওকালতনাম। দেওরা হইল ? 

নলিনী কর উকিলের ইকফিয়ৎ'। 

কতিপয় উকিল ও লরৎ বাবুর হিতাকাজ্ত্ী কয়েকজন আবাদ বন্ধ 
মিলিয়া শরৎ বাবুকে দিয়া জোর করিয়াই ওকালত নাম! দেওয়ার বন্দোবস্ত 
করেন | জর্জ সাহেব চ'টয়! লাল হওয়ায় নলিনী কর বলেন_-আমর। ওকালতি 
জানি এবং স্ত্রা কাল ও পাত্র ভুলিয়া ক্ষণিক দুর্বলতায় শরৎ বাবুর জনৈক 
আত্মীয়ের পরামশে ও নিজেদের বিবেচনায় ₹২৬এর দরখাস্ত দাখিল করিতে 
বলপূর্ধবক বাধ্য করিয়াছ্ছিলাম । অপরাধ যদি বিন্দু মাত্রও থাকে, তবে তাহার 
সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার, শরৎ বাবুর নিশ্চয়ই নহে: এই ক্ষণিক দুর্বলতার 
অপরাধের অন্ত আমি দেশবাসী জন সাধারপের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী 

ইতি_ 
জীনলিনী কান্ত কর। 


কানিক. ১৩৬৩] বরিশাল ( ব(খরগঞ্জ )-ইতিহাস 
“ক বায়” বরিশাল হিতৈষী 

মোকদ্দমার ইতিহাস রিপোর্টারের বিবরণ ১৮ই শ্রাবণ, ৯৩২ বুধবার আগষ্ট 

স্থানীশ্র আদালতের জনৈক কর্মচারী বিরাজ্ত দাসগুপ্ত বাদী হইয়! ক্ষেত্র 
মোহন সাহ! প্রভৃতির নামে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করেন । শ্রী মোক্দনায় 
সরকার পক্ষের উকিল বাবু ইন্দুভূষণ সেন ২॥৭৷২১ তরিংখ স্বডিভিসনাল 
অফিসারের নিকট এট মন্দ এক দরখাস্ত করেন বে" উক্ত বিরাজ্জের 
মোকর্দমার চাঞ্জলিট হইতে প্রকাশ পাইয়াছে যে উক্ত শরৎ বাবু দঃ বিঃ 
২০৪।১৯ ধারার অপরাধে অভিযুক্ত হইতে পারেন । এবং শরৎ বাবুকে 
বিচারার্খে আদালতে হাজির করাইবার জন্ত উপযুক্ত চ:০5635এর প্রার্থনাও 
ইন্দুবারু করেন । এ দরধাস্ত দাখিল হইলে দারোগ' আবদুল আজিম খ। 
এক অবানবন্দী প্রদান করে। এ অবানবন্দী ইন্দুবাবুর কাজের সহাগ্ছভ! করে । 
এবং ইহাই হুইল শরৎ বাবুর বিরুদ্ধে মামলা। | 


বিচার দিবস। 
বরা আগষ্ট বেলা ১২ ঘটক! বরিশাল জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট ও স্ব 


ধাঝুর মোকদ্দমার বিচারক মৌলবী ফজলল করিমের নিকট শরত্বাবুর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিবার জন্ত উকিল নলিনী কান্ত কর দুখান! দরখাস্ত করেন। 
দরখাস্ত শরৎ বাবুর বিরুদ্ধে মোকর্দম! সম্বন্ধে আলোচনাই স্পষ্ট লিখিত হুয়। 

কলের তারে প্রাঙ্গনে রাস্ডা পর্যন্ত রেগুলেশন লাঠিধারী বহু পুলিশ 
প্রহরী সতর্ক পাহারা দিতেছিল। শরত্বারুর তরফ হইতে কাহাকেও 
যাইতে দে ওযা] হয় নাই, কনষ্টেবলগণ পথ রোধ করিয়। ক্াড়াস্টহা থাকে । 

বিচারক ফজলল করিমের হুকুমের মৰ্ম্ম এই যে, আসামী যদি পিটপ'ন 
দেন এবং ওকালতনামা সহি করে" তবে সাক্ষাৎকার হইতে পারে, 
ম্যাজিট্্রেটে্র হুকুম ভিন্ন সাক্ষাৎ হইবে নাঁ। নলিনীবাবু উকিল সাক্ষাৎকরের 
হুকুমের জন্ত ডিঃ ম্যাজিষ্টেটের নিকট যাইবার জন্য প্রস্তুত হন এবং 
মৌলবী ফজলল করিমকে বিচার ওঁ সম:য় স্থগিত রাখা যুক্তিযুক্ত বপিয়! 
যান। পথিমধ্যে নলিনীবাবু এবং লালমোহনবাবু এডিসনাল ম্যাজিষ্টেটের নিকট 
সাক্ষাতের হুকুম চাহিলে. তিনি আবার জেলা ম্যাজিখ্রেটের নিকট যাইতে 
বলেন । সেখানে নলিনীবাবু লালমে)হলবাৰ্‌ প্যারীবাবু যান । তিনি 
তিনজনকেই সাক্ষাতের অন্মাতি দেন, কজেল কর্তপৃ:ক্ষর নিকট হইতে বহু বিলে 
দেখা হওয়ার অহ্থমতি মিলে? 


উজ্ছলভ্যরত [৯ম বৰ্ষ, ১*ম সংখ্যা 


বিচার স্থান 

বিচার হইতেছিল জেলের মধ্যে হাজত আসামীদের থাকিবার দালানের 
বারান্দার । ছোট একটা টেবিল সামনে রাথিয়! বিচারক মহোদয় চুরুট টানিতে 
টানিতে কার্প] চালাউতেছেন । বিচারকের দক্ষিণ পার্শ্বে টেবিল স্পর্শ করিয়া 
বসিয়া আছেন ইন্দুভূুষণ সেন। এই ইন্দুবাবুই ফজলল করিম জমিদারের 
শ্বীয় উকিল । এ বিচারালত্নে পুলিস সাহেব ডাক্তার সাহেব জনকতক দারোগা 
উপস্থিত ছিলেন । শরত্বাবুর্ পক্ষের কাহাকেও উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হুর 
লাই । তিনি অতিমন্থ্যর স্টার একপার্খে দীড়াইরাছিলেন। প্রিক্নদর্শন প্রশাস্ত- 
মুক্তি গোৌঁরবরণ শরত্বাবু নির্ঘিবকার ও নিলিশ্ত ও অবিচলিতভা ব তথায় 
দণ্ডায়মান । মোহন হাসিটুকু নুখে লাগিয়াই আছে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের 
অস্রমতি লষ্টয়া উ্চিলত্তর শরৎ্বাবুর সঙ্গে আদালতের সমক্ষেই মোকর্দমার 
অবস্তা ও কর্তব্য বিবন্পে আলোচনা আরম্ভ করিলে ফজলল করিম আপত্তি প্রকাশ 
করেন এবং শবতবাবু ওকালতনামা না দিলে আলোচনা যুক্তিযুক্ত নহে বলিল 
বার বানর উত্যক্ত করিতে থাকেন। ওকালতনামা দেওয়া হুইবে কিনা নির্ধারণ 
নিমিস্ত আলোচনা করা যাইতেছে বলায়, তিনি ও কাজও আমার জন্য এই 
বলিয়া জেদ ধরিলেন । 

তখন অনন্যোপায় হইয়া উকিলগণ ওকালতনামা দিতে বলাম শরতবাবু, 
অনিচ্ছাপবেও সর্ধবদিক বিবেচন। করিয়া ওকালতলাম। দিলেন । সরকারী উকীল 
গণেশবাবু শরত্বাবুকে জ্ঞানাইয়াছেন যে শরৎবাবু আগামী ৬ মাস মধ্যে কোন 
বক্তৃত! দিবে না এই প্রকার মৌখিক কি লিখিত কোন মুচুলিক! দিলে এবং গত 
১-ই তারিখের বক্তৃতার জন্ট*Expression of regret প্রকাশ করিলে সরকার 
তাহার বিরুদ্ধে বন্তমান মোকর্দমা প্রতযহার সংদ্ধে বিবেচনা করিবেন । শরৎ্বাবু 
কোন বুচুলিকা দিতে সর্ধপ্রকারে্ অস্বীকৃত। উকিলগণ আদালতে পৌছিবার 
পৃশেধই-কতক সরকারী সাক্ষীর জবানবন্দী শেষ “হয় । এবং যে অস্থপাতে 
জবানবন্দী হইতেছিল তাহাতে সেইদিনই বিচার কার্দ্য শেষ ও হুকুম প্রকাশ 
পাইত ৷ 

সরকার পক্ষের সাক্ষীর অবানবন্দী আরস্ত হইবার পৃকের্ব শরৎবাবু মোকর্দমার 
কোন ৫০০০০৫ দিবেন কিনা। বিচারক জিজ্ঞাসা করায় শরৎবাবু মোকর্দমার 
আত্মপক্ষ সমর্থন করিবেন না এবং ইংরঠজের স্যায়বিচারে তাহার কোন বিশ্বাস 
নাই হাকিমকে বলেন । শরত্বারুর পক্ষের উকিলগণ জেল ব্দাদালতে যাইবার 


কান্ঠিক, ১৩৬৩ ] বরিশাল ( বাখরগঞ্জ )-উতিছাস- ৬১১ 


পূব্বে'ই বিচারক ও শরত্বাব্র মধ্যে এই কথা হস্স। প্ররুতপক্ষে এ দিবসের 
অন্ত মোকর্দমার কার্ধয শেষ হইবার পর মোকর্দমা সুল্কুবশ রাখার কোন হুকুম 
লিপিবদ্ধ করিবার কালে এবং তৎকালে বিচারক ও উক্চীলের মতে) আলোচনার 
এ বিষন্ন প্রকাশ পাইয়াছে। 

শরৎবাবু অস্ত ৯ দিবস ঘাবত হাজতে আছেন, তাহার কোন আত্মীয় 
কি বন্ধু তাহার সঙ্গে ১র! আগষ্ট তারিখ পৰ্য্যন্ত দেখ! করিতে পারেন নাই । 
সহরে ইতিমধ্যেই জনরব উঠিয়া ছিল যে সরকারী উকিল গণেশবাবু 
রেও্ীরেও মিঃ ষ্টং এবং অপর €কহু কেহ শরত্বাবুর সঙ্গে দেখা করিতেছেন । 
মুচুলিক। এবং দুঃখ প্রকাশ সম্বন্ধে নানা গুজব রটন! হইতে লাগিল। 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শরৎবাব্‌ মোকর্দমান্র কোন ৭67,০০৯ দিবেন না ৷ 


সাক্ষীর জবানবন্দী বরিশাল হিতৈষী 
মৌলভী আবদুল ওরফে ১৮ই শ্রাবণ বুধবার 
কাঞ্চন মিরা দারোগ! ১৩২৮ । 


প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী 

তিনি বলিয়াছেন যে, ষ্টামার কোম্পানীর কর্মচারীগণ মায়ের ডাকে কাজ 
ছাড়িয়া! বসিয়। আছেন, তাহাদের আন্মগান্স যে সমস্ত কর্মচারী কাজ করিতে 
যাইবেন তাহাদের কি লজ্জা হন্ব না? তাহাদের লজ্জিত করিবার এক 
উপায় আছে, যখন তাহারা কাজে ধাইবেন তখন তাহাদের দিকে বক্র 
দৃষ্টতে রক্ত চক্ষু করিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিবে “এ যায়” । তাহা 
হইলে তাহার! দমিয়! বাইবেন বলিয়া পড়িবে । 

মৌলভী লুৎফর রহমান আই-বি 

প্রশ্ব_সরকারী কর্ম্মচারী সন্বন্ধে তিনি কিছু বলিয়াছেন কিনা? 

উঃ বাইশারী স্থল সম্বন্ধে বক্তৃতা করার পর ট্টামার 50৪১৮৫ সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন যে, বাহারা ও€£8155 করিয়াছে তাহার! দেশের ডাকে নিজেরা 
অনাহারে থাকা সত্তেও নামিল! আলিগাছে। সামাজিক বঘ্বকট অল ইণ্ডিয়া 
কংগ্রেস কমিট গ্রহণ করেন নাই তাহা হইলেও দেশবাসীর কর্তব) আছে। 
মিনিষ্টিয়াল অফিসাররা নিজেদের কর্তব্য ভুলিয়া সারাদিন ীমীরে পাহারা 
দিতেছে । তাহারা ভুলিল্না গিয়াছে যে তাহারা পাবলিক সার্ডেন্টস, এ সমস্ত 
লোক সম্বন্ধে দেশবাসীর কর্তব্য আছে. “এ যার” বলিয়া অঙ্গুলী নির্দেশ 
করিলে তাহারা যাইতে পারিবেন । এর মস্ত লোকের বিবেচনা করা 


সে উজ্জলভারত [ নম বৰ্ষ, ১০ম সংখ্যা 


উচিৎ বে তাহারা অন্থস্ত হইলে কোন সাহেব আসিয়া তাহাদের সেবা! শুশ্রমা 
করিবেন না, মেয়ে বিবাহ করিতে সাহেব আসিবেনা ইত্যাদি । 

যামিনী চক্রবস্তাঁ_রেকর্ড কিপার-__উল্লিবিত কথায় অপমান বোধ হওয়ায় 
কাঠগড়ায় দীড়াইখা! সাক্ষ্য দিলেন । যোগেশ সেন প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন 
আছি খুব রাগিয়। গিয়ছিলাম । গভভর্ণষেন্ট অফিসারদের কেহ কিছু বলিলে 
আমার খুব রাগ হত্স। চটয়া যাই ইতযাদি। আবছুল করীম ভূতনাথ মুখাজ্জাঁ 
প্রভৃতির ভীষণ অপমান বোধ হইস্সাছিল । ইহারা! সবাই সাক্ষ দেল ৪ 


“...বলো দেখি একবার” _'দিলেম আমি) সকলের চেয় যা দু্ম'ল্য 
তাই দিলেম তাকে যাকে সকলের চেপে ভালবাসি+__সব ভার যাবে এক মূহুর্তে 
নেষে। মন ভরে উঠবে আনন্দে । $এখনউ বলো, “দিলেম, দিলেম, কিছুই 
হাতে বাখলেম না, আমার সব কিছু দিলেম, নির্মক্ত হয়ে নির্মল হয়ে যাবার 
জন্তে প্রস্তুত হলেম, কোনে দুঃখের গ্রস্থি জড়িয়ে রেটে গেলাম না সংসারে 1” 


_মালঞ্চ 


ব্ৰহ্ম গতম, জগৎ সম, 


সম্পাদক 

ভাগবত বলিয়াছেন,  *বাস্তবনত্র বস্তু বেস্যম্*--১-১-২। এই 
ভাগবত শাস্তে বাস্তব বস্মই জানিবার বিষত্র। ইহার টীকাত্র 
জবর স্বামিপদ লিখিস্নাছেন, ‘বাশ্ুবশব্দেন বস্তনঃ অংশ: আীবঃ বস্ধনঃ শক্তিঃ 
মান্বা চ বস্তনঃ কার্সযং জগৎ চ তৎ সৰ্বং বস্ত এব ন ততঃ পৃথক ইতি 
বেচ্চম। অযতেনৈব জ্ঞাতুৎ শক্যম্‌ ইত্যৰ্থঃ ।৷'--বাস্ডব শব্দে দ্বারা বুঝাইতেছে 
“স্তর অংশ জ্বীব, বস্তুর শক্তি মায়া এবং বস্বর কার্য) জগৎ । এই সব 
বাস্তবই বস্তু, বন্ত হইতে ইহাদিগকে পৃথক রূপে জানিলে চলিবে না। এই 
বাস্তব বস্তু অযন্র তারাই জানা সম্ভব । ভাগবত আদর্শবান ও বাণ্ডববাদের 
সমগ্রযনযুত্তি পুরুযোত্তম এক্কচ-জীবন বিশ্বের সামনে উপস্থিত করিস বিশ্বকে 
পুরুঘোত্তম ছাচে গড়িয়া উঠিবার পথ স্ুপ্রশত্ত করিয়া! গিন্াছেল। এমন 
বাস্তববাদী আদর্শ প্রচারক গ্রন্থ আর নাই। পুক্রযোত্তম শ্রীক্ণকক নিজে 
জীবনে আস্বাদন করিয়া দেখাইয়। গিক্সাছেন 'ক্রক্ষ লত্য, জগৎ সত্য । 

সৰ্ব্ব বেদ, সর্ধবোপনিষদ, পুরাণ, শ্থতি ও তত্র পুনঃ পুনঃ দ্বার্থহীন ভাষান 
প্রচার কারয়া গিয়াছেন বে, ব্রহ্ম হইতেই এই যা ফিছু সব হইয়াছে কিন্ব। 
ভ্রসূট এই লব কিছু হইন্রাছ্েন। শ্রুতি ইছাও শুনাইয়াছেন যে ব্রহ্ম তপস্যা 
করিস! সব স্থষ্টি করিয়া ইহার ভিতর অনুপ্রবিষ্ট হুইক্সাছেন। শ্রুতি হহাও 
শুলাইয়াছেন, 'বিশ্বমন্য হৃদয়ম্‌’’__বিশ্ব ইহার স্হাদশ্খ। বৃহদারপ্যক বলেন £ 
ত্রঙ্ম বা টউদমণ্ঞ আলী তদাখ্মানম্‌ ,এব বসবে অহম্‌ ক্রক্ষাম্মি ইতি । 
তন্মাৎ তৎ সব্বযভবৎ ৷1'_-১-৪-১* । নিশ্চত্নই এই স্থ্টি হইবার পুবেব” এই 
জগৎ, ব্ৰদ্দ হুইয়াই ছিল ? সেই ব্ৰহ্ম নিজকেই ‘আমি হইতেছি অন্ধ: এইস 
জানিকাছিলেন । সেই কারণেই তিনি “সর্ব ছইয়াছিলেন' । এই আগৎ জগতৎ- 
রূপে স্টক উঠিবার পূর্বে ( অপ্রে ) অব্যক্তভাবে ( potentiall7 ) ব্রন 
ছিলেন, যেমন বটের খীজ্দের মধ্যে বটবৃক্ষটী খুমাইয়। থাঞ্চে। জ্রীনিত্য- 
গোপাল তাহার 'সি্ধান্তদরশনি’ নামক অমূল্য গ্রন্থের চতুদিশ সিদ্ধান্তে 
লিখিশ্নাছেন, ত্র যখন নিশপ-নিক্তি্স ভাবে থাকেন, তখন '্রান্থাতে 
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অব্যক্তভাবে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিন্বাশক্তি ও জ্ঞানশক্তি থাকে ৷ ব্রহ্ম যেমন নিত্য 
সত), তজ্ঞশ উহাতে শে ক্রিরাশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞান-শক্তি আছে. তাহ'রাও 
নিত্যা । ত্ৰক্ষ সত্য, তান্ধারাও সত্য । এতদিনকার নিগুশবাদীপের মতে 'নিুন'- 
পদের অর্থ হইতেছে, বাহার ‘শুন’ একান্তভাবে নাই ; গুপ যাহাতে একান্ততাবেউ 
লাই তাহা হইতে ইচ্ছা ক্রিয়া কি করিক্পা প্রকাশ হইতে পারে? লত]ই 'একাস্ত 
নিগুন হইতে গুপের স্দুব্রণ বখন অলভ্ব, তখন গুণকর্ম্মময় এই জগৎ ব্যাখ্যা 
করিতে হইলে ্তায়লক্ষততাবেই নিপের অতিরিক অপর বে একটী ৪৭ hoc 
শক্তিকে স্বীকার করিতে হনব, তাহাই অদ্বৈতবাদীদের 'অনির্বচনীয়া মায়া" । 
কিন্ত বিলি একান্ত নিওণ, তাহার উপর তথ্যতিগ্রিক্ত অপর একটী মান্বার 
আরোপই বা সম্ভব ছয় কিরূপে ? বে বস্তু হতে যে বত একান্ত বিজ্ঞ: তীয় 
ভাঙ্গার সঙ্গে কোনও অর্থেউট কোনও বস্কর যোগসাধনা সম্ভবপর নম্ব। 
একচী বন্ধ উপর অপর একটী আরোপ করিতে ছলে তাছাদের মধ্যে 
নিশ্চয় কোন যোগস্বত্ব থাকা চাষ্ট । রজ্চ.তে সর্পের আরোপ বা আকাশে 
নীলের ব্দা-রাপ সন্ভবই হটত লা ঘদি না তাছার। কোন সাধারণ ভিত্তির 
ভপর দাড়ানো থাকিত রজ্জ. ও সর্পের বা আকাশ ও নীল-রর ল'ধযরণ 
শুপিতক (L. 0. 1.) কি? ক্রক্চ ও মায়ার সাধারণ গুণিতক বাকি? 
ব্রহ্ম মাত্রার লঘিষ্ট সাধারণ গুণিতক হইতেছে ব্রক্গ-পুকরহোভম । এই লঘিষ্ট 
সাধারণ গুণিতক্ই ই্্রনিত্যগোপালের নিন ব্রহ্ম, যাহার ভিতরে ইচ্ছাক্রিরা- 
জ্ঞান সবই অব্যক্রভাবে কআআ.ছ। বতদিন জীববিগ্ঠা ও তত্ববিস্তা ছিল একান্ত 
পৃথক, ততদিন ব্ৰহ্ম মান্বা প্রভৃতি ছিল 'b]০০dle33 ০৭৪০৮7"; কাজেই 
উহাদের পারস্পরিক যোগ সাধনা করিবার জন্ত কোনো ‘রস’ স্বীকৃত হঈতে 
পারে নাই | কিন্তু ব্রচ্ম-পুরুযোত্তম-বিজ্ঞানের মধ্যে জীববিশ্য। পদার্থবিদ্ভা -তত্ব- 
বিষ্ঠা সব সমন্িত ; জীবনের মধ্যেই সবর বিদ্যা সম্বিত । একটী বিগ্ভা সমগ্র 
জীবনেরই এক এক দিক প্রকাশ করিতেছে । জীবনকে প্রমাণ করিতে 
গেলে প্রত্যক্ষ -অন্থান-উণমান-শব্দ এবং ইহা ছাড়া অন্যান্য দার্শনিকগণ 
বে বে প্রমাণের প্ররোজনীক্কতা উপলদ্ধি কহিস্বাছেন, তাহাদের সক্লেৱষ্ট 
তুল্যভাবে উপযোগিত! দ্রহিয়াছে। ব্রক্ষ-পুর্ুবে।ত্তম প্রত্যক্ষাদি সব্বপ্রযাণগোচ্চর 
বলিয়াই কোনও বিশেষ শ্রমাণের অগোচর ; * তাই তিনি অপ্রমেয় ॥ 
আশ্রমের পদের অর্থ চট্টতেছে, হাভাকে কোন বিশেদ শ্রযাপ খরা 
প্রন.শিত করা যায় না, অথচ লঙগ্র প্রযাণ দ্ধ রা প্রমাণ করিতে হয় 


কাত্তিক, ১৩৬৩ ] ত্রচ্চ সতাষ জগৎ সত)ন্‌ 


কিন্ত মাহুয যখন বস্তুতস্ত্র না হইদ্রা কর্ততন্্র হুল্, যখন সে নিস্সের 
মন-বুদ্ধিকে বস্ততন্তর অর্থাৎ বস্থর অধীন ন! করিগ্না, মন-বুদ্ধিকে বন্তর মধ্যে 
লয় করিয়া বন্ত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার প্রশ্নালী ন! হুইরা বরং বন্ত.কই 
মন-বুদ্ষির-অধীল করিশ্না, নিজের ছ।চে বন্ধকে ঢালিত্রা বস্থর বিল্লেসণ 
করিতে ব্যগ্র হর, তখন বস্তর কাছে সে পরাজিত হইবে। বে ব্যক্কি 
বন্তর কাছে পরাজিত, বস্ত তাঙ্কার কাছে নিশ্চয়ই মিপ্যা। বস্ত বাহার 
জীবনে তন্ত্র বা প্রধান নর, কর্তা নিজেই বস্ত অপেক্ষ। প্রধান, “খানে 
তো বস্তু শোবিতট তয় । বস্থ পেখানে কর্তার কাছে আত্মগোপন করিবে; 
বস্তুর যথার্থ রূপ কর্ণতন্র পুরুসের কাছে লুকাইবেই। কর্ততন্ত্র পুরুষ বস্বর 
যাহা! দেখে, তাহা নিতান্তই খেলা, কাজেই উহা মিথ্যা । কিন্ত কর্তা 
যখন বস্তুতস্ত্র হুইয়া. বস্তুর অধীন হুইক্সা, বস্তর শরশাগত হইয়', বস্থর 
বন্মত্বের মাঝে নিঞ্জেকে বিলীন করিয়া অথণ্ড বস্বকেউ নিজ জীবলে ধারণ 
করিতে চায়, বস্থর কাছে নিজ জীবন খুলিশ্বা ধরিয়া বস্থরই প্রকাশ ক্ষেপে 
নিজকে আস্বাদন করি .ত চাগ, তখন তাহার জীবনেই বস্থ বখার্থকূপে প্রকাশিত 
হুয়। কর্ততস্্র পুরুষের কাছে বাস্তব বস্থ চিরদিন অধর; বন্বতস্্র পুকবের 
কাছেই বন্ত ধরা দেল । কর্তৃতস্্র অহঙ্কারী পুরুস্গের কাছে হইতে 180515- 
এর মত বস্তু দূরে তি দুরে সরিক্কা যাত্র | বন্ধর জন্ত লালসা অনন্ত, 
অথচ বস্তুকে ধরিবার ছুইবার বা আহাদন করিবার সব সামর্থ্য কর্ততস্ 
পুরুষের থাকে না।কি বিষম যন্ত্রণা, কি অদৃষ্টের পরিহাস ! বস্ততত্্র পুকবের 
কাছে কিন্ত তিনি ওধনের ভাবায় ‘অবরেন’ ঘরা। পড়েন । কর্তৃতত্ মন নিজের 
পরিচ্ছিন্ন মাপকাঠিতে বস্তুর পরিমাপ করিতে চার । পক্ষাস্তরে বশ্বতস্ত্র মন 
বস্তুর মত করিয়া নিজে বস্বদয় হইয়া বস্তর মাপে বন্তর ওজন করেন ) 
স্থখ্যের আলো মানুষের চক্ষুতে প্রতিফলিত হইলেই না মান্য সুর্মযকে দেখে? 
হর্য্যের আলো! দিয়াই কূর্গাকে দেখিতে হগ্গ। বস্বর আলোকে ও তেমনই 
বস্তুকে দেখিতে হর । বন্তর আলো কণ্ঠাতে পড়িবে, কর্তা সেই আলোকে 
বস্তুকে দেখিবে । তবেই না বস্ব-সাক্ষাৎকার় হুইবে? বিশ্বের সব কিছুর 
সামনে নিজেকে ছাড়িত্ন। দিয়া, (বার্গসোর ভাষার 1০ ০’) বস্তর কাছে 
শরণাগত হুইয়া, বন্তর ভ্যাবে ভাবিত হইয়াই তবে বস্থকে. দেখা যায়। বন্ধ 
আমার নঙ্গ-_বস্তর আমি-_-এই চিন্তাধারাত্রই বস্তুদর্শন সম্ভব ।. বস্ধকে আমার 
করিতে গেলে বন্ধ হয় ভোগ্য'---ভাগ্য কণ্ননও ভোক্তার কাছে স্বরূপ 


উজ্জ্রলভাত্রত [৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 


ব্যক্ত করে ন! ৷ বিশ্বের প্রতিট বন্ত-_তা দ্রবংই ইউকন গুণই হউক বা কর্শ্দই 
হউক - সব ভজনীয়* সেব্য । বন্তর ভজন! করিলেই বস্ত্র কর্তার কাচ্ছে ধরা 
দেয়। কর্তৃতস্ত্র মন কোনও দিন কি পরস্পর বিক্ুচ্ষদের সমন্গন্থ সাধনে সক্ষম ? 
কতততঙ্্র মন Either-০চএর তামায় কথা! কয়, বহ্যতন্ত মলই বলো ।-ছান্নার, 
স্িতি-গতির, মাহ্গা-ব্রচ্ছের, ব্র্দঅগতের সমন্বর-সাধন করিবার শক্তি রাখে । 
বস্থগত মন না হইলে বন্ধ post-mortem dessection-এর ভিতর 
দিয়া এমন টুকরা টুকরা হইয়া বাইবে বে, কিছুতেই উছারা আর এক 
অদ্বৈত হুইবে না সমগ্র ফলকে কাটলে যেষন রস বাহির হুইপ! যায় এবং 
"রস" একবার বাহির হইয়া গেলে যেমন বিভক্ত টুকরাগুলি আর অধণ্ড ছয় 
না, ঠিক তেখনি কর্কৃতন্ত্র বুদ্ধির শাণিত ছুরিকাঘাতে অখণ্ড জীবনঘন শ্রচ্গ- 
পুরুষোত্তম বন্ধ ক্রক্গ-জীব-মায়া-আগত্কূপে খণ্ডিত হইলে আর তাহাদের 
অখণুত্ব পুরা স্বাপন করা সম্ভব হইবে না। 
বন্বতন্ত্র দৃষ্টিতে উপরোক্ত ‘ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আলীৎ তৎ আত্মানম্‌ এব 

ব্সবেৎ অহং ব্রক্ষ্থীতি ॥ তশ্দাৎ তৎ সর্বম্‌ অভব২ং *_এই শ্রুতিমস্ত্রের অর্থ 
দাড়াইবে এই ক্বপ- এই মায়িক জগৎ জগব্ক্কপে ব্যাক্ত হইবার পূর্বের জীবন- 
ঘন ক্রক্ষ-পুক্ুযোত্তমে অসংরূপে অব্যক্তরূপে ছিল। সেই সং ব্রচ্ছ-পুক্রযোত্তম 
লিজ্ঞকে "আমি আছি ব্ৰহ্ম’ বলিরা জানিয়াছিলেন। ইনিই ব্রচ্ষের স্থিতি । 
কিন্ত লিজে.ক স্থিতিরপে জানিতে হইপে গতিঘন সর্ক্বের প্রয়োজন হয়। 
গতির আপেক্ষিক স্থিতি । গতি লা থাকিলে স্থিভিও থাকে না। উহ্হারা 
পরম্পর-আপেশ্ফিক | ব্র্ধ নিঞ্জকে 'আমি বত্রক্ষ’ বলিয়া জানিতে পারিবেন 
না বদি না তাহার একটী নিআ-অহঙ্কার ক্ষেত্র না থাকিত | অচন্ধার লা থাকিলে 
কি কেহ 'আছি আছি? এইএাক্যই উচ্চারণ করিতে পারে ? "আমি ব্রক্ষ' জানিতে 
হইলে ‘আমি সর্ব এই জ্ঞান থাকা অনিবার্য্য, কেননা ম্হতব্বে বিকার 
অহঙ্কার হইতেই স্তরে স্তরে ০:৪7,158115 এই বিশ্বের উত্তব হইয়াছে । ভাগবত 
লিখিতেছেন £ ০ 

দৈবাৎ গ্ুভিতথন্দিপ্যাৎ স্বস্তাং বৌনো পৱঃপুষান্‌ । 

আধৱ বীর্ষ্যং লাইস্থত মহস্বত্তেং হিরন ॥ ৩২৬১৯ 

বিশ্বমা ব্মসতং ব্যঞ্জন কূটস্থো জগসন্ত্রঃ 

স্বতেঅ্লাহপিবছ তীত্ৰমাস্বপ্রস্বাপনং তম: ॥ ২৭ 


কান্তিক, ১৩৬৩] জঙ্ধ সত্যম্‌ জগৎ সত্যম্‌ 


মহত তা স্বিকুব্বপান্তগববনীর্ব্যসম্ভবাহ, 

ক্রিরাশক্রিরহক্কারস্্িবিধঃ শমপস্থত ॥ ২৩ 

বৈকারিকন্ডৈজসশ্চ তামসশ্চ বতো ভবহ । 

মনসশ্ষেন্তরিন্বাণাঞ্চ ভূতাপাৎ মহতামপি ॥ ২3 

+ টি 
ইবকািকাঘিকুর্ববাপান্মনস্তত্বমজ্ান্থত ॥ 
হৎসক্ষল্রবিকল্পভ্যাং বর্ততে কামলস্তবঃ ॥ ২৭ 
চু + 

তৈজ্জস।ৎ তু বিকুব্বণপাদ্বুদ্ধিতবমুৎ সতি । 

ড্রব্যস্ফ_রণবিজ্ঞানমিজ্রিয়াণামহুগ্রহঃ ॥ ২৯ 

সংশয়োহথ বিপর্ধ্যাসে! নিশ্চয়: স্বতিরেব চ। 

স্বাপ ইত্যুচঃতে বুন্ধেলক্ষপং বৃত্তিতঃ পৃথক্‌ ৷৷ ৩* 

উতজসানী্তরিম্বাপ্যেব ক্রিয্নাজ্ঞানবিভাগশঃ। 

প্রাণস্য হি ক্রিয়াশক্িনু-দ্ধেবিজ্ঞান শক্তিতা ॥ ৩১ 

তামসাচ্চ বিকুব্ব“পণাস্তগবস্ধীর্য্যচোদিতাৎ । 

শব্দ মাত্রমভূৎ তস্মাস্নাভঃ শ্রোত্ৰস্ধ শব্দগন্‌ ॥ ৩২ 

-_দৈবাং ( অদৃষ্ট ও অজ্ঞাত কারণে__-১০০1৭৪7,৫11% ) প্রক্কতিগুণ পুচ 

হইলে পরম পুরুষ সেই প্রকৃতির যোনিতে আপনার বীর্য) আধান করেন। 
তাহ। দ্বারা সেই প্রক্কৃতি হইতে মহত্তব উদ্ভৃত হয়। ওঁ মহত্তব হিরগ্রণ্র, ও তত্ব 
কুটস্থ ও জগস্কুর। তাহা আপনাতে সুন্থর্ূপে অবস্থিত এই বিশ্বকে প্রকট 
কারিছা আপনার তেজন্বারা প্রপ্রকাপীন তম পান করিপ্রা থাকে ।-.:ভগবানের 
বীর্ধ7 হইতে উদ্ভৃত হইয়। এ মহত্তত্ব বিকার প্রাপ্ত হয় । তাহা হইতে ক্রিশ্রাশত্তি 
প্রধান 'অহক্ষীরের উৎপত্তি হয়। এ অহক্কার তিন প্রকার-_বৈকারিক, তৈজন 
ও তামস। এই অহঙ্কার হইতে মন ইপ্ডিক্স ও মহাভূত সকল উৎপর হুয়। 
বৈকারিক অহঙ্কার বিকৃত হইলে মনশুব্বের উত্তব হয়। এ মনের সক্ষল্-বিকল্প 
দ্বারা কামের উৎপত্তি হয় ।---তৈজস তন্তও ঘখন বিকার প্রাণ হয়, তখন তাহ! 
হইতে বুদ্ধিতত্ব উৎপন্ন হয়। তাহা! দ্রব্যশ্ফৎরপণক্ষপ বিজ্ঞানের স্বরূপ এবং ইস্ত্রি 
সকলের অনুগ্রহক্ূপ । বুত্তিভেদে সংশয়, মিব্যাজ্ঞান, নিশ্চন্ন, স্বতি ও নিদ্রা-_-এই 
কয়েকটা বুদ্ধিতন্ধের লক্ষণ-] ক্রিপ্বা ও জ্ঞ/নর্ূপ বিভেদ হেতু ই্লির দুই প্রকার 
-কর্শ্েন্দিদ্ব ও- জ্ঞালেক্রিয়। ভগবানের ‘ প্রভাবে প্রেরিত হইন্থ! 
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তামস অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে শব্দতম্মাত্র উৎপহ্ন কয়া 
খাকে। এ তম্যাত্র হইতে আকাশ এবং শব্দগশ্রোত হনর। 
উক্ত শন্দতন্মাব্রকূপ আকাশ কালবশে বিকার প্রাপ্ত হুউলে স্পর্শত্মান্ত এবং 
তৎ পশ্চাৎ বায়ু ও ত্বক উৎপন্ন হয় ॥ দেই হক হইতে শম/;কক্ধপে স্পর্শভ্রান জন্দিয়া 
থাকে ॥ উক্ত ম্পর্শতম্মাত্রন্প বায়ু যখন ঈশ্বর সহায়ে প্রেরিত বিকারপ্রাপ্ক 
হয়, তখন তাহা হইতে রূপ, তেজ ও কূপের গ্রাহক চক্ষুর উন্তব।--. রূপতন্ু:র- 
স্বন্ধণ তেজ যখন তগবদিচ্ছাস্র প্রেরিত হয, তখন তাহা হুইতে বসতম্মত্র 
উৎপন্ন হর । তাহা হইতে জল এবং রূসনেন্ত্রি জন্মে । তত্বারাউ রস গ্রশ্ণ 
হয় 1" রিসতম্মাত্রম্বদশ জল ঈশ্বরেচ্ছায় বিকৃত হইলে তাহ! হুইতে গন্ষতল্মাবর 
উৎপন্ন হন । তাহাতে ভূমি ও গন্ধের গ্রহণকারী জ্াণ জন্মিন। থাকে | 

এতানি অসংহত্য যদ! মহাদাদশিনি সপ্ত ইব। 

কালকর্ুপোপেতো অগদাদিকুপাবিশত ॥ ৫০ 

ততন্তেনাহ্থবিদ্ষেতভো। যুক্ৰেত্যোহশুমচেতনম্‌ 1 

উদ্দিতৎ পুরুষে বন্মাছদতিষ্ঠদসো বিরাট, ॥ ৫১ 
_পৃব্বণোক্ত মহত্তস্বাদি সপ্ত পদার্থ যখন পরম্পর্র মিলিত লা হুইয়া অবস্যিত 
হইল, তখন কাল, কর্শ্ম ও গুণযুক্ত হইয়। জগদাদি ঈশ্বর ওঁ সকল পদার্থের 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন । তাহার পর সেই সকল হইতে একটী অচেতন অও্ড 
উৎপত্র হইল । বিশেষ.নামক সেই অণ্ড হইতে বিরাট পুরুদ আবিভূত হন ! 
তাহ বহির্ভাগে ক্রমশঃ দশগুলবদ্ধিত প্রধানাবৃত জঙ্গাদিশ্বারা পরিবুত। সেই 
অগ্ষ্ট ভগবান হরির মৃত্তিষ্বরূপ লোক সকল বিবৃত আছে। সেই নচান 
দেব আবির্ভাবের পর জলমশ্ান্সিত এ হ্িরগ্মর় অণ্ড হইতে উত্থিত টয়া 
ওদাসীন্য পরিত্যাগ করিলেন । তিনি এ অন অধিষ্ঠান. করিরা বহু প্রকার 
ছিদ্র ভেদ করিয়া দিলেন । তাহান্ত প্রথমতঃ তাহার সুখ উদ্ভূত হইল॥ 
তাহার পর বাক্য হইল। তদনস্তর বাক্যসহ অগ্নি উৎপন্ন হইলেন । তাহার 
পর নাসিকাদ্বত্ব উৎপন্ন হইল । 

এইভাবে সকল ইল্লিন্ হইতে দেবগণ প্রকাশিত হইলেন কিন্ত 

এতে হ্যভুর্খিত। দেবা নৈবাস্তোখাপনেহশকন্‌ ॥ 

পুনরাবিবিশু2 খানি তদুখাপদ্রিতৃং ক্রমাৎ ॥ ৬২" 

বহিন্ব্ব চা. মুখং ভেক্তে নোদতিষ্টৎ তদা বিরাট, ॥ 

প্রাপেন লাসিকে বাযুনে“দতিষ্ঠং তদ৷ বিরাট, ॥ ৬৩ ইত্যাদি 


কান্তিক, ১৩৬৩] ত্ৰহ্ম সত্যষ্‌ জগত সত্যন্‌ ৬১৯ 


_ হট সকল দেবতা আবিৰ্ভা.বর পরও বিরাট পুরুষকে উশ্বিত করিতে 
পারিলেন না৷ ইহারা তাহাকে উদ্বিত করিবার নিমিত্ত পুনৱান্র নিজ নিক 
রছ্ছে, প্রবেশ করিলেন | বহি: বাগিস্নিয় দ্বারা মুখে প্রবেশ করিলেন, কিন্ত 
তাতেও বির।ট পুরুদের উত্থান হইল না। পরে বায়ু প্রাণেঞ্ডিয় দ্বার৷ নাসারক্ষে. 
প্রবিষ্ট হইলেন ; কিন্তু তাহাতেও বিরাট পুক্রহ উত্থিত হইলেন না ॥ 

চিত্তেন হৃদরং চৈত্রাঃ ক্ষেত্ৰজ্ঞ: প্রীবিশদ্‌ বদা। 

বিরাট তদৈৰ পুরুষ: সলিলাদুনতিষ্ঠত ॥ ৭০ 

যথা প্রস্থপ্তং পুরুষং প্রাণেন্ড্িয»মলে।ধিযট । 

প্রভাবস্তি বিন) যেন নোখ্ধাপদ্সিতুমোজসা ॥ ৭১ 

তমশ্বিন্‌ প্রত]াগাস্বানং ধিস্বা বোগপ্রত্বতুয়া ॥ 

ভক্ত) বিরক্ত্যা জ্ঞানেন বিবিচ্যাস্মনি চিন্তয়েং | ৭২ 
-পব্ব” লেসে ক্ষেত্রজ্ঞ যখন চিত্তস্বারা হৃদত্রে প্রবেশ করিলেন, তখন বিরাট 
পুরুষ সণিন হইতে উন্নিত হইলেন । এই ক্ষেত্রপ্ত চিত্ত ব্যতিরেকে প্রাণ, 
ইশ্রিশ্ন, মন, বুদ্ধি ও অস্তান্ত ইন্সিত্ন প্রযুহ্য পুরুষকে উন্বিত করিলে পারিলেন ন! ॥ 
এই হেতু শরপাগত ধোগশ্রত্বত্ত বুদ্ধি, ভক্তি, বিরক্তি ও জ্বানদ্ব।র! প্রত্যগাত্ম 
€(শরণাগতি-পথে প্রাপ্ত ) পুরুষকে বিবেচন। করিত্। তাহার সঙ্গে অদ্বৈত হইয়া 
আত্মার মধ্যে চিন্তা করিবে । 

এই সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় দেখিয়াছি, প্রথমে একটি অচেতন ব্রক্ষাও কেমন 
কররিয়। সচেতন ত্রহ্মা্ড এবং সাধন! দ্বারা উহ! মুক্ত ব্রচ্জাণ্ডে পরিণত হুইল । 
সির খুলে পর পুরুন পুরুষোত্তম ও তাহার “স্বা প্ররুতিগ। এই শখ, 

উদ্ধম়ূল। বূল হইতে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে, অখণ্ড জীবলধারাকে প্রতি 
স্তরে অঙ্কুর রাধিয়। এই বিশ্ব গড়িত্রা উঠিক্বাছে । মূল হুইতে অক্ষুর, অন্কুর 
হইতে কাণ্ড, কাণ্ড হুইতে শাখা-প্রশাখা, পরে পুষ্প ফল বিকশিত হইস্বাছে। 
উৰ্ভস্থিত মূলকে ধরিয়া জীবনের ক্রম বিবর্তনের পথে ফল পর্য্যন্ত নামিতে 
হয়। উর্দসূপ পুক্রবে!ত্রমকে ধরিয়। ধরি নীচে অবতরণ লা করিয়| কি করিব? 
তুনি তাহারই বিকাশ এই বিশ্বকে পাইবে? তাইতো বলিতেছিলাম, আগে 
ব্ততন্র হও, পুরুযোত্তমের সঙ্গে যুক্ত হইয়া পুকুযোত্ধম বনিস্তা বাও, পরে 
তাহার সঙ্গে বিলাস করিতে করিতে বত স্বষ্টির মধ্যে আসিবে ততই 
মহত্তক্থের, অহঙ্কারের, আকাশ বায় অগ্নি জল ও মাটীর রূপ উপলদ্ধি 
করিতে পারিবে। কর্তৃতত্ত্র সাধনার অর্থাৎ প্রথমেই ফল-পুম্প-পত্র-শাখা- 


ভজ্দলুভারত [৯ম বধ, ১ম সংখ্যা 


প্রশাখা লইয়া টানাটানি করিলে উহা রামচজ্ঞ্রের স্বপস্বগের মত বিড্াম্বিতই 
করিবে । কর্তৃতন্ত্র পুরুষের কাছে জগৎ মিথ্যা, পুরুষোতম-বন্ততত্্র পুরুষের 
কাছে বিশ্বের প্রতিটী ভর ব্রন্মেরই অবস্থিতির সুর, ব্রহ্দ-আনাদলের স্তর ॥ 
বস্তুতত্র পুরুষ মূলকে আশ্রস্ব করিক্বা হুষ্টির দিকে অগ্রসর হইলেউ তবে তাহার 
আতঙ্বাদন ঘন হইয়া উঠিবে । সৃষ্টির বুকেই সচ্চিদানন্দ ঘন। 
উপনিষদ ঠিকই বলিয়াছেন__'্রহ্ম-পুরুষোত্তন নিজেকে জানিব্যর পথেই 
এই 'সবব” হইলেন, ‘জগৎ’ হইলেন । অহম্‌ এর আপেক্ষিক সব্ব, সব্বের 
আ.পক্ষিক অহম্‌ ৷ হয় দুই-ই সত্য, নয় দুট-ই ভুল। জ্রানত্যগোপাল দুই- 
এর লমমুল্য স্বীকার করিয়াছেন, দুই-এর সমশ্বরের বাণ্ঠা পৌঁছাইয়াছেন। 
যদি বল, নিশুণ তরঙ্গে দুই-ই মিথ্যা _অহম্‌৪ মিথ্যা, সব্ব“ও মিথ্যা । জাগরণ 
নাই, শুধু স্যুশ্যি আছে; ইহা কি সম্ভব? স্বযুপ্যি অবস্থা হইতে জাগ্রত 
হইলেই না আমি বলিতে পারি সে, ‘আমি সুখে নিদ্রা গিরাছিলাম* ? 
সমাধিস্থ অবস্থা একটী জ্ঞানঘন ঘুম” ছাড়া আর কি-__এই ঘুমের স্থখও 
জাগরণের অপেক্ষা রাখে । আমি যদি খুমাইরাই থাকিতাম, ঘুম হইতে আর 
ক্বাগিতাম না, তবে কি উপলদ্ধি করিতাম যে, “আমি স্থথে খুমাইর্াছিলাম? ? 
নিদ্রার উপলদ্ষিও জাগ্রতের উপলব্ধির অপেক্ষা রাথে । দৃশ্ত ভুল, দ্রষ্ট। সত্য__ 
ইহা অযৌক্তিক । ৷ বদি সত্য, তবে নৃন্তও সত্য । দ্ৰষ্টা-দৰ্শন-দৃশ্ত এই 
ত্ৰিবিধ ভেদ বদি মিথ্যা, ভবে দ্রষ্টা-দৃগ্ত-দর্শলিকূপ ভে:দর অতীত লিওন ভ্রহ্মও 
মিথ্যা | দৃশ্যের বিনি দ্রষ্া, দ্রষ্টারও যদি তিনি দ্র! হন, তাহা হইলে তিনিই জ্রষ্টা- 
দর্শন-দৃক্ষ সমহ্থিত দ্রষ্টা-দর্শন-দৃশ্ট বিবর্জ্দিত বাশুব-বন্ত পুরুবোতম ॥। ইনিই 
‘সব্ব” শব্দের বাচ্য, লক্ষ্যও ব্যঙ্গয । তাহাতে স্থল সুস্ত্র কারণ ও মহা 
কারু, জাগ্রত-ম্বপ্র-সুয্তি-তুরীয় ও তুরীয়াতীত সব ব্রক্ষসূল্যে মূল্যবান ৷ বন্ত- 
তগ্র হইয়। কর্তৃতক্র হইলে, লিত।কে" ধরিয়া মাতা, ভ্রাতা ও সংসার বুঝিতে 
চাহিলেই সবই পিতার মত সত্য হইবে ৷ সন্তান কর্ভৃতস্ত্র হইলে পিতা মিথ্যা, 
মাতা মিথ্যা, ভ্রাতাগণ মিথ্যা. সংসার নিথ্যা- সর্বশেষে নিজেও মিথ্যা । 
পুরুষোত্তম সুরেই ব্রচ্ম সভ্য. জগৎ সত্য । ্রীনিত্যগোপাল তাহার সিদ্ান্ত- 
দর্শন গ্রন্থের অষ্টাবক্রোক্ত প্রথম প্রকরপের 
“বত্ বিশ্বামিদং ভাতি কজিতং রক্জুসর্প্বৎ । 
আনম্বঃ পরুষানন্দঃ স্‌. বোধস্বং সুধী তব ॥-_এই দশম ঙ্গোকের 
আলোচনা করিয়। লিখিয়াছেন £ বিশ্ব কল্পিত । কলিত যাহা! তাহাই মিথ্যা ৷ 
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কিন্তু আমরা স্পষ্টই এই বিশ্বে অবস্থান করিতেছি, অতএব আমর! কি 
প্রকারেই বা আমাদের বঅবস্থিতির স্থান এইট “বিশ্ব'কে কল্পিত বা মিথ্যা 
বলি? আমাদের এই 'প্রত্যক্ষ-পরিদৃশ্থমান-বিশ্বকে সত্যই বলিতে হইতেছে? 
এই ‘বিশ্ব’ দর্শন, স্পৰ্শন এবং বোধ ছারা অবধারিত হইতেছে ।*__পুঃ ২২৯। 
ত্রক্ম যদি সত্য, তবে তাহাতে কল্পিতই হউক বা তাহাতে বিবঞ্চিত হউক 
বা তাহা হইতে স্ষ্ট হউক বা তিনি জগৎ স্ষ্টি করিরাই থাকুন, এই বিশ্ব 
ভাহারও মত শত্য। বিশ্ব ভাহারই ঘনরূপ । বিশ্ব, বিশ্বের যাবতীয় পর্ব, 
সমাজ ও রাষ্ট্র এই স্তরে সার্থক হইবার জন্য আজ আকুলি বিকুলি করিতেছে 
বিশ্ব জন্বুক্ত হউক ৷ বন্দেমাতরন্‌ । 


= নি 

উ0ইজজ্জাষ্ট মী__বিগত ১৩ই তাজ বুধবার ভগবান প্রক্বফের শুভ- 
আবির্ভাব উপলক্ষে লরনারায়ণ আশ্রমের প্রীনিত্যগোপাল-ত্রহ্মবিস্যাপীঠে বেল! 
চারি ঘটিকায় স্বামীজী গরীকফণ-জীবন ও ঞ্রীক্বকঃ-তত্ব আলোচন) করেন । আড়াই 
ঘণ্টা আলোচনা হয়__সভাক্ক প্রায় দেড়শত নরনারী উপস্থিত হইয়াছিলেন । 
সভা শেষে একটু প্রসাদ বিতরণ করা! হয়। 

আীমভাগবতে যে স্থানে কংস-কারাগারে ভগবানের আবির্ভাবের পূবে 
দেবতারা আসিয়া প্রীকঞ্চ-জন্মকে স্বাগত জানাইয়া বন্দনা গাহিতেছেন, 
স্বাধীজী সেই শ্লোকগুলি ব্যাখ্যা করিয়া* প্রীকুষ্চজীবন ও তত্র বিশদ্বভাবে 
আলোচন! করেন । দেবতারা তাহাদের বন্দলার একস্থানে বলিতেছেন, ‘তুমি 
সত্যব্রত, তুমি সত্যপর । তোমার ব্রতভ-__সঙ্ক৪_ সত্য ; ধরার ভার হরণ করিতে 
তুমি অবতীর্ণ হইবে, এ কথ! তুমি বলিয়াছিলে, তোমার সে কথা তুমি 
ব্বাধিয়াছ__তুমি আসিয়াছ।' সে প্রসঙ্গ উল্লেখ করিক্প! স্বামীজী বলেন, 
মানবের নিকট হইতে অপমানের ভারে জর্জরিত হইয়া গো-রূপ 
ধারণ করিরা ধরা একদিন ব্রহ্মা ও" শিবের সঙ্গে বিষ্ুর নিকট নিজের 
ভুঃখের কব! বলিতে গিক্গছিলেন ॥ “ধরার ভীর.. হইল কিসে? স্ত্রী ঘখন 
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স্বামীর নিকট দশ্মান পার না, তখন সে স্বামীর ও নিজের কাছেই ভারশ্বর্ূপ 
হুইয়া পড়ে। ধরার উপযুক্ত সম্মান মাহুম দেত্প না, সকলেই ধরান্ন বাস 
কররিঘা গোলোক বৈকুণ্ঠের ধ্যানে থাকে, ধরাকে অপমান করে, 
এখানে থাকিন্র। কেহ তে! খুশী নর, তৃপ্ত লয়__তাই ধরার তার । ধরার কথা 
শুনিশ্ন। ভগবান বলিয়ছিলেন, আমি ধরায় অবতীর্ণ হইব, ধরার চক্ষের জল 
মুছাইব শপ ধরাকে তাহার উপযুক্ত মূল্য (দিলেই তাহার ভার লাঘব হম, তাহার 
কত্রা খামে ৷ সেইজন্ুই দেবতারা পরে! বলিয়াছেন, তোমার পাদচারণের ক্ষেত্র 
“এই যে পৃথিবী-_ এ কি পৃথিবী না এই-ইট গোলোক ? 

‘তোমার সেই কথা রক্ষা করিতে তুমি আসিতেছ ৷ তুমি তিন কালেই সত্য 
স্থষ্টির পূর্ক্বে, স্যিতির লমনে ও প্রপলত্রকালে -এই তিন কালেই তুমি লত্য। 
তুমি স্সত অর্থাৎ তাম স্বন্বতা বাণী, তুমি সত্য অর্থাৎ তুমি সমদৰ্শন । তুমি সহল 
কিছুর প্রবর্তক --সমণ্য ভাবে সত্যাম্রক তোমার শরণ লই ।! 

তুমি আসিহাছ__আজ আর তুমি অন্থমানের বিধয় নহ । তুমি বখন ছিলে 
নাঃ তখন এ সংসার যেমন তেমন ছিল, তাহাতে ভাবনা ছিল না। কিন্ত আজ 
যখন তুমি আমাদের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছ, তন যেমন তেমন করিয়! রা 
"আমাদের এই সংশারটীকে তোমার বাসবোগ্য করিয়া গড়িশ্না তুলিতে হইবে । 
জীরষ্-জংল্মর ইহাই সর্বশেষ তাৎপর্ধ্য । 

ডু জরাধাষ্টমী - বিগত ২১শে ভাত, ১৩৬৩ ও9)রাধাষ্টমী উপলক্ষে আশ্রম 
প্রাঙ্গণে এক সভা হয় । এই দিনও লতভায় অনেক লোক হয়, সভাশেষে এই 
দিনও একটু প্রসাদ বিতরিত হুয়। জ্রীঞ্জরাধ্যতত্ব সম্বন্ধেও স্বামীজী বিগত 
আলোচনা করেন £ আমূরা সংক্ষেপে তাহার কিছু উদ্ধার করিব ৷ 

এ কথা বল৷ যাইতে পানে যে প্রীকৃক্চকে তবু আমর! জানি, জীরাধাকে ও 
ঠাহার তক্জকে আমরা জানি না! মহাপ্রভু বাঁধাতথ সঙ্বন্দে প্রথম আমাদের 
জানাইন্সাছেন । প্রীরাধ! ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্ভা_হাজ]ুর পাচেক বৎসর পূর্বে জীরুষ্ণ 
বে সভ্যতা রাধিয়! গিয়াছেন, উ্রাধা তাহারই সুর্ভ বিগ্রহ । মাক্সাবাদ বলিয়াছে 
প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অন্ধ । নক বলেন মেশ্বেদের অন্ধ আবেগ আছে বটে, কিন 
সেইটাই তাহাদের শেষ পরিচয় নয় । ্্রাধা-প্রকুতি পর। প্রস্কতি-_প্রকৃতিরও 
একটা পরা অবস্থা আছে । আমরা সে কথা জানিতাম ন-__ওরাধা-জীবদে 
তাহাই ন্ধপ পরিগ্রাহ করিয়াছে ৷ প্রকৃতিকে বখনই আমার ভোগ্য বন্ধ বলিয়া মনে 
করি, তপন প্রকৃতি অন্ধ । তাহার সহিত ব্যবহার ও সম্পর্কের ছন্দ আনিলেই 
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দেখিব তাহারও একটী পর। কূপ আছে। প্রববত্তিকে নিন্ৃত্তির ভাবে তাঁবিত 
করিতে হইবে । প্রক্কষ্ণ-ছন্দ শিপিলে দেখিব জড়ই চৈতস্ককে ধারণ করিয়। আছে। 
তখন James [5375-এর সেই কথা বুঝিব যেপানে তিনি বলিলেন ‘The old 
Physics showed us a universe which looked more like a 
Prison than a dwelling place. The new physics shows us a 
Universe which looks as though it might conievablytorm a 
suitable dwelling place for free men, and not a mere shelter 
for brutes.—’ যে স্তরে দাড়াইদ্রা এই বিশ্বট। আবাস্ত__বাসবোগ্য_সলেই 
হ্ৰরইটা  গ্রাধাতত্বের স্তর-_সেইপানে বিশ্বট। সবৃত সত্তা নক্স, উহা একটী জীবন্ত 
বস্ত। লেই স্তরে অংশ সমগ্রের প্রতিনিধি_-লেই শুরেরই খোজ দিপ্াছেল 
শ্রীনিত্যগোপাল বন তিনি লেখেন, “অল অগ্নিও পূর্ণ, অধিক অগ্নিও পূর্ণ ; 
"পরিমিত সচ্চিদালন্দও পূর্ণ, অপরিমিত সচ্চিদালন্দও পূর্ণ---।' এট প্রবাথা- 
তত্ত্বে দাড়াইয়াই এই পরিচ্ছিপ্র স্থানটুকুতে বালয়। থাকিত্াও আমি একই 
সনয়ে এই গ্রামবাদী, আমি বাঙ্গালী, আমি ভারতবাসী, আমি বিশ্ববাসী, 
আমি বিশ্বাতীত । সেইখানেই ৮.০ 2০০৮__সেইখানে জড় চৈতন্তে, চৈতন্ত 
জড়ে রূপান্তরিত হইতে পরে । জড়ের কলক্ষতঞ্জন শু)কুব) করিশ্ন। গিয়াছেল__ 
ভাই এ দেহে ভগবৎ প্রাপ্তি হপ্ধ না৷ একথা আর সত্য নশ্র--রূপ।স্তরেত এ দেহ 
ভাগবতী তঙ্গ হুইয়া ভগবপ্প্রাপ্তির উপযুক্ত হইতে পার । এই দেহের এমন 
পৃনসংস্থান (65-90028778০0) হইতে পারে যে, এই ছিত্রকুত্ত স্বপদে হেই 
ত্রদ্বথারি আন) চলে । 

'রাধাভাব বিনা হর না আরাধনা, সে ভাবের তত্ব আব্মনিবেদন । জড় 
যখন আত্বনিবেদন বা সেবার মখে) বিশ্বরূপত্ব লাভ করে, তখনই তাহার জড়ত্ব 
কাটিয়া চৈতন্তধন্ঠ লাভ হয় । 

এই জ্্্াধাকে বৈষ্ণব কবি ‘উজ্জ্পনীলমণি’ গ্রন্থে বলিয়াছেন _ 

অব ব্বন্দাবনেশ্বর্মা: কীর্ত্যন্তে প্রবরাঃ গুণা ॥ 
মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জপম্মিত। ॥১৯ 
চাকুসৌভাগ)রেখাঢ্যা গন্ধে স্মাদিতমা!ধবা । 
সঙ্গীতপ্রসরীভিজ্ঞ। বুম্যবাকৃনর্মপণ্ডিতা £ 
বিনীতা করুণাপূর্ণ। বিদগ্ধা পাটবাহিত। 
লঙ্জানীলা সুমর্থানা ধৈর্যগান্হীর্বশালপিনী.[ 
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স্থবিলাস। মহাভাবপরমোৎ্কর্ষতখিনী । 
গোকুলব্রেমবসতির্্রগচ্ছেলীললদবশাহ ॥ 
প্ুর্বপিতশগুরুশ্বেহা সখী শ্রণর্িতাবশ। । 
কুষ্চপ্রিতাবলীমুখ্যা সম্ততাশ্রবকেশব! ॥১৫ 
অপর বৈষ্াবগ্রন্থ তাই লিখিপ্রেন প্রীরুষেঃর ভাহার 
ব্য আমি বৈছে পরশ্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রপ্ন ) 
রাধ্যপ্রেম তৈছে সদ) বিরুদ্ধ ধর্ম্মময় । 
এীরাধ। আমার জীবনে এঁতিছালিক সত্তা--বিপ্রবমন্ত্রী শীরাধ। প্রঞ্তিকে সুক্তি 
দিয়াছেন অর্থ সকল নিপীড়িত মানবাব্মাকে মুক্তি দিয়াছেন। রাজার অত্যাচার 
হট্টতে প্রজার নুক্তির সংবাদ, ধনিকের অত্যাচার হইতে শ্রমিকের মুক্তির সংবাদ, 
জাতিকুলশীলের কোঁলীন্ত হইতে নিন জাতি, কুলছীন, লীলস্থীএদেএ মুক্তির 
সংবাদ, স্বাধিকারপ্রমত্ত পুরুষের হাত হুইতে নারীর মুক্তির সংবাদ তিনিই 
লইন্রা আসিয়াছেন। তাই এ্রাধাই লারী-জীবনের শেষ কথা-_নিজের 
স্বতন্ত্র সত্তায় গরবিনী, অথচ বিলীত। কক্ষণাপুপা লজ্জাশীলা নুমর্ধাদা ধৈর্যগান্ডীর্য” 
শালিনী---। সমস্ত নাহ্ুষেরই হওয্ার শেল কথ। তিনি । lteligion without 
history is a misnomer— ভারতবর্ষ তাই প্রতি তক্বের পিছনে দৃষ্টান্ত দিবার 
সামর্থ) রাখে । বর্তমান সভ্যতার নারীর রূপ ও রূপের দৃষ্টান্ত রাধা । 
আমরা লমন্ত দিকেই দেখিতে পাইতেছি গুরাধাশক্তি জাগিয়া উঠিয়াছেন। 
জর রাধে মাংন জয় দিলীড়িতের জয় | আীরাধ! আজ মাসুষকে ডাক দিয়াছেন 
তাই রাজ! আজ প্রজার ভাবে ভাবিত হইবে, পুক্রষ নারীর তাবে ভাবিত হুইবে, 
বড় ছোটর ভাবে ভাবিত হইবে__সেইধানে কেহ কাহাকেও শোষণ করিবে 
নল! ভবিষ্যৎ বিশ্বের গনি লৈইখানে । 
ভ্রীউতুর্গাপুজা 2 গ্ঞ্রদর্গপূঙ্জা উপলক্ষে আশ্রমে তিনদিন এল্রদুর্গা- 
পূজ্জার তত্ব সম্বন্ধে বিকাল সাড়ে চারিটাত্ আলোচন! হুয়। দ্বিপ্রহরে চণ্ডী 
পাঠান্তে প্রতিদিনই অর্সলি প্রদান করা হম্থ এবং আশ্রম দেবতার বিশেষ 
পুজা হর। তিনদিনে সপ্তমী-ব্দষ্টমী-নবমী পুজার তত্র বিস্তুতভাবে আলোচনা 
করেন ॥ আগানী মাসে উহার বিবরণ আলোচন! করিবার ইচ্ছ। রহিল । 


________ ১ 
রেণু মির কর্তক নরনারায়ণ আশ্রম, পোঃ দেশবন্ধুনগর, কলিকা তা__৩* 
হউতে প্রকাশিত ও জ্বনাদি প্রেস, ৯১৩ নিউ শ্যামবান্জার ট্রীট, 

কলিকাতা_৫ হইতে মুদ্রিত । 


উত্লভারত - 
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মালঞ্চ ব্রবীন্দ্রনাথ 
শীরেণু জিত 

রবীগুনাখের মালঞ্চ পড়ছেলাম । খুব কষ্ট হচ্ছিল_-সবাইর জন্গই কষ্ট 
হচ্ছিল এক রমেন ছাড়া । অবশ্য দেনাপাওনাএ হিসেব করলে একদিক দিয়ে 
বলতে হ্ পায়নি রমেন কিন্ুই । তবু তার জন্যে তেমন বুকটা জালা করল 
না দেমন করল আদিত্যের আন্যে, নীরজ্বার জন্যে, সরলার জন্তে । সরলা 
অবস্ত অনেকটা বুদ্ধির পরেচপ্ুই দিয়েছিল, তবু আবেই্টন যে রকম জটল ছিল, 
তার সঙ্গে সামলে উঠতে পারলে না। যদিও সমস্ত মালঞ্চ কাহিনীটার মধ্যে 
যা! হয়েছে, যে মনোবুত্তি দিয়ে তার পরিসমাপ্তি হয়েছে, সংসারের দশজন বলবে 
ইহা, এমনি তে! হয়__চিরদিন দেশ বিদেশে আনবের মনভ্তত্ব এমনি মনো- 
বৃত্তির পরিচগ দিয়েছে, দিস্ছে। সত্যি কাহিনীর পরিসমান্ডিটাতে একট 
যেন বিদেশী গন্ধ আছে। কিন্তু যখনই লীরজ'কে রমেনের প্রদশিত পস্থার 
কথা মনে হল, তখনই দেখি তার মধ্যে উপিহদের রবীশ্রনাথকে দেখ! যাচ্ছে। 
যাইহোক, দেশী হোক বিলিতি হোক মানুষের সাধারণ চিত্তবুত্তি নীরজার 
চিততবুততিই বটে । কিন্তু এই বিরাট বিশ্বে মাহু’মর পক্ষে সব চেয়ে এইটিই আশার 
কথ! ধে, কোলোথানেই তার চলার পথের ইতি নেই, কোথান্বও শেষ দাড়ি বা 
ফুল ষ্টপ টেনে দেওয়া চলে লা । তাই *তই একথ!। সত্য হোক লা কেন বে, 
সংসারে নিরানব্বই জলেরই মনের অতল ত ল নরজার মতই আসক্তিবিদ্বেষের 
তরঙ্গ ছুটে চলেছে, তৰু এ কগাও অত্যন্ত সত্যি কথা বে এঁটেই মাহ 
মনন্তত্বের শেষ পরিচয় নয় | - মানুদ ' আরও কিছু” ঝটে। নীরজা আদিত্য 
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মনোত্ত্তিতে দেখা গেল তারা একটা গভীর সমস্চার মধ্যে পড়েছিল । প্রশ্ন হচ্ছে 
এই সমস্কাটার মধ্য দিয়ে পথ কেটে চলবার পথ কোথায় ? এ সমস) তো শুধু 
একজনকার লমসা! লর-_বনু নরনারীর জ্বীবনেই এ রকম সমস্যা আছে-__তাই 
সমাধানের ভাবনাও নিশ্চয় স্বাভাবিক । 

সমধানের উক্িত ক্মবি কবির জেখ্নীস্ণে রমেনের কণ্ঠে ধ্বানত হয়েছে । 
আজ পর্যন্ত আমর! যে রকম শিক্ষাদীক্ষা পেত্রে এসেছ তাতে এরকম সমস্যান্ব 
আমাদের মনস্ত”ত্বর ধারাট। বহাতে চবে কেমন করে তা আমাদের জাল নেই! 
ফিস্ত বিজ্ঞালের জগতে মানবের মনটাকে নিছে অনেক কিছু ঘাটাঘ:ট করে 
এটা বোকা" গেছে নে, অনেক সমস্যাকে সমাধান করার পক আমাপেল হাতের 
মধ্যেই রয়েছে | মনস্তক্র এ শিক্ষাকে যদি আমাদের উপনিঘদের শিক্ষার 
সাথে যোগ কনে দি তাহলে দেখব জীবনের বহু সমস্যাকে পরিপাক করে 
যাওপ্রার বাবস্ঠা মাসুদের মধ্যে বেখে দিয়েই তগবান মান্তষকে সমস্যা দিষেছেন। 
“পশুপাখ্থীর জীবন একটী বিশেষ জন্ম হিসেবে ধরলে সীমাবদ্ধ, কিন্তু নানুয় এই 
ৰ্দীৰনেউই অনস্ত পথের বাত্রী--তার সমস্যাও 'নস্ত, সমাধ।ন করে পথ চলবার 
ক্ষমতাও সনস্ত_ক্েবল সে অনস্ত পথের সন্ধানট! একবার পেলে হু বে 
মাহুয নিজকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে_যান ভাবনার গতি গেছে রুদ্ধ হন্নে 
বনিত্য নূতন লমল্যার জট খসিয়ে নিয়ে অনস্ত পথ চলবার ওপনিষদিক চিন্তাধারার 
সন্ধান যার মেলে নি, সংসারে ঘানার হাতে সে কেবল মার খেয়েই মরে_ 
কেনন! ঘটন। ঘটা তো বন্ধ থাকতে পারে না । আমরা সবাই সেই দলের_ 
ক্তবু পপ আ ছ এ কথাও সত্যি । প্রতিদিন চারদিকে যা দেখছি, বা দেখছি 
শত কর নিরানব্ব,উ জনের মধ্যে, ভাই মান্দের মনভ্তত্খের শেষ কথা লয়, যত 
সত) কথাই ত! হোক না কেন, এও নিশ্চয়ই সত্যি । 

দশ বৎপর নীরঙ্গার দলের মধ্যে যে রস হলি নিছক মিট, আজ কেন শে 
কটু হন্পসে গেল? প্রশ্ন কর নিজের অন্তরকে । কোথাও কোন সংঘাত নেই, 
ঢেউ ওঠে না কোখাও-_-:সই নিস্তরঙ্গ পাওয়ার আনন্দই বা কোন্‌ আনন্দ? 
লে আনন্দের পরীক্ষাও তো হয়নি, তাই ঘটনাবঞ্ডের মধ্যে পড়ে সে 
বিশ্তরক্ষতা বিড়ব্বিততহ হগ্র শুধু॥ অযচ দুর্ভাগা মান্য তাকেই বলবে 
ম্মানন্_এঈ-উ মানুষের স্বভাব হয়ে গেছে। আমর। সবাই তাই 
করি-জীবনের যে সময়টগ্রতে ঘটনার খাত প্রতিঘাত ছিল ন।__সহজ 
কাবে দিনগুলি বগ্গে গিছেছিল . লেই দিনগুলিকেই পরম স্বস্তির সঙ্গে আর 
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ভীত দীর্থন “সের স ক্ষ স্মরণ করি বর্তমানের ঘটনাবলীর সঙ্গে তুলনা) করে। 
লীরঞ্জার অবস্থা শোনে।_“ভাবতে লাগল, “মন মন মাতান দিন তারও ছিল। 
কত বসস্তের রাতকে দে উতপল! করেছে ।---দশ বছরে রং একটু ঘ্রান হা নি, 
পেয়ালা ছিল ভর! ।---হায়রে, যৌবন তো আজ্ঞও কুবোয়নি কিন্তু চলে গেল 
তার মহিমা | সেদিন ওত মনে ০৮৮3 কি ছিল লেশমাত্র ভয়? সে যেপ্রানে 


ছিল সেখানে আর কেউই ছিল না,-ওর আকাশ ও ছিল সকালবেলা 
অরুণোদত্রের মতো পরিপূর্ণ এক! 





"এতদিন ধরে এত হুখ এত গৌরব 'অজন্র 
দিলে অবশেসে বিনা এমন করে চোরের মতো পিধ কেটে দল্তাপহরণ 
করলেন ।+--সমস্ত ভাবন1ট(র মধ্যেই 'ভুল আ ছ ; ভুল আছে সেই চিন্তাধারার 
অপেক্ষান্র জীব+টা যেপানে জ্যাস্ত জীবন_- £কটা ধরাবাধা চিরকা লরক্জা 1শানা 
লাতকুয়ো নগ্ন়। আমরা সাধারণ মানুসেরা অবশ্য এমনি ক রঠ ভাবি 

চিরদিন অর্থাৎ দীর্ঘদিন যে গৌরব যে আনন্দ পেস্্ে এলেছি, ধরে নে খে তা 
থাকবে চিরদিন অচগ অক্ষয় হয়ে । আর এ কথা ধরে নেই বলেই খপন 
বিশ্বের এই মহাসত্য আত্মপ্রকাশ করে যে চিরদিন মাহ্থষের এক্ট একম যায় 
না_ভালে। দিনও »ঘ+ মন্দ দিনও লম্ু-__-তর্ঘন কাটা পাঠার মত হাতপা জণ্ড়ে 
লাফা:ত থাকি__মাবেষ্টনকে টেনে ছিড়ে খমকাতে থাকি বিধাত কেও 
দোষারোপ ক! থেকে বাদ দেউ না । কিন্তু হায়! ভালোর মন্দে, খে 5:খে, 
আলোদ্ অ'ধারে, স্যিততে গতিতে. আনন্দে বেদনায় জড়াজড়ি করে খে অনন্য 
জীব প্রবাহ চলে অসচ্চ, চগে সালবে --লেখানে সেই অ নন্দ. সেই দশ বের 
ভৱা “পশলা জাবনের একমার কণা নয়, “সে কথা লেই দিনই জ্ঞানা উচিত 
ছিল । এমন করে ভাবল ব্যশায় বন্ত্রনায় ভুগে অরা ছাড়া গত স্তর নেট ।॥ 
আনন্দের *াখে সাপে নিরানন্দ, ভরা পেত্নালার সাথে সাথে শ্বন্ত পেয়ালা. 
আদিত্য পাওয়ার লাথে সাথে আদিতাকে ন) পাওয়া, ঘটলাবিহীন স্াখের দিন 
গুলির সঙ্গে সঙ্গে ঘ' *প্রতিঘ্যতময় দিন-__এ যে হবেই, এ হওয়াই বে জীবন__এ 
না ৯ওগাইউ যে পশু-জাবনের সামিল-__একদা যদি আমর! জীবনের প্রথম দিনশুল 
থেকেই ভাবতে প।রতাম__তাহলে তো পশ্ডত মত ছটফট করতে হয় না, 
আসক্রবদ্বেষের হলাহলে আক পূর্ণ করে এমন ছটফট করে মরতেও ভয় লা॥ 
এটাকে বলে অভাবের সাধনা শিক্ষ। ক€<1। যে কোন বসন্ত বা ঘননা 
স্মাছে এবং নেই এই ' দুটো মিলি'য় তার সমগ্র সত৷। "যার 
আনন্দ সাক্কে এবং আমার আনন্দ নেই_এই দুটা মিলিয়ে আমান আনন্দ 
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আছে । আমি আছি এবং আমি নেই এই ছুটে। মিলিয়ে আমি আছি । এই 
অভাবের সাধন। শিশুবয়ল থেকে ল। শিখলে দিনরাতি কেবল পাওনা কথাটাই 
ভাবি, স্থথের দিনের ধ্যানে কাটাই, সংসারে দেবার আমার কি আছে, মুখ 
পেতে হলে সঙ্গে সঙ্গে ছুঃখটাকে ও যে বরণ করে নিতে হবে__-এ ভাবন। বারেকের 
তরে মনে উদিত হয় না। সংসারে পাওয়ার দিল যখন আসে তখনই জেনে 
রাধা ভাল যে না-পাওয়ার দিন অথব! দেবার দিনও আসবার জন্য অপেক্ষা! করে 
আছে । দেনা পাওলাট! যেখানে নিত্য ঘটে, আনন্দ বেদলাটা বেখানে 
রোজকারট1 রোজ শোধ হর্ন, সেখানে এমন মারাত্মক হয়ে জীবনের লিগেটিভ 
দিকটা একদিন আত্মপ্রকাশ করে না কিন্ত যেখানে দশ বৎসর নিরবচ্ছিন্ন সুখ 
চলেছে, লেশমাত্র ভয়ের কারণ ঘটেনি, সেখানে দেবার ফর্দটা একদিন আত্যপ্তিক 
হয়ে দেখা দেবে বই কি? তখন যেমন পরিপূর্ণ করে পেস্সেছিলগ তেমন পরিপূর্ণ 
করে ছেড়ে দিতে যে পারল, সে-ই সংসারে হু নামতেয়, আর সংলারে জিতেও 
গেল সে-ই । কেননা বিধাঙার বিশ্বের এমন অন্ভুত রহস্য যে, যাকে তিল-তুললী 
দিরে দাবী না রেখে ছেড়ে দেওযা যার, সে-ই থেকে যায়, আর যাকে ধরে 
রাখবার জন্য নীরঞজ্গার মত করে দাপাদাপি করি, হাত থেকে তা পিছলে 
ফলকে যাবেই--উপনিষদ ভাগবতের কথা না-ই তুললাম, রবীম্লাহিত্য 
পড়লেই এ সংবাদ ভালো করেই জানা যায়॥ থাকার সাথে সাথে না-থাকার 
সাধনাও করিনি জীবনের প্রথম (দন থেকে, আবার পেতে পেতে খালি পেচহই 
চাইব চিরদিন খরে__এমন অবাস্তব কল্পন। বাস্তবে টিকবে কেন ? রমেন সেই 
কথাটাই বণেছিল ; বলেছিল, “বলে; একবার__“দিলেম আমি । সকলের চেয়ে 
যা দুমু ল্য তাই দিলেন তাতুকু যাকে সকলের চেক্সে ভালোবালি*-_সব ভার যাবে 
এক মৃহ্ব্ত নেমে, যন ভরে উঠবে আনন্দে ।:-'এথনই বলো, 'দিলেম, দিলে 
কিছুই হাতে রাখলেন না, আমার "সবকিছু দিলেম, নিমুক্ত হয়ে যাবার জন্তে 
প্রস্তুত হপেম, কোনে। দুঃখের গ্রন্থি জড়িয়ে রেখে গেলেম না সংসারে ৷’ 

শীরজা ফি করতে পারত, আদিতাই বা কি করতে পারত ? 

আদিত্য-নীরজার দশ বছরের সুখের সংলারে সরল! প্রবেশ করল নীরজার 
কগ্রতার স্ধোগে উভয়ের গড়া বাগালকে অবঙ্গদ্বন করে,। সরল! যখন এসেছিল 
আনিত্যের মনে তখন কোথাও কোনে গ্লানি ছিল না । মানি ছিল ন। বটে 
কিন্তু তার চলার পথট, একেবারে শুদ্ধ ছিল ন)॥ "একে তে ছিল শৈশবের 
আর টকশোনের দিনগুলিতে সখদুঃখ্তেরী প্রাণপূর্ণ "জীবনের স্বাভাবিক এন্থন, 
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তার উপর পরিপূর্ণ যৌবনের দিনগুলিতে দুইটি নরনারীর সারাদিনের মধ্যে বতক্ষণ 
ধরে একত্র একসঙ্গে কাজ করে বাঁওয়া__গোড়ার এই পথটা-ও ভুল হয়েছে। 
অন্থস্থ নীরজ্জার পক্ষে এ হেন আবেষ্টনকে সহা করা কষ্টকর বইকি। আর 
নীরআ! ভুল কিছু সন্দেহ করছে ত1-৪ যেমন সত্য নন্ত, তেমনি এ দিক্রে 
জ্ঞোর অবরদস্তি করে নিজের স্থান প্রতিষ্ঠিত করতে যাওয়ার ও কোন অর্থ হয়নি । 
ঘটনাটা খানিকট। সত্যও বটে, খানিকটা “লে ঘটিক্পেও তুলেছে বটে । আদিত্যের 
জীবনে সরলা প্রবেশ করলে নীরজা সেগ:নে মুছে যাবে এ কথা সংসারে 
সাধারণতঃ সত্য হয় বলেই নীরজার তয় ত। সুঝি ; কিন্ত আজকের সমাজের 
কম্প্রে্স জীবন চলার ব্যবস্থায় এ হেন ভীতি প্রাচীনভাএ নিদর্শন বলে নিন্দিত 
হবে । মাহুষের মন 'ও হৃদয় এমন জ্ঞটপতন বন্ধ যে, কোন কথাই লেখানে 
একটী মাত্র কথ! নয় _সকালবেলাকার অন্ুণোদরের মত কারো হৃদয়বৃত্তির 
আকাশে কেউ পরিপূর্ণ এক!--মনস্তস্ত সম্বন্ধে এটা নিতান্তই বাজে কথা । 
হৃদয়ের অসংখা কুঠুরীতে প্রত্যেকের জন্তই যথা স্থান নিদ্দিষ্ট করে দেওয়ার 
সুযোগ রয়েছে । ছন্দ জানলে যার যথাস্বানে তাকে বসান চলে__ 
কোনটাকেই ছোট বড় কম বেশী বলে আপ্যাত কর" বায় না, দরকার 
হয় নাকেননা অল্প আগুনেরও যেমন নিজের মধ্যে নিজের 
একটী পরিপূর্ণতা আছে. তেমনই হৃদক্গের প্রতিটা সম্পর্কেই একট 
নিজস্ব পূর্ণতা তার নিজের মধ্যে রয়েছে__যার বথা স্থানে সে তার স্বতন্ত্র মূল্যে 
গৌরবাগ্রিত। কিন্তু একে বপন অপরের স্থান দখল করতে চায--প্রহ্থ সেইখানে 
_লেঃ দখল করার অধিকার তার আছে কি না আর একজনকে বৰ্ধিত করে? 
আবার দখল করার রকমট। যপন হয় জোরজবরদর্শস্ত তখন আর এক জনের 
কাছে তার নূলা যাগ একেবারেই শত হনে । আদিত্য বড় গলাক্স এই কথাট। 
বলতে চেয়েছে যে সরলার সে খে তার এমন গভীএ সম্পর্ক তা সে আগে 
বুঝতে পারে নি--সে কি হার দেন? এখন সে সত্যকে সে অস্বীকার কর্বে 
কেন ? কথাটা! এমন করে বলার অধিকার সাদিতে)র নেই-_-কৈপো রর দিন- 
কুলির সত্য য্দি সত্য, নীরজ্বার সঙ্গে দশ বছরের সত) কি সত্য ছিল না__ 
লে সত্য আজ মিথে; হয়ে গেল? মূর্খতা! আর কাকে বলে ? যে ঘটনা ঘটে 
গেছে এ বিশ্বে তাকে আর ঘটে নি এমন করে ব্যবহার চালানে] আব বাই 
হোক মহুস্যোচিত হবে লা? যা কিছু সব নিজে ঘটবেছি বা প্রত্যক্ষভাবে 
নিজে না-ও ঘটক্রেছি-আমকে কেন্দ্র করেই বা কিছু ঘটেছে__-লবটাকেই 
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স্বীকার করে নিয়ে তাদের স্থান ও নুলয স্থির করতে হবে । আদিতে]র প্রশ্ন 
করা উচিত ছিল দশ বছরের সত্যের সঙ্গে আস নূতন করে যে সত্য আত্মপ্রকাশ 
করল তাকে মেলাব কি করে? আদিত্য কি পশুবে সরল!র সঙ্গের সত্যকে 
আবিঙ্গার করার সাথে সাথে নীরজার সঙ্গের সত্য তার মিথ্যে হরে যাবে ? মাঙ্বের 
হৃদয় বৃত্তির গঠন এমনই নয় । নীরজ্জা ঠিকই বলেছিলো, ‘আমাকে ভালোবেসো, 
ভালবেসে তুমি, বা চাও আমি সব করব ।..-বলো, আমি তোমার ভালোবালা 
থেকে বঞ্চিত হব না, তাহলে সবাইকে আমার ভালোবাসা দিয়ে যেতে পারব ॥* 
এই-ই তো সত্যি কথা-__নীরজার অস্তরাত্্া বদি টের পেত যে কি্ইসে 
হারাবে না, তাহলে এমন বুতুক্ষিতের মত নিজের দৈন্যকে সে প্রকাশ না 
করবার বল পেতো ।॥ ভগবান মানুষকে একই সঙ্গে গভীর ও বিস্তৃত করে 
তৈরী করেছেন_-সে যেমন নিজেকে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ছড়িগ্সে দেবার যোগ্যত। 
ব্রাখে তেমনি গতীরতার অতলে তলিয়েও বেতে পারে । আদিত্য কত ক্ষত, 
যাকে দশ বৎসর সমস্ত অস্ত দিয়েই ভালবেসেছে, আজ তাকে সে এমন করে 
ছাড়ল? আবার এ-ও সত নীরজ।| যদি নিজের স্থান নিপ্ে এমন অথ? 
'বৌক্তিক বাড়াবাড়ি করে নিজের ক্ষুদ্রতাক্ে প্রকাশ না করত, তাহালে 
বোধহয় আদিত্য এমন করে বিমুখ হস্তে উঠত না । হৃদয়ের সম্পর্ক নিয়ে 
টানাটানি করতে নেই, কোন চাপ দিতে নেই, নিজের অধিকারকে পেশ করতে 
বেতে নেই । লীরকজ্ঞা যদি নিঃশব্দে আদিত্যের প্রতি নিজের অন্তরের প্রীতিকে 
জাগরুক রেখে সৱলাকে সন্ক করে নেবার নি:শব্দ সাধনা করে চলতো, এত 
দাপাদাপি করে, বাগান নিস্নে এমন জবরদন্তি যদি দে লা করত-_তাহুলেই তার 
স্থান থেকে বেতো ৷ নীরজ্ঞাই ব! নিজেকে ক্ষুদ্রতার কোন্‌ অতলে টেনে 
এনেছিল, তাউ সে বলতে পারলে” --বাগান ছারখার হয়ে যেত হয়তো । 
ব্যবসা হত দেউলে। একটার জান্নগায় দশটা মালী রাখতুম কিন্ত আসতে 
দিকুঘ ন! আর কোনো মেঞ্জেকে, বিশেষত: এমন কাউকে যার মনে গুমর 
বসছে সে আমার চেরেও বাগানের কাজ ভালো জানে |: এ সত্যিই 
লোংহামি। এ ছাড়া সরলাকে প্রতিনিরত খাটো করবার পথ সে নিজের 
হাতেই নের নি শুধু, সে কাজে হল! যালীকে পর্যন্ত নিযুক্ত করেছিল | এমন ক্ষুদ্র 
হৃদক্স ধার তার শেষ পর্যন্ত একৰ! বলা ছাড়! উপায় কি,“ কেবারেই থাকব না, 
কিচ্ছুই থাকবে না ?---একটুও থাকব না ?---এতটুকুও না ?---আমি থাকব, আমি 
এইখানেই থাকব, আমি তোমারই কাছে থাকব--.” ইত্যাদি । এই খাকতে 
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চান্ক্সার বাসন। মানুষের চিরন্তন । রবীশ্বনাথের বহু লেখাতেও এমনি 
'আকৃত্তি প্রকাশ পেরেছে__কিন্ত লে কী এই রাক্ষ্ণীর মত? ববীপ্রনাৰ 
কি এমনি করে থাকতে চান? তিনি থাকতে চান ভাল-বসে, 
সবাইকে ভালবেসে সবাইয়ের মধ্যে অমর হতে চান-__- ভালবাসতে 
চান আকাশ বাতাল মাটিকে, ভালবাসতে চান জল বায়ু গাছপালকে__ 
ভালবাসতে চান মানুষকে । এই খবকতে চাওয়ার আকাঙ্ছাই নীরব্জার 
মধ্যে বিস্কত হয়ে যপন প্রকাশ পেল তথন তার সে বাক্ষসী রূপের দিকে 
চেয়ে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়! নীরজ। “ভাঙা গলায় বলে উঠল, 'পারলুয় না, 
দিতে পারব নাঃ পারব না !’''"বলতে বলতে অস্বাভাবিক জোর এপ নহে. 
চোখের তার! প্রসাধিত হয়ে জ্বলতে লাগল । চেপে ধরতে সরলার হাত, কগন্বর 
জীক্ষ হল, বললে, “জান্গ। হবে না তোর রাক্ষপী, জান্ছগা হবে না। আমি 
থাকব, থাকব, থাকব।* হঠাৎ ঢিলে শেমিজ-পরা পাঞুবর্ণ শীণম্ন্তি বিদ্ধানা 
ছেড়ে খাড়া হয়ে দাড়িছ্ে উঠল । অস্ভৃত গলা বললে, “পলা পালা, পালা 
এখনই, নলে দিনে দিনে শেল বিধব তোর বুকে, শুকিত্রে ফেলব তোর রক্ত" ৮ 
কী দুঃখের, কা পরিতাপের চিত্র, মাহুবের মনম্তত্বের কি চরম বিকৃতি 
রাখতে চাওয্বার থাকতে চাওয়ার এ কী বীভত্স পরিণাম ! তাই বলি শিশুকাল 
খেকেই জানতে হু.ব বুঝতে হবে শিখতে হবে ঘে, এ সংলারে পাওয়াও যেমন 
ভাগে) ঘটে, তেমনি দেবার ডাক ও আসে, খুশী মনে যদি পেতে পার, খুশী 
মনে দিতেও প্রস্তুত থেকো । 

নীরজা ছেড়ে দিতে বদি পারত নিজের দাবী, তাহালেই তার স্থান থে:ক 
যেতে! । চেষ্ট। সে করেছিল--আগে তা একটু* উল্লেখ করেছি । রছেলের 
কাছ খেকে ইঙ্গিত পেয়ে সে বার বার বলেছে, দেব আমি--কী হলে দিতে 
পার। তার পক্ষে সস্ভব হতে। তা-ও পে বলেছে__তুমি আমাকে ভালোবাশো, 
তবেই বা চাও তা দিতে পারা আমার পক্ষে সম্ভব হবে। কিন্তু আদিত্য 
নিজ্রেকে ব্যাপক করতে পারল না, অতীতকে মূল্য দিতে গিয়ে ফুরিয়ে গেল তার 
হৃদয়ের সঞ্চয় _সমভ্ত ঘটনাটা অন্থন্দর হয়ে প্রকাশ পেপ। আআটল্তম মামুবের 
আীবন _-এত স্বল্প হলে এত ক্ষদ্র হলে এই বিরাট বিশ্বে দে তাল সামজ্খাবে কেমন 
করে? তাকে তে শিখতেই হবে একই সঙ্গে হৃদয়কে বিস্তৃত করতে, হৃদক্ষকে 
গতীর করতে । .মাহুষের চৌহদ্দী 21 সীমালন্ধ নয়। নিজেকে এমনি করে 
ছড়িয়ে দেবার, ডুবে যাওয়ার ছন্দ অবশ) আছে__শিখতে হবে মানুষকে তা-ই । 
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কোথার কার কতটুকু স্থান ও মূল্য_-এ বোধ লা থাকলে ব্যর্থ মানুষের সভ্যতা-_ 
পরিষাপ-বোধই মন্ত্র ; তা লা থাকলে মান্গবে পক্ততে তেদ কতটুকু? সে 
পরিষাপট। হৃদয় দিকে স্থির করতে হয়, বুদ্ধির চাল দিয়েও যেষল নয়, আলক্তি- 
বিদ্বেষের আড়াল দিয়েও নয়। সরলার সঙ্গে আদিতেযর সম্পর্ক যত সত্যই 
হোক, নীরজার সঙ্গেও বে সম্পর্ক একদিন সত] ছিল, লেই সত্যকে সূছে ফেলে 
কিভতেই আর একটী সত্যকে একান্ত ক্র'র স্বীকার কর! যান্র এ! হয় দ্ুইকেই 
সত] বলে মেলে চল'ত হবে, নয় দুউক্ই মিথ্যে বলে দুগে যেতে হবে । সত্য 
যখন ছুট তখন দ্ট-এর কার কোথায় স্থান - ত! বের করে সে ছন্দ মেনে 
চলতে হবে__-এ শিক্ষাটুকু, এ সংযমটুকু সত্যকে স্বীকার করার জনই দরকার । 
নয়তো তাকে লতা করে রাথাই চলবে না। 
সরলা অনেকট। বুদ্ধির পরিচয্পঈ দিয়েছে বটে-_নিজ্জের আবন্বা সম্পর্কে 
নিজে ঘখন সে সচেতন হয়ে উঠল--তখনও নীরজার স্বানকে সে নিজের 
কাছেও অস্বীকার করে নি। অন্তরের সম্পর্ক নিয়ে আন্দত্যের উপর তার দাবী 
জানাবার কথাও তার মনে হয় নি। লরনারীর প্রথম সম্পর্কের আবেগ মানুষকে 
ছন্দ লিয়ে দিতে চায়, আবেটন সগন্ধে অন্ধ ক:র তোলে-__সাধারপতহ এই-ই 
হক্সে থাকে বটে, যেমন হল্লেছিল আদিত্য ৪-_কি* সরলা। বলেছে,'--' বুঝতে 
বাকি নে আমি কাছে থাকলে একেবারেই চলবে না । ::--'আমাকে অনুপস্থিত 
থাকতে হবে ।...এই কয়দিনের মধ্যে আমার ছায়া কিছুতেই পড়তে দিয়ো না। 
ওর আ্রীবনে । আমার হয়ে এই ব্রতটি ভূমি নাও ৷ দিদির জীবনান্তকালের 
শেষ ক'টা দিন দাও তোমার দাক্ষিপ্যে পূর্ণ করে। একেবারে ভুলিরে দাও যে 
আমি এসেছিলেম ওঁর সৌভ্ভাগোর ভর। ঘট ভেঙে দ্বোর আনে 1 দুজনেরই 
থা স্থানে স্বীকৃতি দেবার ঘটনা খটাবার সাধ্য সরলার ছিল না এছাড়া যে 
পথের কথা আদিত্যকে লে বললে! তা-ই উত্তম পথ। কিন্তু আদিত্য একেবারেই 
লি.জকে.বড় করতে পার.ল লা» সরলার প্রদর্শিত পচে চল থঘ:র চেষ্টা একটা লে 
করেছিল বটে__কিন্ত তার নধ্যে প্রাণের উত্তাপ এতটুকু ছিল 1 ৷ তাই নীরজ্ার 
কাছে উত্ত'পহীন সে আতিশয্য সহজেই ধরা পড়ে গিয়েছিল ৷ সরল এও জানত 
যে হৃদয়ের নধে) য।সহজ্ব তাকে বাইরে টানাটানি করতে ঢগলে তার সহজ্জ অবস্থাই 
নষ্ট হয়ে যায়।, আদ্িত্যের সাবেগের সামনে সে বলছে, ‘যা সহজ তাকে নিয়ে 
ভোর কোরে! না। -পাক এখর ৷' এমনি করে সরলা দেখিয়েছে হৃদয়ের স্বৈর্য, 
- বৃদ্ধির তীক্ষতা, প্রাণের 'ওদার্শ্য এইই তো পথ- হৃদক্সের পথে নিজের দাবী 
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ছাড়তে ন! পারলে ত! বিশুদ্ধ হয় ন, শুন্দরও হয় না। সরলার একটু তুল 
হয়েছিল__নিজেকে ঘটলাক্ষেত্র থেকে দূরে সরিত্ে নেবার বুদ্ধি তার হয়ে ছিল, 
কিন্ত ঘটনাক্রমে দুদিনেই যখন ফিরতে হুল, তখনই নীরজার সামনে আসতে 
পার! থেকে যদি লে বিরত থাকত, তাহালেই মুমূর বৃতুক্ষ হৃদয় হাহাকার করে 
উঠবার অবকাশ পেতো না। যাই হোক, এ সংসারে চলবার পথের অনেক কিছু 
বা আমাদের শিখতে হবে তার মধ্যে এই কথাগুলি আছে__আীবনের প্রথম 
থেকেই ভাবের সাথে সাথে অভাবের সাধনা শিখতে হবে,__্সামার আছে এবং 
আমার নেই এ ছুটে! এক লাখে ন! শিখলে মাহুবের কি লারুনাই হুঙ্গ__নীরজ্জার 
দিকে চেয়ে তার দৃষ্টান্ত দেখে তয়ে কক হতে হল্স ! সংসারে পাওয়াটা ঘেমন 
সত্য, না-পাওয়াটাও ততথানিই সত্য-__তাই তো রবীজ্রনাথকে গাইতে হয় 

এমন একান্ত করে চাওয্া এও লত্য হত । 

এমন একান্ত ছেড়ে বাওরা সেও সেই মত ॥ 





‘ভারতবর্ষে ঘে-ইতিহাস গঠিত হইক্া উঠিতেছে এ-ইতিহাসের শেষ 
তাৎপর্ম এ নয় যে, এদেশে হিন্দুই বড়ে। হইবে বা আ'র কেহ বড়ো হইবে। 
ভারতবর্ষে মানবের উতিহাল একটি বিশেষ সার্থকতার সৃত্তি পরিগ্রহ করিবে, 
পরিপুর্ণভাকে একটি অপূর্ব আকার দান করিঘা তাহাকে সমস্ত মানবের স্যমগ্রী 
করিয়া তুলিবে ইহা অপেক্ষা কোনে! ক্ষুদ্র অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
নাই । এই পরিপূর্ণতার প্রতিমা গঠনে হিন্দু, বুসলমান ধা ইংরেজ যদি নিজের 
বর্তমান বিশেষ আকারটকে একেবারে বিলুপ্ত করিস দেশ্ন, তাহাতে স্বান্সাতিক 
অভিমানের অপমৃত্্য ঘটিতে পারে, কিন্তু সত্যের বা মঙ্গলের অপচয় হয় না।* 

_জমাজ-_ 


বুদ্ধির স্বরূপ 


উ্ীরণজিতকুমার দে 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মনোবিস্ভাকে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তথে)র উপর 
প্রতিচ' করবার প্রয়াস আন্স্ত হয় । মলের বিভিন্ন দিক--যেমন ইঞ্জিয্নাহ্ভুতি, 
বোধ, বুদ্ধ, স্থিতি, একাগ্রতা, চিন্তা ও বিচারশক্, প্রক্ষোভ প্রভৃতি সম্বন্ধে 
গবেষণাগারে পদ ্মাতিসবন্মভাবে পরাক্ষা-নিরীক্ষ। চলতে থাকে এবং ক্রমশঃ 
মন যে কতফগও?ল নিত্নম মেনে চলে তা আবিষ্কার হতে থাকে । 

এবিংহস্‌ প্রমুখ মনোবিদ্রা প্রথমে স্্বতি সহ্বস্কেই ব্যাপক গবেষণা সুরু করেন) 
এর সঙ্গে মনের অন্তান্ত দিক সন্ব-ন্ধও ক্রমশঃ গভীরভাবে গবেষণা এগিয়ে চলে। 
প্রত্যক্ষানুতুতি, স্তি. প্রক্ষোত, মনোযোগ, চি ও বিচারশক্তি এগুলির উপরই 
প্রথম থেকে জোর দেও! হয় । মানলিক প্রক্রিয়াগুলি শরীর সংস্থান বিশেষ কর 
স্থাষ্,তচ্ছের সংস্থান ও ক্রিয়ার উপর কত নির্ভরশীল এ নিয়ে খুব গবেষপ! হয় । 
শরীরকে যতই পুধ্ধানুপুঙ্খকূপে বুঝি না কেন কেবল শারীরিক ক্তিম্াগুলির 
সাহায্যে মনের ক্রিয়াগুপি সম্পূর্ণরূপে বোঝা যায় না। ওয়াট দন্‌ প্রমুখ চেষ্টিত- 
বাদীর! মনের শারীরিক ব্যাখ্যা দিতে চেক্সেছিলেন কিন্তু তা পরে পমধিত 
হয়নি । 5 

মনের নানাদিক সৰ্বন্ধে পশ্চিমদেশ গুলিতে নানারূপ গবেষণা চলতে 
থাকলেও বুদ্ধি সন্ধে কারও দৃষ্টি বিশেধভাবে ন্দাক্বষ্ট হয়নি । এট একটি 
লক্ষণীয় বিয্ত্র যে বুদ্ধি মনোবিদ্যার প্রশস্ত ক্ষেত্রে কথিত না হয়ে শিক্ষা বিজ্ঞানের 
উর্বর ক্ষেত্রেই প্রথম অঙ্করিত হয়েছিল । আলফ্রেড বিলে ফরানী দেশে বুদ্ধির 
স্বরুপ নির্ণর করতে নিজেকে নিগ্লোগ করেন । শিক্ষাক্ষেরেই বোধ হয় ভাল 
করে বোঝ যায় যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রতেদ আছে; মনের গভীরতা, তীব্রতা 
ও তীক্ষতা সব ব্যক্তির মধ্যে সমানভারে নেই, দেহের মত মনের দিক থেকেও 
প্রত্যেকে স্বতন্ত্র । এই ধারণার- প্রয্েজনীয় দিকটা দেখ। গেল বিদ্যালয় 


গগ্রছালুণ, ১৩৬৩] বুদ্ধির স্বরূপ ভতগ 


পরিচালনে ॥ দেখা গেল একই শ্রেণীর শিশুরা পাঠ্যবিসয়ে সমানভাবে বুৎপত্তি 


লাভ করতে পারছে না যদিও শিক্ষা-ব্যবন্তা সকলের প-ক্ষট সমান । প্রথমে ভাবা 
হৃত অমনোধোগিতার জন্তই এইকপ ছেলেমেত্রের! পিছিয়ে পড়ে এবং তার অন্ত 
শাস্তির ব্যবস্থা ছিল | কিঃ প্রকৃতপক্ষে দেখ। গেল কোন ব্যবস্থাই কার্য্যকরী 
হু ন', সকলের শেখার গতিকে সমান করে দেওয়া যার লা। বিনে 
এই সমস্তাকেই অবলগ্থন করে তার .অঙ্গলক্গান চালান এবং শেষ পর্য্যন্ত এই 
সিক্ষাস্তে আসেন যে বুদ্ধির পরিমা:লর তারতম্য এর জন্য দায়ী। এই সিদ্ধান্ত 
আলার আগে তাকে বহু পরিশ্রম করে নানাক্ষপ অভীক্ষা প্রচোগে বুদ্ধির স্বরূপ 
কিতা জানার চেষ্টা করতে হয় এবং সর্বশেদে সমগ্র বিদদ্ধ মানবসমাজের কাছে 
তার গবেষণার অমর কহি বুদ্ধ মাপবার ক্ভীক্ষা রেগে বান। এই অভীক্ষা 
প্রপপ্পনকা .ল তিনি দেখেন বে বুদ্ধি উদ্দেশ্তমুপী এবং উদ্দেশ্যলাথলে যুক্তি, স্থাতি, 
সত্যবস্ত্র নিরূপণ, বোধ, লৌন্দর্স) বিচার প্রভৃতি মনম্বীতার মধ্য দিয়েই বুদ্ধি 
প্রকাশিত ছশ্র । বিনের ্সভীক্ষাপ্ন শব্দ্রভাগ্ডার, বৃদ্ধির অন্ধ, নানারূপ ছবি ও 
শব্দের মধ্যে অর্থহীন ব| অদ্ভুত কি আছে যেমন ছবিতে, কেহ বৃষ্টির মধ্যে 
খোলা ছাতা কাধের ওপর দিক্সে পিছনদিচ হেলিয়ে রেখে বৃষ্টিতে ভিজতে 
ভিজতে যাচ্ছে, কথায়, বিচারক বন্দীকে বলল, তোমার ফাসীর আদেশ দেওয়া 
হল আশ! করি এরপর থেকে তুমি সতর্ক থাকবে, এক মিনিট সমশত্রের মধ্যে 
কতগুলি কথা শিশু স্বরণ করতে পারে, এক'ট ছোট গল্প পড়ে শুনিয়ে তারপর 
ত। থেকে প্রশ্ন করা কতকগুল্সি হাতের কাজ, যেমন কোন নম্ম। দেখার পর 
স্বতি পেকে নক্সা আকা ইত্যাদি নানারকম ছোট ছোট অভীক্ষা বিনে উত্তাবন 
করেন ae 

বিনের প্রবন্তিত অভীক্ষার সাফল্য দেখে সানা ইউরোপ ও আমেরিকায় 
সাড়া পড়ে যায় । নান! জ্র/প্গান্র বিনের অভী ক্ষার পরীক্ষা হতে থাকে এবং 
ভার অভীক্ষার নানান্প সংস্করণ বেমন ইংরাজি সংস্করণ, আমেরিকান- সংস্করণ 
ইত্যাদি হতে থাকে । 

কিছুকাল বাদেই প্রথম মহাযুদ্ধ আরস্ত হুদ্ব এবং সেই লমর় বুদ্ধি যাপবার 
প্রয়োজন প্রবলবেগে অন্মভূত হতে থা.ক। সামরিক কর্মচারীরা কে কিরূপ 
কানের উপযোগী তাহা আনার অন্ত তাদের বুদ্ধি মাপ! বিশেষ প্রয়োজন 
হচ্ছে পড়ে । যুদ্ধের সমন প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা করার সময় ছিল 
ন। । অগত্যা মনোবিদ্রা দলগততাবে পরীক্ষা গ্রহণের অন্য এক অভিনব অভীক্ষা 


৬৩৩ উজ্দ্রলভারত [ লম বৰ্ষ, ১১শ সংখ্যা 


আবিষ্কার করলেন। অবশ্য এই অভীক্ষ! বিনের অভীক্ষাকে অবলম্বন করেই 
গঠিত হয়েছিল । একসঙ্গে অনেককে পরীক্ষা করার উপাশ্ন উত্তাবিত হলেও 
আত এক সমহ! দেখা দিল। মিত্ৰ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সকলেরই মাতৃভাষ। ইংরাজী না 
হওছায, অভীক্ষার ইংরাজি ভাসা সকলের পক্ষে প্রযোজ) হয়নি । তখন 
নোবিদ্রা ভাবাযুক্ত অভীক্ষার সমকক্ষ আর একটি অভ্ীক্ষা প্রণ্ন করলেন 
যাতে ভাষার প্রয়োজন হৃল্ন না অথচ. দলগতভাবে পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব। 
প্রশ্নোজনের তাগিদেই এইভাবে হৃইটি যুগান্তকান্সী অতীক্ষার আবিক্ষার হয়েছিল, 
ধার ওপর ভিত্তি করে ক্রমশ: অসংশ্য সংঘান্তিক্ষণ € 0০47১ €95 ) উদ্ভাবিত 
হয়েছে ও আজও হচ্ছে ৷ 

ষ্টাণ, ম্পিয়ারম্যান, বণ্ট, বালার্ড, টারম]ান প্রদুখ মনোবিদ্র। ইউরোপ ও 
আমেরিকার উপযোগী করে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অভীক্ষার উৎকর্ষ সাধন 
করতে থাকেন এবং পূর্বের ক্রটী-বিচ্যুতিগুলি সংশোধন করে, পরিবর্ধন ও 
পরিবর্তন করে 'অভীক্ষাগ্ডলির নব-রূপায়ণ করেন ও বুন্ধিকে মাপবার উন্নত 
ধরণের সর্ধাজনগ্রাহ্থ গাণিতিক উপায় উত্তাবিত হয় । 

অভীক্ষার উদ্ভাবন ও গবেষণায় নিযুক্ত মনীষীরা বুদ্ধির স্বরূপ কি তা 
নিয় করতে যথাবিধি চেষ্টা করেল । শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাত বুদ্ধি কোন এক 
বিশেষ ক্রিয়ার প্রকাশইঈ নয়) বুদ্ধি নানা অবস্থায় নানাতাবে ক্রিয়াশীল হয় । 
ক রও ম.ত বুদ্ধি নুতন অবস্থার সহিত নিজেকে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা । 
কেউ বলেন অলীক ও আ্যথার্থকে বুঝ তে পার! 'ও সত্য ও বাস্তবের সম্বন্ধে 
মনের সজাগতাই বুদ্ধি, কেউ বলেন উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামগ্রন্ত রেখে কাজ করাই 
বুদ্ধির প্রকাশ । এইভাবে জামরা বলে যেতে পারি, অনূর্ত চিন্ত। ( abstract 
thi..ki॥৮ ) বুদ্ধির প্রধান বৈশিষ্ট), বুদ্ধি সমন্ত। সমাধানের ক্ষমত|, তাড়াতাড়ি 
কোন জিনিস দুঝে নেওয়া এবং আহরিত জ্ঞানকে প্রয়োগ করার সামর্থ্য, 
পরস্পরের সম্বন্ধ আবিদ্ধার করার পটুর, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করবার নৈপুণ্য, 
ইত্যাদি _ ইত্যাদি । 

এইভাবে দেখা গেল বুক্ধি অলংখ্যভাবে প্রকাশ পেতে পারে | স্রিয়ারয্যান 
গণিতের মাধ্যমে দেখালেন যে একটি সাধারণ ক্ষমতা লব রূকন* বুদ্ধিস্থচক 
কান্সের মদ্য দিয়ে প্রকাশ পান) যাদের এই সাধারণ ক্ষমতা বেশী তারা 
বুদ্ধিহচক সব রকম কাজেই বেশী, দক্ষতা দেখাতে পারে ॥ 

কিন্ত কার্য্যক্ষেন্দে দেখা গেল কারোও কারোও কোন কোন বুদ্ধির ক্ষেত্রে 
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নৈপুভ্ত খুব বেশী কিন্তু অন্তান্ত ক্ষেত্রে খুবই অপটু । এট বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল 
যখন দেখ! গেল অনেকে হাতের কান্দে ও শিল্পকশ্ধে খুবই দক্ষত। দেখাতে 
পারে কিন্তু অমূর্ত চিন্তাতে খুবই পশ্চাদপদ থাকে, তথন এদিকে মনোবিদ্‌ক্ষের 
দৃষ্টি আরুষ্ট হ'ল ও বস্তুকে অবলম্বন ক..এ অভীক) নিশ্াণ আরস্ভ হ'ল । এই সব 
আতীক্ষান্জ ভাবা নিরপেক্ষতাবে ছবিতে বা বন্ধ সমবারের মধ্যে এমন লব 
সমস্যা ও পরিস্থিতি উপস্থাপিত করা হণ ঘেগুলি সমাধান করতে গেলে অমূপ্ত 
চিস্তনের আবশ্যক ততটা হন্প ন: যতটা প্রত্যক্ষ ইক্তিয়গ্রাহ্য বস্তুকে নিয়ে 
নাড়াচাড়া ও বাস্তব পরিবেশের মধ্যেই কাজ করতে হস্গ । দেখ! গেল বাস্তব 
পরিবেশের মধ্যে বুদ্ধির যে প্রকাশ হয় ত! অমূর্ত চিন্তনের মধ্যে বুদ্ধির প্রকাশ 
থেকে ভিন্ন ধরলের, এর ফলে মনোবিদ্র! মানতে বাধ্য হলেন যে এক'ট সাঘারণ 
লামর্থাই বুদ্ধির সংজ্ঞা হতে পারে ন। - বিশেষ বিশেষ বুদ্ধির প্রকাশকেও স্বীকার 
করতে হবে । কিন্তু তাহলে বুদ্ধি এক না হয়ে সমূহ হয়ে দাড়ায় । বুদ্ধর 
এক্য বজায় রাখার জন্য বিশেষ সামর্থ স্বীকার কর হ'ল এবং বল৷ হ’ল সাঁধাহুণ 
ক্ষমতা কম বেশী পরিমাণে বিশেষ বিশেষ সামর্থ্যের মধ্যে থাকতে পারে । 

এর পর দেখা গেল মনের 'ন্ঠান্ত দিকগুলি হ'তে সম্পর্কহীন হয়ে বুদ্ধির 
স্বতক্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। জীবনে ধার! ক্তকার্ধ্য হ'তে পেরেছে তাদের 
অধ্যয়ণ করে দেখা গেল যে বুদ্ধির সঙ্গে তাদের চরিত্রের ওপগুলি যুক্ত হ’য়েছে। 
বুদ্ধির অতীক্ষায় কেহ হয়ত বেশ বুদ্ধিমান প্রতিপন্ন হ'তে পারে কিন্ত জীবনে 
সাফপোর আম্বাদ লে হছুত পায় না। সাফল্য লাভত করবার জন্য যে লমন্ত 
চারিত্রিক ওন থাক! দরকার খেমন উত্তম, অধ্যবসায়, একা গ্রত।, মানসিক স্বাস্থ্য, 
সামাজিক নৈপুণ্য উত্যাদি-_এগুলি বুদ্ধির সঙ্গে এক)বন্ধ হওয়া! চাই ৷ সেজন্ত- 
বুদ্ধির সংজ্ঞা! এখন বিভ্তুততর করা হচ্ছে £ কেবলমাত্র বিশেষ বিশেস দিকে বুদ্ধির 
প্রথরত1 নগ্র পরস্ত নিজের প্রক্ষোভমর জীবনের সুনিয়স্ত্রণ এবং দে-হর ও মনের 
শক্তিগুলিকে কার্য্যকরীভারে নিক্সোগ করার ক্ষমতাকেও বুদ্ধির কাজ বলে 
গণ্য করা হচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে বাস্তবিক পক্ষে বুদ্ধির প্রকাশ এখানেই বেশী; 
কারণ অ.নক কৃতী পুরুষই অসাধারণ বুদ্ধর অধিকারী লা হয়েও অদাধারণ 
চরিত্র বলেই, যশস্বী হতে. পেরেছেন। এই প্রসঙ্গে নিজ্ঞান মনের প্রভাব 
উল্লেখযোগ্য । মলের অন্তত স্বের প্রতি প্রতিক্রিত্বা নিধ্ণারণ করে ভবিস্তৎ মনে 
গঠন ॥ সমাজের সঙ্গে মনের সংঘাতে বে মানসিক দ্র্বাবর্তের তি হচ্ছ 
বুদ্ধি তার স্রমমঞ্রনয প্রশমণ করে। নান। অবস্থা -বৈগুপ্যেও মনের ভারনাষ্ঃ 
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ৰজা রাখে বুক্ধি। নিজ্ালের ক্রিয়াকলাপে অস্তষ্টি বুদ্ধি এনে দের। বে 
লোকে বুদ্ধিমান বলি অথচ যার দৃষ্টি নিজ্ঞণানের নানারূপ কৌশলে যেমন 
খাক্ষেপ (projection). compensation. defence -nechanism উত্যালি 
স্বারা লতয ও বাস্তবের প্রতি অস্থচ্ছ থাকে, তাকে সত্যকার নুক্ষিমাল লোক বলা 
বাক্স নাকারশ তার বুদ্ধি তাকে নি স্তনের চাতুরশ বুঝবার ক্ষমতা ছেয়লি : 
ফলে তার আচরণ ও মন বিকত ও অস্বাভাবিক অবস্থার থাকে । 

এইভাবে ক্রমশ: বুদ্ধি ব্যাপ্ত ততে হতে মাহসের সমগ্র ব্যক্তিত্বের মধ্যেই 
এলে পড়েছে ॥ সমগ্র ব্যক্তিদের সংহতি ও এক্যবক্ধ ক্রিয়া বুদ্ধি কাজ । 
বুদ্ধি ব্যক্তির মপে্যে সঘগ্রভাবেই প্রকাশিত হুল্র। সমস্যা সমধালে, 
শেখার মধ্যে, সামাজিক লেনদেনে, বাস্তব পরিস্থিতিতে, বিনুগ্ চিন্তনে, যুক্তি ও 
বিচারে, মাহ্ষের সবরকম কাজকর্মে বুদ্ধি সমস্য দেহমনের গঙ্গে একাঙ্গীভূত 
হয়ই প্রকাশ পান্গ । দেহক, মন, সঙ্ান-নিজ্ঞান সকগের যুগপৎ পক্গোগঞ্ট নুর 
কাজ। কোন নিন্দিট মুহুর্তে দেহমন কিভাবে এক)বদ্ধ হয়ে ছ, প্রক্ষোতময় 
জীবন কিভাবে নিয্নস্তিত হয়েছে, সঙ্গান নিড্নেহ মধ্যে কিরূপ লামঞজল্য বিন 
করা হয়েছে, বিভিন্র সামর্থ্য কতটা বিকাশশীল শক্সেছে এবং সর্বেলরি সমগ্র 
ব্যক্তিহকে স্থপরিকল্লিতভাবে গঠন করা হয়েছে ও তার শক্তিকে কার্দ্যক ্বীাবে 
কিভা ব প্রঙ্গোগ করা হচ্ছে তাই-ইউ নির্ধারণ করে বুদ্ধির পরিমাণ । 

বুদ্ধির এই সামত্যিক পটভুমিকার সঙ্গান পাওয়া যাচ্ছে আজকালকার 
projective test গুলিতে, বিশেষ করে Rorsclhash Px ০7০13470091 80 
16০ এ। এইভাবে মান্ুন বুদ্ধির স্বরূপের সন্ধানে চলেছে এবং শেস পর্য্যন্ত 
হয়ত এর মধ্যে দিলে সে আভ্মস্বক্ূপেরই সন্ধান পাবে । 





'ইহাকেই বলে কড়ায কড়া, কাহনে কানা । কী রাখিলাম আর কী 
হারাউলাম সে ক্ষেহ বিচার করিস! দেখে ল]1.--আমরা। পণ্ডিতের! মিলিয়। অনেক 
মুক্তি করিয়া শুক্রার বদলে মুক্তা দিতে প্রস্থত হইপ্লাছি,। মানসিক .যে-ঙ্গাদীনতা 
র। থাকিলে. পাপপুপ্যের কোনো অর্থই থাকে না, সেই স্বাধীনতাকে বলি দিয়া 


মামমাত্র পুপ্যকে তহবিলে জম, করিয়াছি ।'' সর 
i - -বসমাজ_ 


বৌছ সহজিয়া পছবলী 


ঞ্রদনোজিৎ বন 


বাংলার প্রাচান সাণ্ছিতে) বৌদ্ধ সহজয়। পদ।বলীর বিশেষ একট! স্থান 
আছে। এখানে বৌদ্ধ সহজিয়া পদ৷বপা বলতে আমি চগাপদগুলির ক বাই 
ব্বলচ্ছি। থে সময় থেকে বাংলা-দাহিতোর উতিহাল শুরু হয়েছে, চগাপদগশুল 
দেই ঘুগেরই কাব্য-নিদর্শন । মহামন হোপাধ।য় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যদি না এই 
পদ্দাবলীর এাবিক্কার করতেন. তাহ”ুল আমর! হয়তো বহুকাল পণ্ড বাংলা- 
সাহিত্যের একট অমূল্য সম্পদ্‌ থেকে বঞ্চিত থাকতাম । শান্ত্রীমশ্লাই ১৯০৭ 
শব অন্দে নেপালের রাজ-দরবার থেকে দর্সাপদের একখানি পুথি নিয়ে 
আসেন । তারপর ১৯১৬ খ্ুঃআন্দে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিযত থেকে এ 
চর্গাপদাবলীর সঙ্গে আরও তিন অপহংশ দৌহা একত্র করে "হাজার বছরের 
পুন্লাণ বাংলা ভাষান্ন বৌদ্ধ গান ও “দোহা” নাম দিয়ে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ 
করেন । এই প্রন্থ-প্রকাশের পর পেকেট আমরা আনাতে পারগাম বে, বাংলা 
সাহিতোর উষাকালে পূর্ণগগন মেঘাকৃত ছিল লা, স্র্পের উজ্জ্বল কিরণেই তা 
সমুদ্তাষিত । 

বাংলাদেশে সেন-রাজাদের আমলে বে'ন্ধ-প্রভ:ব যে অক্ষুণ্ন ছিল, উতিহালই 
তার সাক্ষ্য বহন করছে । দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে লঞ্চণ সেনের 
রাজয়কালে বহ বিখ।'ত পণ্ডিত ও কবির আবির্ভাব হয়। তাদের মধ্যে 
“‘গীতগোবিন্দ-রচয্নিত।’ করি .জ্রশ্দেবের কথা বাদ দিলেও, আর বারা ছিলেন 
তারাও কম গুলী নন্‌ । তাদের অনেকেই ছিলেন বোৌত্ধ-সিদ্ধাচার্ । চর্গা- 
পদাবলী তী:দরই রচনা । তবে. এই সিগ্ষাচাদের আ'বর্ডাব সময় নিয়ে 
পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখ। যাঘ্র। কেউ বলেন এঁর। খম-_সম 
শতাব্দীর লোক, আবার কারো কারো মতে (ডট সুনীতিকৃূমার চট্টোপাধ্যাক্স 
"স্বৰ্গত ডক্টর প্ররোধ চক্র ৰাগ চী) এদের সময় হ’লো| ১*ম পেকে ১২শ 
শতাব্দীর মধ্যে । 
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এই পবগুলির নামকরণ সম্পর্কেও বিভিন্রত। আছে। ডক্টর বাগ চী লে 


করতেন, এই পদগুলির প্রক্তত নাম__‘চর্যাশ্চর্মবিনিশ্চর্ন', 1 শ্যশ্রীমশাই ভুল করে 
লাম দিয়েছিলেন “চর্শাচর্যাবিনিশ্চঙ্ছ* । অথচ, পদাবলীর কোথাও বা! তার 
সংস্কৃত টীকার কোনোখানে এই নাম ছু'টর একটিরও উল্লেখ নেই। তবে, 
টাকার এক জান্রগ'য় ‘আশ্চৰ্য চর্বাচয়” এই নামটি আছে। হয়তো ত। থেকেই 
পণ্ডিত বিশুপেখর শাস্ত্রী, ডক্টর বাগ চী . প্রমুখ অনেকেই অন্ুম্যন করে থাকবেন 
“চর্গাশ্র্যবিনিশ্চয়'-ই পদগুলির আসল লাম। কিন্তু, যে পুঁথি অবলম্বন করে 
এই চর্যাপদাবলী সংগৃহীত হরেছিল তার নাম নাকি ‘চর্গাচর্সবিনিশ্চয়'-রূপেই 
ছিল । 'চর্দ” অপ্পে য। আচরণীয় এবং ‘অচর্শ' ঘা অনাচরণীয় ! এই সুত্র ধরে 
বিচার করলেই এ-কথ। স্পষ্ট বোঝ! যাবে বে, ধর্মসম্বন্ধীয় কতগুলি বিধিনিষেধ 
নিস্বেই এই চর্বাপদণ্ডপির স্থষ্টি । 

যে ভাবাম্ এই পদ্গাবগী রচিত, পাঠমাত্রেই তার নর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করা 
যার ন।। দরকার হয় অনেক টীকা-টিপ্'নর, প্রয়োজন হুয় বহ শব্ৰ-বিক্নেষণের । 
অনেকে তাই এই ভাষার নাম দিরেছেন__“সন্ধ))ভাষ।' অর্থাৎ, যে ভাষার 
খানিকটা স্পষ্ট, খানিকট। অন্পষ্ট । অপজংশের স্ুল্পষ্ট ছাপ রয়েছে এই ভাঁষান্ ॥ 
কিন্ত, ভাষাতাত্তিকের! চর্চাপদের ভাষাকে বাংল। বলেই প্রনাণ করেছেন। 

পণ্ডিত হরপ্রসাদ মোট সাড়ে ছেচলিশটি চর্মাপদের আবিষ্কার করেন। 
তার সঙ্গে আরও দু’ট পদ ও পদের অংশ ধরতে হবে। নুল পদ-সংগ্রছে 
সর্বসমেত একাহট পদ ছিল। একটি পদের সংখ্য! দেওয়া] ছিল ন! ব'লে 
পু'বিতে লেট উদ্ধত হুরনি। আর, পাতা নষ্ট হওয়ায় তিনটি সম্পূর্ণ পদ 
ও একটি পদের কতকাংশ উদ্ধার করা যায়নি । তবে, ডক্টর বাগচীর আবিষ্কৃত 
‘চর্শাশ্চর্যবিনিশ্চয়ে’'র তিব্বতী অনুবাদে এ সাড়ে তিনটি লুপ্ত পদের উল্লেখ 
আছে। X 
এই পদাবলীকে শনেকে বৌদ্ধ সহজতর! মতের বাংল! গান ব’লে অভিছিত 
করেছেন। বৈষ্ণবের৷ যেমন সংকার্তনের সময় বৈষ্ণব-পদাবলী গান করে 
থাকেন, এক সমন হয়তে। বৌদ্ধ সহজিয়ারাও সেইরকম চর্যাপদ্বাবশী গান 
করতেন । 4 

চর্দাপদাবলীর মধ্যে দার্শনিক তত্ব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা আছে। 
আবার, অনেক পদে আছে. যোগ ও ভ।স্ত্িক মতবাদের উল্লেখ । কোনো 
কোনো পদে আহার জাগতিক তত্বালোচনাও 'আছে। ফলে, এই সব মতবাদ 
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তত্ব ও তথ্যেরুমারাজাল ভেদ ক'রে সাধারণ পাঠকের পক্ষে পদণুলির যর্মার্থ 
উপলদ্কি করা কঠিন হয়ে ওঠে পাঠককে তাই টীকা 'উপ্পনীর সাহায্য নিতে 
হয়। বৈষ্ণব পদাবর্পীর স্থললিত বস্কারের পাশে চর্ধাপদের গুরুগাণ্ভীর্ধ হয়তো 
শ্রেভন নয়, কিন্ত বাংল!সাহিত্যের কলেবর যে অনেকাংশেই বৌদ্ধ সহজিস্। এই 
পদাবলী দ্ব/রা পুষ্ট হযেছে সে কথা অস্বীকার করবার উপান্ন নেই। আধ্যাত্মিক 
দিক থেকে এই সব সহজিয়া পদকর্তারা ধে অপুর্ব চিস্তাশীলতান্র পরিচয় দিয়েছেন, 
তার মূল্যও বড় কম নসু। 

চর্গাপদাবলীতে মোট চব্বিশ জন পদকর্তার নামোলেখ আছে । সব ক্ষেত্রেই 
যে তার! পৃথক্‌ রচদ্সিতা তা নয় । অনেকে আবার নিজের নাম ন! দিয়ে গুরুর 
নামেই পদ-রচনা করেছেন। লুউপাদ, কুক্কুরীপাদ, ভুস্ুকুপাদ, কাহুপাদ, 
শবরপাদ প্রভৃতি যে-সব পদকর্তার নাম পাওয়া ধায় তার মধ) লু্টপাদ যে 
আদি চর্দাকার তা সর্ববাদিসম্মত। সব চেয়ে বেশি পদ অবশ্য পাওয়া যার 
কাহুপাদের ভপিতায়। 

বৌদ্ধ সিচ্ধাচার্যরা কী উদ্দেশ্যে এই সব পদ রচনা করেন, সে-প্রশ্ন 
স্বভাবতঃই মনে জাগতে পারে । সম্ভবতঃ সিক্কাচার্ধর৷ তাদের শিশ্য ও ভক্তদের 
জন্ত এই সব পদ রচনা করেন। পদগুলি পাঠ করলেই বোবা যায় বৌদ্ধ 
সহজিয়ার। মাগুষের সহজাত ধর্ম সম্বন্ধে আলোচন! করতে চেয়েছেন । তাদের 
চিন্তাধারার মুলে রয়েছে একট সত্য । তা হু.লো-__আনন্দ। অর্থাৎ, জন্মাবধি 
মাধ যে নিত্যানন্দ-প্রক্কতি, সে যে ‘আনন্দস্ত পুত্র2 সেই কথা । এই ধারণা 
থেকেই বৌদ্ধ সহজিঘ্বাদের মহান্থ-বাদের সুষ্টি। এই মহাসুখে লীন হ'তে 
গেলে যে-লাধনাঃ বে-জ্রানের প্রয়েজন-__তার-ই বিশেষ বণিত হযেছে 
চখাপদে । KE 

ভাবের দিক থেকে বৌদ্ধ সহুজিয়াদের . এই সব পদ যেমন মূল্যবান, ছন্দ ও 
কাব্যমণ্ুলকলার দিক থেকেও তাদের মূল্য নেহাৎ কম নয় । বাংল৷ পয়ার 
ও ত্রিপদীর প্রাচীনতম রূপের সন্ধান মেলে এই সব চর্যাপদেই। এর ছন্দ 
বেশ দৃঢ়লংবন্ধ ও শ্বাসাঘাতপূর্ণ। শব্দ-ঘোজনাও পরিমত। তাই অর্থ নিযে 
বনর্থের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও চর্যাপদণ্ডলি পড়তে মন্দ লাগে ৭1 ৷ অল্প কথার 
মধ্য দিয়ে অনেক জায়গায় বে ছোট ছোট ছবি ফুটে উঠেছে, তার মধ্যে 
মনোহারত্ব আছে। এই পদগুলির বেশির ভাগই যে-ছন্দে রচিত, বিশেদজ্ঞরা 


তার লাম দিয়েছেন--"'মাত্রান্বত্ত পাদাকুলক ছন্দ” । ' বেমন-- 
bd 
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চঞ্চল চীএ |] পইঠো কাল ॥” 

এই ছন্দ থেকেই বাংলা, আলাম ও ওড়িয়া পয়ারের উদ্ভব । আবার, 
এই ছন্দ থেকেই জম্ম হয়েছে হিন্দী চৌপাঈ-এর । 

চর্গাপদাবলীর ষুলতব আবিষ্কার করতে হ’লে. বোৌঁস্কধর্মের উৎপত্তি ও তার 
ক্ৰমবিকাশ সম্পর্কেও কিছুটা আলোচনার প্রয়োজ্ন আছে । এ-কথা অনেকেই 
হক্নতো জানেন বে, লংসার-ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত শাক্যসিংহ হে-পরিবারে ছি:লন, 
তা হিন্দু-পরিবার | কাজেই, হিন্দু শান্ত ও সংস্কার সম্পর্কে তিনি যে সম্পূর্ণ 
সচেতন ছিলেন, এ-ধারণ। করা সঙ্গত হবে লা । সলহ্যাস গ্রহণ করেই ভার 
ব্রত হ’লো, জন্ম-জরা-সৃত্্যুজ্ঞনিত ছুঃখেল্প কারণ অনুসন্ধান ও তার শ"মলের 
উপায় নির্দেশ কর! ৷ কিন্তু বুদ্ধদেব নিজে কোনো উপ:দেশ-গ্রস্থ রচনা ক'রে 
যাননি । ভার নির্যাপঙাভের পর তার উপদেশাবলী সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে 
রাজগৃহ ( রাজগির ), বৈশালী ও পাটলিপুত্রে ( পাটনায় ) তিনটি সভা আহত 
হয়েছিল । আর চতুর্থ সভ। আহত হগ্স মহারাজা কণিক্ষের লময়। এই সব 
সভায় বুক্ধদেবের মুখনিঃস্থত শ্রাতি্থত উপদেশাবলী অবলম্বন ক”রে বহ শাস্তএন্থ 
রচিত হয়। সেগুলির মধ্যে প্রশান হ'লে!-_'সুত্ত' ( স্থত্র ), “বিনা” ও ‘অভিধন্ম? 
( অতিধৰ্ম ) নামে ত্ৰিপিটক বা সংগ্হ-খ্রন্থ । পালীভাবাস্ব রচিত এই সব শাস্তর- 
গ্রন্থ এখনও লিংহল, অন্ম ও শ্যামদেশে প্রচলিত আছে। বৌদ্ধ হীনঘান 
সম্রদারের এগুলিই হ’লো প্রধান ধর্মগ্রন্থ । এর পর গ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে 
হুয় বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদাতযুর উদ্ভব । এই সম্প্রদারনূক্ত আচার নাগাজুন. 
বঙুবন্ধঃ অলঙ্গ প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ক’রে সংস্কৃত তাদের মতবাদ 
প্রচার করেন । তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে মহাযান-সম্প্রদায় ভুক্ত 
বোঁক্ধদের শাস্্রগ্রস্থ বিশেষভাবে প্রচলিত হয়। এই মহাযান মতবাদ থেকেই 
পরে সহজবান-সম্প দারহুক্ত বৌদ্ধদের সহজিয়া মতবাদের উত্তব । 

বুদ্ধ:দবের আবির্ভাবের আগেই এদেশের প্রচলিত শাস্তরগ্রন্থে একথা 
আলোচিত হশ্বেছিল যে, এই পরিদৃশ্যমান জগতের উদ্ভব ব্রহ্ম বা, পরমাস্মা 
থেকে । মারা ব। অবিশ্তার সঙ্গে যুক্ত হু'গম্েে এই পরমান্মা জীবাত্মার্ন 
পরিশত হর । আর এই অবিদ্য। বা যায়! ন! -থাকলেই জীবাত্ম! পায় 
পরমাত্মার স্বরুপ । .জীবের. মাদামুক্ত "অবস্থাই মোক্ষ, নির্বাণ বা মুক্তি। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩ ] বোঁক্ধ সহজিয়। পদাবলী 


বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্মে আত্মা ও পরমাম্বার অন্ডিত্ব স্বীকার কর! না 
হ'লেও যে বোধিচিত্ত‘ও ধর্মকায়ের নাম উল্লিখিত আ.ছ__আললে তা উপনিষদে 
বণিত আত্ম। ও পরমাস্মার প্রকারভেদ মাত্র । বৌদ্ধ আচার্সের! বলেছেন, 
ধর্মকায় থেকেই সমস্ত উত্জ্রিয়গ্রাহ্য বিবয়-বস্থর উৎপত্তি । এই ধর্মকান্ের 
নামান্তর._তথতা বা শুস্ততা । আর এ থেকেই বোধিচিত্তের উদ্তব। আবার, 
“বোধিচিত্ত যখন অবিদ্যার মোহে পড়ে, তখন তা “সংবৃত্তি-বোধিচিত্রে' বূপাস্তরিত 
কয়! এই অবিদ্যার মায়াজাল কাটিয়ে উঠতে পারলেই বোধিচিত্তের নির্বাপলাভ 
বটে । 

দুঃখ নিবারণ তথ! মোক্ষ বা নির্পাণ লাভের উপায় সম্বদ্ধে বোঁক্ধধর্মের 
স্লতব্ের সঙ্গে হিন্দুধর্মের সাংখ্য বেদাস্তের বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই । 
হিন্দুধর্ম যেখানে বলছে বাসনার নিব্বত্তি হ'লেই মোক্ষলাভ হয়, বৌক্িধর্মও 
লেখানে বলছে অবিগ্াার নিবৃত্তি থেকেই লির্নাপলাভ হয়। বুদ্ধদেব প্রচার 
করেছিলেন-__“সব্বন্‌, অনিত্তম্‌ | সব্বম্, অনাস্যন্‌ । নিব্বাণম্‌ শাম্তম | অর্থাৎ, 
সবই অনিত্য, সবই অনান্য কেবল নির্বাণ লাতেই শান্তি। এই হ’লে। 
বৌদ্ধধর্মের মূলতন্ত। আর এ থেকেই বৌদ্ধ শূত়বাদের স্থপ্টি। এই পরিদৃস্থা- 
মান জগতের কিছুই চিরস্থায়ী নয়, প্রতিনিক্গতই তা পরিবতিত হ'য়ে চলেছে। 
কাজেই-__'সব্বং অনিত্তম’ €সর্ংং অনিত্যৎ)। জাগতিক বিষয়বস্তর নিজস্ব 
কোনো সত্তা নেই, কার্সকারণ সগ্থন্ষেই তাদের উৎপত্তি । যেমন, কাপড় হয় 
সুতো থেকে । সৃতোটা একটা কারণ । আবার স্থতো তৈরি হয় তুলো 
“থেকে | কাজেই তুলো আরেকট। কারণ । এইভাবে, সবকিছুই হযে চলেছে 
কারণ থেকে কারপান্তরে । তাই, ‘সব্বম্‌ অনাস্বম্‌' (শর্বম্‌ অনাত্মৎ ) 1 অতএব 
একমাত্র শৃন্ঠতাই তাদের স্বরূপ নির্দেশ করতে পারে! বস্তজগৎ সন্থদ্ধে যখন 
এই শূন্ততার জ্ঞান জন্মে তখনই মুক্তি বা নির্বাণ, তখনই শাস্তি । অর্থাৎ 
“নিব্বাণম্‌ শাস্তম্‌” ( নিৰ্বাণং শ্বাস্তং )। 

ইন্জিয়গুলি খেন চিত্তের এক একট! দরঞ্জ৷ । এই দরজা পার হস্তে 
পারলেই বস্তজ্গগৎ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ বিশেষ ধারণ। জন্মে। অর্থাৎ, আমরা 
যা-কিনু অনুভব করি, তা সমস্তই চিত্তের বিময়ীভূত । এই চিত্ত ( বা বোধি- 
চিত্ত ) ধর্মকায় ( বা শৃন্তৃতা ) থেকে উদ্ভূত ব'লে স্বভাবতঃই তা নিতা ও নিৰ্মল । 
(কন্ত অবিষ্ধা (ব! মায়া ):র মোহে পূড়লেই চিত্তের চাঞ্চল্য ঘটে। ফলে, 
ন্বাসুব দু:খনাগরে হাবুডুবু খাঁর । কিভাবে এই চিত্তচাকল্য দূর করা যেতে 


উজ্জ্রপভারত [৯ম বর্ষ, ১১শ লংখ্যা 


পারে? না-__লাধনার মধ্য দিয়ে ৷ চিত্তের চাঞ্চল্য দুর করাই সাধনার প্রধান 
অঙ্গ । বৌদ্ধ লাধকদের একমার উদ্দেশ্যও তাই । কিন্তু যস্তুতস্ত্র বা যাগযজ্ঞের 
উপরে তাদের কোনো আস্থা নেই। তারা বলেন, একমাত্র শুন্ততার সহচর 
মহালন্দে ্ুপ্রতিষ্তিত থাকতে পারলেই চিত্তের এই চাকল্য দুরে 
বায় । 

সহজঘান বোঁদ্ধ-সমংপ্রদায়ের এই হ’লো দার্শনিক মত। মহাসুখে ডুব 
দেওঘাই সহজ সাধনার চরম লক্ষ্য । অনেক চর্ধাপদেই এর উল্লেখ আছে। 
বেমন-_'দিঢ় (দৃঢ়) করি মহান পরিমাণ’ ৷ ‘বাটত ( পথে অর্থাৎ সাধনপথে ) 
মিলিল মহাসুথ সাঙ্গ। ॥? নির্বাশের বিশেহরই হ’লে। যে, তা নিত্য, করুশা- 
প্ৰভাব ও আনন্দময় | দুঃখের নিব্ৃত্িতেই নির্বাণলাভ হল্ন ব'লে তা আনন্ৰময় 
বা মহান্থখমথ্ । সহজিয়া বৌদ্ধ সাধকদের ধারণ।__সিদ্ধির চরম মুহুর্তে 
বোধিচিত্ত নৈরাত্মাবাদিনী মহাম্থথকে কঠলগ্রা ক'রে মহাশৃন্তে ঝাপিয়ে পড়ে । 
অর্থাৎ, সাধকের লক্ষ) মহাশৃন্ততা. আর সাধনার অবলম্বন মহান্মথ। 

বৌদ্ধ সহঙজিয়ারা শূন্য ও করুপাকে মহান্থখের সঙ্গে অভিত্র ক'রে দেখেছেন । 
বৈষ্চব সহজিয়ারাও কূপ, প্রেম ও আনম্দকেও অভিন্ন বলেছেন। তত্বের দিক 
থেক এই উভ্ভয় মতই একই বিষয়ের ভিশ্র অভিব্যক্তি মাত্র। প্রেম ও করুণা 
একার্থবোধক এবং আনন্দ ও মহান্ুখ সমান অর্থবাচক । সীমাবদ্ধ রূপই 
সাধনার মধ্য দিয়ে অরূপে ব্বপাস্তরিত হয়। আর, সেই অরূপই শৃত্ঠতা। এদিক 
থেকে বিচার করলে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মে তক্গগত কোনো পার্থক্য 
নেই । তবে, বৌদ্ধ সহজিয়ারা জগতকে অস্বীকার করেছেন” আর 'বৈঝ্চব 
সহজিব্ারা জগৎকে স্বীকার ক'রে নিয়েই সীমার মধ্যে অসীমের সন্ধান 
করেছেন ॥ ( তুলনীয়_-‘সীষার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন স্বর । 
রবীন্দ্রনাথ ) 

অধিগ্ঠাবিমোহিত চিত্তের চাঞ্চল্য দূর ক'রে মহাসুখে ভুব দেওয্সাই বৌদ্ধ 
সহজ্িফ ধর্মের মূল কথা । বৌদ্ধ শিচ্ধাচার্ধরা চর্যাপদের মাধ্যমে সেই চিত্-চাঞ্চল্য 
এবং চিত্তের দ্বারস্বন্ধপ ইন্রিয়গুলির চিকিৎসার বিধান দিত্েছেন । তারা 
বলেছেন-__চঞ্চল চীএ ( চিত্ত ) পইঠো (প্রবেশ করে) কাল ( দুঃথ বা অবিস্যা )। 
তাই, উপদেশ দিত্রেছেন__“এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করশক পাটের আস %” অর্থাৎ 
এড়াও এই বাসনার বন্ধন, ইন্জিরি নখের আশা । লোজ্যকৃথায়” বাসনার বন্ধন ও 
ই্জিক্-হুখ পরিত্যাগ কর । অন্তভাবেও ভারা আবার বলেছেন-_"মাররে জোইআ 
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মুসা পবণা । জ্রেন্‌ ঠুটঅ অবণা। গবণা ॥” অর্থাৎ, নুসিকর্ূপ চঞ্চলচিত্তকে 
ধ্বংল কর, তবেই মোক্ষ বা নির্ধাপলাত করতে পারবে ৷ 

বন্ত জগতের মোহপাশ থেকে মুক্ত হবার নিদেশ দিয়ে চাকার বলেছেন__ 
প্ফাটিঅ মোহতরু পাটী জোড়িঅ।?” অর্থাৎ, ( ভবনদী পার হ'তে হ’লে) 
মোহুত* বিদীর্ণ ক'রে তার পাটাতন দিয়ে সাকে। তৈরি কর । বেশ কবিরপুর্ণ 
এই ইক্িতটুকু ৷ 

চশাপদ গুলিতে আরও একটা বৈশিষ্ট) লক্ষ্য করা যাস্ন। তা হু’লে, 
সাধনার পথে গুরুর স্বান । প্রায় প্রত্যেক পদেই দেখা যায় যে, সাধনার জন্য 
শুরুর উপদেশ শুনতে বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়; এমন কথাও বল৷ 
হয়েছে যে, গুরুর উপদেশ ছাড়া সাধনমার্গে এক পা'ও চলা যায় না! যেমন - 
প্বাহভু কামলি সদ্‌শুরু পুদ্ছি 1” অথবা, “সদ্গুরু বোহে নিতল তববল ।% 
আবার, একথাও বলা হপ্পেছে যে, অনুভূতি জন্মাতে গুরু বোবা, আর শিষ্য 
কালা । গুরুর উপদেশে তঙ্জেব্র সন্ধান পাওয়। যায়। কিন্ত সহজ অনুভূতির 
স্বরূপ বোঝাতে গুরু যেন বোবার মতো সক্ষেতের সাহায্যে কালাকে তা বুঝিয়ে 
থাকেন । শিম্যের প্রতি গুরুর এই নীরব উক্ষিতপূর্ণ শিক্ষার মূল্য অনেকখানি । 
তত্বালোচনার মধ্য দিয়ে সহজ অনুভূতির স্বরূপ বোঝানো যাত্ন না। এই দুর্লক্ষ্য 
বিজ্ঞান (বিশেষ জ্ঞান ) কাম্সবাকৃচিত্তের অতীত ৷ বৌদ্ধ সহজিয়াদের এই গুরু- 
শিষ্যের পরিকল্পনা আমাদের গীতা-উপনিষদের কথাই শ্মরণ করিত্রে দেয় ॥ 
সেখানেও একথা বগা হয়েছে যে. গুরুর উপদেশ ভিন্ন সধনপথে এক পা-ও 
অগ্রসর হওয়া খান্স না। কিন্তু, ওরু শুধু উপদেশ দিয়েই সাধককে সিদ্ধির পথে 


এগিয়ে শিছ্ে যেতে পারেন-_অন্তর্জগ তের অহুহূঁতি শিষ্টকে নিজের চেষ্টাতেই 
লাভ করতে হবে । 


বরিশাল বোখরণঞ্জ১-উতিহাস 


€পু্ধান্রত্তি ১ 
জরীতুৰ্গামোহন সেন 
মহাজনসভা। 

বাবু শরৎ কুমার ঘোষ কারা প্রবেশকালে বলিয়া গিয়াছেন, মহাজনগণ গো 
ভক্ত-_আমি গোর সেবক । মহাজনগণ প্রা-ণ প্রাণে সে বাক্য অস্থভব করিয়।- 
ছেন। তাই বাহার! এতদিন ভয় দেখাইতেছিল মহাজনগণ হরতালে যোগ 
দিবেন না, তাহারা এইবার হতাশ হইল । এবারকার হরতাল মহাজনগণ 
পরিচালনা করিতেছেন । তীহারা এবার স্বদেশভ্রোহীদিগকে শিক্ষা 
দিবার বিশেষ ভার লইন্গাছেন। এবার প্রকৃত খঅলহখোগ আন্দোলন 
আরম হুইল । 

গ্রামে গ্রামান্তরে মহকুমা মহকুমার সভা শোভাযাত্রা হরতাল ধরপাকড় 
হইতে থাকে ।  বথা-_বারপাইকা, তাকরুক্কাঠি, বাউকাঠি, বাখরকাঠি, 
ভাতশ!ল1, বাটাজোর নানাম্থানে সভা হন । উপেশ্ছ নাথ ঘোষের আপ্রাণ 
পরিশ্রম পরিলক্ষিত হয় । বাটাজোরের সভার পত্রে লিখিত সংবাদ _ 

বাটা?জার 

বরিশালের স্তপ্রশিহ্ধ বক্ত। দেশহিতৈষী ধর্মপ্রাণ প্রযুক্ত শরৎক্যার ঘোষ 
মহাশয়ের গ্রেপ্তার উপলক্ষে বিগত ৯উ-১০ই শ্রাবণ এখানে পুর্ণ হরতাল রক্ষিত 
হই্লাছে। ১১ই শ্রাবণ অপরাহ্ন ৪ ঘটকায় বাটাজোর সরকারী ডাক্তারখানার 
বহিঃপ্রাঙ্গনে চন্দ্রহার গ্রমনিবালী দেশহিতৈবী বাবু রমেশ চক্র সেন মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে বাটাজোর ও তৎপার্শবন্তী গ্রামসমূহের হিন্দু মুস্গমান. অন- 
সাধারণের এক সভার অধিবেশন হয়। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরি কুমার চক্রবত্তা 
কাব্যতীর্থ বাচস্পতি মহাশয় শরৎবাবুর ত্যাগ, দেশহিতৈষণা ধর্ধপ্রাণতা প্রভৃতি 
উল্লেখ করিয়া তিনি যাহাতে সত্য স্তায় ও কর্তব্য পালনজনিতচ নির্শ্মবল 
আনন্দ লাভের অধিকারী হরেন, তজ্জন্ত তগবালের নিকট প্রার্থনা করেন ॥ 
পরে শ্বরাজের আধ্যাত্মিকতা, অহিংস অসহযোগ, বিদেশীবস্তর বর্জন প্রভৃতি 
বিহরক সুদীর্ঘ বক্তৃত, করেন. চন্দ্রহারেরঁ চঙ্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য” মহাশয় সকলকে 


অগ্রহান্নপ, ১৩৬৩ ] বরিশাল বোখরগঞ্র)-ইতিহাল 


বাক্যে ও কাৰ্য্যে একমত হইতে উপদেশ দেন। সুধীর কুমার দত্ত খিলাফৎ, 
সমস্যা, চরকা ও জাতীয় শিক্ষা বিষয়ে স্যুক্তিপূর্ণ হৃদ্গ্রাহী বক্ততা করেন। 
সভাপতিমহাশয় শরৎবাবুর ধর্স্ম ও কন্তঁ জীবনের অশেব প্রশংসা স্ত সভা অঙ্গ 
করেন । 

পটুয়াখালি__বিরাট শোভাযাত্র'-_-সভা--ষ্টামার ঘাটের নৌকা1--ইীমারের প্রতি- 
ছন্দিতা-_ সরকার পক্ষের সামঙ্লা কর্মচারী ও জনসাধারণের হান? বিলক্পক ব্যাপার 
জনসাধারণের চাকুল]-_অদ্ভুত দৃশ্য । লালমোহন, গাড়.রিশ্রা, মুলাদি, তোলা, 
বাইসরী সমস্ত জায়গার জনসাধারণের মর্শ্মাহত হুইন্সা সভা শোভাযাত্র। হরতাল 
প্রতিপালন এবং সরকার পক্ষের এন্টিপ্রপাগান্ডার বিক্ষক্ধে স্বমত প্রকাশ করিয়া! 
সভা। করিতে ইতস্ততঃ না কর! । 


পিরোজপুরে ১ল৷ আগষ্ট বরিশ্যল হিতৈষী ’২৫শে শ্রাবণ 
স্তীমুক্ত শরৎকুমার ঘোষের কারা গমন উপলক্ষে বুধবার ১:২৮ 
হরতাল । 


তোর ত্রাক্ষ মুহুর্তে স্বদেশ সেবক ও জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ নগর প্রদক্ষিণ 
করিয়। সংকীর্্ন এবং বেলা ৮টার সময় সমস্ড জনসাধারণ লইর! প্রকাণ্ড মিছিল 
করিয়া! জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাছিতে নগর প্রদক্ষিণ করিয়া আসেন । পুরে 
জাতীয় বিগ্যালঘ্বের প্রধান শিক্ষক ভীযুত অনস্ত প্রসাদ সেন মহাশয়ের 
তত্বাবধানে খুলনা? দুর্ডিক্ষের সাহাঘ্যার্থে ছাত্রগণ বাহির হুন, রাত্রিতে তিলক 
স্বরাঙ্গ্য ভ! গুরের জগ্ঠ সভা ইত্যাদি । অহাজজনগণ ইতিমধ্যে শ্রীযূত শরৎকুমার 
খোদের কারাগমন উপলক্ষে দুইদিন হরতাল ঘোসপা করেন । শরৎকুষারের 
কারাগমন সংবাদ পাইয়া স্থানীয় রাষ্ট্রীয় সমিতি প্রকাঁশ করেন যে, শরৎকুমারের 
কারাগমন আমাদের আনন্দের বিষয়, কারণ দেশভক্কের নির্স্যাতল ও দুঃখ 
ভোগের উপর ভিত্তি করিনা স্বরাজ লৌধ গড়িয়া উঠিবে ।.---.- নরেন 
বাবু বলেন গরীবের কষ্ট ত বটেই, গরীবের। হেচ্ছয় কট ভোগ করিয়া তাহাদের 
শরৎবাবুর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছেন এবং বর্তমান আন্দোলন 
যে তাহাদেরই একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে _ ৷ 

t সভা 

প্রথঘতঃ জ্ঞানচন্ত্র দাশগুপ্ত ( এসিয়াটিক কেমিক্যাল, ওযার্কদএর প্রধান 
রাসাত্নিক ) প.র -জীযুত দুর্গামোহন লাবুর সভানেতৃত্বে এক বিরাট সভা হয়। 
তন্মধ্যে মৌলভী হাসেমালী খাঁ প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। জ্ঞান বাবুর বক্তৃতা 


উচ্জ্লভারত [৯ম বধ, ১১শ সংখ্যা 


দেশবাসীকে বিশেষ ভাবে মহাস্রাজীর আদেশ তামিল করার অনুরোধ, ম্যাকে ষ্টার 
ও লাঙ্ষাসাস্নারের একচেটয়া বস্তুবাবলায় যাহাতে ধ্বংল হয় এ জন্ত অনেক অত্যাচার 
সকল দেশবাসীকে বরণ করে নিতে হবে, অত্যাচার যেন আমাদের হৃদয়কে দৃঢ় 
করে তলে ৷ যে শরতকুমার বরিশালের নেতা এযন ফি সমস্ত দেশের নেতা বললে 
অভ্যাক্তি হয় না--তিনি স্পাজ জেলে আছেন কিস্ত সেই শরৎকুমারের আত্মা 
আজ সকলের নিকট বিগ্যমান । আমর তাহার প্রতি যাহ! কর্তব্য তাহ! যেন 
শাভূলি। জগতে এমন কোন শক্তি নাই যে আমাদের দমিয়ে দিতে পারে! 
যে কথ। শরতবাবু বলে গেছেন তা সবই আমাদের করতে হবে, ভার 
আত্মাকে মলে করে, পূজা! করে আমাদিগকে কার্ধ্য ব্রতী ততে হবে। 
আমর! স্বরাজ স্বাধীনতা লাভ করব। 
বরিশাল হিতৈষী 
টবর্তখালির পত্র ইলা ভাদ্র বুধবার 
১৩৮ 

প্রযুক্ত শরৎ্কুষার ঘোষের গ্রেপ্তার উপলক্ষে রাজাপুর খানার অন্তর্গত 
চাড়াখালী, কৈবপ্তধাপ্পি, গালুয়া গ্রামের হিন্দু মুসলম!ন সমবেত হইয়া গত 
৩১শে জুলাই চাড়াখালীর হাটে প্রকাণ্ড সভার অধিবেশন করে। হা.ট খরিদ 
বিক্রী হয় নাই। সভায় বন্দেমাতরন্‌ আল্লা হো আকবর ধ্বনিতে দারোগা সাহেব 
উত্তেজিত হত । যুবকগণ জনসাধারণ নীর:ব স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিছ। চলিয়া বান। 

নলছিটিতে হরতাল 

দেশপুজ্য নায়ক হ্প্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোস মহাশদ্গের গ্রেথার 
উপলক্ষে নলছি'ট বন্দরে ৩ দিন ও চত্রবৎপুর, মৈওর, টৈচত্তী, আখরপাড়া, 
জুরকাঠী, বাখরকাঠা, শোনামৃখী এভূন্তি গ্রাম সমূহে একদিন হরতাল ও অরদ্ধন 


প্রতিপালিত হয়। 
বরিশাল হিৈনী 


২২শে ভাদ্র বুধবার ১৩২৮ 
মহাত্মাজীর মোৌলান' মহম্মদ আলী t 
সমভিব্যহারে আগমন | 


সখ্য যখন মাথার উপরে তখন হইডেনেই স্বেচ্ছাসৈক্পদলের কুচকাওয়াজ বআরম্ত 
হইল। সহর ও মঁফঃস্বল হইতে -১৭০* সেবক বিভিন্ন দলে স্ব, স্ব নায়কের 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩] বরিশাল (বাপরগঞ্জ)-ইতিহাস 


অধীনে অগ্রপর হইতে লাগিল । তাহাদের কমনীয় বদল মণ্ডলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা? 
উজ্জ্বল নয়নে আশ! “ও বিশ্বাসের দীন্তি, পাদ বিক্ষেপে সুগভীর আন্মপ্রত)য় 
কুটিয়া উঠিতেছিল । নায়কদলের প্রত্যেকের মাথায় বড় পাগড়ী শোভা 
পাইতেছিল । খদ্দর ভূষণে ভূষিত “শ্বরাজ্ঞ সেবক”, “শাস্তি সেনা” “স্েচ্ছা 
সেবক” প্রভৃতি বিশেস চিহ্ছে চিহ্নিত নবীন ভাবতের তক্ষণ সৈন্তদল দেখিয়া 
অতি অবিশ্বাসীর চিত্তও দ্রবীভূত হইয়াছিল । কথা ছিল মহাস্মা ৎট্যর সমগ্ন 
পৌছিবেন কিন্তু সাড়ে তিনটার সময়ই টিমারের বংশীধ্বনি শ্রুত হইল । সমস্ত 
প্রস্তত লা থাকিলেও জাতীয় পসৈন্যদলের শিক্ষা-সঙ্ঘনায়ক ও মঞ্চানান্কের 
হুকুমে তৎক্ষণাৎ চক্ষুর নিমেষে সতর শত সেবক নদীতীরে দুই পাশে অভেগ্ত 
লোঁহ শৃঙ্খলের মত দণ্ডারমান হুইল । 
২২শে তাদ্র বুধবার 

মহাত্মা আলী ভাইকে সঙ্গে লষ্টয়া তীরে অবতীর্ণ হলেন / সমস্ত রান্ডা 
পরিভ্রমণাস্তে জমিদার এবিহারী লাল রায় মহাশদ্বের বাড়ী গেলেন । তথ! হ্টতে 
অসশ্বিনীবাবূর সঙ্গে দেখা করিয়া ব্রজমোহন বিগ্ালক় প্রাঙ্গণে সভান্টলে ৮টায় 
পৌছিপেন। 

মহাস্তাকে দেখিবার এবং ভাহার অমৃতময়ী বামী শুনিবার নিমিত্ত লক্ষ- 
চিত্ত গতীর ওৎস্থক্যে পরিপূর্ণ হইল । বাখরগঞ্ড জিলানিবাসী ও কর দাতৃগপের 
পক্ষ হইতে মহাত্মাকে এবং মৌলনাকে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হইল । আজ 
এই বিরাট পৃজা প্রাঙ্গণে বরিশালের শ্রাজমস্ত্রের শ্রে্টতম পুরোহিত শ্রীযুক্ত 
অঙ্গিনীকৃমার দত্ত ও বাখরগঞ্জ জিলার অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের অগ্রদূত 
ঞ্রযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ নাউ । অশ্বিনীকুমার কঠিন রোগ শখ্যাত্্ শায়িত, আর 
শরৎকুমার স্গরাজ সেবায় সেচ্ছায় আনন্দে আত্মপক্ষ সমর্থন না করিল্ন। কারাদণ্ড 
বরণ করিয়া! লইস্াছেন । 

১৮৯ ভদ্র প্রত্যু-ষ হীমার তর্দুঘটকারটগণের সঙ্গে কথাখার্ডা বলিল্না অশ্বিনী 
কুমার ভবনে আগমন করেন | অন্ধঘণ্টা আলাপের পর জগদীশ বাবুর সঙ্গে 
দেখা করিয়া পতিত! ভটগ্রীগণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তৎপর বিহারীবাবু 
জমিদ'রেরটি ঘাড়শ বান? অতঃপর মহাত্মা প্রযুক্ত শরৎকুমারের ভবনে গমন 
করিস তাহার পত্থীকে দর্শন দান করেন ও শরত্কুমার যে স্বরাজ সেবায় সানন্দে 
কারাবরণ করিয়া লুইয্াছেন; তজ্জন্ত আহুল।দ প্রকাশ করেন; শরত্বাবুর পন্ঠীকে 
এবং সমাগত মহিলাগণকে চরকায় সুতা কাটিতে বলেন । * 
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মহাম্মার বক্তৃতা 
বরিশাল হিতৈষী 
২২শে ভাদ্র বুধবার ১৩২৮ 

আমি ছ্াড়াইরা বলিতে অশক্ত অতএব বসিয়া বলিতেছি। অভিনন্দের 
জন্ত ধন্তবাদাস্তে অশ্বিনী বাবুর অন্স্থতার জন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন, তারপর 
শরৎ কুমার ঘোসের জন্ত দু:খ প্রকাশ ক:রন, তাহার জেল হুইছাছে সেজন্ঠ 
আমার দুঃখ নহে, সরকার তঁঃহাকে হোটেলে ডাকিয়া দিগ্রাছেন। এই সভাত. 
তিনি উপস্থিত হইতে পারেন লাই বলিঘাই আমার ছুঃঘ। আপনাদের ঈপ্সিত 
স্বরাজ লাভ, খেলাফত উক্কার 'ও পাঞ্জাবের অত্যাচারের প্রতিকার করিতে হইলে 
তিনট সর্ভ পালন করিতে হবে । প্রথম, হিন্দু-মুপলমানের একতা । বাহিক 
একতা নহে হিংস! বিদ্বেসশূত্্য হ্টসা, পবিত্ৰ খোদাতালার নামে মনে মনে প্রাণে 
প্রাণে ঘিলনই প্রক্কত মিলন। এরূপ মিলন না হইলে আপনার! গুপন্তাসিক 
স্বরাজের অধিকারা হুইবেন। প্রস্কত স্বরাজ পাইবেন লা। [ন্বতীক্প, শা জ্তিপূর্ণ 
অহিংস আন্দোলন । খেলাফত ও কংগ্রেস সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিঙ্গছেন ॥ 
ভগবান লা করুন আলী ভ্রাতৃদ্বক্প জেলে গেলে কোন প্রকারে শাস্তি ভঙ্গ 
করিবেন না। নুসলমান ভাইরা পাগল হইয়াছে_-আলী ভাইদের গ্রেপ্তার করিলে 
আমিও হম্বতো পাগল হুইপ! যাইব । কোনও রকম শান্তি ভঙ্গ হইলে আমাদেরই 
ক্ষতি, গতরমেন্ট অত্যাচারের স্্যে!গ পাইবে | তৃতীম্ব স্বদেশী গ্রহণ, বিদেশী 
সুতায় তৈয়ার কাপড়ও স্বদেশী নহে । আপনার দেশী তুল! হইতে ভাই ভন্তী 
মাত৷ পিতা কর্ভক সুত। প্রস্তুত করিয়। নিজ তাতে তৈয়ারী কাপড়ই পবিত্র এবং 
তাহাই স্বদেশী কাপড় । ভ্রহা বে পর্য্যন্ত না হইবে সে পর্্যস্ত স্বরাজ লাভ 
হুইবে ন! । 

প্রশ্নোত্তর :- অন্তকে পীড়ণ করার জ্রন্ত অথবা ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থলাভের 
ঘন্ত কোনরূপ ধর্ম্মঘট আমি আদে পছন্দ করি.ন!। যদি কোন ছেপে দুল 
কলেক্স ত্যাগ করে ও আন্দোলনের বিরোধী দলে বায় তবে সে ছেলে আমি 
চাই না। বরং তার গোলাম থানায় থাকাই শ্রেয় । কোন ছেলে ধদ্ি প্রক্কত- 
ভাবে সরলাস্তঃকরণে যোগ দের তবে তার খাবার পড়বার জন্য তগ্্রবতে হইবে 
না। আর কোন কাজ না করিতে পারিলেও দৈনিক ৮১০ ঘন্টা চরকা ও 
ভাতে পরিশ্রম করিবে ও ভগবান অবশ্তই,তার অন্র সংস্থান করিবেন 1 

হরতাল 2__গ্ভনেন্ট কর্মচারীকে ও বিরুদ্ধবাদীদের কষ্ট: দেওয়ার উদ্দেশ 
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কখনও হরতাল করিবে নাঃ কোনও নেতাকে মুক্ত করার উদ্দেস্টে ব শোক 
প্রকাশের অন্য আমি হ্তাল চাই না। কিন্ত স্বরাজের চাব দ্বার! মুক্ত করিতে 
হইবে । ভগ্ন দেশাইন্রা নু । জেলকে ভয় করি ন!, সে তো সরকারী হোটেল । 
প্রত্যেককে পবিত্র ও নির্দোষ হইতে হুইবে । যিনি জেলে গেলে বা মরিলে 
দেশ উক্কার হম্স, তাহার জন্য হরতাল করা হারাম । শরৎ কুমারের জেলের 
জন্য আমি দু:খিত নই, তার অনুপস্থিতির জন্য আমি দুঃখিত । মিউনিসি- 
প্যালিটার ঘেখর ও জলের কৃ বন্ধের জন্য আপনাদের শ্রানুশ্চিন্ত করিতে হৃষ্টবে । 
শরত্বাবু জেলে যাইবার সমর জল আলো বন্ধ করিতে বলিয়াছেন, একথা আমি 
বিশ্বাস করি না। তিনি এমত ভুল করিবেন ইহ! আমার ধারণার অতীত। 
ভবে তিনি যদি বলিয়া থাকেন সেজন্য আমি ছুহখিত। সহরকে শ্মশান করিতে 
বলার নর্থ শহর ছাড়িয়া গ্রামে ফিরিস্! যাইতে বলা । রাজনীতিতে পল্লী- 
জননীর সেবা করিতে সবাই বলেন । শরতবাবু সোজা ভাবান্গ শহর নথুরা 
হইতে পল্লী বৃন্দাবন যাইবার কথাই বলিয়াছেন বলিম্পা আমি মনে করি । 
শরৎবাবুর বিচার প্রহসন । ১৭ই ভাদ্র বুধবার ১৩২৮ 
বরিশাল হিতৈষী । 
গত ২৫শে তারিখ শরত্বাবুর মোকর্দমার বিচারের তারিখ ছিল। বেলা 
১২টার সময় হাকিম মোৌলভা ফজলল করিম তাহার উকিল ইন্দুবাবুসহ জেলে 
প্রবেশ করিলেন ॥ ক্রমে সাক্ষীগণ আসিল । আজ সাক্ষীর সংখ্যা বহু__ 
উমার অন্ষসের স্বনামধন্য মুন্সী ওছমান, তাহার সাথী মুকুন্দ 
লাল দাস, উকিল গঙ্গাচরণ দাস (উ(জরপুরের ), পিয়ন রাজেজ্র 
দে, শৈলনিবাসী পেক্কার শরৎচন্দ্র সেনগুপ্ত । একা ঘণ্টা পরে সব একে 
একে বাহির হষ্টল। এখন জেলের *খারে প্রকাণ্ড জনতা, সকলেই 
উদ্গ্রীব। প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করা হইল ৷ কি হুইল? কিন্ত সকলেই 
মুক বধির বিস্তালয়ের ছাত্রের মত চলিয়া গেল নিঃশব্দে । জনরবে শোন! 
গেল এঁদিন সাক্ষ্য গ্রহণ করা শেষ হুইয্নাছে। সাক্ষীরা নাকি বলিপ্রাছে শরৎবাবূ 
দালান ইত্যাদি ভাঙ্গিতে বলিন্াছেন । ছল জবাব শেষ হুইয়াছে-__ হুকুম স্থগিত 
রহিম্থাছে। ফ্রেহ বলিল শনিবার, কেহ সোমবার, হুকুম প্রকাশ হুইবে । 
বিচার সমাপ্তি 
শনিবার ফোঁজদাঁরী কাছাঁরী বন্ধ__্সকলেই নিশ্চিন্ত; সহমা বেল! দ্বিপ্রহরে 
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বন্দেমাতরমূ্‌ ধ্বনি বরিশালবাসীর প্রাণে আতঙ্ক সৃষ্টি করিল-_উর্ধস্বাসে সকলে 
কারাগার সমীপে গমন করিল । তথায় গিশ্বা শুনিলাম শান্তি হই্রাছে, কিন্ত 
কি শান্তি হইল কেহ বলিতেছে না। তখন শরৎবারুর জ্যো্ট ভ্রাতা প্রসঙ্গ 
কুমার ঘোষ মহাশয় ডেপুটবাবুর বাসায় গমন করিলেন । ডেপুটি সাহেবের 
নিকট শাস্তির পরিমাণ জিজ্ঞাসা করিলে নলিনী কর উকিলকে ডাকিয়া 
আনিতে বলিলেন । নলিনীবাবু শরৎ্বাবুর মোকর্দম। লক্ষ্য কন্সিতেছিলেন । 
ডেপুটী সাহেব বলিলেন_-আপনি শরৎ্বাবুর উকিল স্বক্বপে এই সংবাদ 
চাহিতেছেন এই কথা লিখিক্না দিলে সংবাদটি আপনাকে দিতে পারি। 
নলিনীবাবু সেব্ধপ দরখাস্ত দিতে অস্বীকার করেন, ফলে সংবাদ: আর জালা 
গেল লা। গুজব-_শরত্বাবুর প্রতি ৩ মাল সশ্রম কারাদণ্ড, ২০০২ জরিমানা 
অনাদায়ে আরও তিন মাস । ডেপুট সাহেবের এরূপ ব্যবহারের অর্থ কেহই 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। একজনকে শাস্তি প্রদান করিয়া সে কথা 
প্রকাশ করিলেও কি রাজ্য ধ্বংস হুইয়া! বাইবে ? বিরাট বৃটিশ সিংহ এমনিভাবে 
শরৎ ঘোষের ভয়ে আরষ্ট হুইল যে, তাহাকে জেলে পুরিস্বা বিচার করিতে 
হুইল, আবার একটি কথাও বাহিরে প্রহাশ করিতে সাহলী হুইল না? যা! 
হোক আমাদের কোন কথা আর বলিবার নাই। 
সবক শোভাযাত্রা 

শরৎ্বারুর শাস্তি হওয্ার সংবাদে সহস্র সহস্র লোক রাস্তান্ন বাছির 
হইয়াছিল । তাহারা রাজা বাহাদুরের হাবেলীতে একত্র হইলেন । তথা হুইতে 
বাবু রসিক চুই চক্রবর্্তা উকিল, বাবু কৈলাস চণ্ সেন মোক্তার, ডাঃ ক্ষিরোদ 
বিহারী মুখাচ্জ, অশিনরশকান্ত ঘটক প্রভৃতি পরিচালিত এক মুক শোভাযাত্রা 
সহর পরিভ্রমণ করিল। সে .মিছিল প্রত্যাগমন করিলে মৌলভী 
ওয়াহেদ রেজা চৌধুরী জমিদার মহাশর্রের সভাপতিরে এক সভা হয় । প্রথমতঃ 
“ওদের বাধন বত শক্ত হবে” সঙ্গীত হয়, পরৈ গিরীন্র নাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি 
বক্তাগণ বক্তৃতা করেন । শরত্বাবুর শাস্তির ফলাফল ও তৎ্পরে আমাদের 
কর্তব্য সম্বদ্ধে উপদেশ প্রদান করেন ॥ অতঃপর সভা ভঙ্গ হুয়। এরূপ সভৎ 


শরৎকুমারের বক্তৃতা ব্যতীত অন্ত কোন সমস হর নাই। 
ক্ৰমশঃ 





ব্রন্মানসুত 
€পুববান্ুরৃত্তি ) 
অশুদ্ধমিতভি চেল্পশব্দাৎ ॥৩৷১৷১৫ 


অশুদ্ধন্‌ ইতি চেঞ্ ( ত্ৰীহিধবাপি জন্মপ্ৰ!প্থিকে অশুদ্ধ বদি বল) ন ( তাহ! 
যুক্তিযুক্ত নক্গ ) শব্দাং ( ইষ্টাদি কৰ্ম্ম যে শুদ্ধ, শ্রুতি উহাই বলিয়াছেন ) । 

ইষ্ট কর্টে__যজ্বকর্্মকারী পুরুসের কর্ম্ম-য্ঞে-_পশুবধাদি থাকিলেও তাহা 
অশুদ্ধ নহে; কেনন! সে পশুবধ যন্ঞার্থ। হিংসা না করিঘ্ন। যখন কাহার ও 
এক পা-ও চলিবার যো নাই, সেই হিংসা যদি বিশ্বসেবার জন্য হয়, তখন হিংলা 
বিশুক্ষই হদ্ন। মাপ করা শুদ্ধ অশুদ্ধ পুরুষে।ত্রম-বিশ্বে নাই । অধিকারী বিশেষ, 
স্থান বিশেষ, কাল বিশেষ, অবস্থা বিশেষে অশুদ্ধ শুক্ধ, শুদ্ধ অশুক্ধ হয়। যে 
হিংসা বা অহিংস] দুই-ই শুদ্ধ | ‘জীবঃ জীবন) আীবনম্‌'__জীবকে একাস্তভাবে 
হিংসা না করিয়া কাহারও জীবিত থাকিবার উপান্ন নাই। “অন্ন'-তক্ষপও তো 
হিংসা, কেননা অশ্রের ভিতরও জীব রহিগ্রাছে। 'যজ্ঞার্থাৎ কর্্শোহন/ত্র 
লোকোহঙ্বং কর্ণ্মবন্ধন: ।' শ্রুতি যজ্ঞে পশুবধের ব্যবস্থা দিয়াছেন। কাক্েই_ 
উষ্টাদিকারীর ব্রীহিভাব প্রাপ্তি অস্তদ্ধ নহে । জব স্থাবরহথ প্রাপ্ত হইক্সা স্থাবরস্বের 
ভিতরকার পুরুষোত্তম-ভাবেরই অজ্ঞাতসারে ও শিক্ষা করিতেছে । 

রেত:সিগ_ যোগোহথ 2৩,১২৩ 

অথ ( ব্রীহাদি স্বভাবপ্রানপ্তির পর ) রেতঃসিগযোগঃ ( রেতঃসিক্‌ পুরুষে 
যোগ সাধিত হুর । অন্থশক্সী জীবের ব্রীহ্থার্ি, ভাবপ্রাপ্তির পর রেতঃসিক পুরুষে 
সংযোগ হল্ন। শ্রুতিতেও এইরূপ উক্ত আছে। যো যোহ্রমত্তি যে! রেতঃ 
সিঞ্চতি তদ্‌ভুম্স এব তবতি”_:€ ছা) ৫-১*-৬)। রেতঃসিক পুরুষের সঙ্গে 
সংযোগ সংশল্লেষমাত্র, মুখ্য নহে। পুরুষ এইরূপ অচেতন জীবের স্তর হইতে 
চেতন জীবের স্তরে অবরোহণ করিয়া জীবের স্বভাব প্রাপ্ড হুয়। 

যোনেঃ শরীরম্‌ ॥৩৷১৷২৭॥ 

যোনেঃ ( যোনিকে অধিকার করিয়াই ) শরীরম্‌ ( শরীর. উৎপন্ন হুয়। ). 

অহশয়ী জীব পিতৃশরীর হইতে: মচতৃশরীরে* প্রবেশ পূর্বক মুখ্য দেহ প্রাপ্ত হন্ত । 


উজ্দ্লভারত [ ৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


“তদ্‌ য ইহ রমনীয়চরণ]" € ছা ৫-১০-৭)- ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই ইহার প্রমাণ । 
অহ ও অগ্রবান এক, অভিন্ন । তৈত্তিরীয় ( ৩-৬ ) শ্বলিতেছেন,.__-'আলন্দং 
ব্ৰক্ষেতি ব্যাজানাও ॥ ইলস! ভাবীবাকুপী বিষ্ঠা । পরমে ব্যোমন্‌ প্রতিষ্টিতা। য 
এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি | অশ্রবানক্লাদো ভবতি ৷” অরই কি ‘মুষ্টি নহে? 
যিনি আনন্দকে জ্বানেন তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন । তাহার অক্রবান হওয়া ও 
অশ্রভোক্তৃর সিদ্ধ হন । আনন্দেরই অবশ্যস্তাবী প্রতিষ্ঠা! অন্রবান্‌ ও অশ্রাদ হওক! । 
অন্নেরই আনন্দাম্ৃত বিতাত। আমরা অল্প পাইছাও অশ্রবান্‌ বা অগ্নাদ নহি; 
কেননা আমর পক্ধা্নি বিস্তার তা২পশ্য ভুলিয়া গিয়া অবতারের দেহধারণ 
ব্যাপারচীও যুক্তিবহিভূতই বিবেচনা করি । দেহ নিশ্না দেহবান্‌ হয়! দেহের 
সম্পূর্ণ আঙ্গাদলই অবতারের একমার প্রপোজন । প্রকৃতি নিত্যা, অশ্ন নিত্য ) 
বরঙ্গ-পুরুষোত্তম হুত্ঠিই সকল জীবের অশ্ন। আনন্দের ভিতরই ত্রঙ্মের অহ্ন- 
তাবটী প্রতিষ্ঠিত হয়। 

শরীর ধারশ যে জীবের অনর্থক নহ, একান্ত ব্যবহারিক নহে, পরস্ক 
উহাতেই যে তাহার সর্ববজ্ঞানের প্রতিষ্টা-_-ইহা! জগতে ঘোষণ। করিবার জন্যই 
শ্রুতি পন্ধাযিবিস্যার প্রকাশ করিলেন । সেই সংসার মিথ্যা, যাহার শ্রষ্টা আমি ৷ 
কিন্তু বে সংসার বত্রক্ষের জ্ঞ।নময়ী তপন্তার ভিতর দিক আমার ও দেবশাক্তর 
সমস্বস্বময়, বিশ্বধজ্ঞের ফলে স্দুট, তাহা মিথ) নহে । ক্রঙ্গ-তপন্তায় খাপ 
দেওয়াতেই আমার দেহংপ্রতিষ্ঠা, নচেৎ সব তুল, সব ফ।কি, কেবল অন্ধকার । 
ব্রক্গ-সংসার-জ্ঞানে বিশেষক্ধপে এই সংসারে ব্ঙ্ররাগ জনশ্মানই এই বিদ্যার 
তাৎপর্য), উহাকে ন্বপাপূর্ববক পরিত্যাগ নছে। এই শিতৃষান গতিকে 
বিশ্বর্ূপের স্তর হইতে বিচ্ছিন্রকরিম্বা দেখাই জুগুপ্সিত ৷ বিচ্ছিন্ন ভাবে ইহ! দেখিলে 
ইহা জুগুপ্দিত হয়ও বটে। তাই শ্রুতি বিচ্ছিত্র পিতবান পশ্থাকেই ‘জুগুন্নিত’ 
বলিহা ত্যাগ করিতে বলিগ্তাছেন । সমগ্রভাবে দেখার ফলে শ্রুতি বলিতেছেন__ 
“অথ হু য এতানেবং পঞ্যাপ্রিন বেদ ন স হু তৈরৈপ্যাচরন্‌ পাপ মনা লিপ্যতে 
স্যদ্ধঃ পূতঃ পুপ্যলৌকো। ভবতি ঘ এবং বেদ ব এবং বেদ"_ছান্দোগ্য ৫-১০-১৯ ॥ 
পিতৃবান গতির ভিতর' দিয়াই শ্বষ্টি ধারা অক্ষুপ্ণ রহিতেছে । এই সৃষ্টিখারাকে 
বজায় রাধিকা কোন্‌ কোঁশলে ইহাকে পুরুষোত্বম সুষ্টিতে গডিম্ব্ইতোলা যায়, 
সেই কৌশলের খোজ দিবার জন্যই পিতৃধান গতির বুকে পঞ্চাণ্তিবিষ্ঠার প্রবর্তন । 
এই পঞ্চান্যি বিষ্তা ভক্তির এক শাখা ; অপর -শাখ। দেখযান । ভক্তি সৃষ্টি বিলোপ - 
কারিনী ব্বৃতি নয়; ভক্তি . স্ষ্টির বুকে'আলোর' প্রকাশ করে,. আদর্শের প্রতিষ্ঠা 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩ ] জরদ্ষকত্রম্‌ 


করিতা তাহাকে দিব্যলোকে পুণ্য:লাকে গড়িয়া তোলে। ভক্তি একাস্ত 
বিশ্বাতীতের খোজে ক্যাবৃত নন্‌ । তক্তি-সাধনায় বিশ্বাতীত-বিশ্বানুগ সমস্বিত 
পুরুমোত্তম বস্তুটী পুরুষের ভাগ্যে মাব্ভূতি হয়। 
ভক্তির মধ্যে যে এই বিশ্বরূপ সাধন। নিহিত রহ্বিয়াছে, এবং এই বিশ্বরূপ- 
সাধনাকে বাদ দিলে ঘে ভক্তি ভাবুকতায় কামুকতার পরিলত হয়, তাহাই 
সুত্রকার এখানে প্রদর্শন করিয়াছেন । ভাগবত লিপিস্বাছেন, 
মদ্গুপশ্রুতিমান্ত্েণ ময়ি সর্ধবগুহ[শয়ে । 
মলে/গতিরবিচ্ছিপ্রা বথা গঙ্গা লোহন্ুধো ॥ 
লক্ষণৎ ভক্তিবেগলা নিশুিস্য উদাহৃতম্‌ । 
অহৈতুক/ব্যবহিতা যা তক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ 
_'মদনমোহনস্থন্ধপের গুণশ্রবণমাত্র বধন সর্ধভূতগুহাশয় বিশ্বক্বূপে অবিচ্ছিনা 
মনোগতি হদ্ন, যেমন শঙজাজলের গতি সাগরের দিকে, তাহাই নিগু"প তক্তি- 
যোগের লক্ষণ বলিয়৷ উদাহৃত হইয়াছে, পুরুষে।ত্তমে এই ভক্তি অহৈতুকী ও 
অব্যবহিতা |’ এই ভক্তির মধ্যে ধর্ম্ম অর্থ কাম ব। মোক্ষর্ূপ কোন হেতু নাই । 
সহ ভক্তির হেতৃতেই ভক্তি, এই ভক্তি গ্বারা পুরুযোত্রমের প্রত্যক্ষাবগম হত্র | “তুমি 
আর আমি মাঝে কেহ লাই, কোন বাধ) নাই ভুবনে’_-এইই সুরে ভক্তির সাহায্যে 


সুযুপ্তির অস্তনিহিত বিশ্বের সাক্ষাৎকার হুর» ভগবানের পরমাত্মন্তপের সাক্ষাৎকার 
স্ব 


সমস্বয়মৃন্ি পুক্রযোভ্জম টনি ত)গোপাল গ্চরপাশ্রিত পুরুষোত্তমানন্দ 
'অবধুত বিরচিত ব্রক্ষহুত্রের অবধূত তাষ্যের তৃতীক্াধ্যায়ের 
প্রথম পাদের ভাব) সমাপ্ত । , 


দ্বিতীয় পাঁদ 
ওঁ নমঃ সযুপ্ডতৈজলায় ভগবৎ-পরমাত্মনে ৷ 

ভক্তিপাধনা যে হ্বরূপ-বিশ্বক্রপের সমন্বয় বিহান করিয়াই অহৈতুকী, 
অব্যবহিতা ও নিওশা-_ইহা। আমরা পূর্ন পাদে আস্বাদন করিয়াছি । এই পাদে 
খোজ পাইব কেমন করিয়া ভক্তি জীবের জাগ্রত-্বপ্র-্বৃত্তি এই অবস্থাত্রয়কে 
হজম করিত প্রত্যেকের সঙ্গে ‘অব্যবহিত’ সম্বন্ধ বাত রাধিরা চলিয়াছে। 

খঁতরের (১-১ ) শ্রুতি বলিতেছেন : “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীহান্যৎ 
কিঞ্চন মিযৎ স ক্ষত" লো কাহ হজা -ইতি।'_ এক আত্মাই -এই সুষ্টির অক 
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ছিলেন, গতিশীল অপর কিছুই ছিল না। এই একাস্ত (০5০165 ) আত্মার 
“থাকা” ও একাস্ত গতিযান অন্য কিছু “না থাকা*র সক্গিক্ষণে, দাড়াইয়া পুরুধোত্তম 
প্রক্তৃতির প্রতি দৃষ্ট নিক্ষেপ করিলেন ( সওএক্ষত ) যে. ‘আমি লোকসমূহ সি 
করিব।’ আত্মা ও *ন মিবৎ যৎ কিঞ্চ_ইহার মধ্যে রহিয়াছে পরকীয় সম্বন্ধ । 
এই পরকীঘ্ন সহ্বন্ধই সন্ধির সম্বন্ধ, অনির্ববচলীয় মাস্থাসহ্বন্ধ, সুযুণ্ডির কোলে স্বপ্ন 
সম্বন্ধ । এই স্বপ্র সশ্বন্ধ রহিদ্বাছে সৃষ্টির অণুতে । এই সব্িস্থান হইতেই সৃষ্টির 
সুচনা । তাই স্ষব্রকার “সন্ধ্যে স্ষ্টিরাহ’'--<৩ই প্রথম সুত্র দিয়াছেন, যদিও এই 
সবপ্রস্থতি অন্ঠান্য স্থির স্তাম্ছই একচী অভিনব বিচিত্র সু্টি । 


ভাগবৎ বলিতেছেন 
স বা এষ তদা নাশশ্দ্ছুশ্যমেকরাট, | 


মেনেহসম্ভমিবাত্মনাৎ সুপুশক্তিরন্মগুদৃক্‌ ॥ 

একরাট, তগবান্-পরমাস্্। যখন বহু ভবন ইচ্ছায় কামময় হইয়া ছিলেন, 
তিনি দৃশ্য কিছু দেখিতে পাইলেন লা। তখন তাছার সমস্ত শক্তি সপ্ত 
থাকিলেও তিনি ছিলেন “অন্রগুদূক”। তিনি নিজকে অলসত-_'না থাকার মত 
আছি’ মনে করিতে লাগিলেন । শক্তির কেবলাক্ষপে, স্বয়ংরূপে পুর্ণ জাগরণ 
ব্যতীত কেহই নিজেকে 'আছি' বলি) উপস্থিত করিতে পারেন না। শক্তি 
যখন বলেন, “আমি আছি’, তখনই ভগবানের 'খাক।” বাস্তব সত্য । ব্রচ্ছ তখনই 
খন, বখন দৃশ্যের সহিত তাহার রমণ-সম্ভাবলা, অন্তথা “স বৈ নরেমে”। যখন 
তিনি প্রকৃতির ভিতর তাহার স্বচ্ছন্দবিহার € ৪6 13০7:6 ) ভাব আম্বাদনে সক্ষম 
হুন, তখনই ত্তিনি আছেন, নিজেকে জানেন ও আনন্দিত হন। ভগবানের মদন 
তখনই মোহন, যখন কর্ম ও প্রক্ততি উভয়ের অদ্বৈত রলাম্বাদন ; এবং ইহাই 
প্রকৃত ত্রাঙ্ষী স্বষ্টি । কেবল পুক্রবের প্রথম 'আমি*-প্রকাশ ও কেবল! প্রক্ুতির 
সর্ব প্রথম জাগরণ ও তাহাদের নিবিড় মিলনময়ী সৃষ্টির মাধূর্য্য আসশ্বাদনার্থে ই 
পরবর্তী সুত্র ভগবান হত্রকার অবতারণা করিলেন । , 

সন্ধে স্ুষ্টিরাহ ॥০/২।৯ 

“সক্ষ্য’-শব্দের অর্থ 'স্বপ্রস্থান ; *লন্ধ্যৎ তৃতীয্বং স্বপ্রন্থানম’_-ব্ব ৪-৩-৯। 
জাগরিত স্থান ও সংশ্রসাদ স্থানের লন্ভিতে বলিত! ইহার লাম সন্ধ্য । + 

সন্িতে স্ুষ্টি সৰ্ব্ব শ্রুতি প্রকাশ করিতেছেন । বেখানে কেবল দ্রষ্টা ও কেবলা 
দৃঙ্ের প্রথম সন্ধি, সেই সন্ধি স্থানেই সৃষ্টির স্থচনা ৷ কেবল পুরুষ ও কেবলা 
প্রকৃতির উপাখিবিধুর-নিধিব কল্প সদ্ধন্ধ স্থির সন্ধিস্থান। সন্ধি নারাময়ী অন্বমন্ত্রী 
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পরিকল্পনামন্ত্রী, পারমাথিকী । এই স্ষ্টি-নির্শ্মাত! চটটয়াই পুরুষোত্তম কলা নিধি 
(51150) । এই ব্বপ্রনদর্শন্ট কবির গৌরব ‘কবি; ষলীসী? । ভাগবতের রসলীলার 
স্ফুরণ যখন হয়, তখন অধ্যাসের ন্বপ্র কাটিজ্া বায়, তখন কুটি] উঠে কবিদ্বপ্র, 
সৃষ্টির অনির্ধবচলীয প্রাণ-রহস্য বা স্ষ্টির প্রতি ম্পন্দনে হাইসেলবার্গের '॥॥- 
certainty" | ভক্তির মধ্যে এই অনির্ববচনীয়তা রহিদ্বাছে বলয় ইহাকে 
মিষ্টিসিজম-ও বলা চলে । ভক্তি মূলতঃ ন্পপ্রমরীত বটে। এই দ্রপ্রকে মাঝে 
হাখিয়াই ুধুখি ও জাগ্রত একই যোগে যুক্ত বহিক্সাছে । এই স্বপ্রলোকের স্পর্শে 
সযুধ্িও সপ্রমন্র, জাগ্রতও ব্দপ্রমত্ন, অনির্ব্বচনীয় ৷ 
নিস্মিভারং চৈকে পুত্রাদরশ্চ ॥৩৷২৷২৷ 

একে (কেহ কেহ) নিম্মতারম্‌ (স্বপ্ন স্্টির নির্শ্থাত। বলিয়া পুরুষোত্তন-কই 
স্বীকার করেন । ) পুত্রাদদ্থত চ ( পুত্রাদিও শ্রপ্র-স্থষ্ট )। 

ভগবান হুউতেই পুত্রাদি স্বপ্ন প্রকাশ হয়। স্ত্রীপুত্রকন্তা যাবতীয় বন্ধ যে 
্বপ্স্থষ্ট, তাহাদিগকে পাইয়াও যে পাওয়া যাইবে লা, তাহাদিগকে বে স্প্রে 
পাওয়ার বেশী পাওয়। যাইবে না এবং এই পাওয়ার মধ্যেই যে কবির পারমার্থিক 
পাওয়া রহিয়াছে, ইহ! শ্রুতি স্পষ্ঠভাবেই শুনাইন্বাছেন। সংসারের সঙ্গে এই 
কবিকঘন মায়াসম্বন্ধ, পরকণীয় আনির্ব্বচনীয় সম্বগ্ধ আছে বলিয়াই মায়াধাদ এতখানি 
শিকড় গক্ঞাই্য়া কাক্ছেম হইতে পারিয়াছে । “মরলে ছুচার দণ্ড কান্নাকাটি শেষে 
দিবে গোবর ছড়া'__তামপ্রসাদ । পাওছাকে একাআ সত্য ধরিয়া! লইলে এই 
দুৰ্দ্দশা হবেই ৷ 

“এমন একাস্ত করে চাওয়া এ-ও সত্য যত 
এমন একাস্ত ছেড়ে বাওয়া সেও সেই*মত । 
এ দুইয়ের মাঝে কোনে) খানে আছে কোনো মিল ।” 

সুষ্টির স্বপ্রকে বিধৃত করিশ্া তাহাকে একাস্ত প্রত্যক্ষ করিবার ফল হইতেছে 
বর্তমান মায়াবাদ। সংসারের প্রতিটী বস্তুই একান্ত পাওয়া ও একান্ত না-পাওয়ার 
লাগালের বাহির ৷ ইহাই সৃষ্টির স্বাপ্রিকত। ৷ ‘য এব সপ্তেযু জাগন্তি কামং কামং 
পুরুষো  নিপ্রিমাণহ-অিতন্থাদেৰ পুত্বো জারতে! এতম্মাত ভ্রাতা) 
এতসম্মাস্তার্যযা |, যদেনং স্বপ্নে লাভিহস্তি।' কামমন্্র পুক্ুযোত্তম স্বপ্রময় কাম 
অবলম্বন করিশ্না সকল আবের সুযুণ্তির মধ্যে জ্রাগ্রত থাকিম্ছা কামময় সৃষ্টি 
সম্পাদন করিতেছেন । এই কাম হইতেই, পুত্রাদি ভ্রাতা, ভাই্য। সব কামময় 
হইয়া আছে । পুত্রাদি সবই সেই ব্বপুস্থতি £ 

bd 
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মা'য়ামাত্রং তু কাশ্ন্স্ঃনানভিব্যক্ঞত্ৰব্দপত্বাৎ ॥৩৷২৷৩৷৷ 
€স্ষ্টির প্রতি ব্যাপার ) কার্থহেেন ( ক্বৎস্মভাবে ) অন্যভিব্যক্তন্বরূপত্বাৎ ( স্বরূপ 
অনভিব্যক্ত না হওয়ার ফলেই ) তু ( নিশ্চয়ই ) মানা মাত্রং ( মান্রামাত্র )1 এই 
স্বষ্টি ব্যাপারে জীব-ঈশ্বর* সগুপ-নিগুণ, কর্শ্ম-অকর্শ্ম প্রভাতি কিছুরই স্বরূপ একাস্ত 
শমগ্রতাবে অন্তিব্যক্ত হইয়াছে বলিবার যো নাই। সকলেই কুৎস্বভাবে 
অনতিব্যক্রত্বর্ূপ ; অথচ ইহার মধ্যেই সকলকেই আপ্তকাম হইতে হইবে । এই 
অনভিব্যক-্বকূপ হওয়াই সন্ধিস্থানের লক্ষণ, মার়ামাত্রত্ব । সৃষ্টি একান্ত ঈশ্বরের 
একাস্ত সৃষ্টি, ইহাও মায়া, একান্ত জীবস্য্িও তুল্য রূপেই মায়। । পক্ষান্তরে 
উশ্বর- আব দুইগ্সেরই সমকর্ডুর স্বীকার করি.লই যে “মায়া? কাটিগ্লা গেল, ভাহাও 
নয়, তবে তখন এ মারা হন যোগমায়া ৷ পূর্বেবাক্ত মাপ্রাছুয় ব্যর্থ, একান্ত =1-ধন্ম্মা । 
যোগমাল্লাতেই মাতার সার্থকতা কেননা সেখানে স্থঙি আছে. সৃষ্টির মধ্যে জীব 
ঈশ্বরের সম কর্তরও রছিরাছে. একটা বাস্তব বস্তুর সস্ডাবন! রহিয়াছে । যোগমারা 
হা-ধ্্মা ও ন৷-ধন্মা দুই-ই যুগপৎ । ভ্রীপুত্ত্রাতা মাসামাত্রেই পর্যটবসিত হয়, যদি 
একান্ত ঈগর বা একাস্ত জীবকে এই স্বটি-নির্শ্মাত! বলা হয় । 
মায়াবাদের উৎপত্তি স্বান হইতেছে কেবল ঈশ্বর বা কেবল জীব । আত্মার 
কর্শ্ম যখন প্রক্কতির স্পন্দন উত্তোলন করে লা, তখনই তাহ! মায়াময় স্বপ্ররূপে 
প্রতিভাত হয়। আকাঙ্ষা! জাগিয়াছে অথচ তৎপূরণোপযোগী তন্থ তৈয়ার হয় 
নাই, এইখানেই মায়ার আধিপত)। 'আকাক্ষা! (স/:51,) আত্মাকে তখনই 
কুটাইঙ্াা তোলে, যখন তাহা তদুপযোগী কোন দেহুবান্‌ (seructural ) হইয়া 
w।[-যূন্টি ধারণ করে। *Wiish becomes will when aided by 
structure and whag we call our self is our will personified. 
A primicive wish dies because it has not mechanism to aid 
{fullfilimentr.’ শক্তির জাগরণ হইলে যদি তৎপ্রকালশোপযোগী ক্ষেত্র তৈরারী 
না হয, তখনই তাহা অঙ্খাভাবিকভাবে আশ্চর্য সৃষ্টি করে । শক্তির প্রকাশকে 
চাশিক্প। রাশিতে গেলে সে মাছ।স্থি করিশ্না অনর্থউৎ্পাদন করিবে । শক্তিকে 
ঘন হইতে দেওয়াই -একাস্ত না-ধন্দী মায়ার হাত হইতে মুক্ত হওয়ার একমাত্র 
কৌশল । ‘The action of the higher nerves is to change bodily 
activity from 5025৩ part well supplied with surplus energy 
to some - part. more useful to th: organism. It the drain of 
surplus from the naturally dominant part is not complere, 
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it escapes by indirect routes in spite of repression exercised 
by the higher nerves which is the cause of our dream.’ 
সূচকশষ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদ: ॥৩৷২৷৪৷ 

(এই স্বপ্র জীবের অতীত-বর্তমান-ভবিষ)ৎ অবস্থার ) স্চকঃ চ হি ( নিশ্চয় ) 
*শ্ুতেঃ ( শ্ৰুতি হইতেও ইহার উপলব্ধি হত্র ॥। আচক্ষতে চ তম্বিদঃ ( স্বপ্রবিদ্গপও 
এইরূপ বলেন । ) 

আদান প্রদানের অসামঞ্জস্যেই স্বপুলোকের উদ্ভব । এই স্বপ্র দৈনন্দিন 
জীবনে প্রকাশিত হয়। উহ; ব)ক্তিগত জীবনে, সমাজ জীবনে ফুটয়! বাহির 
হয় ঘখন আদানপ্রদালের মাত্রা ঠিক লা থাকে । সমস্ত সম্বদ্ধের ভিতরই এই 
স্বপ্নের অদ্ভুত খেলা দেখা যার । পিতাশুত্র, বাজাপ্রজা, গুরুশিল্য সর্ববত্র্ট এই 
মানার প্রভাব রহিম্াছে । পুত্রের জাগরণ, প্রজার জাগরণ বদি পিতা ও রাজা 
ধরিতে লা পারিয়া কেবল জড়পদার্থ বোধে তাহাকে পারে ঠেলিয়: দেয়, তথনই 
আসে মাত্রার অত্যাচার । পুর্রশক্তি বা প্রজাশক্তি সেই শক্তির প্রেরণায় 
অস্বাভাবিক উপাত্বের শরণ লয়। স্বপ্র আদানপ্রদালের অসামজসাই সুচনা 
করিতেছে । প্র দিয়' ব্যক্তি বা সমাজজ্জীবনের গতি সুচিত হয়। শক্তিকে 
চাপিয়া রাখিতে চাহিলেই লে ্বপ্র সি করিবে । রক্তম্মোত যদি অবাধে সর্ব 
শরীরে বিচরণ করিতে পারে, তবে তো স্বপ্রলোকের উদ্ভবই হন ন! । বাজ 
স্রোতের গতি নিরুদ্ধ হইলেই সেই শিরুদ্ধ গতি বন্ধ মৃত্ঠির আকারে চেতনার 
ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়। জাতির ইতিহাসে এই স্বপ্রহৃষ্টির প্রভাবেই কত কত 
ধ্বংসলীলার অভিনয় হুইয়। গিয়াছে । 

যেখানে শক্তিশ্রোত সমার্জঃ ব্যক্তি বা জাতির শরীরে আটকাইনা যার, 
সেইখানেই স্বপ্র ; কাজেই স্বপ্র দেখিত! বোঝা যার কোন্‌ অঙ্গ সেই রক্তত্রোতকে 
পূর্ণক্কপে আলিঙ্গন করিতে পাৰিতেছে লা |» স্প্ব জীবের অতীত বর্তমান ভবিস্যৎ 
“অবস্থার সুচনা করে, স[ধনার ও ইঙ্গিত দেয় । ছান্দোগ্য বপিতেছেন "যদ কর 
কাম্যেযু স্তিদ্রং স্বপ্রেযু পশ্যতি । সম্ুদ্ধং তত্র জানীরাত্তন্মিন্‌ স্বপ্ন নিদর্শন? ॥ 
_ছা ৫-২-৯ । স্বপ্রের বিকট মৃত্তি হইতে আতিকে উঞ্ধার করিতে হইলে বদ্ধ 
শক্তিকে সেই জাগরিত শক্তির সহিত যোগ করিয্না দেওয়া ছাড়া আর উপাঙ্ন 
নাই । ইহা] গুলিয়া। গেলেই এ জাগরিত শক্তি বন্ধাংশের বিক্ৃতিকে অনম্ত গুলিত 
করিয়া বিকট হইতে বিকটতত্র মুহ্িতে জাতি ও সমাজকে গ্রাদ করিবে। শক্তির 
বজাগরণে ও তাহাতে-বাধা প্রদ্থানেই যত ক্যথ স্বপ্ন ।" যাহার! প্রেরণার মৰ্ম্ম জানে = 
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(স্বপ্বিৎ ) তাহার! ব্বপ্প দেখিয়া জাতির কিংবা ব্যষ্টি জীবনের প্র্নত গতি নিন 
করিতে পারেন । 

ভাবগত, কাৰ্য্যগত ও ভ্রব্গত এই ত্ৰিবিধ প্র কাট!) গেলেও এই ‘অধর? 
পুরুষোত্তম-বিশ্ব যোগমায়ার স্বপ্র লীলার ভিতর দিয়া রসের নিত্য নব নব 
ব্ৰহ্মান্বাদন যোগায় । এই স্বপ্রই কবি-স্বপ্র, লীলারসাস্বাদন। তখনই হপ্রের 
পারমার্থিক রূপ আম্বাদিত হত্স। ইহ! বৈষ্ণব শাস্ত্রে গ্রাধার দিব্যোন্মাদ, কষে 
তমাল দর্শন ব। তমালে কুকদর্শন, আত্মাহ সর্ব তদর্শন, সর্ববভূতে আত্মদর্শল ॥ 
কোন একটাকে একাস্তভাবে খরিলে যে স্বপ্ন, তাহাই লা-ধ্্ম) ব্যর্থ স্বপ্র, 
জুগুক্সিত ! তবে তাহার ভিতর দিয়াও স্থচনা পাওয়। যায় জীবের কোন্‌ দিকে 
দৈল্ত পড়িস্বাছে, কোন্‌ দিককে ফুটাইয়! তুলিবার প্রয়োজন রহিয়াছে । এই '্বপ্র- 
স্বষ্টরও নির্খ(তা পুঞ্লযোন্তম। আম্মা ও সর্ধবভূতের সমন্বয় ন! হওয়ার ফলে বে 
উপাধি স্থট্টি হয়, সে উপাধিকেও জীবনের প্ররোজনে লাগাইতে পারেন 
পুরুবোত্তম। জাগ্রৎ্-স্থবুণ্তির মধ্যে সামঞ্জস্টের অভাবে সংঘর্ষের ফলে যখন স্বপ্ন 
্থষ্টি হয়, তখন সমগ্র জীবন সেই অন্ঞতাকে জীবনের অগ্রগতির সহায়ক রূপে 
হজম করেন । যে প্রাকৃতিক নিয়মে স্ট স্বপ্রকে পুরুখোত্তম শুধুই হজম করেন, 
তিনি স্বপ্রসমূহের নির্শ্মাতাই । যখন ভারসাম্য নষ্ট হয়, তখন তিনিই ফাঁক দিয়া 
স্বপ্নের স্বষ্টি করিয়া সেই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করেন । এই '্বপ্রের ভিতর দির! 
কত সাধক স্বপ্রে মন্ত্র পান, ওষ্ধ পান, ইঙ্গিত পান৷ ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ 
শান্তে ও জীবনে লাভ হয়। ক্রমশঃ 


সমস্বয়_সমাজে ও অর্থনীতিতে 


সম্পাদক 

গত ২৪শে কাহ্তিক শনিবার সকালে কলিকাতায় নিখিল ভারত রাষ্রীয় 
সমিতির নির্বাচনী উল্তাার লাব-কমিটীর সভায় প্রীনেহরু বলেন যে, "ভারত 
এক নূতন ধরণের সমাজতদ্্রবাদের উদ্ভাবন করিতেছে__যাহা কম্যুনিষ্ট অথবা 
খলতন্ত্রী এই দুয়ের কোনও দেশেই দেখা যাক না। আমরা এই মধ্য পন্থা 
খুশজিয়। বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছি । গৌড়! সাম্যবাদ ও শৌড়া ধনতঙ্জবাদ 
এই দুইটীরই যে কুল আছে, আমাদের মধ্যপস্থা সেই কুফল হইতে মুক্ত 
থাকিবে । আমরা ভারতে এই নুতন সমাজ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছি 
এবং দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পন! হইতেছে তাৎারই ভিত্তি ।' 

গত রবিবার অআপরাডছ্রে বেলেঘাটায় নিখিল ভারত কংগ্রেশ কমিটীর 
অধিবেশনে কংগ্রেস ও্াকিং কমিটার রচিত 'আধিক নীতি’ সম্পর্কিত বিব্বৃতিচী 
শীগোবিন্দবলত পস্ব কর্তৃক উত্থাপিত ও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ছয় । ওয়াকিং 
কমিটার রচিত “আর্থিক নীতি’ সম্পর্কিত বিবৃতির উপর নিখিল ভারত কংগ্রেস 
কমিটী একটী সংশোধনও মানিয়। লন। উহাতে বলা হয় "দ্র শিল্প ও কুটীর 
শিল্পের উপরও যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে |” 

‘তত্র সমঙ্গয়াৎ ত্ৰক্ষহুত্ৰ । ব্রক্গবস্তকে কিন্তু সমূহয় দ্বারাই হরিতে, দু ইতে 
ও আন্দাদন করিতে পারা যান্স। যাহারা অল্লদর্শী, তাহারা পরম্পর-বিরুদ্ধদের 
মধ্য হইতে একটাকে শক্ত করিয়া আকড়াইয়া ধরিয়া অপরটীকে শোষণ করিয়া 
চলিতে চাল্ন, যাহার ফলে পারস্পরিক সংঘর্ষে দুই-ই নিজের মধ্যে ও বাহিরে 
‘অসৎ’ হুইস্ছা যাত্র । এইভাবৈ এতদিন জড়ে ও 'অজড়ে, চৈতন্টে ও অটৈতন্যে, 
তৈতবাদে ও অধৈতবাদে, বৃহৎ শিল্পে ও ক্ষুদ্ৰ শিল্পে অর্থাৎ'বিশ্বের ও বিশ্বা(ভীতের 
সর্বক্ষেত্রে সম্ঘর্য চলিয়া আসার ফলে কেহই আজ নিজের পায়ে নিজে দাড়াইতে 
পারিতেছে 'ন৭1॥ অথচ 'অস্তের দ্বার। নিজেকে পরিপূরণ করিত্বা লইবার মত 
মনোবৃত্তিও গড়িক্সা উঠিতেছে সা ।. বিশ্ব যখন এই ভাবে দিশেহারা, একমাত্র 
ভারতবর্ষই এই সনন্থক্গের বার্তা সর্বক্ষেত্রে ঘোষণা, করিঘাছে। ‘সমহয়' শব্দ 
নুতন নয়; সেই কোন্‌ অতীত নুগে ত্ৰহ্মহত্র সমশ্বয়ের বার্তা বিশ্বলভায় উপস্থিত 
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করিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই সমস্বর তখন ছিল এবং আজও আছে ও-পারের 
সাধনার মধ্যে নিহিত । আজ অড়-অজড় সমন্বয়ের ঘনবিগ্রহ শ্ীলিত্যগোপাল 
ধর্খক্ষেত্রের লমহ্বয়কে সমাজের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে ছড়াইয়া 
দিবার যোগস্থত্র স্থাপন করিয়াছেন । তাহার স্বহস্তলিখিত বৈপ্রবিক গ্রন্থ এ 
এসিদ্ধান্তদর্শল" এই সমম্ব্নকে এমন সামগ্রিক দার্শনিক ভিত্তিতে দ্রাড় করাইয়া 
গিয়াছেন বে, ইহা আজ সর্বক্ষেত্রে অহুপ্রবিষ্ট হইতে পারিল। যাহার দর্শনে 
বর্গ সত্য ও বিশ্ব সত্য, তাহার দর্শনে সত্য-বিশ্বের সব-কিছুই ত্রক্ষের ছাচে গড়িয়া 
উঠিবে। ব্রহ্মবন্থকে যেমন *সহহ্য়' দ্বারা চিলিতে হয়, তেমনি বিশ-পরিচয়ের 
জন্যও এই বিশ্বে সমস্বররস-আঙ্গাদন প্রয়োজন । এই বিশ্ব সমন্থত্থঘন । অধ্যাত্ম 
জীবনে, সমাজগঠনে ও অর্থনীতিতে তাই «ই সমন্থস্থ সমভাবেই আঙ্গাদন 
করিবার ল্যোগ আজ মিলিয়:ছে । বাছু। ছিল বিশ্বাতীতে, আজ তাহাই বিশ্ব- 
সংগঠনের ক্ষেত্রে নামিয়া আসিম্বাছে। বিশ্ব ও বিশ্বাতীত আজ আর একান্ত 
দৈত নয়, আক্ষ সমগ্র পুরুযোত্রম-জীবনে তই উহারা সমমূল্যবুক্ত পরস্পর নিরপেক্ষ 
অথচ পরম্পরাপেক্ষ দুইটী দিক। বিশ্ব-বিশ্বাতীত আজ একট যোগকত্রে গ্রঘিত ; 
বিশে ও বিশ্বাতীতে একই অনন্তর কার্স্যকরণ হইবে । যাহা ওখানে, তাহা 
এখানে, যাহা এখানে তাহাই ওপালে ৷ বিশ্বের দর্শন আর বিশ্বা তীতের দর্শন 
আজ সমদর্শনে মিলিত । সমদর্শনই সত্য দর্শন । উই!রা দুই-ই অ্ধ সত্য; 
প্রত্যেকে অদ্ধ সত্য বলিরাই ছুই ছুইকে বাধ! দিয়াছে ও দিবে। কোনও দিন 
এক অন্যকে একাস্ত ভাবে পরিপাক করিশ্না আত্মপ্রতিউ হইতে পারিবে না । 
আজ আত্মস্থিতি ও বিশ্বস্বিতিকে পরস্পরের মধ) দিয়া ‘এক’ করিতে হুইবে । 
বিশ্বের সব জাতি আজ বিশ্বস্থিতিকে অগ্রান্থ করিশ্না একান্ত আত্মস্মিত্তিতে 
স্থিতিমান হুইতেছে। কিন্তু একান্ত আত্মস্থিতি তো কোনও দিনই শেদ রক্ষা 
ফরিতে পারিবে না। এই সত্য যেমন দার্শনিক মতবাদসমূছের পক্ষে প্রযোজ?, 
সর্বাধিক সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ভুল্যভাবে প্রযোজ্য ॥ 
আজ তর্কবিজ্ঞানে ও পদার্থ বিস্তার মধ্যেও এই সমন্বস্বের ধ্বনি উতিস্বাছে। আজ 
আকাননিষ্ট তর্কবিজ্ঞান €£০.531 19812 ) ও বস্তুনিষ্ঠ তর্কবিজ্ঞান ( material 
(1981০ ), আরোহ তর্কবিজ্ঞান ( inductive 1০81০) ও অবরো হী তর্কবিজ্ঞান 
(৭65০৮61০81০) সমস্থিত হইতে চলিতেছে । আজ -পদার্থ বিদ্যার 
corpuscular theory ও wave <॥e০৷7.সম্প্বিত হইতে চলিতেছে। এই 
সমস্থরের বান আব্দ আদিয়াছে সর্দক্ষেত্রকে প্লাবিত করিয়া বিশ্বময় এক অগস্নাথ 
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ক্ষেত্র রচনা করিতে-বেখানে সর্বজ্াতির সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক-লোঁকিক 
“‘অশ্ৰ’ একাকার হইবে, যেখানে পরস্পরের সঙ্গে একদেহ একপ্রাশ হুইয়া আত্মার 
অন্ন, দেহের অন্ন আম্বাপ্ধ করিবে ॥ 

যাহার আত্মস্থিতি নাই, তাহার বিশ্বস্থিতিও নাউ । দৃষ্টান্ত ইহার পাকিস্থান । 
যে নিজের মধ্যে নিজেকে দিয়! নিজের শক্তিকে জাগ্রত করিয়া নিজেকে নিজে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিল না, সে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত হইবে কেমন করিশ্া ? 
পাকিস্থান আজ অন্ত্বন্থে বিপশ্ন । বাহিরেও তাহার বাগদাদে স্থান তত্র লা, 
মিশরে আন্তর্জাতিক সৈন্যবাহিনীতে ৈন্য পাঠাইবার প্রস্তাব মিশর কর্তক 
প্রত্যাখ্যাত হয়, পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী মিশর পরিদর্শনের প্রস্তাব করিলেও 
মিশরের মুখ্যমন্ত্রী তাহা প্রত্যাখ্যান করেন । ভারতবর্দ বিশ্বস্থিতি ও 'আত্মস্থিতির 
সমম্বপ্নে নি:জকে পুরুষোত্তম স্থিতির দিকে গড়ির! তুলিবার জন্য বেদনাতুর 
হইয়া উঠিক্নাছে। সমগ্র বিশ্বই এই পুরুসোত্তম-স্থিতির জন্য মন্তরে অন্তরে 
প্রেরণ! অহ্থভব করিতেছে । তাই বিশ্বময় এই সন্দর্দ । ভরনেহেক্ক ২০শে 
নহভম্বর লোকসভার বুকে ক্লাড়াইর। থে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহ। বিশ্বের প্রঠিটী 
জাতি প্রতিটা মানুষের প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেন £ “জগৎ বর্তমানে একটা 
বিরাট পরিবর্তনের ভিতর দিয়া অগ্রসর ২ইতেছে। পুরাতন জগৎ পরিবন্ঠিত 
হুইয়া নূতন জগতের দিকে অগ্রসর হইতেছে । উহার ফলে নৃতন জগতের 
সৃষ্টি হইবে কিনা তাহা আমি বলিতে পারি না; কিন্ত স্পষ্টই দেখা যাইতেছে 
যে বিজ্ঞান সংস্কৃতি এবং অঅর্থনী/তি_ প্রতিটা ক্ষেত্রেই পরিবর্তন ঘটতেছে এই 
সময় আমাদের মনকে নাড়া দিয়া একবার এই সমস্ত পরিবর্তনের কথা চিন্তা 
করিয়া দেখা প্রক্নোজন ।”__আনন্দবার্জার, ২১শে নভেম্বর, ১৯৫৬ । 

রবীস্রনাথের ভাসাক্গও বিশ্ব এক ‘নতুন যুগের তোরে” আসিয়া দাড়াইয়াছে। 
সর্ধবক্ষেত্র আজ চলিবে পরম্পর-বিরুদ্ধ সকল হা ও না-এর সম্বন্_ অর্থনীতিতে 
অত্র ও অর্থের সমস্য, সাম্যবাদ ও ধনতত্্বাদের সমন্বয় । গৌড়! সাম্যবাদে 
ব্যক্তিস্বাতস্ত্রের কোন নিজস্ব মূল্য নাই ; সেখানে ব্যাট সমর অন্য । সমন্টি 
এই সাম্যবাদ ব্যক্তিকে sucrepciriously শোষণ কর, ব্যক্তির সেবার ভান 
করিক্লা । "সাম্যবাদ শ্রমের উপর সঙ্ঘ গড়ে, ধনের অস্তনিহিত বিশ্বশক্তিকে সে 
পদদলিত কুরিতে চান্ব। ধন ছাড়া তাহার চলে না, শ্রম ছাড়াও চলে না। 
কিন্তু ধনের বে একটা নিন্বস্থ, যোগ্যত্বা আছে.-ধাহার অন্ত শ্রমের উপর বিশেষ 
একটা দৃষ্টিকোণ" হইতে প্রভাব, বিস্তার করিতে পারে, তাঁহা। সাম্যবাদ মানিয়া 
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লইতে বিমুখ শ্রম বিকেক্রীকরণের শক্তি, ধন কেন্দ্রীভূত শক্তি ॥ বিকেন্দ্রীভূত 
শ্রষকে কেস্রীভূত করিয়া রাশিহ্ায় সাম্যবাদ একটী বিয্রাট শ্রমিক সঙ্ঘ রচনা 
করিয়াছে বটে, কিন্তু শ্রমিকসজ্ঘ কি ধনিকসঙ্যেরঈ মত সমতাবে ব্যটির রক্ত 
পান করিতেছে না? ধনিকলঙ্ঘ ঘেষন বিশ্বের বিভীষিকা স্বষ্টি করিয়াছে, 
শ্রষিকসঙ্ঘও তেমনি বিশ্বের বিভীষিকা সৃষ্ট করিতেছে । মলঃলমীক্ষণ উহা 
ছাড়া আর কিছুই বলেনা বে সঙ্মের ভিতর ব্যষ্টির স্বাতঙ্ত্রের কোন অবকাশ 
নাই, তেমন নিশ্ছিদ্র সঙ্ঘ ধনিকেরই হউক বা শ্রমিকেরই হউক, সমভাবেই 
জীবনের অগ্রগতির উপর চাপ দেয়, অগ্রগতিকে ব্যাহত করে, শ্তন্ধ করে, 
নিজেরই মরণ আনল্পন করে । ধনতঙ্্ একদল যোগ্য মাস্থবেরই অগ্রগতির পথ 
সুগম করিয়া দেয়” সবব” ক্ষেত্রে বিচরণ করিবার মত যোগ্যতার অধিকারী করে, 
এবং শ্রমিকদের পশ্চাতে ফেলিয়া আগাইয়া যাইতে সক্ষম করে] অথচ শ্রমের 
উপর “ভর” না করিয়া নিক জীবিকা, পুষ্টি, অগ্রগতি ব। প্রতিষ্ঠা কিছুই লাভ 
করিতে পারে না। শ্রমকে এই তাবে শোষণ করিয়া ধনিক নিজেরই পারে 
কুঠাহাঘাত হানিতেছে। শ্রমিকেরাঁও তুল্য অপরাধে অপরাধী । ধন ছাড়াই 
কি শ্রম এক মূহূর্ত চলিতে পারে? ব্থচ ধনের যে একটা স্বয়ংমূল্য রহিয়াছে, 
যাহা কৃতজ্ঞ হইলে শ্রমিককে অবশ্তই স্বীকার করিতে হইত, তাহা শ্রমিক 
নিজেদের সঙ্ঘবন্ধতার অধিকার-প্রমপ্ততায় স্বীকার করিতে একেবারেই 
নারাজ । শ্রমতত্ব সন্থন্কে যেমন ধনিক অজ্ঞ. ধনতন্ব সম্বন্ধেও তেমনি শ্রমিক 
অজ্ঞ । দুই-ই তত্বজ্ঞানহ্থীন । তত্বজ্ঞান হইলেই ধনিক ও শ্রমিকের মোক্ষ 
মিলিত । ভারতবর্ষ এই ‘মোক্ষের' উপাসক । 

খন ও শ্রমের তত্ত্ব হষ্টতৈছে এই যে, ধনও থনিকের নয়, শ্রমও শ্রমিকের 
নন্ব। যে সমাজের একটা অঙ্গ শ্রমিক, অপর অঙ্গ ধনিক, ধন ও শ্রম সেই সমগ্র 
সমাজেরই । ধনও সমাজশক্কি, শ্রমও সমাজের শক্তি । ধনিক সমাজ-কল্যাণের 
জর বা সমাজসেবার অন্ত ধনশক্তির সেবা করিবেন, শ্রমিকও সমজসেবার জন্ত 
শ্রমশক্তির সেবা করিবেন । নিক যখন ধনশক্তিকে ভোগ করিতে ডুটিল, 
শ্রমিক যখন শ্রমশক্তির স্বামী হইবার জন্য লালসাবান হইল, তখন শক্তির 
জন্ত শুভনিশুত্ডের মত ধনিক বা শ্রমিকের লড়াই সুরু হইল । বিশ্বশ্যক্তি সদদ্ে 
ঘোবলা করিয়াছেন 2 

“যো মাং জন্মতে সংঞ্মনে যো জে দর্পৎ ব্যাপোহতি ।. 
বো মে প্রতিবপো লোকে সমে ভর্তা ভবিস্কতি ॥’ _ শচণ্ডী 
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থে আমাকে সংগ্রামে জয় করিবে, যে আমার দর্প চূর্ণ করিবে, যে আমার 
প্রতিবল, মে-ই আমা ভর্তা হইবে ৷" 

মানুষের” সমা?্রে, জাতির বা বিশ্বের কোনও শক্তিই কাহারও একান্ত 
নিজন্ব নম্ব ং কেহই তাহাকে নিজের ভোগে লাগাইতে পারিবে না। এই অখণ্ড 
শক্তিকে একাস্ত "আমার" করিতে গেলেই শক্তি হু বিকৃত, রুদ্রানী ॥ কদ্রাণী 
শক্তির সামনে কাম-লালসা লইয়া শুভ-নিশুস্ত. রাবণ-কুস্তকর্ণ, দুর্স্যোধন-তুঃশালন 
কেহই দীড়াইতে পরের লাই ; লেই কুপ্রাপী বিষ্ণু-শক্তিকে ভোগ করিতে গিয়াই 
রাবপের “এক লক্ষ পুত্র আর সওয়া লক্ষ নাতি, একজন ন। রহিল বংশে দিতে 
বাতি।” বিশ্বে আজ রুদ্রশক্তি জাগ্রত । তিনি বিশ্বকে রোদন না করাইয়! 
ছাড়িবেন না । কামুকতার পথে এইরূপই হয়। সাম্যবাদও আব্দ কামলালসান্ 
বুদ্ধিভ্র্ট, ঘনতত্ত্রবাদও আজ কামলালসায় উদ্মত্ত । কাহারও বাচিবার সম্ভাবনা 
নাই। এই সকল জাতির নাকের জলে চোখে জলে আজ বিশ্ব প্লাবিত 
হইতেছে । করুদ্রাণীই সর্বমঙ্জলা হইতেন, বদি সেই দেবীকে 'সর্বভূতেবু” দেখিয়া 
তাহার সেবার বসন্ত বিশ্ব তাহার চরণে প্রণত হইত । ভারতের ঈশ উপনিষৎ 
জলদগন্ভীর রবে শুনাইক্সাছেন 2 “মা গৃধঃ কন্তন্থিৎ ধনম্‌*__“লোভ করিও না ; 
ধন কাহার ?” ধন কাহারও একার নম্ব । ধন বিশ্বনাথের, ধন বিশ্বের । বিশ্বের 
খনভাগারকে, বিশ্বের শ্রম-ভাণ্ডারকে, অশ্র-ভাণ্ডাৱকে বিশ্বের রাখিয়া, তাহার 
উপর 'মমরে*র দুচ় ছাপ না দিল্না যেদিন বিশ্বের প্রতিটী জাতি, প্রতিটী সমাজ, 
প্রতিটা মাসুম ধনসেবা, শ্রমসেবা, অন্ললেবা করিবে, ধন-শ্রম-অল্পকে পুষ্ট করিবার 
জন্য সেবা-বুদ্ধি লইয়া উৎপাদন-বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে, লেইপ্দনই কুদ্রাণী স্ব্বমঙ্গলা- 
সৃতিতে পরিণত হইবেন । অবশ্য ইহার অন্য একটা” দার্শনিক বিপ্রবের প্রয়োজন 
স্বহিয়াছে । মনীষী কাল” মার্স শ্রমের ব্রহ্ম হুল, শ্রমিকের ব্রহ্ম মুণ্য 'ও মাস্থষের 
শ্রহ্মমূল্য স্থাপন করিবার জন্তু অপূর্বব দর্শনের আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্ত 
উহ্থ৷ সমগ্র দর্শনের একটী পর্দিক মাত্র । ধনমূল্য-প্রতিষ্ঠাদানকারী বা বুদ্ধিমূল্য- 
প্রতিষ্ঠাঙ্গানকারী দর্শনও তে! বিশ্বে রহিয়াছে । এই দুই দর্শন দুই দিকে টানাটানি 
করিতেছে ; ফলে বিশ্ব আজ দুই ব্লকে বিভক্ত । এই দুই খণ্ডকে সমস্থিত 
করিয়া একটা অথণ্ড দর্শন - স্ুষ্টি করিবার দাছিত্ব আজ বিশ্বের নরনারীর উপর 
বর্তাইয়াছে । ভারতীয় শঙ্কর দর্শন, পাশ্চাত্যের হেগেলীয় দর্শন এবং মান্সে'র দর্শন 
সমস্বিত হইলেই এই সমশ্বয়দৰ্শনের খোঁজ্ মিলিবে ।-বর্তমান বিশ্বে একশত বধ পূর্বের 
একমাত্র ীন্ত্যিগোপালই এই দর্শনের খোঁজ. দাশ”নিক ভাষায় দিয়! গিত্নাছেন । 


উজ্দ্রলগভানত [৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


একান্ত ধনতন্ত্র বা একান্ত সাম্যবাদ দুই-ই সমাজ জীবনে ‘closed system’- 
এর কাজ কনে । কেহই সমাজকে জীবস্ত রাখিয়া উহার অগ্রগতিকে অব্যাহত 
রাখিতে সক্ষম হয় না। ধন্তস্ত্র ও সাম্যবাদ পরস্পর পরম্পরের পত্রিপুত্রক 
(complementary ) | খনতত্্রহীন সাম্যবাদ অ-চল, সাম্যবাদহশন ধনতন্ত্ৰ ও 
অ-চল ৷ দুই দুইকে পরিপুরণ করিয়াই এক অথও সচল সমাজের স্থটি করতে 
পারে। পৃবের্ব বলিয়াছি যে, ধনতস্ত্র 'বা প্রজাতন্ত্র সমাজের ভিতরকার একটী 
প্রকে, ধরুন ১০ জনকে, সকল সুযোগ স্ুবিধ। প্রদান করিয়া সর্বক্ষেত্রে 
অধিকতর যোগ] করে; বাকী ৯* জন অধিকার-বকিত হইয়া এ ১ জনের 
দ্াস্কেই জীবনের চরম সার্থকত। মনে করে । দশজন অগ্রসর হইলে বাকি 
2০ অন জগন্দল পাথরের মতন তাহাদের পিছন হইতে টানিস্থাই ধরে : সমাজ 
কি টানাটানির ভিতর দিয়া আগাইতে পারিবে ? সব চেয়ে আশ্চর্পেটর বিষয় 
এই যে, ইহা চোখের উপর দেখিয়াও যোগ্য দশজন স্বাধিকার প্রমত্ত হুইস্সা 
নব্বই জনকে গ্মাধারে রাখিয়া সামনের দিকে অধিকতর আলো পাইবার অন্য 
চঞ্চল হইয়া ছুটতে চায়। কিন্তু নব্বই জনের বন্ধন-রজ্জু ছি“ ড়িয়া দশজন কি 
এননই সামর্থ্যবান যে সত্যিকারের আলোর সাক্ষাৎকার তাহারা পাইবে? 
সমাজের এক আনি এ যোগ্য কি করিবে যদি পণের আনি তাহাদের ‘পূরণ’ 
পা করে? ধনতন্ত্র এইভাবে সমাজে কৃফলই আনয়ন করিযাছে। পক্ষাস্তরে, 
যদি সমাজের সব মানুষে সর্বক্ষেত্রে একই কালে ‘সমান? করিবার জন্ত কেহু 
চেষ্টা করে, তাহাতেই কি সমাজ আগাইবে ? দশজন মানুষই সমাজে আদর্শ- 
নিষ্ঠ হইতে পারেন, একশত জন হয় না। সকলে মিলিব্া সমানভাবে 
আদর্শনিষ্ঠ হইলেই তবে সাম্যবাদ সার্থক হইত। ইহ! বাস্তবের দেশে কোনও 
দিনই হয় নাই, হউবেও না। সকল্তকে এক সময়ে, এক শুরে “সমান আদর্শে 
ভাবিত করিতে কেহই আদশনিষ্ট হইবে না । ইহা গণতস্ত্রের এক মহ! কুফল । 
সমাহজ্বর সকল মানুষ সমানভাবে অগ্রসর হর নী; তাহারা ভিন্ন ভিন্ন ধাপে 
অবস্থিত থাকিয়া ক্ৰমে ক্ৰমে অগ্রসর হয় মাত্র । একাস্ত সাম্যবাদ যেখালে বে” 
সমাজে প্রতিষ্ঠিত, লেপানে সে-সমাজে মাহ্ষের বুদ্ধিশক্তির ‘অভাব’ বিস্তমান 
থাকিবেই | প্রজান্ছষ্ট বিশ্বে সবই 'অসম" প্রাপেই শুধুবিশ্ব ‘সম’ । ধনতত্জবাদ 
স্বাড়াইয়া আছে “প্রজ্ঞা'র উপর, সাম্যবাদ বা একান্ত গণতন্ত্র দাযড়াইয়। আছে 
বশ্রাোপোর উপর ৷ প্রত 1335152155 বঃ আচার্য্য শঙ্ধরের ক্রম-সমূচ্চ্ের প্রতিষ্ঠা 
করে। মানুষ সেখানে স্তরে শুরে অগ্রসর হইবে ) প্রাণ সার্থক: সমগ্রের সঙ্গে 
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প্রতিটা ব্যষ্টির সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ € equa! and direct relaticn ) স্থাপন 
করিস ॥ দুই-ই একদেশদশা । এমনভাবে সমাজ গড়িতে হইবে যাহাতে 
প্রত্যেকে সর্বক্ষেত্রে ‘সমান স্থবোগ” পায়, কাহারও গতিপথে কেহ খেন 
একটুকুণ বাধার স্ষষ্টি না করে । সকলকে সমান সুযোগ দিলে একদল নিশ্চন্বই 
আগাইয়া যাইবে, অপর বেশীর ভাগ পিছনে অনিবার্ধ)ভাবেই পড়িবে । পিতা 
যদি ভার পাচ পুত্রকে সমভাবে অর্থ দান করিক্স। ছাড়িয়া দেন, একজল হয়তো 
বুদ্ধির দোষে দেউলিয়া হইবে, অপরে হয়ত তাহার চতুণ্ডণ করিবে । শমান 
সুযোগ পাইলেই যে সকলে সমানভাবে অধিকারী হয়, এ কথা ঠিক নয়। কিন্ত 
আদ্রসযাঞ্জে সকলকেই সমান সুযোগ দিতে হইবে, সকলের সামনের পথ মুক্ত 
রাখিতে হইবে । সকলকে ‘from log cabin to white house? পৌছিবার 
ম্বযোগ দিতেই হুইবে ॥ একদল স্থযোগকে সার্থক করিবে, বেশীর ভাগই 
পারিবে না। থাহারা সার্থক হইলেন, ভাহার? যদি স্তরযোগের অধিকারী হষ্টয়াও 
নিজেরা সেই সুযোগ ভোগ করিবার জন্য “611১৮ হৃল্ন। বসেন, এবং যাহারা 
সম সুযোগ পাইয়াও তাদের সমান অধিকার সম্পন্গ হইবে ন।* ভাহাদের মধ্যে 
যদি এ স্ুজোগ বিলাইয়া দিবার জন্ত যোগ্যের দল প্রাণ ভরিক্সা চঞ্চল হন, 
যোগ্যরা বদি যোগ, হইয়া অফোগ্যদিগকে ঘোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য অযোগ্য 
অনধিকারীদের ছুঝ্ারে দুয়ারে যোগ্যতার পশম্দা লইয়া ভিথারীর মত ডুটান্ডটি 
করেন, যদি যোগ্যেরা অযোগ্যদের ‘সেবক’ বলিয়া যান : তবেই বটে ধনতন্ত্রবাদ 
ও সাম্যবাদের সমন্বয় সাধিত হয়। যোগ্য যে হইল্সাছে, তাহাকে যোগ্য করিতে 
অযোগ্যের দান যে স্পরিলীম। তুমি ধনীর ছেলে : মাঠে মাঠে জঙ্গে ভিজিয়া 
যৌদ্রে পুড়িয়া ক্ষযিকর্শ্ম না করিক্থাই শিক্ষা করিয়া“ যোগ্য হইস্বাছ । আজ তুমি 
নেতা, উহারা তোমার জশ্রগান করে ৮ কিন্ত তোমাকে নেতৃত্বের আসনে কি 
উহাদের এ শ্রমই প্রতিষ্ঠিত করে নাই? কিন্তু কয়জ্ঞন নেতা! শ্রমিকদের প্রণ 
স্বীকার করিন্ন৷ তাহাদের 'শ্রযলন্ধ নেতৃৱ্রের ছার! শ্রমিকক্বহংকদের সেবা করিবার 
দায় গ্রহণ করিয়াছেন ? যোগ্য ধনী, যোগ্য কুলীন, যোগ্য পণ্ডিত সমাজের 
নিন্নল্তরের ‘রক্ত পান করিয়াই যোগ্য ধনী, যোগ্য কুলীন ও যোগ্য পণ্ডিত 
হইয়াছে ।'আজ ধলীকে নির্ধনীর খন, পশ্তিতকে অপত্ডিতের ঝণ, কুলীনকে 
অকুলীনের . বণ শোধ কৃরিবার দিন আসিতেছে । পণ্ডিত, কুলীন ও ধনীকে 
যে-যে ভোগের অধিকার অপশ্ডিতৎ অবুজ্ধীন নির্ধনেরা দিয়াছে, তাহা তাহাদের 
মধ্যে বিলাইয়। দিতেই হইবে.। “তঃ দত্তান্‌ অপ্রদার এভ্য যো ভুউ-ক্তে স্তেনঃ এব 
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সঃ:’--গীত৷ । যাহারা যাহা দিয়াছে, ভাহাদের তাহা ফিরাইক্া না দিয়া যে 
ভোগ করে, সে গীতামতে চোর ৷ ধনতক্ত্রবাদ আক্ত চৌর্দের দায়ে পুরুষোত্তদ 
দরবারে 'আভিঘুক্ত । বর্তমান সাম্যবাদও এই চৌর্যের অভিব্যেগে ধর! পড়িশ্রাছে। 
আজ বিশ্বের শ্রমিক ও ধনিককে ভারতের ‘অস্ডের’ সাধনা গ্রহণ করিতে হুইবে । 
এই সঅস্তেদ-সাধনায় সিদ্ধ হইলে ধনিক-শ্রমিক যুগ্ম মিলনে মিলিত হইবে । এক 
অবিভাব্দ্য সুস্থ সমাজ গড়িয়া তুলিবে । - এক সাম্যবাদ বা এক! ধনতত্বাদ 
জুই-ই যাত্রিক_—mechanical—; ছুই-এর সমন্বত্বেই সমাজ হুইবে 
organic 1 

"অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এই সমহ্বযর্র আসিয়াছে । ক্ষুদ্র শিল্প ও বৃহৎ শিল্পের 
মধ্যে সমন্বয় ব্যতীত কিন্তৃতেই সুস্থ গ্রব অর্থনীতি প্রবতিত হুইতে পারে ল1। 
ব্বহৎ শিল্প যেমন ক্ষুদ্র শিলের স্থান পুরণ করিতে পারে না, ক্ষুদ্র শিল্পও তেমনি 
ক্ৃহৎ শিল্পের স্থান পূরণ করিতে পারে না) বৃহৎ ব্বহৎ, ক্ষুদ্র দ্র । মহামতি 
নিউটন যেদিন বড় ই"দুৱের জন্ত বড় গণ্ড এবং ছোট ই”ছুরের জন্য ছোট গর্ভের 
ব্যবস্থ। কৰিপ্রাছিলেন, সেদিন [নি কিছুই হুল করেন নাই । ব্বহতের ক্ষেত্র ও 
শ্ষুডের ক্ষেত্র সম্পূর্ণভাবে পৃবক্‌ । বৃহৎ ‘সাধারণ’, ক্ষুদ্র “বিশেষ । তিন ও 
পাচের সাধারণ গুণণীয়ক এক সেই ‘এক’ দিল্প৷ কি তিন ও পাচের সবদিক 
পূর্ণ হয়? এক কি তিনের তিনর বা পাঁচের পাঁচকের দাবী পুরণ করিতে 
পারে? কলিঙ্কাার ট্রাম বড় বড় রাস্ত৷ দিয়াই খায়। উহা কি ছোট ছোট 
গলির মান্ষের ঘরের দুয়ার দিম্বা কোন দিলই যাইতে পারিবে? ছোট ছোট 
গলির প্রশ্নোজ্জন পূর্ণ করিতে পারে ট্যাক্সি, রিক্সা । রিষ্াই কি সকলের পায়ে 
হাটার প্রয্লোজ্রন পূরণ করিতে পারে ? ডিঙ্গি নৌকার প্রশ্নোজ্দন ছ্রীমার পূরণ 
করিতে পারে না : ট্যাক্সি ঘোড়ার গাড়ীর এবং লরী গরুর গাড়ীর প্রয়োজন 
পূরণ করিতে পারে না । তবে ক্ষুদ্র কুটীর শিল্প ও ব্বহৎ শিল্পের মধ্যে আর 
একটি) মধ্যবর্তী স্তর ন। থাকিলে শিল্পের সমগ্র প্রয়োজন পুরণ হয় লা। সেই 
শুরটা হইতেছে-_সব্ব কুটার শিল্প সমন্রত্ন । সমবারের তিত্তিতে কুটার শিল্প 
গড়িয়৷ উঠিলে উহ) অনেকটা বৃহৎ শিল্পের নিকউবর্ভা হয় । তবুও বৃহৎ শিল্পে 
প্রয়োজন খাকিগ্রাই যান্স । ছোটই হউক আর বড়ই হউক প্রত্যেকের নিজস্ব 
মূল্য বা প্রয়োঙ্গন রহিরাছে। বড় বড় জিনিস বা _কলকব্দা বা. শিল্প দ্বারা 
মানুষের কষুত্র-বৃহৎ, সমস্ত প্রচ্থোজন মিটিত্তে পারে নাং প্রজ্ঞার দৃষ্টি বড়র দিকে; 
প্রাণের দৃষ্টি ক্ষুদ্রের “দিকে, 'অলের: দিকে, ছোটর. দিকে । প্রজ্ঞা তৃপ্ত বড়র 
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ধ্যানে, প্রাণ তৃপ্ত ছোটর ধ্যানে । শিশুর মুখের ‘ছোট’ হাসিটুকু সকল নরনারীরই 
প্রিয় । আীবনে ছেট-বড় সব জীবনের মুল্যে মুল্যবান । ছোটও জীবনমুল, 
বড়ও জীবনমূল । আপন অনের ‘ছোট’ অলাদএ কি বেদনাই না সঞ্চার করে! 
পরের কাছ হইতে বৃহৎ লাক্নায়ও যাহুস ভাঙ্গিয়া পড়ে না। সমাজের জীবিকা! 
বা প্রাপের খোরাক দিতে পারে ক্ষুদ্র শিল্প, বিশ্বের দরবারে দীাড়াইবার অন্ত, 
বিশ্বের আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্ত প্রপ্রোজনীন্র বস্থর যোগদান দিতে পারে ‘বৃহৎ? 
শিল্প । বৃহৎ শিল্প দ্বার! জাতি সমৃদ্ধ হয়: ক্ষুদ্র শিল্প দ্বারা বক্তি নিজের কাজ 
পাল্, সমুদ্ধ হয়, পুষ্ট হল্ন । মাহুযের 'সামন্* জীবনকে পোষণ করে কল- 
কারখানা. মানুষের “বিশেষ? জীবনকে পোসণ করে কুটার শিল্প। কুটার শিল্প 
মাতৃস্থানীয়, বৃহৎ শিল্প পিতৃস্থানীপ্র ; কুটীর শিল্প 4১79৭17)০, বৃহৎ শিল্প stati ; 
কুটীর শিল্প গতিধর্মা, ব্বহৎ শিল্প স্থিতিধর্মী । ইহাকে এমনভাবে বিশেষ দেশে, 
বিশেষকালে, বিশেবক্ষেত্রে বিন্যস্ত করিতে হইবে যাহাতে কাহারও বৈশিষ্ট্য নষ্ট না 
হন্স, দুই তুইয্লের মধ্যে সংঘাত সি করিয়া! পরস্পরকে পঙ্গু করিয়া না ফেলে 
এবং জাতির অগ্রগমনকে ব্যাহত নাকরে। ক্ষুদ্র শিল্প অন্ধ, কিন্তু তাহার পা 
খঞ্জ ; বৃহৎ শিল্পের চক্ষু আছে, কিন্ত তাহার গতি নাই । দুই-ই যখন পরম্পরের 
পরিপূরক, তখন ছুই-ই আস্ততৃপ্ত বলিয়| সুস্থ সমাব্দ গড়িতে সক্ষম । 
এই অর্থনীতিকে ক্রবা করিতে হইলে অগ্রের সঙ্গে অর্থের, ক্ুযির সঙ্গে স্বর্ণের 
সমন্বয় বিধান করিতেই হুইবে। যতদিন বিশ্বে একান্ত হবর্ণমান (4০14 
standard ) চলিবে, ততদিন অর্থ অন্নকে অপমান করিবেই। আজ বিশ্বে 
অর্থই মানী, অর অবমানিত। অর্থের মূলোই অহের মূল্য, অল্পের মূলে) 
অর্থের মূল) নহে । অথচ অহ্গময় কোবই, ম্্গবের সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
তিভিভূমি। উপনিষদে স্কহি শিব্যকে বুঝাইয়া দিলেন বে, মন অশ্নময়। অন্নের 
মাত্রা দিনের পর দিন কমাই! দেখা €গন্প যে মন বার মনন করিতে পারিতেছে 
না। অন-বুদ্ধি এবং তাহার প্রতিনিধি স্বব আজ শোষণ করিতেছে অন্লকে, 
অন্পক্ষেত্রকে | ইহার কারণ এই বে, স্বর্ণ ০৮৫55 হুদ্ব না, সহজে পর্চে ন!, 
অপরিণানী ৷ অথচ অন্ন সহজেই বিকৃত হয়, পচে । পচনধশ্মা নয় বলিয়া 
প্রচলিত বেদাস্ত তবর্ণকে কুলীন করিত্রাছে এবং অন্ন পর্িণামধন্ত্রী বলিয়া তাহাকে 
নিন্দিত করিয়াছে । প্রাণধর্শোর প্রচারক ভাগবত কিন্তু ্র্ণকেই কলির বালভূষি 
বলিব নিন্দিত করিয়াছেন] শ্বর্শের. ধ্যেই কলি বা কলহের বাঁজ নিহিত । 
বিশ্বে যতদিন অন্গমানের চরপ্তলে স্ব্ণমান নিজের মান" বিসৰ্জন না দিতেছেন, 
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ততদিন দশের ‘দরগরলে’ বিশ্ব পুঁড়িছ। ছাই হইবে | স্বর্ণের বা বৃদ্ধির উঞ্চ মন্ত্রক 
একম্যত্র অন্রের বা প্রাপের চরপতলেই শীতল হইতে পারে । “ম্বর্ণের’ সঙ্গে 
অন্রের “মান? বাধিয়! দিতে হইবে । উপনিবৎ “অল্প” অর্থে প্রকুতিও বুঝিম্াছেন ॥ 
বিশ্বে সাজ অন্ররাধ। 'ম[লিনী” ; রাধার এই “মানভঞ্রন" র্শউ করিবেন, চিন 
দূরে নয় । বৈকুষ্ঠের লক্ষ্মী অর্থাৎ শ্বমোন বা কেন্দ্রীভূত অথ আজ আশবস্ত 
সমাজতস্ত্রের দেশ এ বৃন্থাবনে বিকেত্রীভূত লক্ষ্মী ভ্রীরাধার ধ্যানে ব্রভোর । 
ব্বর্ণমান সাজ নন্রমানের মধ্যে নিজেকে ‘লগ্ন’ করিয়া অল্পমানে মানী হবার অন্ত 
উদগ্রীব । রুষি-ন্বর্ণ সমগ্বত্বই বা অর্থনীতির শেষ কথা ৷ পরিশানী অশ্রকে 
অপারিণামী বিশ্বে ছড়াইরা দিবার অন্ত অর্থের বা স্বর্ণের প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই । 
কিন্তু অন্লই মূল বন্ত সা । শঙ্ধর-বেদান্তের ভাবায় বলিতে গেলে বলিতে হন্্, অহ্রই 
পারমার্থিক, অর্শ ব্যবহারিক সত্য। একপিন বস্তর বিনিময়ে বস্তুর 'আদান- 
প্রদানের ব্যবস্থ। ছিল ' কিন্ত ইঃ! তো বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে সম্ভব হল্প না। 
ভারতবব হইতে চাউপ লইয়া বিদেশে গিশ্ব! তাহা ভোগ কর! অবাস্তব । কিন্ত 
এখানের “অর্থ সেখানে নিয়া সেখানের অগ্ন ক্রন্ব করা ছাড়া গতি নাই । বস্তুর 
বিনিময়ে বস্তুর আদান-প্রদান ব্যাপকক্ষেত্রে চলিতে পারে না । জীবনের 
ব্যাপকক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজন তাই অপরিহার্স্য। কিন্ত জীবনের গভীরে তো 
ব্যাপকের প্রবেশাধিকার নাই । অল্প গতীরের পুষ্টি করে; কিন্তু অর্থ গভীরকে 
জড়াইবার পথে একমাত্র বান্ধব। আজ তাই বিশ্বে ‘আন্তর্জাতিক শঙ্ক ভাণ্ডার’ 
খুলিবার প্রস্রোজন তীব্র হই উঠিয়াছে। এই সেদিনও “আন্তর্জাতিক চাউল 
কমিশন’ ভারতবর্ষে চাউলের উৎপাদন, সংরক্ষণ সম্বন্ধে স্তব্যবন্থ। করিবার জন্য 
আগমন করিয়াছিলেন ॥ এক্রদি-র্ণ  সমস্বরই” অর্থনীতির প্রাপকথা। স্বর্ণ 
চিবাইয়া কেহ ঝ!ভিবে না, আবার স্বর্ণ না হইলেও বিশ্বের লব জাতি “একান্রবর্ভীঁ 
হইতে পারিবে না । বিশ্বব্যাপী সর্ব্মভূতের “ক্চুধা" মিটাইতে হইলে অন্গ ও 
অর্থের যুগল মিলনই তাহা সম্ভব করিতে পারে । অহ কোন্‌ ছন্দে কোন্‌ মাত্রার 
অর্থের সঙ্গে এবং অর্থ-ই ব। কোন্‌ ছন্দে কোন্‌ মাত্রার * অনের সঙ্গে সমনর্ধ্যাদায্ন 
সমন্বিত হইতে পারে, সেই সাধনাই আত্ম বিশ্বের সামনে । ভারতবর্ষ এই 
সাহনার জন্তু প্রস্তুত হইতেছে ॥ পুক্রযোত্বদ-বিশ্ব অরে শ্বর্ণে ভরপুর হইয়া জীবন্ত 
বিশে পরিণত হইবার দিকে চলিক্সাছে। বন্দেমাতরম্‌ ৷ 


রাহ 


কষি-ন্বর্ণ সমন্বর 
গন পুক্ুষোত্তমানন্দ অবধূত 


১৯১৯ লৰে ব্রহ্ম 7 তের বে অবধৃত তাহ] রচনা করিচার্চল।ন এহইং যাঠাএ এবনাংশ 
আঠার বৎসর পূব্দে মুদ্রিত হইল্রাছিল. সেই ক্রক্ষ€ত হর 'কুখ-ব্র্ণ.৭ন এ 
স্বাদ হইতে কিঙদংশ এই স্থানে উদ্ধত 5হল। 

“ন্বর্ণ *হুষ্ট' হয় কেন, অত্যাচারী হয় কেন? যখন কৃষির দরের ওঠানামা 
থাকে স্বর্ণের হাতের মুঠোর ভিতরঃ যখন ঘনিকের খেরাল মত দুর্ভিক্ষের দিলে 
ক্নসাথারণের ছুন্ধিনে টাকান্ম পাচ সের চাউল বিক্রয় করিবার মত যথেষ্ট শক্তি 
সঞ্চিত থাকে, তখনই কাঙ্গাল জনসাধারণ অন্ধকার দেখে। দ্র্পেহ এট অবাধ 
ক্ষমতা থ/ক! পগ্যন্ত স্বর্সের পাউণ্ড-শিলিং-পেন্সের দর বাড়াইন্রা কমাইস্সা কি 
হইবে? দ্ব যেদিন ক্ুসির চরণররলে “লজ মস্তক রাপিক্সা ধন্য মলে করিবে, 
যখন-তখন যেভাবে লেতাবে কসর দর বড়াউব।র বা কমাইবার দুষ্ট খেয়াল যখন 
তাহার দুর হইবে, যখন রুসির মর্শ)াদা। শ্বপের সমান বলিয়া স্বীক্কাত হবে, 
লেদিনই আনিবে বিশ্বপ্রাৰিত শাস্তি। ম্বর্ণসভ/তা যেদিন ক্ষষি সভ্যতার 
চরপতলে ধ্যাননিরত, সেদিনই জগৎ ‘সত্যং শিবৎ অন্দর’ । হ্বর্ণকে কৃষির মুখ 
চাহিয়া চলিতে হইবে, কৃষির মানে নিজক মানী মনে করিতে হুইবে, দরকার 
হুইলে কষিশ্বল্যে নিজকে বিকাইস্থাও দিতে হইবে, তবে ন! হুইবে ছুইই সার্থক ? 
ক্রষি-হু্ণ যদি পরস্পর পরস্পরকে দাবাইয়া স্থন্থ প্রতিষ্ঠ' খোজে, তাহাতে 
তাহাদের আত্মহত্যাই করা হইবে মাত্র ; তন এই সংসার আর বাসের উপযুক্ত 
স্থান বলিয়! বিবেচিতই হইবে না, মায়াবাদই হুইবে তখনকার শাস্ত্র । সংসারের 
খেত, খেতের কৃসিকে ব্রহ্মনর্শ্যাদায় মর্বযাগাযুক করিবার বাসনা যদি কাহারও 
থাকে, শ্বর্ণ-কবসিত্র যুগল মিলন ছাড়া তাহা অনস্তকালেও সম্ভব নয়। ক্ুষিকে 
ন্দাবাইরা রাখিবার স্বত:সিদ্ধ ফল এই যে, 'স্বর্ণ? আজ দাশনিকদের দরবারে 
কলির আবাস-ভূমি, জ্ঞানী ভক্তদের কাছে ‘অনর্থা । কষি-স্বর্ণের সমহয়ে স্বর্ণ 
খোগান্ন বিশ্ব ও বিশ্বেত্বরের বীর্্য, কুষি তাহার রস । তখন এই পচা-গলা দেশই 
বীরের দেশ, সোনার দেশ) তখন এই সোনার দেশেই সোনার খেতে, সোনার 
অশ্র-জলে, সোনার ফলে-ফুলে, সোনার মাহুষ সোনার সংসার করিয়া 'কালিয়া 
_লোনা"র সোনার দেহুমনপ্রাশের সঙ্গ লাভে করিবার সুবর্ণ সুযোগ পাইবে । 


উজ্জলভারৱত [৯ম বৰ্ষ, ১১শ সংখ্যা 


ওগো উদ্ত্রাস্ত বিশ্ব, আদর্শ-ধন-শ্রমকে আর তোমরা জমিতে দিও ন; 
মরণ ডাকিয়া আনিও না॥ উহাদিগকে বিশ্বময় ছড়াইয়। «দেও ; ছড়াইয়া দেও 
বিশ্বের আঙ্গিনায় আঙ্গিনায়, বিশ্বের গোঠে মাঠে, বিশ্বমানবের সকল অঙ্গে. সকল 
প্রচেষ্টায়, সকল প্রতিষ্ঠানে । শোন লাই কি ভাগবতে, বৈকুণ্ঠের ক্রমাট বাধা 
লক্ম্মী কি এক উদ্মাদ বেদনাল্ন এই মাটীর বুকে নিত্য নিবাসন্থল খু'ত্িয় আজও 
ভ্রজধামে বিববনে তপস্তা-নিরতা ? আজ মহালক্্রী আর ধনীর ঘরে নন্‌, তিনি 
আজ হুইবেন কুটীররামী। ‘শ্রশুতে ইন্দির) শশ্বদত্র হি'__পল্লীত্রজেই ইন্দিরার 
শাশ্বত আশ্রয়ভূমি । অরনসাধারণের ল৷গালের বাহিরের বৈকুণ্ঠের লম্দ্ী আজ 
পল্লীত্রজে ছড়ানে! রূপেই প্রতিষ্ঠিত । এইজগ্ চাই ব্রক্মবিস্তায় পারদশাঁ পুরুসদের 
বিশ্বরাষ্ট্রক্ষেত্রকে দখল কর।। আদর্শের বক্কৃতান্্, দার্শনিক প্রচারে তে! 
ধনিকদের টনক নড়িবে না, চাই তাই বজ্রমুষ্টিতে রাষ্ট্র-রজ্জ.কে কাড়িয়া নিজের 
হাতে লওয়া। আজ সমাজ-রথের রজ্দ. বিশ্বরাষ্রপতি পুক্রযোত্রম নিজ হাতে 
খারণ। করিয়াছেন । বরাষ্ট্রশক্তি অক্চিত না হইলে কে আদর্শ-খন-কষির সামঞ্জন্ত 
(equUlibrium ) বিধান করিবে? এইজন্চ প্রয়োজন অসুকুল দর্শনশান্র, সেই 
দ্শণনশান্্রকে ব্যাপকভাবে কাপ্যাত্মকরূপে ফুটাই! তুঁলিবার অনুকূল রা্রব)বস্থা 
ও অনুকুল লমাজ সংগঠন করিবার যোগ্যতা অৰ্জ্জন । রাষ্টরশক্তি করতলগত 
হইলেই আদশ'-স্বর্ণ-কুষি সমগ্রয় বাস্তব; তখন সংসার হুইতে মুক্তিবাদীদের 
“যঃ পলায়তে স জীব্তি”-নীতি পলাইয়। বাচিবে। ভারতবর্ধই বিশ্ববাষ্ট্রপতিন্দপে 
পচা-গলা এই মাটীর বুকে এই সমন্বত্রধন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠ করিবে; কার সাধ্য 
তাহার গতিরোধ করে? তারতবর্যই বিশ্বরাষ্ট্পতি। ভারতের স্বরাজ 
আন্দোলনের ইহাই গুহতস্ত দশন । ই্রপ্রীনিত্যগোপালদেব এই প্রাণ- 
আন্দোলনের জীবন্ত বাস্তব দৃষ্টান্ত । ত্রজের এই প্রাপপ্রাবন বিশ্বকে ভুবাইবার অন্ত 
বিশ্বের দুয়ারে অবতীর্ণ, নরনারারণ আশ্বম এই প্রাবনের ধারক ও বাহক । 

এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে? 
হে মুরারে হবে সা ॥ . 


নিঠাভুতনি- নাভানব্বতত্কঃ 
শেয়স্ততদ্রচনয়া চিরসুধ্বুদ্ধেঃ । 
লোকম্ যঃ করু-যনাভয়াত্মলোক- 
মাধ্যা্মো তগবতে খরভায় তস্মৈ ॥ 
- বন্দেখাতুরসূ ॥ 


প্রকৃতি রুছ্রাণী কেন? 
জও্রতিভ। রায় 
শরৎকাল-_প্রক্ুতির স্থি্ধ শাস্ড পরিবেশ ধরিক্রীর বুকে ছড়াইয়। পড়িস্বাছে। 
বাংলার বুকে মায়ের আগমনী নুর মানবের প্রাণে এক -মানন্দ-উদ্দীপনার লাড়া 
জাগাইয়! ভুলিহাছে। শতধাবিছিত্র ভারতবর্ষ বিশেষ করিয়া দ্বিখণ্ডিত 
বাংলার লক্ষ লক্ষ নরনারী ঘর ছাড়িক্সা আজ পথে দীড়াইয়া শত লাঞ্ছনার জীবন 
ঘাপন করিতেছে / তথাপি পুজার আগমনে সকলেই শত দুঃখের ভিতর 
একটা আনন্দের শিহরণ অনুভব করিতেছিল মা যে বিশ্বজ্সননী, তাই তো 
বাংলার জাতিবর্শ নিধিবশেষে ছোট বড় সকলে দুর্গা পূজার আনন্দে মাতোক্সার! 
হইয়া থাকে । ৩ হেন আনন্দের পুবর্ব ক্ষণে, শরতের শান্ত আবহাওয়। এক রুদ্র 
রূপ ধারণ করিল, সকলের সকল আশা আনন্দ মুছর্তে নিভিয়া গেল। প্রবল 
বারিপাতে বন্তার প্লাবন নামিরা আসিল, ঝড় ঝঞ্জায় এক সপ্তাহকাল প্রক্কাতির 
উদ্দাম নৃত্য চলিল । প্রক্ুতির এই উদ্দণ্ড নুত্যের চরণ আঘাতে লক্ষ লক্ষ 
লোক গৃহহারা হইল, বহু গরু বাডুর জলে তাসিক্া গেল, বহু আসব প্রাণ হারাইল, 
ভবিষ্যতের সকল আশ। ভরসা। চূর্ণ করিয়া শস্যক্ষেত্র জলমগ্র হুইল, পুজার 
আনন্দের পরিবর্তে হাহাকারে দেশ ভরিয়া গেল 
প্রশ্ন এখন, প্রকৃতির এ রুদ্ররপ কেন ! কেন বাংল! দেশ ক্রমাগত দুর্ভিক্ষ, 

দেশ বিভাগ, বন্যা ইত্যাদিতে এই চরম দুর্দশার ভিতল্প দিয়! চলিল্পাছে ! মান্য 
বন্তিবে ইহা কলিযুগের লক্ষণ, এখন এইকরূপই হইবে । কিন্ত আর একটি 
কথাও ইহার পাশাপাশি ভাবিবার আছে । " কলি যুগের প্রথমে বে পুরুষোত্তম 
জরুষ্চ_ অবতরণ করিয়া কলিপাবন ভগবত যুগের পত্তন করিয়া গেলেন। 
ব্যাপদেব ভাগবতে মেইজগ্ভই লিখিলেন 

ক্ুতাদিঘু প্রজা রাজন্‌ কলাবিচ্ছস্তি সম্ভবম্‌ । 

কলোৌ খলু ভবিব্যন্তি ৰারায়ণপরায়ণাঃ ॥ 
কলিযুগে মান্থষ নারার্ণপরায়ল! হইবে | কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে কি 
দেখিতে পাইতেছি ?, মাঘ" শ্দ্ধাহীন ভূক্তিহীন,. দুর্ববত্ত :. কোথায় ভাগবত 
প্রচারিত নাকার্ণপরাঞ্জণা হইবার বাণীর. সার্থকতা ? কিন্ত একটু চিন্তা 


৯৭৪ উজ্জ্লতারত [ ৯ম বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা 


করিয়া বর্ত্ঘান যুগকে বিশ্লেষণ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যুগ কোন্‌ পথে 
চলিদ্রাঙ্ছে। একদিকে কলিযুগের ঘত কিছু লক্ষণ প্রবল আকারে প্রকাশিত 
হইতে চাহিতেছে,, অন্তদিকে কলির প্রারজ্ঞে জ্রীক্রফের ভাগবত-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার 
শ্রচেষ্টাও ধীরে ধীরে কলির তমসা নষ্ট করিয়া প্রকাশের পথে আগাইন্বা 
আসিতেছে । কলির উৎপাতে মান্থদ সকল প্রকারে বিপদগ্রস্ত হইয়া! পড়িয়াছে, 
লে তাহার ব্যক্তিগত আমিকে যতই -শক্ত করিয়। ধরিত্বা সেই অহঙ্কারকে কেন্র 
করিনা জীবন পথে চলিতে চাহিতেছে, প্রকৃতি ততই রুদ্র রূপ ধারণ করিয়া 
আমির কেম্মকে বানচাল করিয়। দিতেছে! সবর্বহার! মানুষের সামনে 
শরশাগতির পথে ভাগবত-ঘর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিতেছে | কলির প্রভাবে 
লব্বত্র আজ ঝড়, এই ঝড়ের মাঝে মানবের আমির শক্ত খুঁটি যাইবে আলগা 
স্কুইয়।, মান্থঘ তথন নিরুপায় হইত্না ভগবানের শরপাগত হইবে, কলি যুগের সকল 
মান এই পথে নারায়প-পরায়ণ। হইবে । 

লেই জন্তই কলির প্রারস্তে গীতার বক্তা পুরুষোত্তম জীক এই পথের ইঙ্গিত 
দিয়া বলিয়া গেলেন__ 

দেবান ভাবয়তানেদ তে দেবা ভাবয়ন্কবঃ । 
পরম্পরং ভাবস্রস্তঃ শ্রেঘঃ পরমবাপ্স্যাথ ॥ 

এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা দেবগণকে দিব) ‘হওয়ার’ পথে সাহাঘ) কর, 
বাড়াইয়া তোল, সেই দেবগণও তোমাদের হওয়াকে সম্ভব করিবেন, বাড়াইয্রা 
তুলিবেন ; পরস্পরকে এইর্ূপে ভাবিত করিয়া পরম শ্রের লাভ কর’ | দেবগণে 
বদি আমাদের ভক্তি থাকিত, প্রকৃতি এত রুদ্র রূপ ধরিতেন না । আমরা 
সব নাস্তিক হুইয়াছি, আমরা দেব আ রাধন। করি না, গুরুজনকে মানি না, 
ল্রন্ধা ভক্তি আমাদের নাই, অন্তের স্থুখ দুঃখের ভাবন। আমরা ভাবি না। 
আমর! সবাই অপরকে শোষণ করিয়া নিজের ভোগে মত্ত, অহক্কারে দৃপ্ত 
প্রক্ুতি সেই জন্তই আমাদের নিকট রুদ্প রূপের প্রকাশ করিতেছেন । প্রর্কৃতি 
তো ক্দ্ব নহেন, তিনি বে পোষপমনীী বিশ্বজননী, সন্তান বখন ভোগপরায়ল হয়, 
অন্তর শোষণে মত্ত ছল্প, মা তখনই সন্তানকে শিক্ষা দিবার জন্য রুদ্র হন । 
সীত! শ্রীরামেরই লক্ষ্মী ছিলেন, সেই লীতাকে রারণ ভোগ করিতে চাওয়াতেই 
রামের লক্ষ্মী রাবপের নিকট ব্দলক্ষ্মী হইলেন, যাহ্থার পদার্পণে স্বর্ণলক্ষা ছারখার 
হই গেল । এ থে পরস্পরং তাব্যন্তর দেশ ॥ প্রজাপতি রঙ্গ! প্রন! প্র 
করিস্াই বলিবাহ্ছিশেন+ তোমরা হত দ্বার গড়িয়। উঠ ॥ ঘৰ অর্থ পুরুযোভনের 


অধ্সহারণ, ১৩৬৩ ] প্রক্কতি রদ্রাপী কেন ৬২৭ 


প্রীতির উদ্দেশ্যে কর্ণ্ম করা, পুরুষোত্তমের বিশ্ব, সেষ্ট বিশ্বের সুখ দুংখেয় সহিত 
ব্যক্তিগত স্বখ দুঃখকে মিলাইয়। দেওয়া । এই ব্যাপক চিন্তার মাঝে নিজকে 
নিক্ষেপ করিল্না পৃথক স্বার্থ ন। রাখিয়া সকলের সঙ্গে যিলিত্ন। নিশির) সুখে দুঃখে 
এক হইয়া চলিতে পারিলেই প্রক্তির এই রুদ্র রূপ আমাদের সামনে 
আসিত ন! । বিশ্ব এবং বিশ্বনাথকে বাদ দিয়! চলিতে শিয়াই আমরা মৃত্যু 
ডাকিয়া আনিতেছি । অহঙ্কার লিকটই প্রস্থতির রুদ্রাণী রূপ, শরণাগত ভক্তের 
নিকট এই প্ররুতিই ম্বেহমরী মধুময়ী রূপে প্রকাশিত হন । 

অহঙ্কারী হিরপ্যকশিপুকে যে দিন ও ভগবান নরহুরি রূপে বধ করিলেন, 
সেই দিন প্রীভগবানের হুক্কারে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল, এই ত্ৰিভুবন কম্পিত হইস্গা 
উঠিয়াছিল। দেবগণ ভগবানের সেই রুদ্র রূপ দর্শন করিয়া ভীত হুইয়া লক্ষ্মী 
দেবীর নিকট যাইস্বা করজোড়ে জানাইলেন, মা, তুমি বিশ্বকে রক্ষা কর । বিশ্ব 
চরাচর আজ নারায়পের রুদ্র রূপ দেখিশ্র! ভীত ত্রস্ত ; কিন্ত লব্্মীদেবীও সেই 
ক্রের সন্মুখীন হইতে পারিলেন না । তখন শরণাগত ভক্ত শিশু প্রহলাদ তাহার 
ভক্তিগ্ুত হৃদত্র লয়) প্রাণহরির নিকট গিপ্া দাড়াইবামাত্র নরহরি স্মেহ- 
প্রাবিত হৃদয়ে প্রহলাদের গাত্র জিহ্বা! দ্বার! লেহন করিতে লাগিলেন। ভক্তের 
নিকট ভগবান সকল শঁশ্বর্্য লুকাইয়া মধুর মূর্কিতে প্রকাশিত হুন। শ্রচ্লাদের 
জীবনে প্রক্কতির সকল রুদ্র কূপ কেমন করিয়া শান্ত হয়, তাহা প্রমাপিত হুইয়া 
গিয়াছে। আগুন তাহাকে পুড়াক্সা মারে নাই; বিষ তাহার জীবনে অস্বত 
হইয়াছে, হাতির পদতলে পৃষ্ট হয় নাই, সমুদ্রের জলে ডুবিয়। মরে নাই ; শরপাগত 
ভক্তের জলস্ত দৃষ্টান্ত প্রহ্াদের জীবন । 

মানবের ব্যক্তিগত অহঙ্কারের কি মূল্য? এক মুহুর্ত পরে তাহার জীবনে 
কোন্‌ ঘটনা আসিবে, কি হষ্টবে, তাহাই বাহার অজান, সে আবার কিলের 
জানার অহঙ্কার করে? এই বিছ্িপ্র অহঙ্কার" শুধু পরস্পনে হানাহানি করিনা! 
মরিবার জন্ত । বিছিপ্র আনব সত্তার পরস্পরের সঙ্ঘর্ষের ফলেই যে বিষ উত্থিত 
হইতেছে প্রক্কৃতির ভিতর দিয়৷, তাহাই এই সমস্ত বস্তা হুর্ভিক্ষ ইত্যাদি ্ধপে 
সমাজ জীবনকে ধ্বংস করিশ্না দিতেছে । আমরা বে দিন আমাদের এই বিছিন্ন 
অহঙন্ধারকে সেই,বিশ্ব সত্তার মাঝে ছাড়িয়া দিয়া তাহার সন্তায় ল্তাবান হইতে 
পারিব* সেই দিন পরস্পর মিলিত সত্তার মাঝে প্রকৃতির যাধুর্য্যমত্্রী রূপের প্রকাশ 
হুইবে । প্রকৃতির রুদ্র র্ূপকে থামাইতে হইলে আমাদিগকে ভক্তির" পথ, শ্রদ্ধার পথ, 
শরণাগতের পথ অরলম্বন করিতে হুইবে, পরস্পরের সহযোগিতার পথ লইতে 


৬৭৩ উঞ্ছলভারভ [৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্য। 
হুইবে । নর এবং নারাশ্বরণ মিলিত হুইয়াই বিশ্রপ্রক্কতি এত মধুর হইয়াছে, 
কাহারে ও বাদ দিয়! কাহারও চলিবার উপায় নাই । আমর! নারায়ণকে বাদ দিল! 
বেপথে চশিঙ্গাছি ইহাতে দিন দিন অধিকতর প্রক্কতির রুদ্র কূপের সণ্দুবী ন হইতে 
হুইবে ৷ ভরলা আমাদের এই--সম্মুখে পুরুবোত্তষ বিশ্ব উদ্‌ ভাসিত হঈতে চলিতে ছে, 
ধাক্কায় ধাকায় আমাদিগকে সেই শরপাগতের পথে রওনা! হইতে হইবে । কুস্তী 
দেবী একদিন প্রীরুক্ককে বলিয়াছিলেন্‌, ক্ঞ্চরে, আমাদের যেন দুর্গোগ চিরদিনই 
থাকে; কেন ন! যেদিনই বিপদে পড়িয়াছি, সেই দিনই তোমার চাদমুধ দেখিতে 
পাইয়াছি। কলি যুগ এই জন্যই ধন্ত বে, যুগের সকল লান্নার বুক চিরিয়া 
ভাগবত-ধৰ্ম্ম প্রচারিত হবার জন্ত আকুলি ব্য'কুলি করিতেছে । কলিঘুগের লাবখী 
পুরুষোত্তম এীক্ম্চ আমাদিগকে শরণাগতির পথে লইয়া চলুন, আমাদের ব্যক্কিগত 
অহক্ষার তাহার বিহ সত্তার চরণতলে নে:মাইক্সা সার্থক হউক 


“দর্শনশান্ত্রে মস্ত একট! তর্ক আছে, ঈশ্বর পুরুষ কি অপুক্রষ, তিনি সঞ্ডণ কি 
নিগুল, তিনি ৮৪:5০7231 কি 1052052021? প্রেমের মধ্যে এই হ। না 
একসঙ্গে মিলে আছে। প্রেমের একট! কোট লগুণ, আর একটা কোট 
নিগুণ ॥ তার এক দিন বলে আমি আছি আর একদিক বলে আমি নেই। 
‘আমি’ না হলেও প্রেম নেই, “আমি” লা ছাড়লেও প্রেম নেই  সেইজন্তে 
তগবান সগুণ কি নিপুন সে সমস্ত শুর্কের কথা কেবল তর্কের ক্ষেত্রেই চলে__সে 
তর্ক তাকে স্পর্শও করতে পারে না ।” 

-স্পান্তিনিকেন্তন 


দাজহিকী 


স্বাণপুর্দিমায় নরনারাপ্রণ অভ্র মের জন্মোৎসব: 
গত ওরা অগ্রহায়ণ ১৩৬৩ (১৮৯ লভেচ্ব্র ১৯১) রাসসূর্ণমা দিনে নরনারারণ 
আশ্রমের প্রথম যার ব:খিক দিন ছিপ। ১৩৩৯ বঙ্গন্দেহ বাসপুর্সিমা তিথিতে 
জীমৎ পুরুযষোতমানন্দ অবধৃত জী গনি তযগোপাল দেবকে (যোগাচার্যয জইমত জ্ঞানানন্দ 
অবধূৃত ) প্রতিষ্টত করিম। নরনারায়ণ আশ্রম স্থাপিত করিয়াছিলেন । গত ওযা 
অগ্রহায়ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠার পক্চবিংশতি বার্ষিক দিবস উপলক্ষে ভোরবেলায় জী মৎ 
স্বামীজার প্রার্থনা এবং অপরাহ্ন তিন ঘটকায় এক জনসতা হয়। নরনারায়ণ 
আশ্রমের লাঙ্গল-লাহিত ইগোরক পতাকা শব্বরবনির মণ্যে শ্ীমত স্বামীজী উত্তোলন 
করেন । ১৩৩৯ সনের প্রধম যাত্রারভের দিন শে পুক্তিকাটী প্রচারিত হুইগ্াছিল, 
তাহা পাঠ করা হয় এবং ২৪ বৎসরে আশ্রম তাহার সংকণ্ত পথে কতটা অগ্রসর 
হইতে পারিয়াছে তাহা উল্লেখ করিয়। আশ্রমের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সহন্কে ভীম 
স্বামীজী আলোচনা করেন । উক্ত পুস্তিকাটী এপানে পুনমূত্রিত হইল । 
ও নমো ভগবতে নিষ্যগোপালাক্স 

ভারতেহুপি বর্ষে ভগবান্‌ নরনারায়ন'খ্য 

আকল্লান্তমূপচিতধৰ্ম্মজ্ঞানবৈর্যগ্যৈপর্গ্যোপশমো 

পরমাত্মোপলন্তনমনুগ্রহায়াত্মবতামঙ্গকস্কায়া 

তপোহবা ক্ৰগতিশ্চরতি ॥ 

ঞ্ 

যন্দর্শনিং নিগুম আত্মরহ-প্রকাম্পিং 

মূহস্তি যত্ৰ কবয়োহজপরা ঘতস্তঃ ৷ 

তং সব্ববাদবিনয়প্রতিক্পশীলং 

বন্দে যহাপুরুষমাস্বনিগুঢ়বোধম্‌ ॥ 


উজ্জ্লভারত [লম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


নব বুন্দাবলে ঈশ্বরে মানুষে একত্র হৈয়া রয়ু 
_ শ্রীচতীদাস 

সচ্চিদানন্দঘন মুক্রিপদ ভ্রীতগবানকে বিশ্বের উর্দ্ধে অতি উর্দ্ধে সরাইয়া রাখার 
ফলে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার-জীবন, সমাজ-জীবন জাতীয়-জীবন ও 
বিশ্ব-জীবন তৃষিত মরুতে পরিণত ॥ সব আজ মায়াময়, আলোহীন, আনন্দহীল, 
বন্ধনের আগার । এই ভূবিত মরুকে রসরাজ গ্টতগবানের স্পর্শে রসাল নন্দনে 
গড়িয়া তুলিবার জন্ত দিকে দিকে হৃদয়-দেবতার সাড়া পৌঁছিয়াছে। এষ্ট সাড়া 
কোন্‌ পথে কার্স্যাত্মক হইবে তাহা এখনও সুস্পষ্ট হুইয়া উঠে নাই । কামের 
অধিষ্ঠান-ভুূমি অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিকে ( calculating intelligence) এখনও 
শক্ত করিয়া আকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া আছি । বুদ্ধি হিসাব করিয়া গণিয়া গনিরা 
পা” ফেলিতে বলে; অথচ বন্ধের পক্ষে হিসাবের কোন মূল্য নাই। বুদ্ধি আমাদের 
স্বার্থকে ছাটিয়। কাটিয়া গেঁজামিল দিয়া মিলাইতে চায়। সন্দেহ ও অবিশ্বাসের 
উপরেই আমর! মিলন-সৌথ গড়িয়৷। তুলিতে চাহিতেছি ; তাই এই মিলল-প্রচেষ্টা 
আমাদের সকল ক্ষেত্রে ব্যথ-প্রায় হুইয়া যাইতেছে। আমরা হৃদয়ের আহ্বানে 
গলিয়া গিয়া এক হুইতে পারি নাই । হিসাবের বাহিরে অথচ সুসং্যত জীবন যাপন 
বা গঠন করিবার কৌশল বুদ্ধির জানা নাই ; তাই আজ নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া 
পড়িয়াছে “সকল বুদ্ধির একমাত্র গতি’ এ হৃদয়ের সাধনার উপর সকল বাস্তব স্বষ্টির 
ভার স্তল্ড করা । যেখানে লাভ অর্থ লোকসান, লে/কস'ন অর্থ লাভ, মরা অর্থ বাচা» 
বাচা অর্থ মরা, চিৎ অর্থ মৎ, মৃৎ অর্থ চিৎ, নর অর্থ নারায়ণ, নারায়ণ অর্থ নর 
সেইখানেই হৃদয় । এই হুদয় ধ্দয়া আমাদের সবহ্ণাঙ্গীণ জীবনকে ও যাবতীর কল্যাশ- 
কর প্রতিষ্ঠানকে ভাবে ও রসে গড়িয়া তোল! ও সেখানে ভগবানের আসন রচনা 
করাই নরনারায়ণ আশ্রমের উদ্দেশ্য। * 


তেনে ব্র্ধ হৃদ! ঘ আছি কবয়ে মৃন্ধন্তি যৎ স্মরয়ঃ 


ঞ্তগবান আদিকবি ব্রক্ষার নিকট হৃদয় দিয়া বেদ বিস্তার করিয়াছিলেন, 
যাহার লম্বন্ে. মহা মহা পশ্গিতগণও মোহপ্রাপ্ত হন্‌ । বেদ বিস্তারের মূলে 
ভগবানের হৃদয় । হৃদয় নিজের রক্ত দিয়া অন্তকে পোষণ. করে ; নিজে মতিয়া 
শুন্থকে বাচাইয়াই নিজের আঁত্ম-এতিষ্ঠা খোজে ৷. হদয় নির্ম্মৎসর ১ কাহাকেও সে 


অশ্রছারণ, ৯৩৬৩ 1 সামস্িকী 


ঈর্ষা বা সন্দেহের চক্ষে দেখিতে জানে না। কিন্ত আজ চলিতেছে শাস্ত্রের ক্ষেত্রে 
পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, অন্তের খুনে আত্মপ্রাতিষ্ঠার চেষ্টা, একটা প্রকাণ্ড রক্রারক্তি । 
বুদ্ধি ইহলোকের রক্ত শোষণ করিয়া পরলোকের তর্পণ করিয়াছে, উহলোকও স্রদে 
আললে ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্তু পরলোককে বর্ভমানে পদদলিত করিতেছে ॥ 
তাই আজ চাই হৃদয়ের রক্ত দিয়। খণ্ডিত মতব্যদসমূহের মণ্ডন এবং তাহাদের মধ্যে 
কোলাকুলির প্রতিষ্ঠা । এই উদ্দেস্তে নরনারায়ণ ভগবান ঞ্ছনিত্যগোপালদেবের 
প্রচরণ-ছায়াতলে বসিয়। তাহারই খুগোপখোগী দার্শনিক মতবাদ ও ব্রহ্ম-জীবনের 
আলোকে শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্রমানন্দ অবধূত মহারাজ বেদাস্ত-সত্রের নিত্যরসাবধৃত 
নামে এক ভাষ্য লিখিক্াঞ্ছেন, গীতার মশ্ডনভাব্য নামে এক ভাষ্য লিখিতেছেল ? 
উপনিষৎ ও প্রিশাস্্রসমূহ হৃদয়ের ভাষায় ব্যাখ্যা করিবেন । 


যোগঃ কর্ন কৌশলম্‌__জুগীতা ৷ 


মানুষের সকল আশা-আকাজ্ক্ষার নিব্বাণই ছিল এতদিন পর্য্যন্ত যোগের 
অর্থ; কিন্তু যোগেশ্বর শ্রী কর্মের কৌশ্লকেও যোগ বলিয়াছেন । নির্বাণ 
ও কর্দ কৌশলকে এক করাই হ্ৃদয়-দেবতার কৃতি । বুদ্ধি অথণ্ড বিশ্বকে 
দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছে__€ ১) মায়ার রাজ্য (২) জ্ঞান ও ধ্যানের রাজ্য, 
যোগের রাজ্য । আমর! কর্মী তো জ্ঞানী নহি, জ্ঞানী তো কর্ম্ম। সহি। 
কফ জ্ঞানের ক্ষেত্র ও কর্শোর ক্ষেত্রকে এক করিয়াছেন । একই ‘যোগ’ 
দ্বারা কর্ণক্ষেত্র ও ঝ্ঞানক্ষেত্রকে মিলাইয়াছেন__“তম্থাৎ যোগী ভবাজ্জুনঃ (+ 
তিনি “মত্কর্্পরম* হুওয়াকেই জ্ঞান বলিয়াছেন? “আমার জন্তু কর্ণ ও 
“আমার সঙ্গে যোগ রাখিয়া কর্ম” এই ছুইকেই ধ্যান বলিনাঙ্ছেন। তাহার 
মতে কৰ্ম্মই জ্ঞান, জ্ঞানই কর্ণ্ম ; কৰ্ম্মই ঘ্যান ধ্যানই কৰ্ম্ম । আমরাও বর্তমান 
যুগে এই কর্ম্ম-জগৎকে জ্ঞানের জগতে ও ধ্যানের জগতে গড়িয়া তুলিতে 
চাই, অন্তরের সমাধি ও কর্ম্ম সমাধিকে এক করিয়া. বুঝিতে চাই, তবেই 
গীতার “্রদ্ষকদ্ধ্লমাধি” সার্থক হইবে । কোন্‌ স্থানে গ্লাড়াইঘ্া সংসারের সকল 


সম্বন্ধ সকল আশা আকাজ্ঞা, সকল কর্ণ, রসাল হইতে পারে, তাহাই বক্তৃতা 
প্রদান, পুস্তক প্রণয়ন ও পত্রিকা প্রচার হারা ঘরে ঘরে এই আশ্রম উপস্থিত 


করিবে। শাস্্রকে- কেবল-আলোচনারি ক্ষেত্র হইতে “ টানিয়া" নামাইয়া জীবনের 


৬৮০ উজ্জলতভারত [ =ম বৰ্ষ, ১১শ সংখ্যা 


ক্ষেত্রে কাজে লাগাইতে হইবে ; নচেৎ শান্তর ব্যর্থ । বহুদিনের ব্যর্থ শাস্তুকে 
আজ সার্থক করিতে হুইবে । 


যত্ৰ নারী তত্র গৌরী 


প্রচলিত শান্তর" চিন্ত/-প্রণাপা ও সম্যজ-ব্যবস্থায় নারা সমাজে হেয়, এব- 
মানিত। নারা কোন্‌ পথে নারাযমী__অন্রদা, মানদা, জ্ঞানদা, বরদা ও 
মোক্ষদ।__সংসারে শান্তি ও শৃঙ্খলার জনয়িরা, সেই পথের খোজ সব্বতোক্তাবে 
দুঃখ! নাপা-সমজে পৌছান এইট আশ্রমের অনতম প্রয্োজন। ওরুষঃ 
পুক্ষষোত্তম-_প্রঞতিকে শোসণ করিয়া নয়, কেবল নিজের মূলে প্রক্কতিকে মালিনী 
করিয়া! নম, বরং প্রকৃতিকে নিজেরই সমান মন প্রদান করি, কিম্বা প্রঙ্কাতির 
মানেই নিজকে মানা সাজাইযা । নারীর পৃজ।-প্রতিষ্টার জন্য ব্যংলায় “সাবিত্রী- 
সঙ্গ’ স্থাপন করিবার চেষ্টা এই আশ্রম করিবে। বর্তমানে প্রতি বুধবার অপরাহ্য 
৪ ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পৰ্ধ্যপ্ত মহিলাদের জন্ত উক্ত আদর্শ অবপস্থনে গীতা 
ও ভাগবত গ্রন্থ আলো চিত হইবে । 


মন্রিকেতস্ত নিগুণম্‌ 
শ্পভাগবভ 


হৃদয়ের সাধনাকে কাগযক্ষেত্রে রূপ প্রদান করিতে হুইলে চাই এমন 
কঙগুলি জাবন”_যাহারা শত্টিভ্তানে, বাহিরের কর্মে ও অস্তরের সাধনায় হৃদয় 
দেবতার স্পর্শ অঙ্রুভব করিয়াছেন । এই উদ্দেস্তে প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৬টা 
হুইতে রাত্রি ৮টা পধ্যন্ত ম্বামিজা বন্তমান যুগোপযোগী গীতার মণ্ডণ তাস্ত 
ব্যাথ্যা .করিবেন এবং কর্শ্মময় জীবনে গাতাকে কি করিয়া প্রয়োগ কর! যাইতে 
পারে, তাহার পথ দেখাইবেন । 

বর্তমানে যে স্থানে এই আশ্রম বসান হইল, তাহা জীবন যাপন কিংবা 
জীবন গঠনের পক্ষে সর্ধবথা অনুকূল নহে। “রসরাজ মহাভাব ছুই এককপ”” 
ভ্গোনন্ন্দরের প্চরপাশ্রিত বাংলার হৃদয় এই আদর্শের প্রতি ছুদ্ধ হইবে 
এবং সর্বাঙ্গজন্দররূপে- আশ্রম গঠনের এআঅহকুল,. বাবস্থার .দ্যয়ি্ব লে নিজেই 
প্রহণ করিবে__এ দুঁডবিশ্বাস' লইগ্নাই আমরা কাজে অগ্রসর হইলাম । আমরা 
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রূসিক-ভাবুক বাংলার নরনারীকে এই আশ্রমের সহিত প্রাণের সর্বপ্রকার যোগ 


রাধিবার জন্ত কাতর নিবেদন জানাইতেছি ৷ হৃদয়ই বাঙ্গালার সাধনা, হৃদরট 
বাঙ্গালার সিদ্ধি । 


নিগমকল্রতরোর্গ লিতং ফলং 
শুকমৃখাদ মৃতদ্রবসংঘুতম্‌। 
পিবত তাগবতম্‌ রসমালয়ং 
মুন্রাহো রসিকা| ভুবি ভাবুকাঃ ॥ 


উইনিত্যগোপালার্পপমহ্য । 


সেবক 
&নত্যত্ৰত 


২৪।২এ, সাহানগপ্র রোড 
কালাঘাট, কলিকাত। । 
ভীঞ্জীরাসপূর্ণিমা 
২৬শে কার্তিক, ১৩৩৯ সাল 


নরনারায়ণ আশ্রম ] 


প্রমৎ স্বামীজী রাসতবসহ আশ্রমের অ'দেশ ও উদ্দেশ্য সন্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন 
তাহা সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল । 

_ “আজ নরনারায়ণ আশ্রমের জন্মদিন। ১৩৩৯-এর ২৬শে কার্ত্তিক 
রাসপূলিমার দিলে রাসের মধ্যে ছ্্রকব বিশ্বকে গড়িয়। তুলিবার থে পাখেয় রাখিয়া 
গিয়াছিপেন, তাহ! স্থল করিঘা ২৪ বৎসর পুর্বে্ব রওনা হইযু/ছিলাম । ২৪।২এ 
শানগর বেডের একটী দ্বিতল বাড়ার দোতালা ভ্ডাড়া করিয় প্রথমে এই আশ্রম 
প্রতিষ্ঠিত হষ্মাছিল। দীর্ঘদানের সে ইতিহাস সংক্ষেপে বলি ।--কিছুদিন পর 
হুগলী জেলার হরিপ:ল ষ্টেশনের নিকটবর্তী বপদবাদ গ্রামে ইহার এক গ্রাম-শাখা 
প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে ,কুনি করিতে আরম্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু ম্যালেরিয়া 
আক্রান্ত হই! কর্মীরা সেখানে টিকিতে প্যরিল না । আশ্রম সেখানে এখনও আছে; 
যিনি & জমি দিয়াছিলেন, তিনি এখনও সেখানে বাস করেন । রন! হওয়ার দিন 
বে সকল সংকল্প আমরা লইয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে কক্পেকটী কাজ আমর! করিতে 
পারিয়াছি। বাংলা দেশের ( বঙ্গবিভাগের পূর্বের ) সমস্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে খুরিয়া 
খুরিয়া পুরুষোত্তমের এই হৃদয়ের শান্ত বক্ষ লক্ষ মানুষের নিকট উপস্থিত করিয়াছি । 
সমস্ত মত্বাদসমূহের মণ্ডণ ও তাহাদেঘ মধ্যে কোলাকুলির প্রতিষ্টা করিয়া 
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১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনে জেলে থাকা কালীন ুমদ্ভগবদশীতার এবং ঈশ- 
কেন-কঠ-্রশ্ব-মুণ্ডক-মাওুক্য-তৈত্তিরীন্ব-তনের-স্বেতাশ্বতর-স্বহদাত্রপ্যক ও ছান্দোগর 
উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিল্লাছি। তন্মধ্যে ঈশ ও কেন উপনিষদ পুস্তকাকাে 
প্রকাশিত হইয়াছে আর গীতা উজ্জ্লভারত পত্রিকায় প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত 
প্রকাশিত হইয়াছে । ১৯১৯.এ ঘে ক্রঙ্গহত্রের দিত্যরসাবধূত ভাব্য রচন! করিয়াছিলাষ 
তাহার চতু:সেত্র ১৯৪৫৩ পুস্/কারে প্রকাশিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় ভাগ দ্বিতীয় অধ্যান্থ 
পধ্যস্ত বছর ছয় আগে প্রকাশিত হইয়াছিল । পূর্ব পরিকল্পনাহুযারী পুরুযোভমের 
এই দার্শনিক মত্বাদ-__-এই সামধ্মিক জীবনবাদের দৃষ্টিভলগী-_মাহ্ষের নিকট 
পৌঁছাইবার জন্ত দীর্ঘ নয় বৎসর হইল 'উজ্জ্বলভারত’ নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত 
হুইয়া আসিতেছে । কলকাতার দোতালা হইতে আশ্রম আজ গ্রামের মধ্যে 
আসিয়া পড়িয়াছে । মেয়েদের সমস্যার গুরুর উপলব্ধি করিয়া বিশেষ করিয়া 
তাহাদেরই মধ্যে ্টরাধার এই বিপ্রবকে পৌছাউতে প্রন্নাস পাইয়াছি । [ এইখানে 
উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মেয়েদের প্রতিষ্ঠানটি সাবিত্রীসঙ্ঘ নামে ন। হইয়া 
আশ্রমেরই পরলোকগত সেবিকা “অর্পিতাগ্র নামে “অর্পিতা-সঙ্গ ক্কপে আছে ] 
নরনারায়ণ আশ্রমের গান “কবে তৃঙ্গিত এ মরু গড়িয়া তুলিব তোমারি রসাল নন্দনে?’ ॥ 
সংসার আর সংসারের নাথের আবাস যেদিন হইতে পৃথক হুইয়া গেল, যেদিন হইতে 
রাজার বাড়ী বিলেতে আর আমাদের বাড়ী ভারতবর্ষে হইল, সেইদিনই হইতেই 
শোষণ স্বর হইল । অধ্যাত্মক্ষেত্রে, রাষ্ট্রে, সমাজ্জে, পরিবারে, ব)ক্িগত জীবনে এই 
শোষণ দূর করিবার জন্য নরনারায়ণ আশ্রম যাস্থবের সামনে একটা চিন্তাধারা তুলিয়া 
বরিবার প্রাণপণ প্রয়াস পাইতেছে । এই প্রয়াসই তাহার করা । বাহিরের দিকের 
অনেক করা আজও বাকি আছে সত্য, তবু নূতন জগতের মানের সামনে এই চির 
পুরাতন হইলেও তুলিয়া যাওয়ার অস্ত নুতন চিন্তাধারা তুলিয়া ধরিবার ব্রত লইয়া 
প্রাশপন করিয়া চলিতেছি |” 

সভায় যাহারা উপস্থিত ছিলেন তাহাদের মধ্যে কলিকাতা হইতে আগত 
হবরেজ্জনাখ কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল শ্রীধীরেশ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যাহা বলেন, 
তাহাতে ছিল, ‘যেদিন একমাত্র যোগ্য পুত্র রখীশ্রনাথের বিয়োগে জীবনের সন্দখে 
অন্ধকার দেখিয়াছিলাম, সেদিন দৈবক্রমে জ্রীমৎ স্বামীজী, ও তাহার এই দর্শনের 
সাক্ষাৎ পাই। তাহার এই সমন্বয়ের. জীবনবেদ শুনিয়া জীবনে সেদিন 
{oot hold—পা| বাখিরার স্থান পাইয়াছিল্[ম ।- গীতার" শেষ শ্লোক স্মরণ করুন ॥ 
যোগেশ্বর রুঙ্চ আর ধর পার্থ একত্র হলেই বিজ ভুতি এবং এরননীতির সাক্ষাৎ 
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পাও যায় । বৰ্তমান যুগের পক্ষে ইহ! সত্যই প্রয়োজনীয় | স্বামীজী এই জীবনবেদ 
লইত্া আপনাদের সন্মুখে উপস্থিত হুইরাছেন, আপনারা তাহার কথা শুনল, বুঝুন ॥ 
আপনাদের পরিশেষ সৌভাগ্য বলিঘ্বাই মনে করি!” অতঃপর দক্ষিলেশ্বর হুঈতে 
আগত বিশ্বক্ূপ সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা জীমুত অচীঙ্গনাথ চক্রবর্তী বলেন 
ভগবানের কালীক্রঞ্শিবরাম প্রভৃতি অনেক দেবতা ও অবতারের নাম আমরা 
শুনিয়াছি । ভগবানের কিন্ত নরনান্নাঘপ নামটীর সহিত আমা তেমন পর্রিচিত 
ছিলাম না। নরনারাক্সণ নামটী স্বামীজীই আমাদের নিকট এতটা পরিচিত 
করিয়াছেন । ভাগবতের এই বিশ্বক্ধপ নরনারাত্ণই বর্তমান যুগের দেবতা । 
স্বামীজীর ‘উজ্জলভারত’ নামটীই ব। কি অর্থদেযোতক ! ভারতবর্ষ বে স্বরাটের 
লাধনাম্বার! একট! উজ্জল অবস্থা! লাভ করিতে পারে, তাহারই স্বপ্র স্বামী ক্রীর 
চোখে ৷ সভান্তে সামান্ত প্রদাদ বিতরণ কর! হয । 
কম্যুনিষ্ট পার্টির ভুলের স্বীকৃতি £ নযাদিলীর ২২শে নভেম্বরের খবরে 
প্রকাশ ‘‘তারতীয় কম্ুনিষ্ট পাটর সাথারণ সম্পাদক পরম ঘোষ স্বীকার করেন 
বে, অতীতে সোভিগ্নেট ইউনিয়নের সব কিছুই আদর্শন্ূপে গ্রহণ করিনা ভারতীয় 
কমু[নিষ্টদল তুল করিয়াছেন । প্রজাসযাজতস্ত্রী উজ প্রকাশ নারারণের লিখিত 
এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির সাপ্তাহিক পত্রিকা “নিউ এজ’ এ প্রকাশিত চার সহম্ব শব্দ 
সম্বলিত এই পত্রে প্রঘোব বলেন, সমাজতস্ত্রীর ও অ-কম্যুলিষ্ট গণতন্তরীর। 
সোভিছেট রাশিপ্রার যে পমালোচন। করিয়াছেন, তাহাতে অধিকতর মনোযোগ 
দেওয়া আমাদের পক্ষে উচিত ছিল।” ২%শে নভেঞ্কর, আনন্দবাজার পত্রিক1 ॥ 
কম্যনিজম ও ধনতস্ত্রবাদের জালোচনার আমর! বার বার বলিঘাছি. দুই-ই 
জীবনের এক এক দিকের দর্শন দিয়াছে এবং তাহার উপর লমাজ রাষ্ট্র গড়ির। 
তুলিতে চাহিয়াছে। দুই-ই একদেশদশখু বলিন্বা আত্মঘাতী । ‘Half truth 
is its own nemesis. One sided dogmatism has the opposite 
dogmatism latent im itself.’ Caired. কম্যবনিজমের দর্শন হাত! 
করিয়াছে আড় ছইতে এবং অজড়কে অড়েরই P০৭০৫ বলিয়া স্বীকার কিম্বা ॥ 
পক্ষান্তরে ধনতন্ত্ৰ বাত্রা করিয়াছে অব্দড় হইতে এবং জঅড়কে অজঞড়েরই সহা ক- 
কূপে প্বাপদ করিয়াছে। ' অথচ জড় ও অজড় দুই-ই ক্ষেত্র বিশেষে. দেশ বিশেষে, 
পাত্ৰ বিশেষে মূখ্য ও গোঁন ছুই-ই । কেহই সর্বক্ষেত্রে একান্ত মুখ) বা পৌঁন ন ॥ 
নিজের অথণ্ডর্ব রক্ষ। করিতে চুইলে জ্বীবনকে অবশ্যই দুইয়ের অনুগমন কৰিস্মা 
চনিতে হইবে ৷' জীবনই সমগ্র বাস্তব বন্ধ; কম্ুনিম ও ধনতত্র ইহা দুই 


ছদত উজ্জল ভারত [৯ম বধ? ১১শ সংখ্য! 


দৃষ্টিকোণ মাত্র । ধনতক্ত্র ব্যক্তিত্বকে, যোগ্য মানুষকে সি করে, কম্যুলিজষ 
গড়া তোলে সমষ্টি সমাজকে, মানুষের সাম্যকে । ভারতী সাম্য-বাদ প্রতিটা 
মাচ্ছব ঘেমন বাঞ্টি হিসাবে পু, তেমনি পূর্ণ ব্যক্তি-মান্গসের সমন্বয়ে অথণ্ড সমাজেও 
পূর্ণ ইহাই আস্বাদন করিবে । রাশিছার কম্যনিব্দমে ব)ক্তি-স্বাতস্্রের কোন স্বান 
নাই, পক্ষান্তরে থনতত্ত্র ব্যক্কি-স্বাতস্ত্রের উপর মুল্য অধিক পরিমাণে 
দিরাছে। অথচ সে-ব্যক্তি সমষ্টির উপালক হয় না। ছুইই ঘন 
“pushed to extreme’ হয, তপন দেখা যায় যে, ধনতস্ত্রবাদও 
ব্যক্রিদ্থাধীনতার উচ্ছেদ করে .এবং কম্যনিজমও কমুনেরই ধ্বংশ আনয়ন 
করে। ভারতীয় সমাজ-তাস্তিক সমাজ্জগঠনের মধে) দু ইত্রেরই সমশ্বরের 
প্রচেষ্টা চলিতেছে । কিন্তু ভারতীয় কম্যুনিষ্টগণ এতদিন “কর্তার অর" গাহিয়াছেন, 
বেদিকে রাশিশ্না হাত তুলিদ্রাছে, নির্ব্বিচারে তাহারাও সেই দিকে হাত তুলিয়াছে ॥ 
দল-নিরপেক্ষ, জাতি-নিরপেক্ষ কোনও স্বাধীন চিন্তা ইহাদের ছিল না অথচ 
এই কম্যনিজম লইয়া কি মাতামাতিই লা ইহাদের পিছনে থাকিয়া এভদিল এ 
দেশের ছেলে-বুড়া করিয়াছে! হাসিও পায়, ছুঃখও লাগে । কাহারও মুখ না চাহিয়া 
কাহারও প্রতি একান্ত অহরক্ত বা বিদ্বিষ্ট না ইয়া শুধু সত্যের মুখের দিকে চাহিয়া 
কি বিশ্ব সমহুখর সমাধান লম্তব হয় না? যাহা! হউক, এতদিনকার ‘ডুল' যদি 
তাহাদের ভাঙ্গিয়া থাকে, তাহাতেও দেশের কল্যাণ হইবে। কম্যুনিজম এইবার 
ভারতীয় কম্মুনিজমক্ূপে আত্মপ্রকাশ করিবে, তাছা উপলদ্ধি করিবার জন্ট 
উদ্ধ,জ হউন । ব্যক্তিগত কম্যুনিজম এ দেশে অচল ৷ বন্দেমাতরম্‌ । 


শ্ীরেগু মিত্র কন্তবক নরনারানণ আশ্রম, পোঃ দেশবঙ্ছলগর, কমিকাল = 
হইতে প্রকাশিত ও অনাদি প্রেল, ৯৭১৩ নিউ 'স্কামরাজার ষ্্রীট, 
* কলিকাতা_-৪ হইতে মুকিত ৷ 


উন্্বলভারত 


নম বৰ্ষ পৌৰ, ১৩৬৩ ১২শ সংখ্যা 
কঝণশোধ 
জ্ররেণু মিত্র 
ব্রণপশোধ ! 


এ বিশ্বে কে কবে কার শণ শোধ করতে পেরেছে? আাটী পেরেছে আকাশের 
ক্ষণ শুধতে, না আকাশ পেরেছে মাটীর স্থণ শুধতে ? সন্তান পেরেছে মায়ের 
খণ শোধ করতে, অ-হনক পেরেছে কুকের ব্রণ শোধ করতে? বর্ষণোপ্তত 
মেখের মধ্যে যে দানের মহিমা লুকিয়ে আছে, তার ঝণ শোধ করতে পেরেছে 
জল্সের জন্য মাটীর তৃষ্ণা? হায়রে মাহুুনের মন ! গ্রণ যে কেউ শোধ করতে 
পারে না, পে কথাই সে জালে লা! মূর্থ মান্ধস যা পেল মনে করল সেটা! তার 
পাওনাই ছিল । স্ুর্দের কাছ থেকে আলো পায় বলে মানুষ কি তার খপ শোধ 
করতে চায়? আকাশের কাছ থেকে বিস্তার লাভ করে বলে মানস কি 
আকাশ মত প্রসারিত-হৃদত্ন হয়ে আকাশের *ণ শোধ করতে চায়? কৃষকের 
অন্কে টাক! দিয়ে কিনে লে মনে কারে হণ শোধ হুল? মূর্খতা মানুষের ! 
বিখাতা। পারেন না মাটীর করেকটী ক্ষুদ্র (1) নারীর শ্বণ শোধ করতে-_তাই 
চিরদিনের দাসপত্ত লিখে দিয়ে ব'লে গেঞ্পেন_“ন পারয়েইহম্‌ নিরবস্থসংযুজাষ্‌ 
__ আর মানুষ করবে মান্ুসের ক্খণ শোধ 1] কারে! কোনে! খণই কোনদিন কেউ 
শোঁধ করতে পারে নি, পাবে না। 

তবু শোধ করার প্রয়াস তাকে করে যেতেই ছবে-_এইটে মানুষের মনস্তত্ব । 
কুকুর যখন চরম প্রতুভক্তির দৃষ্টস্ত স্থাপন করে তখন হয় সেট! তার স্বভাব-ধর্ম: 
কিংবা সেটা ‘তার কাছ থেকে" উপরি পাওনা ॥ কিন্তু মান্তব যখন খাপ শোধের 
কথা ভুলে যায় ভখন সেটা .মন্ব্যস্বভাব বিরুদ্ধ, সেটা তাঁর জীববপ্রকা শক-_ 
অথচ মাহুম শুধু জীন নন্বঃ লে প্লিবও $ » ভাই কারো খণ বিশ্বে কোনদিন শোধ: 


উচ্ছলভারত [ 2ম বৰ্ষ, ১২শ সংখ্য। 


হবে না বটে কিন্তু শোধ করবার প্রত্বাস তাকে করে যেতেই হুবে--সেইটেই 
মহ্য্য জীবন---সেইটেই হৃদয়ের সাধন!--সেইটেই বিশ্বে শাস্তির পথ-_সেইখানেই 
বিশ্রাম__সেইখানেই ছুটি । জন্মের দিনটী থেকে কিংবা তারও আগে থেকে 
মাহ যা কিছু পেয়েছে তা শোধ করবার মনোবৃত্তি নিত্লে যদি মাহুব চলত, 
তাছালে তার আ্র্দ্ধেক দু:খ যেতো ঘুভে। পিতামাত। থেকে, ভাইবোন বন্ধুবান্ধব 
থেকে, পাড়া প্রতিবেশী গ্রামের লোক থেকে, ক্বযক মজুর ভীতি কামার থেকে 
তিল তিল করে পেয়ে পেয়ে মান্য এই যে হতে উঠপ-__-ত! শোধ করার প্রয়াস 
আমাদের সারাজীবনের চলার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করবে--এই যদি হয় মাস্থষের 
ভাবনার ধারা -তাহালে জীবনে কত বড় ছুট যে সে পেয়ে গেল, তার 
লেখাজোখা নেই । মানস শিবর যখন হারায় খ্খণ শোধের কণা তখনই ভোলে-__ 
পুরুষোত্তন কিন্তু ভার বন্ধুর খণ শোধ করবার কথা ভোলেননি মোটেই । তাই 
কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধ বন্ধ করবার সকল প্রচেষ্টা যখন তার ব্যর্থ হল, তখন বলে 
পাঠালেন বৃদ্ধ কক্ষ রাজাকে 
প্রপমেতৎ প্রস্থদ্ধং মে হৃদয়াৎ নাপিসপতি ॥ 
যত গোবিন্দেতি চুক্রে।ষ কৃষ্ণ! মাং দুরবাসিনম্‌ ॥ 

এই ্খণ শোধ করেই পুরুপোত্রম মুক্ত-এই দ্ধণ শোধ করতে করতেই অনন্ত 
ছুটি তিনি ভোগ করে চলেছেন । আর সেই গ্রণশোধের কথাই আছে রবীক্জ- 
নাথের *ক্ধপশোধথে? । সেখানে সম্রাট বিজয়ার্দিত্যের বশ্হ্য কবি শেখর বলছে 
সত্াটকে,-- ‘এই বে বিশ্ব আমাদের চিত্তে অমৃত ঢেলে দিচ্ছে তার ক্ষণ 
আমাদের শোধ করতে হবে। আর উপনন্দ সেখানে পঙক্তির পর পঙক্তি 
লিখছে আর ছু'টর পর ডুটি ভোগ করছে । কি অপূর্ণ কথ।_জীবনকে ভোগ 
করার সাথে সাথে জ্বীবম্ম.ক্রির কি অপূর্ব আঙম্ববদন । খন্য ভারতবর্ষ, ধন্ঠ 
ভারতবর্ষের ভাগবত উপনিবদ্‌, ধন্য ভারতবর্ষের, রবীশুনাথ ৷ 

বিশ্ব আমানের চিত্তে যে অস্ত ঢেলে দিচ্ছে_-্তার স্রণ শোধ করতে হবে! 
শ্যপশোধের পৃষ্ঠা খুলে ধরলাম ॥ কিন্তু এগিত্রে চল! গেল না। এর পঙক্তিতে 
পঙক্তিতে উপনিষদ ভাগবতের যে মিষ্টি ছড়ান অ’ছে, পদে পদে তা বাধা 
দিলে--দোড়ে পড়া গেল না । “বিশ্ব যে অমৃত ঢেলে দিচ্ছে তা-শোধ করতে 
হবে !’__এমন প্রাণ জুড়োনো। কথা ভারতবর্ষ ছাড়া কে বলতে পেরেছে? সত্যিই 
ধন্য ভারতের উপনিযন্-ভাগবত, ধন্ত. ভারতের রবীজ্দনাণু আর ধন্ত তাদেরই 


কোলে জাত আমরা । 


পৌর, ১৩৬৩ ] শুশশোধ 


এমন রাজা বা সম্রাটের কল্পনা কেউ কোনদিন করেছে কোথাও 
ভারতবর্ষ ছাড়া যাদের “জীবনের আদর্শ ‘জরনকাদয়ঃ' ? সম্রাট বিজপ্রাদিত্য 
বলছেন আমি রাজ! হুতে চাই । মন্ত্রী পরামর্শ দিয়ে বলে সেইজন্ডই তে! রাজ্য 
বাড়াতে বলি । মুক্তির আদ্বাদক বিজহ্াদিত্য জবাব দেন---সেইজন্ূই তো 
আমি বাজে লোভ করতে চাইনে ! কোনো সাম্রাজ্যই তো আজ পর্ধস্ত টেকে 
নি-বে সাআ্াজ্য যত বড়োই হোক । কিন্তু একবারের মতো যে সত্য রাজা 
হতে পেরেছে চিরক:লের মত সে হেচে রইল ।' সেইজন্তই রাজা রাম বেচে 
রয়েছেন, বেঁচে রয়েছেন রাজা জনক । সত্যিকারের রাজা হওয়ার পথটী 
কবি আর সম্রাটের জানা ছিল, জীবনটাকে তই তারা সত্য করে পেক্গেছিলেন 
রাজা বলছেন__“আমার পিতার সিংহাদনে এক বছর মাত্র আমি বসেছি--কিন্ত 
নে হচ্ছে আমাদের বংশে যতদিন যত রাজা হয়েছে সকলের বয়স একত্র হয়ে 
আমার ঘাড়ে চেপে বসেছে । রাজাকে নবীন করব্যর কী উপায় আমাকে বলে দাও 
তো? শেখর জবাব দিলেন, “সিংহাসন থেকে একবার মাটীতে পা ফেলেন 
দিকি। এ মাটর মধ্যে জীবন-ঘোবনের জাদুমন্ত্র রয়েছে ।-_-এই তে! শেষ সমাধান । 
সিংহাসনে বসে থাকলে বয়স বেমন ঘাড়ে চেপে বসে তেমনি রাজা হওয়ার পথও 
তাতে রুদ্ধ হয়। রাম রাজ! হয়েছিলেন সিংহ:সনে বসে থেকে নয় ভারতবর্ষের 
গ্রামে গ্রামে বনে বনে প্রান্তরে প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়ে-_-মাটীর মানুষদের সঙ্গে 
মাটিতে বসে গপাগলি করে। সিংহালনে বসতে হুলেই মাটাতে ও বসতে পারার 
যোগ্যতা চাই যে শুধু পিংহাপনে বসতে পারে, মাটীতে নামতে পারে না--সে তো 
কোন্‌ক।লে বুড়ো হয়ে মরে পুহুল হয়ে বসেছে । যে রাজা মাটাতে নেমে সকলের 
সঙ্গে গলাগ‘ল করে বদতে আনে আব্যর দরক্করর মত সিহাসলেও বপতে পারে-__ 
সেই বটে সতি)কারের জা আর তারই বটে বেস হতে দেরী থাকৈ । 
বিজক্বাদিত্যের রাজ্য বাড়ীতে মন নেই, যেমন করে রাজ্য বাড়ায় আর 
দশটা রাজা ॥ এতে বিজয়াদিতেযর মন্ত্রী খুশী নয়, সেনাপতি খুশী নয়। 
রাব্মাকে তার! পিতৃত্ষণ শোধ করতে বলে. এবং যেভাবে শোধ করতে বলে তার 
রকমট! বিদ্রী লোকের রকম ॥ শেখর রাজকে বলে বিশ্বের গুণ শোধ করতে-_- 
বিশ্বের খণ শোধ হলে তার মধ্য পিতৃপ্যণও শোধ হয় | ত্বাজা বলেন বিশ্ব আমাদের 
অস্ত দিচ্ছে, আমাকেও. তো অন্ত দিতে 'হয়_কী আছে আমার হাতে? 
শেখর মলে করিয়ে দেয় প্রেম অম্বত__রিশ্বকে প্রেম বিতরগ'কর। সিংহাসন 
থেকে নেমে এসে "পথে পথে মাঠে ঘাটে- প্রেম ছড়িয়ে" দেংওয়া--বিশ্বের স্ব 


৬৮৮ উচ্ভ্বলভাত্রভ [ ৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


শুধবার পথ এই ৷ কবিকে ডাক দিয়েছে বিশপ্রক্কতি-__বুকের মধ্যে প্রেম উঠেছে 
জেগে_তারই বেদনায় কবিকে পাগল করেছে । "আজ সকালের সোনার 
আলোয় পাতার পাতায় শিশির যখন বাঁণার ঝংকারের মত ঝলমল করে উঠল, তখন 
সেই শ্মরের জবাবটী ভালোবাসার আনন্দ ছাড়। আর কিছুতে নেই ।' এ বিশ্বে 
একমাত্র প্রস্নোজন প্রেম__মাহুসে মাহ্ধষের সম্বন্ধে. মানুষে গাছে পাতায় আকাশের 
সম্বন্ধে, মাস্থষে জীবজন্তু সদ্বন্ধে একমাত্র যা প্রয়োজন তা হচ্ছে প্রেম অর্থও 
প্রয়োজন হয়, বশও প্রয়োজন নয়, আমির্রের প্রচারও প্রয়োজন নয়, ভোগও 
প্রয়োজ্ঞন নয়, ত্যাগও প্রয়োজন নর-__প্রয়োজল প্রেম । এই প্রেমাঙ্গাননের জন্য আর 
যা কিছুর প্রয়োজন । বিশ্বের খখণ শোধ করতে হলে বিশ্বের এই মূল প্রশ্নোজনকে 
মেটাতে হবে__ঘরে ঘরে, মাঠে ঘাটে বটে বিলাতে হবে প্রেম । রাজা জিজ্ঞেস 
করছেন কবিকে, “কবি ভালবাসা তো দেব, কিন্ত কোথায় দেব?” কবি বলছন, 
“যেদিন সময় আলে, যেদিন ডাক পড়ে, সেদিন বাজ্ে-ঘরচের দিন, একেবারে 
ঢেলে দিতে হয় পথে পথে বনে বনে 1--"" পথে পথে বনে বহন যাকে পাই-__ 
ঘরে বলে শুধু এ প্রেম দেওয়া যায় না--ঘরের ক্ষুদ্র আকাশ এর পক্ষে যথেষ্ট 
নয়-_পথে পথে বনে বনে এই প্রেম ছড়িয়ে দিতে হবে__গঃছপাল। লতা-পাতায়, 
পত্তপক্ষী জীবজন্্রতে, মাসুদের বিভিন্ন স্তরে__যেখানে লক্ষেশ্বর আছে, উপনম্দ আছে, 
ঠাকুরদা আছেন, ছেলের দল আছে-কবি তে! অ:ছেলই-__আরও আছে কত ! 

শ্ির হলে] রাজা যাবেন বিশ্বের অমৃতের ঝণ শোধ করতে; বলবেন গিলে 
মেঠো স্কুলের সঙ্গে এক পঙক্তিতে । মন্ত্রী তে! শেখরের দলের লোক নয়। সে 
বিষস্ীর হিসাব চাত্র_কি বিশেষ কর্তব্যে বাওয়া_- | রাজা বলেন শেখপস্যস্ত 
যে তিনি বীশকার সুরসেলকে ডাকতে যাবেন । এবং অনেক করে বোঝালেন 
বে বীপকারকে রাজাদেশ পাঠিয়ে ডাকিয়ে আনলে তার বীণায় ঠিক স্মরটী 
বাজবে লা। তাই রাজার নিজে ধাওয়া স্থির হল । কিন্ত মন্ত্রীর কথা আগেই 
বলেছি_সে বিষয়ী লোক-_বিশেষ স্থানে ঝাজা,যখন বা-বনই তখন লেইখানে 
একটী রাজকার্সও সমাধা করে আসা দরকার । রাজ্রকার্শের রকম সম্বন্ধে মন্ত্রী 
বলছে, ‘পিঞ্জরীর রাজা সোমপাল প্রকাশ্য সভায় সর্বদাই মহারাজের নামে 
স্পদ্ধাবাক্য ব্যবহার করে থাকেন । তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেও! প্রয়োজন ।*স্- 
সংলারী। মন্ত্রীর পক্ষে উপযুক্ত কথাই বটে ! কিন্ত রাজা কি উত্তর দিলেন 1. 
বলছেন, ‘বড়ো কৌতুছল- হচ্ছে, মত্ত্রী ॥  স্ততিকাক? অনেক: শুনেছি, কিন্ত 
স্যযেন্যেদিন নিজের কানে স্পধাৰাক্য গুনি দি ।? 


পি 


পৌষ, ৯৩৬৩] ্ণশোধ ৩৮৯ 


নিজের সন্থঙ্ষে স্কতিবাক্য শুধু শুনতে ন! চেয়ে যিনি অপরের কান্ধ থেকে 
নিজের নিন্দা শুনতে প্রস্তত থাকেন, তিনিই সাধক বটে। মন্ত্রীর যত 
সাধারণতঃ আমরা কেবলই চেষ্টা করি যাতে স্পর্ধাবাক্য না! শুনতে হয়। কিন্ত 
স্বাজা বলছেন, ‘রাজা হওয়ার এ তে বিড়ম্বন৷; কেননা সহজে কেউ কালের কাছে 
স্পধ্ণাবাক্য বলত আসে না।' বিজয়াদি'ত্যর মতে প্রথিবাপতি হতে গেলে 
সব পৃথিবীটাকে দেখতে হন্ত, শুনতে হয় । 'কিস্ত ভাগ্যে তা জোটে না। রাজ। 
বলছেন, ‘---পুথিবাকে সিংহাস্নের মাপে ছোটো করে তোমরা আমাদের 
খেলনা বানিয়ে দিয়েছ__সব দেশঃ দেখতে পাইনে. সব শোনা শোনবার জো! 
নোষ্ট।” নিজেকে বদি নিজের বাইরে দেখতে না পারি তাহলে নিজেকে সবটুকু 
দেখা হল না। নিজের বাইরে দেখতে হুলে আমার চোখ যতটা দেখতে পায়, 
তার পরেও দেখা থাকে _দেট। দেখতে হয় অপরের চোখে । ম্পর্ধাবাক) 
শোনার প্রয়োজন দেইখানে, পৃথিবীর সব দেখা আর সব শোনার প্রয়োজন ও 
সেই জন্যই । তবে এই সব দেখার মধে)ও যে একটা এক রয়েছে সেই এক্কে 
যারা দেখতে পাঙ্ন লা, হতভাগ্য তারাই ॥ সব দেখা এড়িয়ে মুক্ত নেই, সংসারে 
তাতে শান্তিও নেই । বিজ্য়।দিত্য বেরিস্লে পড়লেন সব দেখতে, সব শুনতে 
বিশ্বের অমুতের ঝণ অন্তরের প্রেমের অমৃত দিয়ে শুধতে ৷ 

বেতসিনী নদীর তীরে ছেলের দল গান ঘরেছে মেঘের কোলে রোদ 
হেসেছে_+ | কবিতা নিয়ে কবিহ করব না মনে করে এগিত্রে গেলাম । 
দেখা হল লক্ষেখরের সঙ্গে । দৌড়ে বেরিশ্রেছে সে ঘর থেকে ছেলেদের গানের 
আলাম অতি হপ্রে_-তার হিসেব ভুল হয়েযায়। এ চিত্রটী ঠিক সংসারের 
চিত্র হয়েছে-এ সংসারটী ঠিক এমনই । এর মধ্যে এক দিকে আছে 
মুক্িরসের অপুর্ব আস্বাদন আর তারই প্এশে পাশে তারই সাথে সাখে আছে 
লক্ষেশ্বরের মত বিনস্গানকের তীক্ষ বন্ধন দশ। { বিজরাদিত্য আর কবি শেখর 
দেবার জন্ত পাগল; আর লক্ষের পাছে দিতে হয় এই ভগ্নে পাগল--কী চমৎকার 
দৃশ্ত | লক্ষেস্থর শুধু নিতেই জানে__দিতে শেখেনি এতটুকুও-_-তাই গজমো তির 
কোঁটো ব্ধপ বস্তু তার কাছে কেমন ভার হুয়ে ভূতের মত তার ঘাড়ে চেপে বসেছিল 
তা সমস্ত কাহিনীটার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। রাজ চক্রবর্ত হলেও বিজদ্রাদিতাকে 
তার রাজর পেয়ে বসে নি__তাই জগতের আনন্দের গ্ণ শোধ করত সন্যাসী 
সেজে তিনি বেরিয়ে পড়তে পারেন প্রাশেন্থ আবেগে । আয়. লক্ষের? কষ্ট 
হয় তার অন্য । 
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উপনন্দ এল লক্ষেহরের কাছে] তার প্রভুর জ্রণ ছিল ধনী লক্ষেশ্রের 
কাছে। উপনন্দ্ এসেছে তা শুধবে বলে। চিত্রাবচিত্র করে পু-খি নকল করতে 
শিখেছিল প্রভুর কাছ থেকে--সেই কাজ করে দিয়ে লক্ষেশ্বরের খণ শোধ 
করবে কচি ছেলে উপনন্দ । লক্ষেশ্বর চমকে ওঠে_তাহালে কি ওর অশ্রের 
তাগে উপনন্দ আবার ভাগ বসাতে এসেছে? উপনন্দ বললে... “সামি লিজে 
উপার্জন করে ঘা পারি খাব--ততামার 'খণও শোধ করব ।” কি বিচিত্র সংসার-_. 
উপনন্দর মত ছেলেও আছে আবার লক্ষেস্বরের মত কুপণ ক্ষদ্রহৃদয় অর্থগৃর্ধ, 
লোকেরও "্মভাব নেই ! আবার এই সংশারে অমৃত আস্বাদন করতেও বেরোয় 
কেউ কেউ! যেমন বেরিক্পেছিলেন সম্রাট বিজঙ্গাদিত্যা এ বিশ্বের সব কিছুই 
ব্ৰহ্মকে ইঙ্গিত করে বলে যেমন সাধক দেখে, তেমনিই যেন লক্ষেশ্গরের সচক্ি 
মন বলে, যে যেখানে যা কিছু করছে সবই বুঝি তার আত্মান্বন্ধপ তার ধনকে 
গ্রাস করবার প্রচেষ্টা! নিজের ছেলেকেও সে বিশ্বাল করতে পারে না-_বলে, 
“ওই যে আমার ছেলেটা এইথানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে! আমি কোন্ধানে টাক) 
পুতে রাখি ও নিশ্চত্ব সেই খোজে ফেরে । ওদেরই ভয়েই তে| আমাকে এক 
সুড়ঙ্গ হতে আর এক সুড়ঙ্গে টাকা বদল করে বেড়াতে হন্ব 1...’ কেমন 
লজ্জাজনক অবস্থা শক্ষেশ্ররের__নিজ্সের ছে:লকেও বিশাস করতে না পেরে 
সংসারে লক্ষেম্বরের দল বাঁচবে কি করে? এক অর্থ ছাড়া সংসারে তারা আর 
কিছু চান্স লা? কোনো অমৃত আঙ্গাদনের কোনো! প্রাণ তাদের মধ্যে জাগ্রত হন্ত 
নি! বিগ্রের ছপশোধের কোনো আহ্বান তাদের সত্তায় অস্থরপণিত হয়ে 
ওঠে লা !__বিশ্বের এক দলকে শরৎ ডাক দিয়েছে অম্বতাস্বাদনের 
প্রাণের পখে-_আর লক্ষেশ্বর বলছে, “ভারি বি দিন ॥” কিন্তু যান্ুর হয়েই তে? 
জন্মেছিল-_তাই তার জীবনের গভীরে মাহুষী সত্তার একটু স্পন্দন বুঝিবা 
বদাগতে চাস্র__বলে-__'আশ্বিনেত্ এই রোদ্দুর দেখলে আমার সঙ্গ মাথা 
খারাপ করে দেয়, কিছুতে কাজে মন দিতে পারি ন 

বিশ্বের সব ঘটনাই বুঝি বা দ্বার্থক ! .ভগবান বলেছিলেন গীতায় যে, 
বাইরের চেহারায় আসক্ত বিযয়ীর কাজ্বকর্শ্ম যে রকম, অনাসক্ত বিষন্ন লোকের 
কাজ্কর্মণও প্রাম্ব তেমনই । কেন তেমনই? *কেবন করে তেমদই ?__কেননা 
এ সংসারের কোন কিছুরই অর্থই গুবু একরকম নর__অভিধানে তার একটী অর্থ 
ৰ! পাট) অৰ্থ থাকলেও জীবনের মধ্যো.এযে তার, হাব্দারগ্নানা মানে হরে যার। 
তাই বিষরীর করা স্দার অবিষয়ীর করার বাইরের চেহাযান্ "মিল থাকলেও তার 


পৌব, ১৩৬৩] খখপশোধ 
মানেতে সেই ছুই করায় লক্ষ যোজন দূরত্ব } লক্ষেশ্বরের সঙ্গে দেখা শেপরের । 
লক্ষেশ্বরের সন্দিদ্ধ ভীত মন সচকিত হয়ে প্রশ্ন করে, “এখানে তুমি কি করতে 
ঘুরে বেড়াচ্ছ?” শেখর ভার পক্ষে যা সত্যি কখ। তাই বললো-_'দঙ্ধান করতে 
বেরিকেছি।” শেখর কিসের সন্ধানে ফেরে আমরা বোধ হয় তা জান__সে 
ফেরে অযমৃতের সন্ধানে, আনন্দের সন্ধানে__কিন্তু লক্ষেশ্বর মনে করে সবাই তার 
গজমোতির কোৌটোর সন্ধানে ফেরে !-=তাই বুঝি সংশারটা কেমন দ্ধ্যর্থক বা 
বনু-অর্থক ! মাঠে ঘাটে শেখর কি সন্ধানে ফেরে ? “রাজা পবর পেলে যে তোমাকে 
জার ঘরের বার হতে দেবে না...’ বলে লক্ষেশ্বর । শেখর বলে 'রাল্সাকে সুদ্ধ এই 
ব্যবসা ধরাব__ঘ! মাঠে ঘাটে ছড়ানো আছে তাই সংগ্রহ করবার বিস্যে ঠাকে 
শেখাতে চাই। শেখরের কথা লক্ষেত্বর বোঝে না কিছুই_আআআর একটু 
স্পষ্ট করে বোঝাতে বলে! ম্পষ্ট করবে কি রকম করে? শেখরের জীবন- 
চেতনার স্তর আর লক্ষেশ্বরের জীবন-চেঙনার স্তর বে সত্যিই লক্ষযোজন দুরের 
তফাতে । লক্ষেশ্বর ফেরে এক বস্তুর সন্ধানে, শেখর ফেরে আর এক বস্তুর 
সন্ধানে । লক্ষেন্বর নিজের দৃষ্টি ছারা এমন করেই আচ্ছন্ন যে মানুষ যে অন্ত 
কিছুর সন্ধানে ফিরতে পারে একমাত্র ধন ছাড়া, এমন কথা সে কল্পনাও করতে 
পারে না। বিষয়ের সন্ধানে যে ফেরে সে বুঝবে কেমন করে আনন্দের সন্ধানী 
লোকের কথা? অমনোব্বত্তিগত এতই পার্থক্য যে, খোজে বটে দুইজনেই কিন্ত 
খোজার ব্তও আলাদা, রকমও আলাদা! শেখরের মত যার! সন্ধানে বের হল, 
লক্ষেযরের দলের হাতে তাদের এই রকম অবস্থাই হুয়। আনন্দের কথা-+ 
অমৃতের কথা আপরকে বোঝাবে কি? কী তার ভাষ। হতে পারে? এ শুধু 
মরমী মরম দিয়ে বোঝে। আমরাও রওনা হব শেখরের পথে, বিজয়াদিত্যের 


পথে অস্বৃতের সন্ধানে, বিশ্বের আনন্দ-কণ শোধ করবার পথে । 
as (ক্রমশ: ) 


হষ্টি তত্তে শেষ প্রশ্ন 
ভোগের নাথ সরকার 


ব্ৰহ্মাণ্ড কি রূপ? কবে কোথায় এর আরস্ত? কোথারই বা এর শেষ ? 
সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্ন চিন্তাশীল মনকে নাড়া চাড়। দিয়াছে) 
জ্ঞানীর। নিজ নিজ বুদ্ধি অথবা কল্রন। দিক্সা এর আবাব দিবার চেষ্ট। কহিয়াছে। 
বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে জ্যোতিবিজ্ঞানীর। স্ষ্টি তত্ব ( cosmology ) 
সম্বন্ধে এক একটা মতবাদ তৈয়ারী করিয়াছেন,__ইহ! ছাড়! দার্শনিক মতবাদও 
কাছে, কিন্তু ইহার কোনটীই পূরাপুরি বিচারসহ নর । 

স্বটির গোড়ার বিজ্ঞানকে আজও এক রকম ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে ধর্ম- 
শাস্ত্রের হাতে । এমন কি কবে কি করিয়া পৃথিবীতে জীবনের প্রথম আবির্ভাব 
হইল বিজ্ঞান সে প্রহেরও তর্কাতীত জবাব দিতে পারে নাই । অনস্ত আকাশে 
চক্ষব স্বর্্য ও অসংখ্য গ্রহ তারকা দেখিয়া অতি প্রাচীল যুগ হইতেই ব্রহ্মাণ্ডকে 
আলীম বলিয়া ধারণা করা হুইক্স'ছে। 

প্রাকৃ-আইনষ্টাইন যুগে বিজ্ঞানীরা মনে করিভেন অসীম শূন্যের ব্য. 
ষহাজগৎ একটা দ্বীপের মত। এই মতবাদের পিছনে কতকগুলি বৈজ্রানিক 
যুক্তি আছে। 

প্রথমতঃ মহাজগৎকে *একটা। সীমার মধ্যে ধরিলে প্রশ্ন উঠিবে এই সীমার 
পরে কি? অন্যদিকে এমন অসীম মনে করা চলে না বার সকল স্থান সম-ধর্থী । 
কেনন! তাহাতে নিউটনের মহাকর্ষের স্তর ও নিয়মের সহিত ইহার গুক্ুতর 
খআঅলঙ্গতি দেখা দেয় । নিউটনের মতে সৌর জগক্তের বন্তদন্তার ও গ্রহন ক্ষত্রাদি 
পরম্পরকে কর্ণ করিতেছে। এই মহাকর্ষের প্রভাবেই গ্রহু তারার নিজ 
নিন্ম অয়ন পথে শ্রান্তিহীন অভিসার যাত্রা । মহাকর্ণের সকল দিকেই আছে 
গ্রহ তারা এবং তাদের অয়ন পথ । বিশ্ব অসীম হইলে মহাকাশের সকল দিকেই 
জ্যোতিছ দেখা যাইত । . 

কিন্তু বস্তুত: তা দেখা বায় লা | সুর্য হইতে এবং আমাদের এই পৃথিবী 
হইতে কোটি কেটি সাইল দুরে যে নীহারিকা তাঁছাতে বহুসতাও যেমন লঘু 


পৌষ, ১৩৬৩ ] স্থষ্টি তত্ত্বে শেষ প্রশ্ন ৬৯৩ 


জেযোতিকের সংখ্যাও তেমনি কম ৷ এই নীহাপ্সিকার রাজ্য হুইতে বত দুরে 
যাওয়া বাঘ গ্রহ নক্ষত্রের সংখ্যাও তত কমে । অবশেষে অতি দুরের ছারালোকে 
ক্্যোতিক্ষের আর কোনো সন্ধানই মিলে না) 

গতি-বিজ্ঞানের দিক হইতে দেখিলে বস্তু সমত! বিশিষ্ট অসীম জগতের 
কল্পনায় আরও একটী অমিল ধরা পড়ে । অসীম জগতের বন্বসমষ্টির মহাকর্ষ 
অসীম । এই ব্দাকর্ষপের প্রভাবে বিশ্বের লঘু পদার্থ রাজি প্রথমে বিন্দু বিন্দু 
মেঘ কপার মত দানা বাধিবে,__তাশর ফলে শৃন্ততার স্ষ্ট হইবে এবং ক্রমে 
ক্রমে বিশ্ব চরাচর শৃন্ততায় ভৰিগ্রা যাউবে । 

এন্ধপ প্রকল্প আইনষ্টাইনের নিকট যুক্তিগুকত মনে হইল না। তিনি বিল্লেষণ 
করিগ। দেখিলেন যে, এর মূলে রহিস্্াছে ইউক্রিডের জ্যামিতি ও নিউটনের 
মাধ্যাকর্ষবাদ । মামুবের ইন্দ্র বোধ সীমাবদ্ধতার সাছাযো বিশ্বের বে শ্বরূপ 
ধারপাক্স আসে, তারই নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন ইউক্রিও এবং নিউটন । পেইহেতু 
ভাহাদের প্রতিপাদিত সুত্র ও পিকাস্ত প্র্বোগ করিয়া প্রকৃত তথ্যে উপনীত 
হওয়া সম্বব লন্প । তিনি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন সরলরেখার 1 কদিত সমতলক্ষেত্রের 
সরলরেখা এবং বাস্তব অগতের হুদীর্ঘ সরলরেখা একরকম নয়। ভূপৃষ্ঠের বহু 
ছুরবর্তাঁ দুই বিশ্ুর সংযোগ করিলে যে সরলরেধা হত্র তাহা ব্ৃস্তাভাসের চাপের 
মতন । আলোকের গতি সরলরেখা পথে ৷ কিন্তু মহাকর্ধের ক্ষেত্রের ভিতর 
দিয়া আলোক যখন চলে, তখন তার পথ হর বৃত্তের চাপের আকার এবং ইহাই 
ে)।তিত্িজ্ঞানের সরল রেখা । নিউটনের আবিক্ষত বিধি নিয়ম ব্যবহারিক 
ক্ষেত্রে খাটে,__কিন্ত নক্ষত্রলোকের ও ছাক্সাঞোকের ( 02113%5 ) সঠিক 
তথ্য নির্ণক্স করিতে হইলে আইনষ্টাইন প্রবন্তিত আপেক্ষিক তত্তের বিধি বিধান 
প্রযোজ্য । তাই তিনি মহাব্দগতের কতকগুলি প্রেক্ষিত 55220129756 লইয়া 
তাহাতে অবরোহ যুক্তি এবং ভার দেশ-সমীকরণ প্রস্নোগ করেন এবং সিদ্ধান্ত 
করেন বিশ্ব-জগৎ অলীমওড নহে এবং ইউক্রিডের আ্যামিতি-তবের সহিত তার 
মিল নাই। এ পৰ্য্যন্ত যাহা, খারণ। করা হয় নাই মহাজগতের আকার 
সেইরূপ | 

স্যার জেমস জীনসের কথায় বল] বাহ 42১ 5০2০ bubble with 
carrugation on its surface is perhaps the. best representation. 
_in terms af. simple, and familiar materials,—ot the new 
universe . revealed to us by the, theory of relativity. The 
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Universe is not the interior of the soap bubble but its sur- 
face and we must always remember that while the surface 
of the bubble has only two dimensions, the universe bubble 
has 6000৮007056 dimensions of space and one of time. And 
the substance out of which this bubble is blown, the soap 
film, is empty space welded into empty time,” 

“সাবানের বুদবুদের পৃষ্ঠে যদি ঢেউ খেলান হয় তাহা, হুইলে যেমন হয়, 
আপেক্ষিক তত্ব অনুযান্রী বিশ্ব-ব্রক্ষাণ্ডের আক্কতিও সেইরূপ । জগত সাবান- 
বুদ্রবুদের ভিতর দিক লন, উহার পৃষ্টদেশ । বুদবুদ পৃষ্টের ছুইটী অক্ষ ( দৈর্ঘ্য ও 
বিস্তার ), অপিচ ত্রহ্মাণ্ডের চারিটী 'অক্ষ,_দেশের তিন অক্ষ এবং চতুর্থ অক্ষ 
কাল । এই বুদবুদের উপকরণ শূত্ত দেশ ও শূন্য কাল এবং উৎপত্তি এই দুয়ের 
অবিচ্ছন্ সংযোগে ।” 

দেশের সম্ভতি ও বিস্তার সকল স্থানে সমধর্মী ও সমারুতি নর; কোথাও 
কোথাও অসম ও নিচু । মহান্গগতের সম্ততিতে খে সকল স্থানে বন্তর ওরুহ 
অধিক অর্থাৎ জড়ময়,__যেমন গ্রহ নক্ষত্র থে স কল স্থান জুড়িয়া থাকে”_তথান্ন 
এবং তার চারিপাশ্বে দেশ গর্ভের মত নিচু । তুলোর গদির উপর কোনে! ভারি 
জিনিষ রাখিলে সেই স্থান যেমন বসিয়া যাপ্ধ ইহাও অনেকটা সেইরকম । সমুদ্র 
মধ্যে দ্বীপের চারিধারে যেমন জলে খুণি দেখা দেত্ন ছায়াপথের চারিধারেও 
লেইরূপ । এইসব কারণে দেশের সম্ততিতে হন্ত অলমতা ৷ 

বিশ্বের আকার প্রকার সঠিক নির্ণক্প করিতে হইলে প্রথমে জান! দরকার 
বস্ত সমষ্টির (75955 ) ঘনত্রের গড় হিসাব ( ৪৮৪:৪৪০ ৫0560 )$ কেন না 
পদার্থের আকার তাহার বন্তর ঘনত্বের উপর নির্ভর করে। সৌভাগ্যক্ৰমে 
আমেরিকার মাউন্ট উইলসন মান মন্দিরের জোতিবিদ্‌ এড উইন হাবল (Edwin 
Hub]le ) বহু বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে নালা গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, ছায়াপথ 
শ্রভৃতির বস্তসমষটি, আহুপাতিক ওজন ও ঘনত্ব নির্ণয় করেন । তাঁর হিসাব মত 
মহাক্গগতে প্রতি ঘন সেপ্টিমিটারের ( ২৪ সেন্টিমিটারে > ইঞ্চ ) গড়ে ১ গ্রামের 
১০৩৭ ভাগের (১* এর পর ৩*টী শুন্ত বসাইলে হে সংখ্যা হয়) এক ভাগ 
ওজনের বস্ত আছে । বস্তু সমষ্টির তুলনায় ব্রক্মাণ্ডের সম্ভতি .এত বেশী, যে তাহার 
সকল স্থানে বস্ত-সমতা হইলে কার্ধ্যতঃ দাড়ায় শুন্তমর়। তাই একদা ভগবান 

=~ বুদ্ধ বলিয়াছিলেন “সব বস্‌ শৃত্তষ্‌ 1৮ 
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এই হিসাবের উপর নির্ভ ওর করিয়া আইন-ষ্টাউন বুদ্বুদ্রূপী বিশ্বের জ্যাক 
দৈর্খ্য (54155 ) নিণয় করেন। এই দৈর্ঘ্য ৩৫ হাজার কোট আলোক বর্ 
অথবা ২১ * ১০১২ মাইল ( ২১ এর পরে ২২টী শূন্য বলাইলে যে সংখ্যা হয়) । 
আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৯৮৬,৮০০ মাইল । আলোক রম্্রীর একবার 
এই মহাজগ২কে প্রদক্ষিণ করিতে ২- হাজার কোট পাৰিব বৎসরের কিছু বেশী 
সময় লাগে । এই সসীমতা বন্ততহ -অসীমতারই সাঁমল। কেন লা ট্রহার 
আয়তন ও দ্ন্ধপ কেবলমার সংখ্যার মাধ্যমেই প্রকাশ করা চলে, আমাদের 
খারপা় আসে না) আইনষ্টাইনের চারি অক্ষ বিশিষ্ট দেশ-ক'ল-সম্ভতি 
(four dimension time-space-continuum ) এই জাতীয় । বলতে 
ইচ্ছা হয় “রূপং রূপ বিব্জ্জিতন্ত ভবতো ধ্যানেন মৎকলিতম্”” | 

আইনষ্টাউন যে সনপ্প তার স্ষ্টিত্ত রচনা করেন তপন মহা-জগতের একটা 
বিচিত্র ধর্ম তার জান। ছিল না। এইট ছাক্সালোকের নিরুন্দেশ বাত্রা। তিনি 
মনে করিতেন যে গ্রহুনক্ষর ও লীহারিকাগুলির চলার পথ ও গতি 
এলোমেলো -__ছঙ্ছছাড়। । কারণ ইহাদের চলাফেরার মধ্যে প্রথমে তিনি 
কোনে! নিম শৃঙ্খলা খৃঁজিত্া পান নাই । তাই তিনি মনে করিতেন মহাজগৎ 
আছে স্থির হুইস্্া এবং তাহার গায়ে নক্ষত্র ও ছাহাপথের! ভুটাছুটি করিতেছে । 
বর্ণালী যন্ত্র ইতিমধ্যে অনেক উন্নতি সাধিত হয় এবং জ্যোতি-ধিদেরা সুদূর 
নীহারিকা স্ম-নিয়স্তিত গতি লক্ষ্য করেন । দেখা যায় এই সব অতিকায় ছায়া 
পথ আমাদের সৌর জগৎ হইতে এবং পরস্পরের নিকট হইতে নুরে পলাইয়া 
যাইতেছে কোনো অজানা লোকে । এই পলাক্গনের ফল মহা জগতের আকৃতির 
পরিবর্তন । সাবানের বুদ্বুদ্‌ অথবা বেলুন স্কীত হইলে যে অবস্থা হয় ত্রঙ্গাণ্ডের 
সেই অবস্থা হইতেছে । 

কালিফনি'যা ইনপ্রি-টিউট, অব টেকনলজির জ্যোতিবি'দ রবাটসন ( 7]. P. 
Robertson ) বেলুনের” উপমাটি বিশদ ,ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
তিনি বলেন বেলুন-ক্লপী মহাবিশ্বের গায়ে নীহারিকা গুলি বেন এক একটী গভীর 
ক্ষত চিহ্ন। বেলুন যখন স্ফীত হর তখন চিহ্গুলির কোনো পরিবর্তন হয় 
নাশ শুধু সমতল স্থানগুলি আরতনে বুদ্ধি পা । 

মাউন্ট, উইললন.মান মন্দিরের অতিকায় দূরবীণ ₹* কোট আলোক বর্ষ 
দূরের ছায়া লোক পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টকে- প্রস্মারিত' করিয়াছে। দেখা যায় খে 
ছায়াপথের , পলায়ন অতি ক্রু, যে ভঘগ্নাপথ" ১৯ লক্ষ আলোক বর্ষ দূরে, 
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সে পলায় প্রতি লেকেন্ডে ১** মাইল এবং বত দূরে বাস্ন ততই তার গতিবেগ 
ক্রুততর হুর্ন। যার! আছে ২৫ কোট আলোক বর্ষ দুরে তাদের গতি সেকেন্ডে 
২৭০০০ মাইল ৷! লোঁর জগতে গ্রহ নক্ষত্র চলে নিঞ্র নিজ অয়ন পথে, কিন্তু 
ছাতা) লোকের যাত্র। নিরুদ্দেশ । কোথায় এদের য্যত্রা ? বিজ্ঞানীরা এ প্রশ্বের 
জবাব দিবার চেষ্টা করিত্রাছেন। ভারা বলেন আমাদের শৌর জগৎ হুইতে 
দূরে এবং তাহাদের পরস্পরের নিকট হুইতেও যেন দূরে । ইহা হুইতে এই 
অনুমান হু যে একদিন আসিবে যে দিন তারা আবার গ। ঘে সা ঘোসি করিস) 
দীাড়াইবে, তাদের মিলন-লোকে বস্বর পরিনাণ বৃদ্ধি পাউবে,_ফলে তাপও 
বাড়িবে এবং অবশেনে সব মিলিয়। এক তেজ্জে।ময্ মহা(পণ্ডে পপ্রিণত হুইবে । 
স্থির কোনো এক অতীত যুগেও ছিল এমনি এক তেজোময় কারণ পিশু।- 

স্ববিখ্যাত বেলজিয়াম বিজ্ঞানী Abbe Lemaitre ( অবে লমেত র্‌ ) 
মনে করেন যে, স্থ্টির আদিতে ছিল একট অতিকার কারণ এটম্‌ ( primordial 
হলাম) | একদা লেট ফাটিয়। টুকরা টুকরা হইত্রা গেল। এই বিস্ফোরণে মৌল 
পরমাণু এবং তাহা হুইতে গ্রহ নক্ষত্রের জন্ম হইল। যে 'অংশগুলি বিস্ফোরণের 
বেশে অতিদূগে গিয়া পড়িল তাহা হইল নীহারিকা এবং সেই আদিম বেগ 
রহিত্রাছে নীহারিকার ক্রমবর্ধমান গতির মূলে । 

জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিস্যালয্নের অধ্যাপক ডাঃ গ্যাযো। ( De George 
Gamaw) কিছুকাল পূর্ধ্েে একট] মতবাদ প্রচার করেন । “The 
nucleus of the Universe was an inferno of primordial 
vapor seething at unimaginable temperature such as no 
longer exists in the interior of the stars.” একদা মহাজগতেএ কেন্দ্রে 
ছিল কারণ বাস্প এবং তাহার উক্চতা ছিল এমন কল্পনাতীত যে কোনে! তারকার 
কেন্্র এখন আর তত উষ্ণ নয় । 

সদ্য একটী সাধারণ তারক। ৷ উহার পৃষ্টের তাপ এখন ৫০ ডিগ্রি 
সেন্টিগ্রেড এবং কেন্ত্রের ৪. কোট ডিণ্রি সেপ্টিগ্রেড,) কেন্সের এই উত্তাপে 
সেখানে কোনে মৌল পরমাপ. পশ্যস্ত থাকিতে পারে ন।”_-আছে শুধু, নিউট্রনেক্স 
ঠেলাঠেলি, একটী জালামরী মহাশক্ির উৎস। 

এই জগস্ত বা ্পপু্জ যখন ন্বীত হইতে ল্যগিল তখন তার উঞ্ণতা লাগিল 
কমিতে,-_তেজ রাশির- মধ্যে €দখা. দিন্য নিউট্রন.. নিউট্রন ঘনীভূত হুইয়া 
ইলেকট্রন কূপে প্রকাশ পাইল এবং এটস্্‌ গড়িয়া, উঠিল? মৌল ' পদার্থের উৎপত্তি 
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হইল ৷ ২-* কোটি বৎসর পূর্ব্বে মহাজাগতিক প্রভাতে ( cosmic dawn ) 
বে স্বীতি হুক হইয়াছিল, তাহাই এখন চলিতেছে নীহারিকার মধ্যে । 

কয়েক বৎসর পূর্বের কালিফনিয়ার টেকনলজ্জি উনইিটিউটের বিজ্ঞানী ডাঃ 
টলম্যান (700 R C Tan ) প্রচার করেন বিশ্বের সংপ্রসারণ একট! 
সামন্রিক ব্যাপার মাত্র । মহাজাগতিক কালের মধ্যে এক সময় আ£সবে বখন 
সুরু হইবে আবার সংকোচন । তিনিও বিশ্বকে পর্ম্যায় ক্রমে স্দাতি ও 
সংকোচনধর্মী একটী বেলুনের সহিত তুলনা করিশ্ডেন। ইহাতে ধরিয়া 
লওয়া হুইয়াছে যে, সংপ্রসারণে হয় বস্তুর ক্ষয় এবং সংকোচনে পুনর্গঠন, কিন্তু 
পূনগঠন যে কোবায় হশ্র তাহা আজিও অজানা । হারভাড” বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ডাঃ হইপল ( Dr Fredls Whipple ) ১৯৪৮ সালে ভার Dust cloud 
Hypothsis প্রকাশ করেন । তিনি হুদূর নক্ষত্র লোকে অতি সুন্্ম ধূলি কপার 
মেঘমাল। দেখিতে পান । তারার ফাকে ফাকে শূন্ত স্থানে এই ধুশি আল 
অতি লঘু বান্ববায় পদার্থ রূপে ভাসিঙ্গা বেড়ায় । তিনি ইহার বস্মর পরিমাপ 
দি্শঘ করেন। এই ওজন সমস্ত গ্রহতারার ওজনের সমান। এই মেঘমাল! 
ক্রমে একত্রিত হুইয়া যখন ৬* হাজার কোটি মাইল অপেক্ষা বড় হইবে, তখন 
স্বর হইবে আবার একটা নূতন স্ব্টির । মহাকর্ষে এই মেঘ সঙ্কচিত হইতে 
থাকিবে, সংকোচনের ফলে ভিতরে আমিবে বিপুল চাপ এবং সেই চাপে ইহা 
একটি জলস্ত মহাপিণ্ডে পরিণত হইবে, তখন এ কারণ পিণ্ড ফাটক্সা গিকসা 
এক বা একাধিক সৌর জগত সৃষ্টি হইবে । এমনি কারয়াই একদ? হইয়াছে 
আমাদের সৌর জগতের আবির্ভাব । 

এই জাতীয় প্রকল্প হইতে -একটি স্বয়ংক্রিয়, গস ও স্বরংধ্বংসী মহাজগতের 
ারণা আসে এবং মনে হয় সংগঠনের পর বিলোপ, আলোকের পর অন্ধকার, 
শৃন্খলার পর্ন বিশৃঙ্খল:? উত্তাপের “পর টশত্যা, স্ফীতির পর সংকোচন -- এমনি 
করিয়া অনন্ত কাল ধরিয়া বিশ্বসপ্টি ঘেন কোটি কোট বৎসরে একবার হয় 
বৃত্তাকারে আবহঠিত । 

কোনে! কোনো! বিজ্ঞানী মনে করেন “প্রকৃতির সকল দিকে সজনী শক্তির 
আভাস পাওয়া বায় নাএ ঘ্বিশ্ব যেন চলিয়াছে লয়ের দিকে । উন্কা জলিশ্বা ছাই 
হইতেছে, দূর আকাশে -শক্তি বা বন্ত বাপ হুইয়া মহাশূস্তে ছড়াহিঙ্গা পড়িতেছে:॥ 
স্ব্্য বলিয়া পুড়িয়া ক্ষর হইতেছে, নক্ষত্র হইতে-তাপ ও “আলো ক্ষরিত হইতেছে । 
রহ্ম্তজনক মহাজাগতিক রশ্মি (C০5১৫ ৪১ ) প্রহলোক হইতে আসমা! 


৬৯৮ উজ্জলভারত [ =ম বৰ্ধ, ১২শ সংখ্য 


প্রতিনিয়ত ধরাপুষ্ঠে লয় পাইতেছে । প্রথমে মনে করা হইত খ লোকে এটমের 
সংজাত (by ৮০৭০৫) কূপে এই রশ্মির উৎপত্তি__কিস্ত' অধুনাতম পরীক্ষায় 
জানা যায় ইহা এটম্‌ ধ্বংসের সহজাত এবং স্ুষ্ট বিলোপের একট! পদ্ধতি । 
এই রকমে বুুক্ষু যহাশূন্ত তাপ ও শক্তিকে গ্রাস করিতেছে এবং ব্ৰহ্মাণ্ড যেন 
তাপ ক্ষয়ে মৃত্যুর € Hea 45৪0৮) দিকে অগ্রসর হইতেছে । অতএব এমন 
একদিন আসিবে যখন সকল বস্তর উত্তাপ হইবে সমান, শক্তিত ক্রিয়া বন্ধ হইবে,__ 
উত্তাপ আলো, জীবনের নিয়ম শৃন্খলা কিছুই থাকিবে না,_ থাকিবে শুধু অলীম 
স্তন্ধত৷,__বিশ্বচরাচরের “যোগ নিদ্রা 1707৩ Dyiny Sun, ( Riddle of 
the Universe ) Sir James Jeans | 

অপিচ পরমাণু বিজ্ঞানীরা বলেন হাইড্রোজেনের ৪ বা ততোধিক পরমাণু মিলিত 
হইয়। হিলিয়মের পরমাণুতে পরিণত হুয় এবং বিপুল তাপ উৎপন্ন করে। এট 
প্রক্রিয়াতে হুর্য্যের ভিতরে প্রতিনিম্ত তাপ ও আলোক স্থপ্টি হয়। এটমের মধ্যে 
আছে শক্তির অফুরন্ত উৎস । বিশ্বের বে প্রান্তেই বন্তর বিপুল আধিক্য হুইবে, 
সেখানেই চালের প্রভাবে উত্তাপ বাড়িবে এবং এটম্‌ ভাঙ্গিতে সুরু হইবে । নানা 
ভাবে শক্তির অপচয় দেখিয়া জ্যোতিবিজ্রানীরা যে শক্ষিত হন তার কোনো হেতু 
নাই। সে অপচয় কোনো এক অনৃশ্তলোকে পূরণ হইতেছে এবং ইহাই বিশ্ব 
চক্রের আবর্তন বিবর্তনের ধারা । 

তেজক্ষিয় ইউরেনিয়াম হইতে পরমাণু শক্তির সতত বিকিরণ হয় । শক্তি ক্রয়ের 
হার হঈতে ইহার উৎপত্তির সময় ঠিক করা যায়,__সে সময় ২* হাজার কোটি বৎসর 
পূর্বে এক দিন । নীহারিকার গতি বেগ হইতে নব্য বল বিজ্ঞানের সাহায্যে নির্ণয় 
হয় যে, তাহারও যাত্রা সুরু হইয়াছিল ২০ হাজার কোটি বৎসর আগে। ডাঃ গ্যাযোর 
গণনায় এবং ভুবিজ্ঞান* জ্যোতিবিজ্ঞানাদির রহ শুপ্রেক্ষিত ঘটনা হইতে এই সিদ্ধান্তই 
হুয়। অতএব আমরা ধরিয়। লইতে পারি যে আমাদের এই বিশ্বের বয়স ২০ হাজার 
কোটি বৎসর খাত্র”_তবে এখন ইনি যুবতী কি প্রা তার এখনও কোনো 
মীমাংসা হয় নাই। ৯ 

এই জাতীয় উপপত্তি হইতে একটা অপরিহার্ধ্য অঙ্সিদ্ধাস্ত আসে, ন্হট্টির 
একট! গোড়া আছে” _গোড়াতে একটা কারণ পদার্থ বা শক্তি ছিল। তখন প্রশ্ন 
ওঠে উহা আসিল কোথা হইতে ? ূ 

প্ররুতির গোপন রহস্কের ভিতর প্রব্মেশর দুইটী পথ-আজ্জ বিজ্ঞানীর সামনে 

"- খোলা আছে । কালিফোণিয়া প্যাল্লোমার পর্বতে যে অত্যতি 'দূরবীণ বসান 


পোষ, ১৩৬৩ ] স্থটি তন্বে শে প্রশ্ন ৬১৯ 


হইতেছে তাহ! একটা, __ব্জতি দুরবীণের বীক্ষণ সীমা আজ পর্য্যন্ত আছে «* কোটি 
আলোক বর্ষ । নূর্তন বস্ত্রটার সীমা হইবে ইহার খিগপের'ও বেশী । তবুও কি 
মানুষের দৃষ্টি মহা। বিশ্বের সীমায় পৌঁছিবে ? দ্বিভীয়টী আইনষ্টাইনের Unified 
field theory এবং সমীকরণ । 

মাঙ্গুম তার সীমাবদ্ধ উন্রিয়বোধ দিয়া বিশ্ব সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করে তার 
বিধি বিধান দিয়াছেন ইউক্লিড,, গ্যালেলও ও নিউটন ; ম্যাকল্‌ ওয়েলের তড়িৎ 
চুম্বকবানে আমাদের দৃষ্টি স্থ্্তরের ভিতরে, এবং প্রাংকের কোয়ান্টাম বাদে ও 
নোয়েল বোর ( 1০৫1 8০1১ )-এর পরমাণুর গঠন-পর্িকল্পনায় হুস্্তম ও অলক্ষ্যতম 
পরমাণুলোকে প্রবেশের পথ পাইয়াছে এবং পদার্থের মূলগত এঁক্যবিময়ে আমাদের 
কিছুটা ধারণা জন্মিয়াছে। কিন্ত যহাকর্ষবাদের সহিত তড়িৎ-চুম্বক ব্যদের এবং 
কোয়ান্টাম থিওরির সহিত আপেক্ষিক তব্বের পরিকল্পনাগত পার্থক্য আছে । 
এবং এই সকল বিভিন্ন মতবাদ এক এক দিকের আংশিক প্রকাশ মাত্র ৷ 

আইনষ্টাইন বিশ্বাস করিতেন থে প্রাক্কতিক নিদ্মম দেশ-কাল নিরপেক্ষ এবং সকল 
ক্ষেত্রেই সকল জটলতার মধ্যেই আছে একটা মূলগত এঁক্য । এই এঁক্যের সুত্র 
খুজিয়া বাহির করা এবং বিশ্ব বৈচিত্র্যের সকল জটলতার সমাধানই ভার ইউনিফায়েড 
ফিল্ড সমীকরণের লক্ষ্য । তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, এই সুত্র আবিদ্ভার করিতে 
পারিলেই্ সকল সত্রার ও সকল শক্তির স্বরূপ উদ্‌ঘাটত হইবে । বিজ্ঞানীরা 
বিশেষত: সত্যেন্র নাথ বঙ্গ প্রভৃতি মহর্ষি আইনষ্টাইনের শিল্টেরা আশা করেন যে, 
এই সমীকরণের যথার্থ বিধি বিধান একদিন পৃ*জিঘ। পাওয়া যাইবে । কিন্তু 
তাহাতে কি শেষ প্রশ্নের জবাব মিলিবে ? 

জড়ব্দী ব'লিয়। পরিচিত আইনষ্টাইন সমাধানের আর একট! বিশেষ ইঙ্গিত 
রাখিয়া গিয় ছেন “What is incomprehensible to us really exists 
Inanilesting itself as the highest wisdom and the most 
radiant bcaucy which our ‘dull faculties can comprehend 
in their. most Primitive forms. That deeply emotional 
conviction of the presence of a superior reasoning power 


which is revealed in the incomprehensible universe, forms 
my idea of God.” 


প্ৰাহ! শ্ৰেষ্ঠতম জ্ঞান, এব উজ্জসতম সৌোন্দর্য্যর্ূপে প্রতিভাত তাহ। আমাদের 
বুদ্ধির অগম্য হইপেও সত্যই তাহা আছে। আমর! কেবল মাত্র তাহার স্থুল স্বরূপ 
ধারণা করিতে পারি... এই অন্জেয় যহাক্ুগতের মধ্যে একট. মহোত্তম বিচার শক্তি 
আছে,-এই গভীর আবেগমক্স অমুভূতিই আমার ধারণায় ভগবানি 1" 


সাহ 
-_&কমনা রায় 


আমার এ ছোট নায়ে 
দোলা লাগে পায়ে পায়ে, 
কত না বিচিত্র ঘায়ে 
উঠিতেছে ছলি। 
কেহ আসে কেহ যায় 
পিন্তু পানে কেহ চায়, 
কেছহবা সমূখে ধায়, 
অতীতেরে তুলি! 
কত পাওয়া হ’ল না; 
কী যে চাওয়া গেল না 
কত প্রেম ছলনা 
পড়ে আছে তীরে । 
জীবন পাথেয় ক'রে 
তুলে নিতে চাহ বারে 
সে তো ক্ষণিকের তরে 
৬ চাহে নাকো ফিরে । 


নারছীহাক্ষেত্রে কয়েকছিন 


1 ভরীঅনিলকুমার সমাজত্বার ॥ 


যাযাবর মনটা ক্রমেই চার দে এয়ালের আবেষ্টনীতে পড়ে ছটফট করে করে 
হাপিয়ে উঠেছিল । চলার পথের অবারিত পথ পড়ে থাকা সত্তেও পাখেক্সের 
বিরুদক্ধাচরণে পথকে বরণ করার শক্তি আর সাহস ছিল নাঁ। সহসা পথের ডাকে 
আবার তনিতলা নিয়ে একদিন বেরিয়ে পড়লেম উত্তরায়নে | চলার পথের সঙ্গী হলেন 
আর তিন? বন্ধু। প্রতেকেই আমরা বিভিন্ন প্রান্তের । যাবার দিন ঘনিয়ে এলো ॥ 
বলন বাজায়ে বাল্ম সাজায়ে রুদ্ধ আবেগে যাবার দুর্গম পথকে আরও পিচ্ছিল করে 
গৃহিণী সেঁদে কিছুই বললেন লা বা সেই গৃহ্নিষী নামধেয় গ্াণীউিকে মিথ্যা স্তোক 
বাক্যের নীতি কথায় পতির পুণ্যে সর্তীর পুণ্য সঞ্চয় করহার আশায় অপেক্ষা! 
করতে বলতে হল না। কারণ পুণ্যের হাফ বখরা আর পাপের জিরো প্রাণীর 
শুভাগমনের স্থঘোগ হরনি । কাজেই, সকল তীর্ধের সার মায়ের চরণে প্রণতি 
জানিয়ে পা বাড়ালেম যাত্রাপথে । 

এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ পাহাড়ের গানে ফাগুন বেল আগুন ছড়িয়েছে রাণ্া 
পলাশের বনে বনে ॥ অপূর্ব সাজে বুল মন্দরার বেলাতি সাজিয়েছেন প্রক্কৃতি 
স্াণী ৷ x 

১৯৪৫ সালে দক্ষিণাপথ ভ্রমণ্ক'লে রামেশ্বরম্‌, কন্যা কুমারিকা, সিংহল 
্রন্থতি স্বানওলি দেখেছি লিংহলের .বিভিন্ন স্থানে বৎসরাধিক অতিবাহিত 
করেও যে নয়ন-সার্থককর দৃশ্য দেখব।র স্যোগ হয় নি, এবার তা হ'ল 
“বদরিকাশ্রমে গিছ্ে । সাই সেখানকার প্রাক্ততিক মাধুর্খ্যের সাথে দেখ-মাধুর্ষ্য 
খযোগে যে ভাবাহীন আনন্দময় প্রাণের সুষমা দেখেছি, তাতে সবটুকু শ্রমই 
এবেন লাঘব হুয়। তার্থ দর্শনের অভিপ্রারে আমাদের এ যাত্রা নয়, শুধুমাত্র 
-লথ চলার আনম্দটুকু অঞ্জন করা এর উদ্দেশ্য । 

সোমবার বেলা প্ৰায় ছুটে! নাগাদ-হবিকেশ এসে উপস্থিত হলাম । হৃষিকেশ 
জামার ই তিপূর্বেই- দেখা, তরুণ নবাগত বন্ু্রক্ষে সাখে নিয়ে বেড়িয়ে পড়লেন 


বল্গার দেখতে । আদি পুরোনে! হলেও অন্বা নূন । আজ এণানেই কাটাতে 
২ 
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হবে । অতি সাধারণ এফটা ছোটখাটো হোটেল খু'ব্ধে তাতেই কষ খরচে খাকা 
খাওয়ার উপা শ্ব করে নিলাম । 

শঙ্করাচার্সয এখানে ভরত মান্দর বানিয়েছিলেন। ৭ম শতাব্দীর শেষের দিকে 
এৰং ৮ম শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি বদত্রিকাশ্রমে যাত্রাকালীন এখানে বিশ্রাম 
করেছিলেন । তখনই এই ভরত মন্দির নির্মিত হশ্ব। সেই থেকেই হসিকেশ 
মুনি ঝ্রযি সাধু 'তিপস্বীর তপভূমির” মতি বিখ্যাত হয়ে উঠেছে । ভাগীরথী- 
বিধৌত তটপর প্রায় ২৪৯ আশ্রম আর &ট বড় বড় ধর্ম্মশাল! রকেছে। রাতটা 
এখানেই বিশ্রাম করে সকাল টার সমন্গ দেবপ্রন্থাগে রওন!। হলাম 
চারজনে | 

টিহরী গাড়ওয়াল মোটর মালিক সংঘ দ্বারা এ পথের যাতায়াতের সুন্দর 
বাবস্থা । যাত্রীদের বিশেষ কোন অন্ুবিধা হপ্ব লা। প্রায় সাত ঘন্টার মধ্যেই 
আমর! কীগ্িনগর পৌঁছে গেলাম । সেখান থেকে দলযোগ সেরে জীনগর থেকে 
পিপলকোট পধ্যস্ত যোটর বদল করতে হয়। প্রান্স তিন মাইল দীর্ঘ পাহাড়ী 
পর্থ। তবুও আজকাল এ পথে চলতে কোনই অন্থবিধা হয় না। কিন্তু একসময় 
ছিল বখন পদব্রজে চলে যাত্রীরা পথিমধে) ক্কুৎপিপাসার কাতর হয়ে পড়তো । 
অনেক পথিক পথ শ্রমে কাতর হয়ে এখানে এসে যাত্র] স্থগিত রাখতে বাধ্য 
হত। কত যে বত্রীনাথ-যাত্রী যাত্রা পথে জয় বদরীনারায়পজী বলে মহা- 
প্রস্থানে প্রয়াণ করেছেন, তার সংখ্যাই বা কে নির্ণয় করবে? সুদীর্ঘ ৬৪ মাইল 
পথ হাবিকেশ হতে কীঠিনগর পর্যন্ত । এ পথ আজ থেকে ২২২৩ বছর আগে 
টিহিরীর বাণিন্দারা বিনা প্ুরিশ্রমিকে নির্মাণ করে দেন । যাত্রীরা চলবার সময় 
তাদের পুণ্যের, অংশ দিক ব। না দিক-_ধন্তবাদ নিশ্চত্রই দেল । এখন এ পথ 
কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় মেরামত, হচ্ছে । অল্কনন্দা নদীর ওপর সেতু 
তৈরী হচ্ছে, তৈরী হলে হৃধিকেশ পিপলকোট . সংযুক্ত হবে। সনুদ্রতট হতে 
১৭৬ ফুট উচুতে প্নগর্র লহরট বিগত ১৮১৪" সুষ্টান্ব পযন্ত (গোরা 
যুদ্ধের পূর্ব পর্য্যন্ত ) গারোদ্রালের রাজধানী ছিল৷ । জ্রীনগরের গ্রবৃঞ্চির সমাপ্তি 
হয়ে গিয়েছে। এখান থেকে পিপলকোটিতে যাতায়াতের জত মোটৱরেরও- 
প্রুবশ্দোবস্ত হয়ে গিয়েছে ) 

জ্রনপর- খেকে সর্পিল আকা-ব্াকা পাহাড়ী, পথ দিয়ে মোটরে চলতে 
বা পথের প্রতে/ক বাকে এক শুতন_ স্বপূর্া ‘মনোরম দৃ্ত ভেলে ওঠে । 

ছোট ছুটে চলেছে নিজের গন্তব্য পথে_-পলক. ফেলতে ন! ফেলতেই গ্রক- 
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একটা। পাহাড় যেন অনৃশ্য হনে যাচ্ছে । আর তার বদলে অন্ত আর একটা সুন্দর 
সবুজের সপ্সিল পাহাড় যেন সামনে এসে পড়েছে_-একটার পর একটা । 
যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই বমি করতে লাগলেন । নগর থেক্ষে 
২২ মাইল দূরেই কুদ্র প্রঘাগ। মোটর এখানে অনেকক্ষণ থামে॥ 
অমরার দেবছুলভ ছুট নদী মন্দাকিলী আর অলকনম্দার প্বিব্রতম 
মিলন স্থলে ক্র প্রয়াগ । অপূর্ব দৃশ্যাবল মন্দাকিনীর তীর দিয়ে চলে গিয়েছে 
পাত্রে চলা পথ কেদারলাখ প্শ/ন্ত । কেদারনাখের উচ্চতা শানু ১১,৩৫৩ ফুট L 
বআগন্ত্য মুনি পপ্যন্ত মোটর চলাচলের পথ নিন্রিত হয়ে যাত্রীদের খুবই শ্ববিধা 
হয়েছে। রুদ্র প্রশ্তাগ হতে মাত্র ১১ মাইল দূরে অগস্ড) মুনি । কেদারনাথ 
ধাম হল ৩৭ মাইল । শৈল উপাসকেরা বদরীনাথ যাবার আগে কেদারনাথ প্রথমে 
যান। আমর! হরেক মতের ; আর অমত না করে সবগুলি দর্শনীয় স্মানই খুৱে 
এলাম নাথে আন! পাউরুটর সংগে মাখন চিনির সদ্ব্যবহার করতে করতে । 

কুদ্র প্র্থাগ হতে পিপলকোটীর পথে মোটরযাত্র। _বেশ পুলক অনুভব হস $ 
চহন্দিকে কেমন যেন পবিব্রতম স্বগীরর যম! বিরাজিত । অপকার মাধূ্গ)- 
মণ্ডিত অপূর্ব এ) শোভা । একদিকে ঘন তুষারাচ্ছাদিত শুক্র শৈল শৃঙ্ষ- 
শ্রেণী--হুর্গ্যের আলোক পাতে রামধন্থর মনোরম বর্ণচ্ছট! বিকীর্ণ হচ্ছে। 
অপর পার্থে পাইন, দেবদারু যেন কারুকার্য মণ্ডিত হণ্রে উহ্বত মস্তকে 
সবুজের মেলায় বিপণী লিয়ে রূপের পশর! সাজিদ্পে রেখেছে । সেই সবজের 
মেলার অপূর্ধব সুন্দর স্বক়্ লাল টুকটুকে পাহাড়ীরা নাম না-জানা ফুলের 
সমাবেশ । মাঝে মাঝে ছু. চারটে নব পায়ে চলা পথের রেখা চলে গিয়েছে, 
বেন ঘন চিকণ অলকগুচ্ছের মধ্যে পরিপাটি সঁধিরেখা । দূরে গিরে সে 
রেখাগুলি গিশ্রেছে দেবদারু বনের মাঝ দিস্লে লালঙ্কুলের কুঞ্জ ছায়াতল দিয়ে। 
বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে ফুলের স্রিদ্ধ বনে নাম নাজানা পাখীর কাকলি । 
'_ পিপলকোটিতে এসে *আমাদের মোটর বাত্র। শেষ হ’ল। সঙ্গের 
আলা খাবার পেট ঠেলে আর একবার উদর গহ্বরে আক পুরে বিশ্রামের জন্ত 
বিছানার আশ নিলাম ॥ 

আর মোটরে চলৰার পথ নেই। বার বঙ্গরীনাখের পথে পৌটল! 
পুটিংলি কাধে কুলিয়ে জত বসরীনাধ জী বলে রওন! হলাম ॥। এ চলাত আনন্দ 
আছে প্রচুর । এতক্ষণ -পর্‌ স্বাধীন ত্রাবে চলাফেরার সুযোগ পেকে বন্ধ মনটা 
খুশীর আগে.অ ভরে উঠলো । গাড়ীতে তে মিজেরাই ছিলাম লগেজ হয়ে 
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৩৮ মাইল পায়দল পথ) অনেক চড়াই উত্ড়াই॥। লিপলকোটি সমুদ্র 
পৃষ্ঠ হতে ৪০-০ ফিট উ-ছুতে অবস্থিত । হাজার হাজার তীর্থ যাত্রীর সমাবেশ 
হয়েছে এখানে | লালা জাতের নানা বয়সের, নানা ভাষা নান! মতের? 
নানা পরিধানের_-তবুও উদ্দেশ্য একই । সকলেরই লক্ষ্যস্থল এক । একই 
লক্ষে) সব ছু.ট চলেছে অদৃশ্ টানে । মনে হয় আমরা সকলেই একটি 
বাড়ীর একান্নবর্ত বিরাট পরিবার-_পার্থক্য নেই কারো! সাথে কারোরই । 

হৃবিকেশ হতেই আমাদের সঙ্গী হতেছিলন একজন মাড্রাজী সাধু। 
একলময় তিনি ভারতীম্ম সৈন্ত বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন ॥ বড় 
সরল এবং রসিক লোক । তিন অনেক তীর্থ ভ্রমণ করেছেন এবং কত দুর্গম 
পথে কত বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন সে সব গল তিনি করেছেন সারারাত । 
ভার গল্প শুলতে শুনতে আমাদের চলার পথের কষ্ট লাঘব হযেছে । 

মোটর কর্তপক্ষের অদ্ভুত সংযযের কথা বলে শেষ কর। যাশ্রনা--কণ্ডাক্টারদের 
'অন্ভুত সংঘমের চূড়ান্ত আদর্শ দেখলাম । বৃদ্ধাদের ধীরে সুস্থে ভাত ধরে নামিয়ে 
উঠিত্লে দিচ্ছে। কত লোক কত প্রশ্ন করছে-_সকলেরই কথার উত্তর 
শাস্ত ও সংযত শ্বরে দিচ্ছে।  এতটুক্থ অধৈশ্য বা বিরক্তি প্রকাশ 
করছে ন৷। তাদের চালচলন আদব কারদা সবই মধুর । আমাদের দেশের 
অন্তান্ত স্থানের ঝাস-কর্তুপক্ষের উচিত তাদের কণ্ডাক্টর আর ড্রাইত।রদের 
এদের কাছে পাঠিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে যাতীদের ধন্টবাদভাজন হওয়। ॥ 
এরা এদের প্রাণ-মাধূর্য্যে যাত্রীদের মন সহজেই জয় করে ফেলে। কত 
গভীর প্রাণের স্পর্শ এদের পেবান্ন । যাত্রীদের ছড়োহুড়ি হৈ চৈ সবই নীরবে 
লহ্ করে প্রত্যেকেরই প্রাথমিক সুখ সুবিধা দেখা শোনা করছেন এরা ৷ 

পথে ডাত্তি বা ঘোড়ার ব্যবস্থা আছে প্রচুর । এখান থেকে বদ্রীনাথ 
পৌঁছিতে কারো ছুতিন দিন, কারোও বা আরও বেশী সময় লাগে । লখে 
স্নেক বিশ্রামের স্থানও আছে । কুমার চট, *ঘোশী মঠ আর পাডুকেশ্বর 
ভলেখবোগ্য । খাস দ্রব্য এখানে পাওয়া বাক্স । বিশ্রামেরও কক্ষ আছে । তবুও 
দুধ, ফল ও তরিতরকারীর পূর্ণ অভাব লক্ষিত হয়__য! লাকি দুর্গম পথ যাত্রীদের 
লই প্রয্যোঙ্গনীয় । কোন কোন স্থানে দেড় টাকা দু টাকা সের দরে আটা! ও চাউল 
গা বাস্থ-). চার টাক! পাড়ে চার টাকা সের দরে ছধও প্রাওয়া যায় মাঝে মাকে । 
বি পাউডার স্বাখেই ছিল--তয়ুও শত্রীর চাঙা. রারবার জক্ক-স্বাটি গরম দুখ দু সের 
কিনার. পবের:রট অ্নবিনদ;জ্াত -ধাকা সন্ধে, অহ হা ভাগের সলেই 
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আটা, চাউল, চিড়ে ৯ ছাতু বেধে চলে বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দেন 1 আমাদের 
সঙ্গে যথেষ্ট পাউরুট ছিল। তবুও স্বামীজীর ইচ্ছার ভাতের বন্দোবস্ত হল। 
দুধে হতটা সুস্থ বোধ না করছিলাম, তার চাইতে শতগুণ আরাম অনুভর 
করগাম-_ছু* মুঠে। ভাত পেটে যেতেই । শেন দিনের যার! পাওুকেশ্বর হতে সুরু 
হ’ল-_এখান থেকে “বদ্রীনাথ' আর মাত্র ১৯ মাইল । এখানকার প্রান্তিক 
দৃশ্য সত্যই অবর্ণনীন্স 1 এ স্থান দেখলে পৃথিবীর মহাত্রাস হের কিটলারও বোধ 
হয় কবে হতেন-_পোঁহ মানব স্তালিন সাহেবও হয়তো! মঃ! উল্লাসে কবিতা 
লিখতে সুরু করে দিতেন। এমনই অপূর্বব রূপ-মাধুরী এই শ্থানের ৷ 

যতই এগুনে। যান্স কল কল ছল ছল শব্দে র্গ-বিহারিণী বলকনন্দ। চঞ্চল 
কিশোরীর মত খল খল হাস্যে অপরূপ লাস্য এ পাহাড় হতে ও পাহাড়ের গান্সে 
নৃত্য ছন্দে নেমে আসছে আর চারদিক আমোদিত করেছে স্বর্গীয় বন কুন্দুমের 
অপূর্ব শৌরভে । মনে জাগছে পথ চলার অদ্ভুত প্রেরণা) স্বর্গের দেবতা 
বেন স্বর্গীয় সুসমা মণ্ডিত করে তার তক্কের পথ সুগম কবে উৎসাহ জোগাচ্ছেন 
পদে পদে। চার পাশে শুবকে শুবকে অবর্ণনীয় বর্ণ-বৈচিত্রে) দুলের হাসি 
জানায় প্রাণের ঠাকুরের আনন্দ বাসরের আমন্ত্রণ । পথিকের সব ক্লান্তি সব 
অবসাদ মূহর্তে অপসারিত হয়। 

আর প্রায় দু মাইল পথ । দূর হতেই ধামের অপূর্ব দৃষ্ঠ নরনপথে পড়লো 
বুকে এলো সাহল, এলো প্রেরণা জন্গ প্রেহ বদ্বীনারায়ণ । পথ-শ্রমের সব 
ব্যথা বেদনা খেন শেষ হত্ে এলো । ছামের মস্রি মন্তকে সোমার ছত্র 
নিয়ে দেবালয় সুশোভিত ॥। তার উপর ল্ঠল আর শ্বেত পতাকা । 
দেবালয় দেখা হান্ব এখান থেকে, তাই এ প্বানের লাম দেবদর্শনী ) 
পঞ্চ পাগুবের হৃদর রাপী। পঞ্চাল-ন্বন্দিশী ভারত অবিশ্বরী কুষ্ণ-শ্রিক্া 
ক্রোপদী মহাপ্রস্থানের পথে এখনে দেহ রাখেন | মহা পুলকে এখানকার ষূলি 
গারে মাথাল্প বুলোলেম__ ভারতের মহাগরীয়লী নারী ভারত-সাস্রান্্রী বে ধুলো 
চরণ স্পর্ণ রেখেছেন | সব্যদাচী বুকোদরের মৰ্ম্ম বেদনা বহন করে চলেছে খাবি 
গঙ্গার পবিত্র ধারা অলকনন্দা আর খুবি গঙ্গার সেতু পার হয়ে আমর! বদরীনাখ 
তীর্থে প্রবেশ করলাম । “এই স্থদীর্ঘ ২১০ মাইল পথের সঙ্গী ছিলো সব লমগেই 
অলকনল্দা ।- 

হিমালয়ের ১৮০৯ মাইল হী পর্ববতমালার- মধ্যস্থিত , বদরীসাথ থাম 
বিষ্ণুর শব্ধ, চক্র, গদ! ও পদ্ম ব্াহুধ শোভিত সংরী নারারশের লোৌম্য যুতি 
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ভারতের বিখ্যাত ধাম কাশীধাম গরাধাম জগন্লাথধাম রামেশ্বরম্‌ দ্বারিকাপুরী 
প্রন্ভাতি সকলের মধ্যে বদরীনাথ ধামই সর্ব শ্রেষ্ঠ নদ্নাভিরাম স্বর্গীয় ধাম ॥ 
এত বন্ধুর ও সংকটময় থাকা সত্তেও প্রতি বছর ৫-।৬- হাজারেরও 
বেশী যাত্রীর সমাগম হয়ে থাকে এখানে। নর এবং নারায়ণ 
ছুটি পর্বতের মাঝে পুরুষোন্তম বদ্রীনারায়ণ অবস্থান করছেন। নর ও 
নরনায়নের উচ্চতা যথাক্রমে-_একাট +৯২১* ক্ষুট-_এবং অপরটি ১৯৭৫০ ফুট। 
অলকনন্দা বন্ধে চলেছে ব পাশ দিরে। সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে ১*২৮* ফট উঁচুতে 
বদ্রীনাথ অবস্থান করছেন । মন্দিরের চারমাইল দক্ষিণে ২১৬৪০ ফুট উচু নীল 
কষ্ঠশৃক্গ আজও অবিজিত । এখানকার প্রত্যেক পাহাড়ের গ! বেছে পবিব্রতম 
নদীগুলি প্রবাহিত। শ্রদ্ধাপরায়ণ ভক্ত নিত) এদের পুজো করেন ।  ধার্শ্দিক 
আর আধ্যাত্মিক তো বটেই তবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও এ নদীওশি কম গুণ 
রাখে লা। এ স্থানটি সর্বশ্রেষ্ঠ রমলীয় স্থান বললেও অত্যুক্তি হবে না। 

বস্রীলাখের কেন্ত্রস্থিত ৫০ ফুট উচু মন্দির । অভ্যস্তরে বিষ্ণুরূপী বদরীনাথের 
সুপ্তি সোনার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত । 

আজ মন্দির খুলবার প্রথমদিন । দিবসের প্রথমাদ্ধে মন্দির খুললো । 
অত্যান্ত দর্শনারথ্ণর সাথে আমরাও দর্শন করলাম বিগ্রহকে | কি যে অবর্ণনীয় মনের 
পুলক ভাব? দিগ্পে তা প্রকাশ অসম্ভব । দেহু-মন পৃ হুল পূর্ণ ত্রদ্ধের স্বরূপ 
দর্শনে । 

বদরীনাথে আগত যাত্রীদের প্রথম যাত্রী মন্থ । তিনি ৭ জন যাত্রী সঙ্গে করে 
এসেছিলেন । তার আগেষ্ট মহর্ষি নারদ মুনি এ মুনির পুজো করতেন । 
নাদের নিবাসস্থান বলে এ স্বালের নাম হত নারদীয় ক্ষেত্র £ঃ এখনও 
নিকটবর্তী লোকেরা এ নামেই, ডাকে এ আন্মগাকে। বৌদ্ধযুগে 
স্থানটিতে বক্ষ প্রাধান্য গড়ে ওঠে। . বৌদ্ধযুগের অনেক চিহ্ন 
এখনে! কালের স্পর্শে বিলুপ্ত হয়ে যাত্রনি । আবহমান সাক্ষীস্বরূপ হতে রয়েছে 
বোঁদ্ধের। এ সুস্তিটিকে অলকনন্দ। নদীর নারদ কুঞ্ডুতে নিক্ষেপ করেছিলেন। 
৮৮৭ শতাব্দীতে জ্োতিমঠ সংস্থাপক খুষি শংকরাচার্য্য নিজহত্ডে নারদকুণ্ড হতে 
মৃত্তিটকে উদ্ধার করেন তারপর দূরস্থিত গডু'ত্র শুছাতে স্থাপন করেন ॥ 
পরে অবনত -বৌন্ধগণ এ মূস্থিটিকে গোঁতমের ( তথাগতের ) সুস্থ বলে দাবী 
ফ্ষরেন। আবার জৈনহ্্মাবলস্বীরা - পার্শ্বদাথ বা. খরভদেবের মূর্তি বলে শ্রদ্ধা 
করেন । আর হিন্দুরা বিন্ধ মৃত্তি ঘলে পুজা, কৃরেন। এইভাবৈ হিন্দু, বৌদ্ধ, 
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জৈন সব মতাবলম্বীদ্দের এক মহামিলন কেজ্্র্ূপে পরিণত হয়ে উঠোছে। 

শংকরাচার্যের সমরেই ধারানগরীর রাজা কনক পাল পরমার গাড়বালের ও 
রাজা ছিলেন । তিনিই বর্তমানের এই মন্দিরটি বানিয়ে দিস্সেছেন। মন্দির হতে 
১০১ ফুট নীচে উঞ্ণ কুঞ্জ আছে। তার উত্তাপ ১২৯ ফারেলছিট। সেই 
প্রশ্রবণে স্বান করে সমস্ত পথ ক্লান্তি দূর হয়ে গেল ॥ সব বাব্রীই এখানে স্থান দান 
করেন ) মন্দিরের অর্পল প্রতি বৎলর নভেম্বর মাসে বন্ধ হয়ে যায়। আর খোলে 
মে মাসের মধ্য সপ্তাহে ৷ সহশ্র নরনারীর আকাশ বাতাস মধিত করা তুমুল জ্বয়- 
ধ্বনির মধ্যে প্রধান পুজারী যখন বেদমত্্ উচ্চারপপূর্ধবক মন্দিরের এক একটি করে 
পাঁচটি তালা খোলেন__তদন দর্শনার্থুর গভীর গুৎস্থুক্যতরা দৃশ্যে গুন আবেশের 
স্ব্টি হয় । নভেম্বর মাসে যখন মন্দিরের স্বার রুদ্ধ করে দেওয়া হুয়-_তখন মন্দিরের 
ভেতর ৬ মাসের উপযোগী তৈলের পূর্ণ এক'ট স্বর্ণ-প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়। 
তারপর এই দীর্ঘ ৬ মাস পর্যন্ত তুবারাচ্ছাদিত হয়ে মন্দির পর্দ্যস্ত ঢেকে বাস্স। 
তখনও মন্দিরের ভেতরে সেই কর্ণপ্রদীপ জ্বলতে থাকে । অনির্বাণ 
লে প্রদীপ । সে প্রদীপ যদি কোন কারণে নিতে যান (মন্দির ছার খুংল খদি 
নিভত্ত প্রদীপ দেখা যায় ) তবে নাকি মহাসংকট উপস্থিত ৎত্র । 

কপাট খুলবার লাথে সাথেই কীর্তন আরস্ত হুয়ে গেল বিজয়ধ্বনিত্র মধ্যে। 
৬ মাসব্যাপী এ অখণ্ড লাম কীর্ডন চলতে থাকে ৷ 

প্রবীণ পৃজ্জারীকে “রাওল" বলা হয় । এরা ভরত শক্ষরাচাগ্যের বংশের 
(নঙ্থদরী বংশের ) ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হন । আর সহায়ক পুরোহিত হন গাড়য়ালী 
শমী? ত্রাঙ্গণ | রাওলের নিযুক্তি টহরী গারোয়ালের মহারাজা দার! হয়ে 
থাকে । মন্দিরের মধ্যে একমাত্র প্রধান পুরোহিত রীওল ছাড়া অন্ত কেহ প্রবেশ 
করতে পারে ন। । 

কপাট বন্ধ হবার দিন প্রায় ১*।১৫ শের ঘি ঢেলে দিকে তার ওপর নানা- 
রণ্ডের মোটা উলের বস্্রাচ্ছদিত করা হয় লিপুলভাবে / এ বস্ত্র নিকটবস্তা 
মানাকি গ্রামের একজন ভুটিয়া স্ত্রীলোক তৈরী করেন । বড় কঠিন কাজ এচি । 
একদিনের মধ্যে ভেড়ার গা থেকে পশম কেটে সারাদিন উপবাসী থেকে পির 
মনে ওঁ কাপড় তৈরী করেন ।. অপবিত্র হলে অনেক অঘটন ঘটে যার । * মাল 
পর মন্দির খুললে দিয়ের চিৎ দেখ! যায় না) কাপড়ের করো রাজবাড়ীতে চলে 
বায় । পুরাণের উত্তর্খণ্ডকে কেদারখণ্ড আখ্যা দ্বেওয়া হয়েছে। এ প্রদেশের 
সবগুলি তীর্খেরেই সম্বন্ধ আছে বট্রীনারারশ্রে সঙ্গে | ' তারমধ্যে কেদারনাথ, 


ভঞ্জলতারত [৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


পঞ্চপ্রশ্াগঃ  পঞ্চবদরী, পঞ্চকেদার, গঙ্গোত্তরী, বসুনোত্তরী, ত্রিযুগীন।রায়ণ, 
তুক্ষনাথ প্রহৃতি উল্লেখযোগ্য । আর সবগুলিই গাক্টোস্বাল সীমার মধ্যে 
অবস্থিত । ১-১**- ফুটের ওপর অবস্থিত ( সমুদ্রতট হতে )। 

যাত্রার উত্তম সমস জুন বা জুলাই । অনেক মনোরম দৃশ্য দেখা যায় । আমরা 
ফিরবার পথে অরেও মনোহর দৃশ্য দেখতে দেখতে ফিরলাম । এ বছর ১৩ই মে 
মন্দিরের গার খুলেছিল। 

একজন জোৌনপুরের স্থজানগন্ধের বৃদ্ধা পথশ্রমে বশ্রীনাথ থামেই স্বর্গারোহণ 
করেল । তাকে আমরা প্রায় ৫1৬ আন মিলে খুনি গঙ্গার তীরে দাহ 
করলাম । 


জুনের শেষে প্রত্যাবর্তন &করলা পথ তখন অপূর্ব বূপ-লাবপ্যে 
ভরে উঠেছে। 


খুশিকে আজ বুলি বলিয়া অবজ্ঞা করিয়ে! না, তৃপকে আজ তৃণজ্ঞান করিয়ে? 
না-_তোমার ইচ্ছায় এ ধুলিকে পৃথিবী হইতে মুছিতে পার না, এ খুলি তাহার ইচ্ছা; 
তোমার ইচ্ছায় এ তৃণকে অবমানিত করিতে পার লা, এ স্তামল তৃণ ভাহারই আনন্দ 
সুতিমান ॥ তাহার আনন্দপ্রবাহু আলোকে উচ্ছৃসিত হইয়। আজ বহু লক্ষ ক্রোশ 
দূর হইতে নবজাগরপের দেবনৃতরূপে তোমার ন্মত্তির-মধ্যে, প্রবেশ করিয়াছে, ইহাকে 
ভক্তির সহিত অস্তকরণে গ্রহণ করো» ইহার স্পর্শের যোগে আপনাকে সবক 
আকাশে ব্যাড করিয়া দাও ।” 

- » রবীজনাথ-_-র্ 


পতিবেশি-পরিচিতি 


গস ঠাকুর 


‘Love Thy Neighbour As Thysel®—‘আ'ব্মবৎ্ সৃন্থুতেষ 


EE বি 
বর্তমান বিংশ শতাব্দার প্রারস্ডে কলকাতার “ডন্‌ সলোস্যইটা’র প্রতিষ্ঠা হুয়। 
উহার নামকরণ ‘ডন্‌’ নামক ইংরাজী মাসিকপত্রের সম্বন্ধ ছিল। উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগে ১৮৯৭ থেকেই Ihe Dan নামক ইংরাজী মাপিকপত্র 
অধুন। স্বৰ্গত: সতীশচম্্র মুখোপাধ্যায় ( এন্‌, এ. বি, এল, ) মহাশয়ের সম্পাদনায় 
তাহারি প্রতিষ্ঠিত ভবানীপুর ‘ভাগবত চতুস্পাঠী” হইতে প্রকাশিত হইতেছিল। 
১৯*২ শুষ্টাবন্দে ‘ডন্‌ সোসাইটা’ কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইলে, মাপিকপত্রধান 
“ডন সোপাইটীর’র মুখপত্র-রূপে বাহির হইতে থাকে। কিছুকাল দৈমাসিকরূপে্ডি 
দেখা দিত । 
The Dawn & Dawn Society's magazine-এর প্রতি সংখ্যাক্স 
প্রথম পৃষ্ঠায় উজার আদর্শ-জ্ঞাপক একট প্রশ্বোত্তরী থাকিত £:_ 
প্রশ্ব_ভারতীয় ছাত্রের! কী ক'রে স্বদেশ-প্রীতি বাড়া:ত পারে? 
উত্তত্-_(ক) ভারত ও ভারতবাসিগপের সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন ও ভারতের এঁতিহ 
ও মাহাত্ম) উপল্ধি দ্বারা; * 
(খে) নিজ গ্রামঃ নগর বা দেশের উন্নতি কল্পে সমবেত ভাবে 
কর্ম হারা ; 
গে) ত্যাগন্গীকার করেও দেশজাত পপ্যের পরিপোষণ ছারা 5 
(ঘ) রাষ্ট্রীয়ভাবে শিক্ষা এবং অনুরূপ সর্ববিধ উন্নয়নে আত্মনিয়োগ 
দ্বার] । 
প্রথমে" ‘ভারত ও এভারতবাসী সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন’ বিষয়ে এ মাসিকের পূর্বান্ধ 
Indiana নামে নিন্দি ছিল, যাহাতে উপযুক্ত তথ্য-সম্বলিত সাধারণ জ্ঞান 
পরিবেশিত হুইত ।. 


মাসিক পত্রিকাখানির আরস্তের * পূর্ব হইতেই উহার সম্পাদক সতীশ মুখোপাধ্যার 


উজ্জলভারত [ ১ম বৰ্ষ, ১২শ সংখ্যা 


মহাশয় ছাত্র-মহলে ঘুরিয়া রত্বের অহ্েষণ কর্িতেন__কোন্‌, আধারে দেশ-তক্তিলর 
বীজ অঙ্ছরিত হইতে পারে, তাহ! বাছিয়| বাহির করিতেন । কার্ণতঃ তখন 
খেকেই ডন সোলাটীর স্থত্রপাত । একদল স্কুল-কলেজের ছাত্র সতীশবানুর 
নেওটা হরে ভারই কথা শুনতে থাকে । তাহাদের পড়াশুনা দেখি: দেওয়া, 
আবশ্তকমত অর্থাভাব মিটানো-_-এই ছিল সতীশবাবুর কাজ । এবং স্মবিধা 
পেলেই দেশমাতৃকার ব্বপ, গুণ ব্যাখ)য় ছাত্রের মনে দেশ-ভক্তির বীজ রোপিত 
করিতেন 15 
== 

সমসাযয়িককালে ডন্‌ সোসাইটী স্থাপনের পরেই পুণা শহুরে গোপালক্রষ্ণ 
গোখলের “সার্ডেন্টস্‌ অব উত্ডিয়া সোসাইটী” ( ভারত সেবকসমাজ ); পরে 
লাহোরে লাজপতরাম্ের *সার্ডেন্টস্‌ অব দি পীপ ল্‌' ( লোকসেবক সমাজ) দেশী 
আন্দোলনের তিতর-ই প্রতিষ্ঠিত হয়। এই তিন সোসাইটার-ই মুখ্য উদ্দেশ্ঠ 
স্বদেশ-ভক্কি, দ্রদেশ-সেবা । পুণায় বিশেষ করে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, 
জীবনখারপেরর মান-উদ্ভোলন প্রভৃতির দিকে জোর দেওয়া হয়; লাহোরে 
রাজনীতির সঙ্গে সেবাধর্ম গ্রহীত হয়, আর কলকাতার ডন্‌ সোসাহুটী রাজ- 
নীতিকে একপ্রকার উপেক্ষা করেই একদিকে যেমন দেশের সংস্কৃতি সভ্যতা 
এবং দেশ সত্বন্ধে সর্ণবিধ ভ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করলেন, তেমনি অর্থনীতির 
দিক্‌ দিয়ে দেশ-জাত পণ্যের পরিপোষণের অন্ত শিলপ-প্রতিষ্ঠান গড়ে গদেশী 
আন্দোলনের পূর্বেই দেশী মাল পরিবেশপের ব্যবস্থা, করলেন, স্বদেশী 
শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্র গড়ে ইলবেন । ডন্‌ মালিকপত্র দ্বার! প্রচার কার্শ চলিতে 
লাগিল। 

বঙ্গদেশস্ব জাতীয় শিক্ষাপরিসদ্‌ এবং প্রথম বেঙ্গল হ্চাশনাল কলেজ, বেঙ্গল 
টেক্নিকাল ইন্রিট্যুট প্রভৃতির মূলেও ডন্‌ ষোসাইটীর কার্গকলাপের সম্বন্ধ 
স্বপ্পেছে ॥ জাতীর শিক্ষা পরিষদের আহ্বানেই অরবিন্দ বনেদা ত্যাগ করে 
কলিকাতার কর্নকেন্্র স্থির করলেন ৷ 

সমনামগ্সিক কালেই, দেনা আন্দোলনের পর্বে, পতিত, বোলপুরে, 








= প্ষ্টহরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ক্কত “বিনর সরকারের বৈঠকে” নামক 
প্রকাণ্ড দুই খণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থে ন্‌ সোসাইটী’ ও. পসতীশ -মুখোপাধ্যায়ের কথা 
আনেক পাশুয়া বাবে? 


পৌষ, ১০৬৩] প্রতিবেশি-পরিচিতি 


গুরুদেব রবীত্নাথের, শান্তিনিকেতন ‘ত্রচ্ষচ্াত্রম’ ধীরে ধীরে বিশ্বভারভীতে 
পরিণত হতে চলল । 
—৩— 

পুণা্ন যে-সকল কর্মী গড়ে উঠলেন তন্মধ্যে গোপালক্ক্ণ দেবধর, জীনিবাল 
শাস্ত্রী গোখলের উভয় হস্তন্ধপে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন ; লোকমান্য টলকের 
হাতে “কেপরী-মরাঠা+ সংস্থাপ্স নরসিংহ- চিন্তামন ফেলকর প্রভৃতি কর্মী গড়ে 
উঠতে লাগলেন । 

গান্ধীষ্মী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে প্রথমেই গোখলেকে গুরুরূপে 
বরণ করে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে নেনে পড়লেন । পরে কবিগুরু রবীন্ত্র- 
নাথকে ‘গুরুদেব’ এবং সতীশ মুখোপাধ্যায়কে ‘গুরুজী’ বলে অভিহিত করলেন । 
লাহোরের সেবাধর্মত্রতীরা দলে দলে বেরিয়ে পড়লেন কর্ম-যন্দ্রে। কলকাতায় 
বে-সকল কর্মী ডন্‌ স্যেসাইটার আওতায় গড়ে উঠলেন তন্মধ্যে রাষ্ট্রপতি ডক্টর 
ব্বাজেন্দপ্রসাদের নাম প্রথমেই উল্লেখনীয় । অধ্যাপক হারাপচজ্দ্র চাকলাদ।র, অধ্যক্ষ 
অরবীজ্ম নারায়ণ ঘোষ, ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, 
ডঃ খবিনয়কুমার সরকার ডঃ ৬মহেজ্র সরকার, ৬ প্রক্কুপল সরকার, নগেন 
রক্ষিত, ডঃ নীলরতন ধর, প্র দাস সখারাম গণেশ দেউগ্চর, বাবুরাও পরাড কর, 
সিদ্ধনাথ কৃষ্ণ কাণে প্রভৃতি অনেকের নাম করা যায়। কলকাতার বাইরেও 
ডনের তক্ত উক্ত সোসাইটার দ্বারা প্রভাবাস্থিতঃ প্পপাতল!ল গোবিল্দল!ল শাহ, 
৬হরি রখুনাথ ভাগবত, মহাদেব দেশাই, ও)কদ্থাইয়াল্াল যাণেকলাল সুন্লী 
প্রভৃতিরও লামোলেখ করা যায়। সোনাইটা প্রতিষ্ঠার পূর্বেই সতীশবাবু যেসকল 
রত্রোদ্ধার করেছিলেন, তন্মধ্যে হার অতুল চট্টোপাধ্যাত্ন, কিরণ দে, ডাঃ নীলরতন 
সরকার প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ) ৷ 

সেকালের ভালো ছেলেরা মনে করত, কলকাতার কলেজগুলো কিছু নয় । 
ডন্‌ সোসাইটাই প্রকৃত কলেজ : সপ্তাহে দুই দিন তার কৃষিক্লাসে যে শিক্ষণ পেয়ে 
অন উন্নত হয়, সৎ সংকলের বাশি হৃদয়ে উপ্ত হয়, এমন, কি প্রেসিডেব্দী কলেজের 
একটি সেশনে সেট হয় না। ডন্‌ সোসাইটীতে গীতা ও স্বারাজ্যসিদ্ধি ব্যাখ্যা 
করতেন পাশুত নীলকণ্ঠ" গোস্বামী, পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্ঘ প্রভৃতি; 
ব্যাখ্যান দিতেন কবিবর রবীন্দ্রনাথ, আচার্স প্রফুল্লচন্র, অজেন্দ শীল, রানেজনুস্দর» 
স্থীরেন দত্ত, পূর্ণেন্দু: সিংহ, ক্ষীরোঁদ- বিভাবিনোঁদ, ভগিনী নিবেদিতা, আচাখ 
জগদীশচন্র, অস্বিনীকুমার, জগদীশ সুখোপাধ্যার, 'টহলরাম গঙ্গারাৰ, কাকুজ্ো 
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তকাকুর! ড+ কুমারস্থামী, বামমুত্তি প্রভৃতি যিনি যখন, উপস্থিত থাকতেন! 
তাছাড়া সতীশবাবু তো আছেন-ই ॥ 

ডন্‌ পত্রিকার প্রতি সংখ্যার পূর্বাপ্ধ ভারত-তখ্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান 
সমন্বিত ‘ইণ্ডিয়ান’ অধ্যায়ে যে-সব লেখা বেরোতো, তার দুই-একটর 
নামোলেখ করলেই উহার প্রকুতি বুঝা যাবে । Swadeshi India or India’ 
without Christian Influences, রাধাকৃমুদের Fundamental unity 
of India, ববীজ্রনারায়পের Part played by indian sadhus in 
national advancement, দেউন্করের Thermopylai of Maratha 
ist০r/৮-- সবই সেকালে ‘ইণ্ডিয়ানা’ স্তত্তে প্রকাশিত হয়। 

=> 

প্রতিবেশীকে জানতে হবে, চিনতে হবে, তার আচার ব্যবহার রহন-সহনের 
সঙ্গে পরিচিত হতে হবে, ভানত-কুষ্টির কোন্‌ দিকটা কোন্‌ অঞ্চলে সমধিক 
পরিক্ষট তা উপলন্তি করতে হবে; রীতি, নীতি, পরিচ্ছদ, খাস, বাসস্থান 
জীবনধারপের সব-কিছু সশ্রন্ধভাবে বুঝে নিতে হবে, তবেই তার সঙ্গে মেলামেশা 
সার্থক । 

দিবে আর নিবে, মিলিবে মিলাবে__ 
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে । 

দপ্রতিবেশি-পরিচিতি+ শ্তম্বে, বাংলা ব্যতীত ভারতের বে ব্ররোদশ'ট ভাবার 
ক্ষেত্র আছে তাহার অগ্রগতি সম্বন্ধ তথ্যাদি প্রকাশ করলে, বাংলাভাষার পক্ষে 
প্রতিবেশী ভাষাও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের সুবিধা হইতে পারে, এই বিবেচনা 
মাঝে মাঝে বিশেষ বিশেষ ভাষা ও সাহিত্যের বর্তমান প্রগ[তি সম্বন্ধে আলোচনার: 
ইচ্ছা রহিল । 


চীনের প্রাচীন চুট্কি কবিত। 
অনুজ বসু 


কতটুকু আমাদের জ্ঞানের গণ্ভী, আর.কতই লা অলীম বিস্ময় আনন লুকিয়ে 
আছে অজানার মধ্যে তার একটু পানি আভাস পাই যখন এসে দাঁড়াই যাদুদরের 
প্রাঙ্গনে । এমনই এক যাদুঘরের সম্পদ বন্দী আছে ছর্দোধ্য চীনা লিপির 
অন্তরালে__তা হোলো চীল! সাহিত্য । আমাদের পাশের দেশ হলেও তার হাজার 
হাজার বছরের পুরানো। সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির কতটুকু বা আমরা খবর রাখি ? 

আজ পৃথিবীময় ছোট ছোট লিরিক কবিতার কদর বেড়েছে, কিন্তু হাজার 
দেড় হাক্ষার বছর আগেও চীন মে ছোট ছোট টুকরো কবিতার 'আ:্চর্দ ংকর্ষের 
পরিচয় দিয়েছিল, তা। আজও লভ্য জগতের বিস্ময় হয়ে রয়েছে। এইসব চুট কি 
কবিতা আকারে ছোট, কিন্ত প্রক্ষতিতে এর মধ্যে রয়েছে মহাকাব্য ব্যাপ্তি । মাত্র 
দুই, তিন, চার বা পাঁচ লাইনের মধ্যে কর্ূপ-রস-শব্দ গন্ধ-ম্পর্শযয় জগতের অসীম 
সৌন্দর্য পুরীর জানলা খুলে দেন রূপদক্ষ চীনা কবি। তা’দি:য়ে যতটুকু দেখি, 
কল্পনা করি তার চেয়ে ঢের বেশি। এই অসামান্য ধ্বনি-ও৭ চীন! কবিতা মাত্রেরই 
বিশিষ্ট সম্পদ । পাঠকদের ও কবি বানাতে ওস্ডাদ চীনা কবিরা । 

একট ভাবের বারংবার আবর্তনে ক্কারসী রূবাইয়ের ক্ূপলে'ক সংকার- দর্শনের 
গুরুভারে তা ছূর্বহ । তাঁদের কবি দৃইটাই তন্বনুখী । জগতের বিচিত্র পৌন্দর্য 
৪ সম্পর্কে ফারসী কবিরা প্রায়ান্থ_অন্ধ ন! হলেও পেই সৌন্দর্দ দর্শনের খোরাক 
ছাড়া আর কিছুই নম্ম। রবীহুলাথের কুণিকা, স্ফ.লিঙ্গের “কবিতিকা" কবিতা 
নিয়ে খেলা _হয়তো বা কোনো কোনোটা হান্ত। তত্বের বাছুন । সেখানে সর্বত্র 
একটা হেলাফেলা ভাব, *সিরিয়সনেসে’'র অভাব ॥ আর ইউরোপের “সনেট? আবার 
শ্শতিরিক্ গান্তীর্দময় ॥ তাতে গাড়বন্ধ ভাব সম্পদ আছে, কিন্ত কাঠামোর 
স্বাধাহাধির ক্লিষ্ট রুত্রিমতা অত্যন্ত স্পষ্ট ও রূঢ় | চীনা কবিতার মত তাতে সহজ 
ব্যজলা নেই, সয়ল আনন্দ, নেই, 

চীনা-সাহিত্য রসিকেরা এইসব ছোট্ট কবিতাগুলিকে পূর্ণ. কাব্য মর্ধাদা 
দিয়েছেন ; চীনা শিল্প রুচির আড়িজাত[ তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । শিল্পের শ্রেঠর 
তো তার গ্ররুভাক্গ আয়তনে নর তার শৌন্ব্্রুতে। ' তাই আঁবাদের ঝোঁশের কবিরা 
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যখন মঙ্গল কাব্য ও পাঁচালীর বিরাট বস্ততার সঞ্চয় করেছেন, তখন চীনা! কবিরা 
সার্থক শিল্প সৃষ্টিতে সমর্থ হছেছেন । # 
এইসব চুট কি কবিতা স্বভ্যবতঃই চিত্ৰধৰ্মী ! এগুলি যেন অন্ভূতির বর্ণাভাস । 
স্বলততম তুলির টানে একটি স্ব-সম্পূর্ণ শব্দ আলেখ্য ফুটয়ে তোলার অনায়৷ল-নৈপুপ্য 
চীনা কবির আয়ক্কে । তাই তাকে তরজমা করা শুধু কঠিন নয়, অনেকক্ষেত্রে 
অসস্তব, তবুও নানান হাত ফেরতা হয়ে অল্প যে ক’ট কবিতা আমাদের হাতে 
এসেছে, বুঝবার সুবিধার জন্য তার কয়েক'টর অনুবাদ এখানে তুলে দিচ্ছি । তাতে 
মূলের সোঁন্দর্শ যদি নাও থাকে, পাওয়া যাবে কবিতার মৃতু সৌরত ॥ 
কবিতা লেখার আগে চীনা কবির! ভাবনা গুলিকে পর পর লাজ্িয়ে নেন । এই 
সাজানোর পারিপা:ট)র উপর নির্ভর করে রসের নির্বাঘ নিঃসরণ । প্রাচীন চীনের 
সবশ্রেষ্ঠ কবি লী পো-র কবিতাই ধরা যাক-__ 
শুধাও তুমি, আকাশ চেয়ে কি দেখো দিন রাত £ 
জবাব আমি কি দেবো-_-তাই হাসি 
নদীর স্রোতে পীচের ফুল কোথায় ভেসে যায 
জানি না আমি-__-তবুও ভালবাসি ; 
কেন তা বুঝবে না, 
আমার এই জগহট1 তো তোমার নয় চেনা । 
লী-পো ছিলেন অষ্টম শতান্দীর প্রথমাুধার কবি খ্বেঃ ৬১৯--৭৬২) । তিনি কবিতা 
লিখতেন টিং-পিয়েন অর্থাত “সবুজ পদ্ম" এই ছদ্ম নামে । তারই আরেকটা কবিতা £ 
পাহাড়-চূড়ার এই মন্দিরে আজকে কাটাবো রাত, 
ছি'ড়ে আলা বণ্মি এই তারাদের একটু বাড়ালে হাত, 
চার পাশ নিঝুম । 
জোরে বলি নাকো কথা, 
পাছে ভেঙ্ডে যার শাস্তির ঘুম, স্বর্গের নীরবতা । 
চীনা ছবির মতো চীনা কবিতা আশ্চর্য সুস্ম শিল্পী মনের পরিচয় দেস্স। অল্প 
কটি স্বচ্ছন্দ সুষম অথচ বলিষ্ঠ জাচড়ে যে ছবিটা আঁকা হয়, তার পটভূমিতে থাকে 
অনেকখানি ফাকা (58565 ) ॥ এই কাটা নিছক শূন্যতা নয়, একেও আকতে 
হয়, ভেবে চিত্তে সাজাতে হুর” এ কথা চীন!" -চিত্রকরদের যত কবিরাও আনলেন । 
তাই সেই না-বলা বাণীর অক্রুত রাগিণী ফুলের অরতির মত্‌ সমস্ত কবিতায় একটা 


কপর্ূপ রস্ভাধুর্দের স্রষ্ট করে 


পৌষ, ১৩৬৩ ] চীনের প্রাচীন চুটকি কবিতা 


চীনা কবিদের রোমান্টিলিজমের একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে। চীনা 
কবিদের সঙ্গে প্রক্কাতির নিবিড়তম যোগ । পৃথিবীর প্রতি তাদের মন সম্পূৰ 
ভাবে যুক্ত : কিন্তু এই প্ররুতি-শ্রীতি কোন রকম ষিষ্টিসিজ্ম কিম্বা আধ্যাত্মিক 
অহ্ভূতির অগ্গা হয়ে আসেনি । তাই জীবনের খু"টি-নাটি সব কিছুর প্রতিই 
তাদের গভীর অনুরাগ | তাই ওমর ধৈয়ামী কবিতার যতো কোনো চীনা 


কবিতায় চাদ ফুল বা মদ কোন গঢ় তস্বের ক্ূপক হয়ে আসেনি । লী. পো-র্ 
কবিতাই নেওয়া যাক 


ছুজনে যখন মদ খাই, ফুল ফোটে এ পাহাড়টাতে, 

একটি পেয়ালা একট পেয়ালা আরেক পেছালা দাও; 

ছু*চোখ মাতাল, ঝিসুনি আলছে আজ তুমি চলে যাও, 

কাল এলো আর ইচ্ছে হয়তো সেতার এনো সাথে । 
মদের আডড'র আরেকট ছবি পাচ্ছি বিখ্যাত কবি পো. চুউ-এর লেখার । 
খল কট রেখার চীনের প্রচণ্ড শীত আর মাতালের আড্ডার উষ্ণ মধুর পরিবেশটি 


ফুটে উঠেছে। কিন্তু স্বফী-স্থূলভ আধ্যাত্মিকতা কিম্বা নৈতিকতার একটুও 
ছোয়াচ নেই । 


সবুজ রঙের মাকড়সা : মদ মজেছে বেশ, 
আর ছোট লাল মাটর চুল্ী আলা ; 
হিম হয়ে এলো নিবিড় সন্ধ্যা বরফ পড়লে! বলে, 
দেবো নাকি? খাবে, বন্ধ, এক পেয়ালা ? 
আধ্যাত্মিকতার সংশ্বব না থাকলেও দার্শনিকতা চীনা কবিতার সাথে অঙ্গাঙ্গী, 
তার পরিচয় মিলবে হম্াং ফু স্রংংএর কবিতাটিক্রে । 
আশ্চর্য সুন্দর কবিতা লিখতেন তিনি । 
পেলালা ভরো 2 বাজ্বাও তারার বাশি; 
রেশম ঢাকা টেবিলু £ লাল মোমের বাতি জ্বাল; 
এবার আসি * 
উঠেছে ঝড়, বৃষ্টি. পড়ো পড়ো £ আবার কাল 
দেখবো এ গাছ-__শুত্ত পাতা কেবল কখট ডাল । 
এই দর্শন" পু'খিনিবন্ধ তত্ব 'নয়-__তার1 জানতেন দেখাই হোল দর্শন, জানাই 
হোল জ্ঞান__তাদের . চোখ কান ছিল খোলা, ইঞ্ছিয় ছিল সঙ্দাগ তাই তারা 


পৃথিবীকে উপভোগ করেছেন, স্ব ক্ররেহেন।- এই অম্থভূতির সজীব বিশ্বাসে 
কৰিতাগুলি উজ্ছশ 1" 


আলতো রঙের ছোয়ায় 


১৬ উচ্ছ্ছলভারত [ ৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


চীনের প্রাচীন কবিতা প্রারই ছবোধ্য উপমা আর অস্পষ্ট চিত্রকল্পে 
কণ্টকিত- ফলে ছ্পাঠ্য__বিশেষতঃ আমাদের মতো "বাসনা" হীন বিদেশীদের 
পক্ষে । রাজা লি. হোঁচু-র কবিতা তার মধ্যে সম্ভবত: কঠিনতম । কবিতা 
লেখার সময় ভাবে মশগুল হয়ে থাকতেন লি হোঁচু। হম্তো বললেন-__ 
“ভালবাস! হচ্ছে মেপল গাছের পাতা যার রঙ দাকুচিনি |” এই ধরণের কবিদের 
পক্ষে সব সময় ব্যাকরণ মানা সম্ভব নয়, অ'র সুন্দর হলেও এমন কবিতা অনুবাদ 
করা একান্ত কহিন। সহজ- কবিত' লিখে নাম করেছেন বিখ্যাত কবি তু. ফু 
এর স্থান চীনা কাব্যরসিক মছলে লী. পোর ঠিক পরেই । উনি সম্ভবত: নবম 
শতাব্দীর লোক । সহজ করে কবিতা লেখার জন্চে ইনি সারা জীবন সাধনা 
করেছিলেন । প্রকৃতি ও প্রাণীজগতের সঙ্গে নিবিড় আত্মীমতা ফুটে উঠেছে 
এর কবিতায় । 
আমার উঠোনে যে বকটি ছিল সেটা উড়ে গেল । আর 
ফিরলো ন। । দূরে বালির চড়ার চোখে সন্দেহ হেনে 
আমায় দেখলো৷ £ এবার বন্ধু নিয়েছে! তো মন জেনে 
এখন তোমার উচিত যে আসা রোজই একশো বার । 
প্রক্কতির মাঝখানে বসে কবিতা লিখতে লিখতে কবি নিজেকে ভুলে গেছেন, তাই 
হঠাৎ বক্টিকে উদ্দেশ্য করেই শেষ কথাগুলো বলে বললেন ! 
এই সহজ বন্ধুত্বের স্বর চীনা কবিতার একটি মূল স্থর 1 কবিত্রা সকলেই খুব 
যজলিপি এবং বন্ধবৎসল ছিলেন। বস্ততঃ চীনা কবিদের হাতে প্রেমের কবিতা 
বড়ো একটা খোলে না । তারা সাহিত্যেও প্রেমকে খুব একট! বড়ে। স্থান 
কখনে। দেননি । যাও বা ছু+একট প্রেমের কবিতা পাওয়া যায় তার মধ্যেও এই 
বন্ধুত্বে্র ভাবটাই প্রবল । এমনি একট প্রেমের কবিতার মারফত ত্রয়োদশ শতাব্দীর 
একজন শাক্তমান কবি চিয়াং চিয়ের সাথে পরিচল্ন করি:য় দিয়ে আমি আমার 
প্রবন্ধ শেষ করছি । . 
বাগানে আমার গোলাপের চারা অনেক যত্রে পুতেছি 
গোলাপ ফুলট তোলো বন্দি তবে তুলো 
খোপার প’রতে ; পারে একবার এসো শুধু মোর কাছে 
ধন্তবাদটা দিতে যপি ভোলো, ডুলো। 
is 


791১৮ ৮, শি 


শ্রীনিতযগোপাল 


ও 
বোৌদ্ধ-বেদান্ত'দর্শন সমন্বয় 


সম্পাদক 
উপনিবৎ শুনাইতেছেন £ 

য ‘একো 'হবৰ্ণে। বহুধ! শক্তিযোগাদ্‌ 

বণাননেকান্‌ নিছিতার্থো দধাতি । 

হৈ চেতি চান্তে বিশ্বমাদোৌ স দেবঃ 

স নো বুদ্ধ্যা শুভয়! সংযুন ক্র ॥ শ্বেতান্বতর--91১1 

_গস্ুট্টির প্রথমে “এক? ও অবর্ণ যিনি লানাপ্রকার শক্তির যোগে *অগৃহীত 

পপ্রশ্নোজন’ থাকিয়াই অলেকপ্রকার বর্ণ বিধান করেন, এবং অন্তকালে 
এই বিশ্বকে নিজদের মধ্যে লয় করেন, সেই ক্রীড়াময় ও প্রকাশন 
পুরুষোস্তম আমাদিগকে শুভবুদ্ধিমুত্ত করুন] অন্তত্র উপনিহৎ 
স্তনাইতেছেন__“একমেবাছ্িতীক্সম্*--তিনি এক ও অহিতীন্গ। উপনিষৎ 
সর্বত্র ত্রঙ্গকে ‘এক' বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। সেই এক অউদ্বিতীশ্ন 
ব্ৰহ্ম এক থাকিয়াই বহুধ। শক্তিথোগে অনেকপ্রকার বর্ণ বিধান করেন । *এক” 
যদি একাস্ত এক, আর ‘অনেক’ যদি একান্তই ‘অনেক’, তবে সেই এক বিশ্বকে 
্তনাইবে একান্তভাবে এঁক্যের বাণী, আনল ‘অনেক? শক্ষিসংবোগে আকর্ষণ 
করিবে একাস্তভাবে অনৈক্যের .দিকে ॥ একাস্ত ‘ভক’ ও একান্ত ‘অনৈক্য? 
জব বুদ্ধির কাছে একান্তই পরম্পর-বিকুদ্ধ । জীব কি করিয়া একে অনেক. ও 
অনেকে এক দেখিবে? 'অথছ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এঁক্য ছাড়াও বিশ্বের 
যেমন দাড়া ইবার জান্গগাটুকু মিলে না আবার আঅনৈকতা রক্ষিত না হইলে 
বিশ্বের বিশেষ সত্তারই বা-অস্তিক্ক সিদ্ধ কি হয় করিয়া? একান্ত একেও জগৎ 
চলে না, একাস্ত আ.নেকে১ চলে. না । “অনেক যদি একের মধ্যে এঁক্য বজাগ্ন 
রাখিয়া স্ব স্ব বিশেষ রক্ষ) করিতে সচেষ্ট না" হয়, অনেক অনৈকোর কষ্ট 
করিবেই, যাহার ফলে এক ও অনেক দুই-ই স্খাতসলিলে তুবিত্া মরিবে ৷ 


৩ 


উজ্ছ্লতারত [ ৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 

প্রচলিত উপনিষৎ-তাস্খকারগণের এক ও “অনেক” ছুই-ই bloodless. 
category. ‘এক’ ও ‘অনেক’ একই অথও (71915157516) জীবনের হ্বিবিধ 
প্রকাশ হইলেও যখন উহ্ধারা পরস্পর-বিদ্ছিন্ন হুইক্সা অখবনৎ্্ঘ পরিত্যাগ করে, 
খবং এইভাবে পরস্পরের মধ্যে শত অলৈকে)র স্ষ্টি হর, তখনই উহার! রক্তহীন 
তবমাত্র, যান্ত্রিক । একাস্ত এক তখন যাস্তিক এক, অনেকও যান্ত্রিক অনেক । 
যান্তিক এক ও অনেক কোনও দিনই “এক’ হইতে পারে না? উহার! পরস্পরের, 
অধে) অনৈক্যের স্থ্ি করিয়া আত্মহত্যার পথেই ধাবিত হক্স। জীবনের মধ্যে 
এক ও অ:নক পরস্পর মিলিয়। নিশিয়! অন্যোন্ত-মি থুনত!বে ‘বেশ' থাকে; 
জীবনের মধ্যে এক যোগায় [ভি ভূমি, অনেক অ;স্বাদন করায় বৈশিষ্ট্য, এক 
যোগান জীবনের ভাব ( সত্তা ), অনেক নেঃগান্গ রস (আদ্দাদন) । “বস্‌ আঙ্গাদনে 1৯ 

একান্ত 'একই* শোষক এক, অত্যাচারী এক । এই ‘এক’ বুদ্ধি সহায়ে 
চিরকাল অ’নকের অস্তনিহিত অনৈ:ক্যর স্ুবোগ লইয়া কৃটনখাতির আশ্রয়ে 
অনেকের মধ্যে বিচ্ছিহ্বতাব জাত করিনা অনেককে সুবিধামত শোদণ করে। 
এই একই প্রচলিত উপনিষৎ-ভাব্ে কালের অতীত 'সনাতন', পরিমাণের অতীত 
অপরিনেয়, সংখ)র অতীত 'অসংখে)য়* ক্ষরের অতীত ‘অক্ষর’, অনিত্যের 
অতীত নিত্য । এই একই অনেককে, পরিমাপকে, সংখ্যাকে, ক্ষরকে, 
অলিত্যকে বহ-প্রসবিপী মায়ার প্রকাশ বালিত্না অশুচি অস্পৃশ্য, অপাঙ ক্রেয়" 
বোধে স্ট্টি ব্যাপার হইতে দুরে সরাইত্না দিয়া স্থষ্টিকে একের বাধলে বাধিবার. 
চেষ্টা করিগ্তাছে। একের এই স্বাধিকারপ্রম্ততার ফলে অনেক, পরিমাশ, 
সংখ্যা প্রভৃতি নির্ধ্যাতিতু শোষিত ও ‘bled white” হইল বটে» 
কিন্তু নিত) প্রকৃতির পাকা দলিলে স্বাক্ষরকারী হইয়া 
কলমী লতার মত মরিয়াও মূরিল ন!, মাটীর নীচে অবচেতন 
ও অচেন্তন মনে আশ্রক্জ লইল, কাল-প্রভাবে বাটিক উঠিবার সুযোগের প্রতীক্ষণগ্র 
মড়ার যত পড়িয়। রহিল । 

ভারতীয় উপনিষৎ এক, অলস্ত, সনাতন ত্রদ্ছবস্তর প্রচার করিয়া দিয়াছে 
0156515, আর ইছারই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বোঁদ্ধধর্ম্ম দিয়াছে anti-thesis 
অনেকের, বহুর, ক্ষশের মহিম! নাধুর্য্য প্রচার করিয়া ।' বোঁদ্ধ দর্শনের সিদ্ধান্ত 
এই-_“বৎ স্কুণিকন্‌ তৎ সত্যম+_-“ক্ষণিকেছপি একত্রাদি ভ্রাস্তিঃ এবিস্া’ । পযে- 
আবেটনে বৌদ্ধ দর্শন-কুটিরা উঠিছান্থে, লেই আবেটন.লেগাইরাছে বৌদ্ধ দর্শনের 
এক অংশ ; এবং বৌন্ধগণ যাঁহা প্রচার কর্মি্নাছেন, তাহা হইতেছে. পূর্ণ সত্যের 
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অপর অংশ । এই ছুই অংশের সমপ্স্থই পরিপূর্ণ বোঁচ্ধদর্শন । বোদ্ধদর্শন 
দ্বীক্ষিত হইয়াছে “স্থিরিত।র ( peচএanence ) অত্যাচারের হাত হইতে বিশ্বকে 
রক্ষা করি! চঞ্চলতার গৌরবে তাহাকে অক্ষুন্ন রাখিতে, ‘অথপ্ডো'র নির্যাতন 
হইতে খণ্ডকে উদ্ধার করিতে. 'একে"র হাত হইতে বুকে বচাইতে, চেতলে 
শোষণ হইতে জড়কে মুক্তি দিতে, ‘ভোক্তা'র বলাৎকার হইতে ভোগ্যের মর্প্যাদা 
রক্ষা করিতে, স্থির চেতন “ঈশ্বর-স্ালকের শাসন ও শোদণ হইতে শাসিত- 
শোসিত জীবকে মুক্তিদান করিতে, ‘সনাতন’ বেদের সনাতনহের নি পীড়ন 
হইতে সনাতনেরই একটা বিচিত্র আ্বঃদনকপে বর্তমানের মর্শ্যাদ| দান করিয়া 
নূতন বেদ স্থবই করিতে, ব্যক্তিগত বিচ্ছিত্রত। নুছিন্রা ফেলিয়া এই মাটার বুকে 
লঙ্ঘ-সাধনা প্রতিষ্টিত করিয়া: ব/ক্রিকে মুক্রিদান করিতে, উৎপাদ-নিরোধের 
কার্গ্যকারণ শৃঙ্ধলার শক্র ব্যবধান তানিয়া দি ত্র! উৎপাদকে উৎপ।দের মূলেয এবং 
লিরোধকে নিরোধের মূল্যে আদ্দাদন করিতে, ‘সনাঙুনো'র চাপ, হইতে মুক্ত 
করিশ্ন। নিতুই নব ক্ষণকে হুয়ং মগ্যাদার প্রতিষ্ঠিত করিতে, “‘পূরণে'য় সর্বগ্রাসী 
ক্ষুধার হতে হুইতে শূত্তকে রক্ষা) করিতে, 'জলা’র জ।ল। হইতে জুড়াইবার অন্ত 
চিরনির্বার্ণের মহিম! কায়েম করিতে 1৮ ত্রহ্ধদ্বত্রের মত্প্রনীত অবধৃত-ভান্ত £ 
পূঃ ৪১৮-৯৯। 

বৌক্ষদর্শনের এই বৈপ্লবিকর্ূপে বেল৷ামাল হইয়। বেদের অঙুযামিগণ 
বেদ-বিপন্ন হুইল বলিয়া বৌদ্ধদের '‘নাস্তিক' ‘পাষনু’ বলিক্স। নিন্দিত 
করিয়া-ছন । ‘বেদ না মানিয্না বৌদ্ধ হয়তো নাস্তিক 1-_প্রীচৈতন্তচরিতামৃত ॥ 
বেদ-অনুসরণকারী এ-দেশের অভিধান বৌদ্ধ সর্যাস্টরীদের ‘পাযণ্ড' বলিয়া ধিকার 
দিয়াছেন। অথণ্ড বেদের একদেশ-দর্শনের ফলেই যে বৌদ্ধদর্শন ও বৌদ্ধধর্মের 
স্ৃটি হইয়'ছিল, বেদের হৃদক্সেই যে পূর্ণ স্থূ-ন্ভর, এক-বছর, সনাতন-ক্ষণের স্থান 
সমভাবেই বিশ্ুমান, পরস্পরকে স্বীকার না৷ করিলে বে কেহই একান্তভাবে আস্ম- 
প্রতিষ্ঠ! করিতে পারবেন" না, ইহা যেমন বেদের আহুসরণ কারীগণও 'ধরিতে 
পারেন নাই, একদেশদর্্ী বেদ্ধদর্শন ও বোঁহ্ধধর্ম্মও নতাহা উপলব্ধি করিতে 
পারে নাই। প্রচলিত উপনিনৎ-ব্য।খ্যার একান্ত একও যেমন আজ পদ্গুঃ বোৌদ্ধ- 


দর্শনের একাস্ত অনেক ক্ষণও তেমনি অন্ধ । “অনেক” ছাড়! 'এক' চলিতে পারে 
নাঃ ‘একে’র গতি দান কলে বৌদ্ধদের 'অনেক' ক্ষ্ণ » পক্ষাস্তরে ‘একে'র সাহাধ্য 
না পাইলে “আনেক” কিছুই দেখিতে পায় না, ‘অনক’ তখন অন্ধ । দুই-ই 
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বিকলাঙ্গ বলিয়া বর্তমান যুগে এ্রকত্বের উপাসক বেদাস্ত আব্দ চলিতেছে না, 
চলিবে না, ক্ষশের উপাসক বোঁক্ধধর্শ্মও চলিতেছে না, চলিবে'ন! ॥ 
উপনিষতৎ্-ব্যাখ্যাতৃগণ বধনই অসমগ্রদশ হইলেন, এক, সনাতন, নিগুশ, 
নিক্ষিপ্ত অব্যর্কে একাস্তভাবে স্বীকার করিয়া সেখানেই ‘0৪॥৫' হইঘ্র। বলিলেন 
অবং বৌদ্ধদের শৃক্ত, বহু, ক্ষণ প্রভৃতিকে একাস্তভাবে অস্বীকার করিলেন, যখন 
খোলা প্রাণে বৌদ্ধদের সিদ্ধান্তকে নিজেরই ‘অপরার্্ধ' বলিয়া আলিঙ্গন করিতে 
পারিলেন না, তখনই উপনিযৎ জনসাধারণের ব্যবহারের বাহিরে চলিয়া গেলেন ॥ 
উপনিবৎ আত্ম জীবি'তের ধর্শ্ম ন! থাকিয়া পণ্ডিতদের শুধু আলোচনার বিবয় 
হইয়। পড়িলেন ; পক্ষান্তরে বৌদ্ধ দর্শন অতিমাত্রায় চঞ্চলের দিকে, বহুর দিকে, 
জড়ের দিকে, নবীলের দিকে. ক্ষণের দিকে, শৃস্ভের দিকে, নির্বধাপের দিকে 
ঝু'কির। পড়িলেন, সেদিকে মানুষকে আকর্ষণ করিলেন এবং ইহাদিগকে 'একাস্তঃ 
করিয়া তুলিলেন। বোঁদ্ধধর্শ্মও একাস্ত হওয়ার ফলে সমাজের ব্যবহারিক 
জীবনের বাহিরে চলিগ্না গেল । তাই পুরাণকার যারাবাপকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত 
বলিক্া ঘোষণা করিল। “মায়াবাদম্‌ অসচ্ছাত্রং প্রচ্ছন্তত বৌক্ষমূচ্যতে 1? 
একান্ত “এক' ও অনেকের উপাসকদের একই পরিণতি । এইরূপই হুর । একান্ত 
হইস্স। পড়িবার কারণও ছিল অবশ্ু ইহাদের পদ্থার মধ্যেই, তাৎকালিক 
আবেষ্টনের মধ্যেই । বে স্থির ও শক্ত কার্ধযকারণ-শৃঙ্ঘলার হাত হইতে 
খাচিবার জন্যই তাহাদের এতবড় বিরাট অভিযান, তাহার! যাহার অন্ত স্থির 
বেদ, স্থির ঈশরের সম্বন্ধে উদালীনই রহিলেন, সেই স্থিরতা, সেই কার্ধ)কারণ- 
শ্ব্খলাকে আবার কর্শ্মের মধ্যে স্তল্ত করিয়। তাহারা প্রকারান্তরে নিজেদের 
হুত্যাই করিয়াছেন । “কর্ম লইয়াছে অতীতের ঈশ্বর-শালন এবং বেদের শাসন 
কাড়িয়া লইয়াছে পিটক গ্রদ্ছাবলী |, সর্বশেষে, তাহার! অতীতের ঈশ্বরের 
আসনে ভগবান বুদ্ধদেবকে বপাইয়। নিজেদের বিরুদ্ধেই অভিযান করিয়াছেন ॥ 
মানিলেন তাহারা প্রকারান্তরে “সবই” ; কিন্তু বাধ্য হইয়া মানিলেন, মানার 
গৌরব আর রহিল না1+ “ক্ষপণিকবাদের জগত প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তাহারই 
পরার্ধ এ কার্্যকারণ-ল্বন্ধ, সাতত্যধারা ( continuity ), স্থিরতা ও 
তাদান্ম্যকেও তাহার" সাথে সমস্থিত করিয়া এক অধ্বশু পুরুনোতম দর্শন আস্বাদন 
করিতে হুইকে) জীবনের বাহিরে একান্ত বাহ 'ও একান্ত-অভ্যন্তপ দ্বারা, একান্ত 
বড় বা একান্ত চৈতন্য হারা “সমুদয়? কি, সম্ভবই নয়৷ -জীরনের বাহিরে উহারা 
আপোষহীন পরম্পর-স্প্চিকুঃ . প্রতি মাত্র । কাৰ্য্যকারণ-সদ্বন্ধ ও সাতত্য 
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যুগপৎ স্বীকার ন! ঝরিলে স্ষ্টি ‘শয়তানে'র নৃত্যে (46815 ane) পরিশত হয় 
সত্য, কিন্তু একাস্তভাবে কার্যযক্কারণ-শৃৰ্খলা ও সাতত্য দ্বীকারে মাসুম বে কার্য্য- 
কারণ-শৃঙ্খলে শৃৰ্খলিত হইয়া জীবনের সর্ববশক্তির লজ ক্রীড়ন ( (ree play of 
all our forces ) হারাইয়া ফেলে. continবEত-র লেশাত্র ক্ষপদাধূর্ধ্যান্াদনে 
বঞ্চিত হয়, ব্যক্তিশ্বাতস্তয চুর্পীক্ৃত হয়, ইহাও কি সত্য নন্প? কাপ্যকারণের শক্ত 
শৃঙ্খলা ও স্থিরতাকে একান্তভাবে স্বীকার করিলে অজামিল উদ্ধার, চিন্তামপির বাটী 
হইতে বিহ্মঙ্গলের বৃন্দাবন ঘাত্রা, পূতনার খাত্রী-উচিত গতিপ্রান্তি, পাষাণী 
অহল্যার উদ্ধার, রামচন্দ্র কর্তৃক ভক্ত শবরীর উচ্ছিষ্ট ভোজন, ব্রাহ্মণ না হুইয়াও 
জোলা কবীরের ভগবৎপ্রাপ্তি প্রস্থৃতি ঘটনার ব্যাখ্যা মিলিবে না ।”-_ব্রঙ্ছচূত্রৎ 
পূঃ ৪২০-২১ । ভারত রাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রপতি দার্শনিকশ্রবর রাধাকুষণন লিখিয়াছেন, 
Tf we accept the momentariness view, we have to admit 
causations and continuity with their correlates of perma- 
nance and identity or resolve the world into a devil's dance 
of wild forms and give up all attempts at comprehending 
it.’ —lIndian Philosophy Part 1 P. 377. 

হিন্দুধর্ম বলিয়া যাহ! বর্তমানে প্রচলিত, তাহা গড়িয়া উঠিক্সাছে আচার্য 
শঙ্ধরের প্রবর্তিত অহৈত-সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করিয়া । সেখানে অসতের বিজ্ঞাতীয় 
লং, অন্ধকারের বিজাতীয় আলে!, মৃত্যুর বিজাতীয় অম্বৃত। শ্ধরদর্শনে সৎ- 
অসৎ, তমঃ ও জ্যোতি, স্বৃত্যু-ব্দম্ৃত পণস্পরবিরোধী এবং এই চিত্তাপ্রপালশী 
অবলহ্লেই এদেশের সাধক মৃত্যুকে রোধ করিয়া অস্বৃতকে পাইবার জন্য আপ্রাণ 
চেষ্টা করিয়াছেন ! আবনবাদী রবীক্রনাথ কিন্ত বুঝিয়াছেন বে,__ 


অন্ধকারের-উৎস হতে উৎসারিত আলো! 
সেই তো তোমার আলো, 
সকল ঘম্ববিরোথ মাঝে জাগ্রত বে ভালো 
লেই তে তোমার ভালো । 
পথের ধুলায় বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ 
লেই তো তোমার গেহ, 
*" সমর-ঘাতে অমর কারে কষ নিঠুর স্মেহ' , 
: সেই তো তোমার শ্বেহ 1! 
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সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যেই দান, * 
সেই তো তোমার দান, 
মুত্যু আপন পাত্রে ভরি বহিছে বে প্রাণ 
সেই তো তোমার প্রাণ । 
বিশ্বজনের পারের তলে ধূলিময় যে তুমি 
সেই তো স্বৰ্গভূমি, 
সবায় নিয়ে সবার মাঝে দুর্কিয়ে আছ তুমি 
লেই তো আমার তুমি । 
0182775 অসৎ হইতেই যে সৎ-এয় উৎপত্তি, তাহ! তৈত্তিরীয় উপনিষৎ 
সেই কোন্‌ অনাদি যুগে স্পষ্ভোষায় শুনাইয়াছেন £ “অসৎ বা ইদমণগ্র আসীৎ। ততো 
“বৈ সদজায়ত। তদাত্মানৎ স্বর্মকুরুত | তশ্মাৎ তৎ সুক্ুতন্‌ উচ)তে । যদেতৎ 
"জুক্বতং । রলো বৈ সঃ ।'--২-৭ ॥াপূর্বে নিশ্চন্পই অদৎ ছিলেন । তাহা হইতে সৎ 
'জস্থি্াছিলেন । তিনি শ্বযং নিজকে সি করিলেন। সেই হেতু তাহাকে সুক্বত 
শলা হুয়। যিনি স্বক্ৃত, তিনি নিশ্চয়ই রস ।’ ব্দীবের সৎ-হওয়া তখনই সত্য, 
যখন লে একটা পরম না-থাকার মধ্যে ‘নামক্ধপ বিহায়’ ডুব দেয়। না-খাকির্না 
কে কবে সত্য বাস্তব থাকার আষম্বাদন করিয়াছে: রসের অধিকারী হইয়াছে? 
জীব মাতৃগর্ভে একদিন অন্ধকারঘন না-থাকার রস-লাগরে খুমাইয়া ছিল বলিন্নাই 
‘না আলোর দেশে সে তাহার অন্তিন্নকে জানিয়াছিল, চিনিয়াছিল ও আস্বাদন 
করিয়াছিল? চারাগাছ বীব্দের ভিতর না-থাকার যোগনিদ্রায় বা সমাধিতে ছিল 
বলিয়াই ন! আলোর আহ্বীনে, জল-বুষ্টির ডাকে সাড়া দিয়া অস্তি্থমান 
হইয়াছিল? ন1-থাকা। ও থাকা একই জীবন-রসে ছুই থাকিয়াও এক । 
একাস্ত বৌদ্ধদর্শন ও একান্ত প্রচলিত অদ্বৈত বেদান্ত পরস্পর-বিরুদ্ধ হওয়ার 
ফলে কেহই এই জগৎকে পারমাধিক মূল্যে স্বীকার করিতে পারে নাই; ফলে 
দুই-ই ভিত্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে ॥ কৌন্ধদর্শন মতে "ক্ষপিকেঘাপি একতা দিভ্রাস্তিঃ 
অবিদ্তাৎ__“ক্ষণলমুহের মধ্যে একত্বাদিরূপ ভ্রাস্তিই বিদ্যা ।' যে-একর শরহ্কর- 
দর্শনের প্রতিপাগু, তাহাই বৌদ্দ-দর্শলের "অবিগ্থা" ।. শক্ষরের যাহা 'বিদ্া" 
€ এক-দর্শন ), বুদ্ধের তাহা অবিদ্যা ; পক্ষাস্তরে শঙ্করের যাহা 'অবিদ্া” 
€ বহদর্শন ), তাহাই বুদ্ধের বিস্া--“যৎ ক্ষণিকষ্‌ তৎ সত্যন্’। দুই দর্শলই 
“অবিস্তাকে পরিপাক করিতে পারে নাই," অবিগ্তার ভয়ে দুই-ই ভীত ॥ 
শ্কর-দ্শলও অবিষ্ভা হইতে সুক্তি চাস, বোন্ধ-দর্শন ও 'অবিস্ধা হইতে 'মুক্তি-কামী । 
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বৌদ্ধ চান এবক্বরূপা ববিস্তা হইতে মুক্তি; অদ্বৈতবাদী চান বৎযৱরূপ৷ অবিস্য। 
হইতে অব্যাহতি । “অবিষ্যার জীবন-গত পুরুষোত্তমমূল্য অবধারণে দুই দর্শনই 
'অপান্নগ । অবিগ্ঠা-মুক্তি চাহিলে বোঁক্ষের ‘নমস্তৎকর্শ্মেভ্য:* বলিল্না কর্শ্ম-নমস্কারের 
কোনও অর্থ হয় না। কর্শ্মের এখন ব্যবহারিক মূল্য ছাড়া কোন পারমাথিক 
মুল্য থাকে না। 

যে-অবিস্তার তন্ব-নিদ্ধারণে ছুই দর্শনই অল পাঁথারে পড়িঙ্গাছেন, কোন 
Positive meaning যাহার ইহারা দিতে পারি:লন না, সইঅ সাহিত্যের ভাষায় 
রবীআনাথ তাহারই একটা ০:০৮ দিক আবিষ্কার করিলেন, আর দার্শনিক 
দিকের মীমাংসা দিয়া লিত্যগোপাল লিখিলেন : “বাহার কারণ নাই, তাহা 
নিত্য । যাহার কারণ নাই, তাহার উৎপত্তিও হয় নাই । উৎপত্তি যাহার 
হয় নাই, তাহার বিনাশও নাই । পরমহংস শক্ষরাচার্সেযর আত্মানাত্ম বিবেকানুসারে 
অবিপ্থারও উৎপত্তির কারণ হর্ন নাই। সে মতে অবিষ্যা। উৎপত্তি 
কারণ নাই বলিয়া অবিস্থাও অক্ষ, সে মতে অবিশ্যা। অজ বলিরা 'অবিদা। 
সমরও বটে । লে মতে অবিদ্যা অজ. অমর বলিয়াই অবিষ্াাও নিত্য । স্থতরাং 
সেই মতে অবিচ্য। ও ব্ৰহ্ম অভেদ বলিতে হয়। কারণ সে মতে শ্রদ্মও অজ 
অমর নিত্য । সে মতে ত্রক্ষকে অনাদি এবং অবিদ্যাকে অনাদ্যা বল! হুইয্নাছে ।' 
-_ঞ্রীনিত্যগোপাল প্রণীত সিদ্ধাস্তদর্শন. তৃতীয় সিদ্ধান্ত পৃঃ ২-৩। ্নিত্য- 
গোপাল অবিদ্যাকেও ত্রক্ষেরই মত নিত্য-সত্য বলিতেছেন। বর্তমান যুগদর্শন 
ইহারই অগুবন্তন করিয়া চলিয়াছে এবং অবিদ্যার বুক চিরিয়া বিদযারও জন্ম 
আত্বাদন করিতেছে। ‘সকল প্বন্ব বিরোধ মাঝে জ্বাগ্রত যে ভালো, সেই তে! 
তোমার ভালে৷।' হদ্দই তো। অবিদ্যা, সেই অবিপ্যার বুকেই 'ভাল' আগ্রত 
রহিয়াঙে । আবিদ্যাও ব্রঙ্গেরই শক্তি, ত্রহ্মময়ী। অবিদয। যদি ব্রহ্মময়ী, তবে 
একত্বও ত্রহ্মময়, বহুহও ত্রহ্মময় । তখন একরদর্শনও ব্রুহ্মদর্শন, বহুত্বদর্শনও 
ভ্ৰহ্মদ্শন | শ্ৰক্মজীবনদর্শনের মধ্যে একহ ও বহুদ্ধ ভিন্ন ভিন্ন আহ্গাদন, মাত্র ॥ 
অবিদ] নিত্য সত্য শ্ৰহ্মময়ী স্বীকৃত ও আঙ্বাদিত হইলে এককের বন্ধন হইতে 
বৌচ্ষকে মুক্ত হুইবার প্রচেষ্টা করিতে হইত না, একান্ত অহৈতবাদীদেরও বহুত্রের 
বন্ধন্ভয়ে* ভীত হুইয়া “সংসারের উদ্ধে ব্র্ষলোক খু"জিতৈ হইত না। তখন 
তাহারা উভয়ই বুঝিত বে, একর ও ক্ষণিকত্ব পরস্পরের পরিপুরক-ন! হইলে একর. 
'ও ক্ষণিকত্ব দুই-ই. নিজের .বন্ধনে বন্ধ হইবে । - ‘এক’ ও “বহ' যদি পরম্পর- 
প্রতিল্পন্ধা. হা, 'তবে' দুই-ই আঁল্তহত্য। রুতিবে। এক ও ক্ষণিক যে. 
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haltf-truth.—‘Halt-truth is its own Nemesis. One-sided 
dogmatism has the opposite dogmatism latent in itself®— 
Caird. একেরই বুকে রহিয়াছে একত্বাভাব এবং বহুর বুকে বহত্বাভাব। *এক* 
একান্ত ‘এক’ থাকিতে চাছিলে এওঁ একত্বাভাবের আক্রমণের ফলে একের 
বিনাসে অনেকের পুষ্টি করিবে। বহুত্ব বদি বৌন্ধদর্শ.নর একাস্ত বহুরভাবে 
বিভোর হইগ্র! থাকিতে চান, তাহার পরিণাম ঘটিবে বহত্বাভাবের কবলে পড়িয়া 
শৃঙ্তবাদের স্থষ্টি। একছীন বহু যেমন শৃস্ত ফাকি, বহুহীন একরও শুন 
কাকি ৷ 

এক ও বহুর মধ্যে এই ধ্শক ও ক্াকি ধরাইয়া দিয়া প্নিত্যগোপাল অপূর্ব 
দার্শনিক । জঁনিত্যগোপাল এক ও বহুর ফাকে যে-‘ব্দীবন’ রহিদ্বাছে, তাহা 
প্রমাণ করিয়া ভারতবর্ষে এক বিপ্রবময় দর্শনের স্ুত্রপাত করিলেন । প্রীনিত্য- 
গোপালক্দীবনে শঙ্করদর্শন ও বোঁন্ধদর্শন গলিয়া একাকার হইস্বা গিত্বাছে। বুদ্ধ 
ও শঙ্কর দুই দুই থাকিয়াও প্রনিত্যগোপালজীবনে একাত্ম! । 

শঙ্করের 'বিদ্য!’ ও বুদ্ধের “আবিদা” এবং শঙ্করের ‘অবিদ্যা!’ ও বুদ্ধের “বিদ্যা” 
গীতা-ভাগবতের ‘যোগমায়া '-র মধ্যে সমস্থিত । বিদ্যাও মায়া, অবিদ্যাও মায়া, 
বিদযা-অবিদ্যার সম্বয়ই ত্রহ্মবিদ্যা, ঘোগমায়।। এই যোগমায়ার উপায়ন্থারা” 
তগবান শ্রীরুফণ ‘রস’ আশ্বাদন করিয়াছেন । 

“ভগবানপি তাহ রাত্রগঃ শারদোত্ফুললমলিকাঃ 1 
বীক্ষ্য রস্তং মনশ্চক্রে যোগমাহামুপা শ্রিতা: ॥__ভাগবত-১০ ॥ 

রাসলীলান মধ্যে রহিয়াছে বুদ্ধের ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ ও শঙ্করের অন্থিতবাদে র, 
ঘন আম্বাদন । ক্ষণ ও সনাতন দুই-ই রেমে তক্সা স্বাত্মরতঃ আব্মারামোহপয- 
খণ্ডিত:?-র মাধ্যমে আস্বাদিত হইয়াছিল। কথাশিল্লী শরৎচজ্মের “কমল” 
বৌদ্ধদর্শনের ক্ষপিক »ও “আশুবাবু” অহৈতদর্শনেন্র সম মূল্য যথাযথভাবে প্রচার, 
করিম্বাছে। ভাগবতের রপলীলারও বে একটী সামাজিক দিক আছে, উছা বে 
অদ্বৈতবাদের সার্থক ঘনীভূত সামাজিক আস্বাদন, উহার একান্ত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা 
দিলে বে পুক্রযোত্তমের আকাশ হইতে মাটীর বুকে, বাস্তবের বুকে অবতরণের 
মূল প্রহোজনই বাধিত হয়, তাহা আজ বুঝিবার দিন আসিয়াছে । বণাশ্রম-শাসিত 
পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থা, ভাঙ্গিত্া পড়িয়াছে এবং 'তাহার বুক চিরিয়া একট 
নৃতন সমাজ ব্যবস্থা 1. গড়িয়া, 'উঠিতে চাহিতেছে।: শঙ্কর-দর্শনের প্রভাবে 
সংসারের সর্বববিধ সম্পর্কূনর-সারী,' রাজা-প্রব্দা, ' আদর্শ-বাস্তব--- ব্যবহারিক 
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(কাজ-চলা-মাত্র ) সম্পর্কে গড়িক্ক! উঠিয়াছে, মিখ্য! হইস্থা পড়িয়াছে। পুরুষোত্তম- 
দর্শন এই ব্যবহারিক অতএব স্বরূপতঃ-মিথ্য! সম্পর্ককে পারমার্থিক সম্পর্কে গড়িয়া 
তুলিবার জন্য বুদ্ধ-শঙ্কর-সমস্বমূর্ঠিতি আজ আত্মপ্রকাশ করিবেন । বিশ্বের সব 
সম্পর্ক আঙ্গ পারমার্বিকতাদ্ সার্থক হইবে । 

শহ্বরের একান্ত অন্বৈতব!দের ও তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ্জ-ব্যবস্থার চাপে 
বৌদ্ধদর্শন ও বোঁহ্ধধর্ম্ম কোশঠেসা হইয়াছিল, একরূ'প এদেশ হইতে নির্বাসিত 
হইয়াছ্ধিল। ইহার পারিপাম হইল ভারতবর্ষ বিশ্বের বুকে “গতি হীন” হুইল । বৌদ্ধ" 
দর্শনের সবল প্রয়োজন- গতিহ্থীন অক্ষৈতবাদের সনাতনের সঙ্গে ক্ষণের গতিকে 
জুড়িয়া দিয়া স্থিতি-গতির সমব্র করা, গতিশীল ব্যবহারিক জগৎকে গতিমাল 
পারমাধিক জগতে ক্বপাত্সিত কর] । কিন্তু অদ্বৈতবাদ ও ক্ষপিকবিজ্ঞানবাদ' "55১8৭ 
+০ extreme’ হইয়া পরস্পরকে এবং নিক্জেকে ব্যর্থ করিয়াছে । আজ কালচক্রে 
আবার নির্বাসিত বুদ্ধ ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিতেছেন, ভারতের রাষ্ট্রীয় পতাকা! 
পর্দস্ব দখল করিয়া বসিয়াছেন। বুদ্ধদেব আজ ন্াষ্ট্ার় ক্ষেত্রে বিরাটন্ডাবে 
প্রচারিত হুইতেছেল । এই প্রচারের ধাক্কার ভারতবর্ষে একটা আলোড়ন 
উঠিয়াছে। এই তো সেদিন গত ১৪ই অক্টোবর ( অধুনা পরলোকগত ) ডক্টর 
আম্বেদপকারের বোন্ধধর্শ্ম গ্রহণে বেশ একটা আলোচনা চলিতেছে । 
নাগপুরের প্রান্ত ছুইলক্ষ তপশীলী নর্নারীর সহিত ডক্টর বি, আর, 
্আম্বেদকার সস্ত্রীক বোঁদ্ধধর্শ গ্রহণ করিক্সাছেন। ভারতের প্রাচীনতম 
বৌদ্ধ সন্স্যাসী কুশীনগরের মহ! খের! চঙ্ছদশি এ দীক্ষাদান কার্য? 
সম্পঙ্ছ করেন । আমেদকার বলিয়াছেন £ ‘যে প্রাচীন ধর্দকে আমি ত্যাগ 
করলাম উহা অসাম্য ও অত্যাচারের প্রতীক । আজ আমি নবজন্ম লাভ কহিয়াছি। 
অবতারবাদ আমি বিশ্বাস করি না। 'বুদ্ধকে বিষুদ্র অবতার বলা আমি অত্যন্ত 
অনিষ্টকর বলিয়। মনে করি,। আমার ধারণা যে, সকল ছিন্দুই একদিন বৌন্ষতস্্ 
গ্রহণ করিবে এবং স্বষ্টবর্শ্মাবলস্বীগপের অধিকাংশ উহা অঙুদরণ করিবে । 
ভারতবর্ষকে একদিন বৌদ্ধদেশ হইতেই হইবে / পরদিন এক জনসভান্ব বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে আচম্বদকার বলেন্‌ যে,.হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগের সংকল ভিলি ১৯৩৩ সাল হইতেই 
শোষণ করিয়া আপিক্সাছিলেন। তখন হইতেই তাহার প্রতিজ্ঞা ছিল বে, যদিও 
তিনি হিন্দু হুইয়া জ্মিয়াছিপেন, তবুও স্বত্যুর সমস্থ তাহাকে যেন হিন্দু থাকিয়া 
মরিতে না হয়।.' তাড়াহুড়া করিম্মা কোন কান্দে তিনি: বিশ্বাস করেন ন! বলিয়। 
ধর্শত্যাগের সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আালিতে তাহার কুড়ি বৎসর লাগিয়াছে। ধৰ্ম্মের 
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নামের অস্পৃশ্যেরা অবর্ণনীয় দ্রঃখ ভোগ করিয়াছে । আবতিতেদ 'ব। সামাজিক 
ইববম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দুর অনুন্ততগশের উন্নতির জন্ত কোল সুযোগই 
“দেয় নাই । বোঁদ্ধধৰ্ম্ম জাতিতেদ হইতে মুক্ত এবং স্তায় ও সামেযর উপর প্রতিষ্ঠিত ॥ 
খঅম্পরশ্যগণের একমাত্র ভরসা বৌ দ্ধৎশ্ছই । 
বিশ্বময় আজ যখন সমস্বয়ের___পর্ববধ্ছলমঙ্গয় ও সর্ধদর্শন সমহ্য়ের এমন কি 
সর্যবরাষ্ট্র মন্রয়ের বানী প্রচারিত হইতেছে+ তাহার মধ্যে ডাঃ আন্ছেদ কারের ধর্ম্ম[স্তর- 
গ্রহণ কেমন বেম্থরো লাগে । আজ বোঁদ্ধধর্্মের সঙ্গে বর্ণশ্রম ধর্পেরও সমন্বক্ন 
'আম্বাদন করিবার দিন আসিয়াছে । একাস্ত বর্ণাশ্রমধশ্্র__যাহার উপর অভিমান 
ফরিস্থা আম্বেদকার 'বোঁদ্ধ' হইলেন, সেই বর্ণাশ্রমধর্্দই যে বৌদ্ধধর্্থকে পরিপাক 
করিয়া পুরুষোতমৎন্খু গড়িয়া উঠিতে চাহিতেছে* সে খবর ডাঃ আম্বেদকারের জানা 
লাই । যাহারা দার্শনিক অগ্রগতির ইতিহাস উপলন্জ করেন, ভাহারা সহজেই 
বুঝিবেন যে, বৌদ্ধধর্ম বা প্রচলিত বর্ণাশ্রষ্কেহই একক ভাবে আজ অগ্রসর 
হইতে পারিতেছে নাঃ পারিবে লা । ডাঃ আঁন্বেদকারের সে দার্শনিক প্রতিভা 
নাই। বোঁদ্ধধৰ্ম্মের দার্শনিক ভিত্তির মধ্যেই যে অসামজন্ত রহিয়াছে, তাহা ডাঃ 
রাধার কনের দৃষ্টি এড়ান্র নাই । কিন্তু আছ্ছেদকার তাহা বুঝিতে পারেন নাই । 
বর্ণাশ্রম দীড়াইক্সা আছে ব)ক্তিঙ্গাতন্ত্রে উপর, বোদ্ধধর্ম্ধ, ভাগবত ধশ্দ ও 

কম্যুনিজম জোর দিয়াছে বিশেসভাবে সঙ্গের উপর । ভারতের ভাগবতধর্ম্ম যে 
জনসাধারণেরই ধৰ্ম্ম, সেখানে যে ‘“ভববিরিক্চির বান্ধত যে ধন গোর! জগতে ফেলিল 
ঢালি, কাঙ্গালে পাইয়ে খাইয়ে নাচে বাজাইন্ষে করতালি' তাহা ডাঃ 
আসম্বেদকারের জানা থাকা উড়িত ছিল । 

কিরাতহুণাহ্-পুলিন্দপুক্রপা 

আভীরশুদ্ধ যবনা* খশাদয়ঃ ৷ 

তেন্তে চ পাপা যদুপাশ্রয়ালরয়াঃ 

শুধ্যস্তে তম্যৈ শুভবিষ্ণবে নমঃ ॥' ভাগবত ২-৪-১৮ 
কিরাত, হণ, অন্ধ_, পুলিন্দ, পুরুস, আভীর, শক্ক, যবন খস ও অস্তান্ত পাপিষ্ঠ 
জাতীয়েরা ভগবস্তক্ত মহাত্মাদিগের আশ্রয় পাইলে শুদ্ধি লাভ করিয়! থাকেন; 
অতএব আমি সেই প্রভুকে নমস্কার করি।' ভাগবতধর্শ্ম যদিও ' গণতান্ত্রিক 
ধর্মই, তবুও ‘ভারতবর্ষ ইহা দ্বারা বপণশ্রম-ব্যবস্থাকে. গণতান্ত্রিক ছাচে ঢালিদ্না 
সাজিতে পারে লাই ॥ বরং 'ভাগবতধর্শ্মের উপরই: বর্ণাশ্রষ- শাসিত প্রচলিত 
হিন্মতর্দ নিরক্থশ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে. তাই ভাগ্রবতথর্্র যে-উদ্দেশ্যে 
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শ্বদেশে প্রবন্ঠিত হইয়াছিল, তাহা একরূপ ব্যর্থই হইহ্রাছে। ভাগবতধর্শ্মের এই 
ব্যর্থতার ফলেই বোঁদ্ধবর্শের বিপুল প্রচার সম্ভব হইয়াছে। বর্ণ শঅ্রমধর্শম থে সমষ্টি 
মান্রবকে অপমান করিয়াছে, ডাঃ আঙ্গেদকারের এ অভিযোগ যে সত্য তাহার এক 
‘পরিচয় রহিয়াছে রবীঙ্্রন'থের 'অপম।নিত’ কবিতায় । সেখানে তাহার বেদনাতুর 
হৃদয় সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছে__‘মাঙ্রযের পরশেরে প্রতিদিন (েকাইয়া 
দূরে, স্বণ! করিয়াছ তুষি মা্ষের প্রাণের ঠাকুরে-:* ।' এই অপমানের হাত হইতে 
জ্ঞনসাধারণকে উদ্ধার করিঝ'র জ্বন্ভই গান্ধীজীর অম্পৃশ্যতাবর্দ্দন-আন্দে'লন । 
কন্ত একান্ত ভাগবতধৰ্ম্ম যেমন চলে নাই, একান্ত বোঁদ্ধধর্শ্য বা একান্ত কম্যুনিজমও 
তেমনি চলিবে না। ভাগবতধৰ্শ্ম, কৌদ্ধধর্দ ও কম্যনিজঘ হইতেছে বর্ণাশ্রমেরই 
বৈপ্লবিক দিক-_—revolutionary asPect $ বর্শীশ্রম-কাঠামো। ( constitu- 
₹i০n)-র প্রাণ এ ভাগবতধ্ম্ম, বোঁক্ধধর্ম্ম বা কম্যুনিজম । বণ“শ্রম সুষ্টি করে 
যোগ্য মাহুস, ভাগবতধর্শ্ম, বৌক্ষবর্দ বা কম্মনিজম লেই যোগ্য মাম্যকে বিশ- 
নাগরিকরূপে (০০5m০P০li৷an ) গড়িঙ্গা তুলিতে সক্ষম । বর্ণাশ্রম আঙ্গাদন 
করায় 5ৎ!£-]ie-ব্যক্তিগত জীবন, ভাগবতধর্ম্ম বা বোৌদ্ধধ্শ্ম আস্বাদন করায় 
€০5I0iC-life—সমটি জীবন। দুই সম মানযুক্ত । প্রচলিত ব্পাশ্রমের 
বিরুদ্ধে ডাঃ আগ্েদিকারের অভিযোগ সম্পূণ” লত্য হইলেও ভারতবর্ষে বর্তমানে 
যে দার্শনিক ক্ষেত্রে যুগাস্তর উপস্থিত হুইল্নাছে, বর্শাশ্রম-কৌদ্ষধ্ঘ সমহ্থগরূপী 
পুরুষোত্তম-দর্শন জলপ্রাবনের মত আসিয়া পড়িঙ্াছে, তাহা যদি ডাঃ আম্বেদ কারের 
উপলন্ধিতে আসিত, তাহা হুইলে কিন্ৃতেই তিনি ‘বৌদ্ধ’ হুইয়া মরিবার সাধ 
করিতেন না॥ অবশ্য তাহার দীর্ঘদিনের সাধ $্নটিয়াছে। বোদ্ধধর্ম্মগরহণের 
অত্যজ্পকালমধ্যে তিনি পরলোকগমন করিস্বাছেন। ডাঃ আন্বেদকার ছিলেন 
হিন্ুধ্শ্মের বিদ্রোহী সন্তান । বুদ্ধ-শঙ্কর- সমস্থিত পুরুযোস্তণ তাহার বিদ্বোহকে 
বিপ্লবে গড়িয়া তুলিবেন । 

যাহারা রাষ্ট্রক্ষেত্র হইতে ভগবান, বুদ্ধকে উচ্চে ধরিয়া তুলিয়া বপণশ্রমশ!সিত- 
ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে চাঁহিতেছেন+ তাহার! যে ব্যর্থ 
অনোরথ ' হইবেন, তাহাতে. সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষ এমনই এক দেশ বেখানে 
্পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ্থীরার ভাঙ্গে ধার ৷? বপ্দশ্রমকে পরিপাক কারবার 
যোগ্যতা যেদন বোদ্ধধৰ্শ্দে্ নাই, বৌন্ষধর্্রকে পরিপাক করিবার যোগ্যতাও তেমনই 
বর্ণযশ্রমের নাই ।- দুই-ই দুইকে অস্বীকার করিয়া এতদিন" চুলিরাছে, ভবিস্যতেও 
চলিতে পাদ্িবে। তবে আশার কথা এই বে,-দুইকে পরিপাক করিবার মত বীর্ধ্য 
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লইয়া জীনিত্যগোপাল আমাদের মধ্যে আসিয়াছেন ॥ এ্রলিত্যগোপাল-জীবনে 
পরস্পরস্পধ্ণ 6155575-5701-655515 বুদ্ধ-শঙ্কর, বোঁদ্ধধর্্ম-বর্ণাশ্রমধর্শ্ম সমদ্বিত 
ছুইক্াছে ; ইহা (০৫ যে একটী 55020155585 আজ চোখের সামনে বাস্তব জীবস্তরূপে 
ধর। দিয়াছ্ছে। বুন্ধ-শক্ধরের, কম্যুনিজম-বশীশ্রযের সমন্বয়ে এক নূতন পুরুষোক্রম 
বিশ্ব গড়িশ্ৰা উঠিতেছে তাহারই শুচনা আফ্দ দিকে দিকে । বচ্ছেদাতরম্‌। 


প্দীর্ঘপখ ভালো মন্দয় বিকীর্ণ 
রাত্রি দিনের বাবর) দুঃধস্থখের বন্ধুর পথে ৷ 
শুধু কেবল পথচলাতেই কি এ পথের লক্ষ)? 
ভিড়ের কলরব পেরিয়ে আসছে গানের আহ্বান, 
তার সত্য মিলবে কোন্থানে ? 


মাটির লাক সুপ্ত আছে বীজ। 

তাকে স্পর্শ করে চৈত্রের তাপ, 

মাঘের হিম, শ্রাবপের বৃষ্টিধার; | 

অন্ধকারে লে দেখছে অতাবিতের স্বপ্র ॥ 
স্বপ্রেই কি তার শেষ? 

উষার আলোয় তার ফুলের প্রকাশ ; 

আজ নেই, তাই বলে কি. নেই কোনদিনই ?% 

শব সপ্তক 


ভ্ৰহ্মসূত্ৰম 
(পূৰ্ব্ধানুবৃত্তি ) 

পরান্তিধ্যানাত্ত. ভিরোছিভং ততোকহ্বন্ত বন্ধবিপর্যনক্সৌ। ॥ ৩-২-৫ ॥ 

পরাভিধ্যানাৎ [ পর পুক্রসের অভিধ্যাঁন হেতুউ ] ( স্বাপ্রিক জগৎ ) তিরোক্িতম্‌ 
[ তিরোহিত হয়।] ততঃ হি [ পর পুক্রষ হইতেই ] বন্ধবিপর্্যক্ৌ (বন্ধ ও 
মোক্ষ ]। 

স্বপ্রলোকের সঙ্গে সম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যুক্ত কলানিধি পর পুরুমের সঙ্গে 
ধ্যানযোগে যুক্ত হইলেই এই স্বাপ্রিক, স্থষ্ট জগৎ তিরোহিত হয়। পুক্মোত্তমের 
যে অতিরিক শক্তি (5urplu$ 5০785) আীবন যসত্ত্রের মধ্যে স্বপ্রের ভিতর 
দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহাকে সমস্ত যক্তে ছড়াইয়া না দিতে পারিলে 
বন্ধন আলিবেই এবং তাহার মধ্যে নিজকে ছাড়িয়া দিয়া ভাছাকে নিজের 
জীবনে বরণ করিয়া লওয়াই হইবে মুক্তি । শক্তিকে নিজে সমস্ত যন্ত্রে বছাইয়া 
দিতে না পারাই তো! বন্ধন । তখন উহু! অনন্ত স্বপ্রবন্ধন স্বষ্টি করিবে। ওঁ 
ধ্দীবন্ত শক্তিকে ধ্যানের ভিতরে সর্ধব যন্ত্রে ছড়াইয়া দি:লই আশে স্বপ্রবন্ধন 
হুইতে মুক্তি । 

দেহযোগানদ্ধা সোহপি ॥ ৩-২-৬ ॥ 

দেহযোগাৎ, বা [ দেহযোগাদ্বারাও } সঃ অপি [সেই ভাবই ] (ঘন হয়) 
বা [ “বা সনৃচ্চয়ে’ ] ( পরাভিধ্যান কেবল ভাবমাত্র ।* উহার সহিত দেহ যোগ 
দেওয়াই চাই, যদি উহাকে বাস্তব হইতে হয়, মূর্ত হইতে হয়। 
“Wish becomes will when aided by structure and 
what we call our self. is our will personified. Primitive 
wish dies because ‘it has no mechanism to aid it.” আকাঙ্ক্ষা 
সৃখ্িমতী হইতে না পারিলে. জীবন কিছুতেই নিঃলধশয় হইতে পারে না, স্বপ্ন 
কাটে না, পুরুষোত্তম-স্বপ্র জ্বাগিশ্৷ উঠে না। কাজেই অতিধ্যানের লহিত 
দেহযোগও' চাই। উভয় যখন উভয়ের দেহন্ূপে কুতার্থ হইতে চাছিবে, তখনই 
স্বপ্র তিরোহিত হওয়া? সন্তব। স্বপ্র-তিরোভ্যব এবং পুক্রযোত্রম-লীলাস্বপ্ন 
জীবনে আস্বাদন.-কামনা কৰিলে জাগরণকে মূ্ঠি প্রদান কৃরিতে হইবে । স্বপ্ন 
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যে পর্য্যন্ত না জাগরণের লক্ষে সামঞ্জস্য বিধান করিতেছে, সে পর্য্যন্ত কোথায় স্বপ্র- 
তিরোধান ? দেহভাবেই অস্তঃপ্রন্ত হপ্র-দ্রষ্টা পুরুষের স্বপ্ন কাটিঙ্গা যার । অস্তঃ 
ও বহিঃ মিলনই সত্য স্ষ্টি) ব্যন্টির ভোজন বখন শুধু ব্যটিকে নিত্নাই, তখন 
জাতির হ্বপ্রাবস্থা । প্রবিবিজ্র-তভোজন ছাড়িয়া দিলেই দেহযোগ আপনা- 
আপনি সার্থক হুয়। দেহ ব্যতীত ভাব ঘন হয় না, তাই তো দেহু ‘ঘন’ 
শব্দ বাচ্য। 

স্বপ্রাবস্থার আলোচনায় আমর। দেখিয়াছি বে স্বপ্রের সঙ্গেও পুরুষোত্রমের সম 


ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে । ন্থযুত্তর সঙ্গেও যে সম সাক্ষাৎ সঙ্ঙ্ষই রহিয়াছে, 


তাহাই পরবর্তী সুত্রে দেখান হইবে । 
তদন্ভাবে! নাড়ীষু তচ্রতের।ত্মানি চ ॥ ৩-২-৭ ॥ 

তদতাব; [ সুযুপ্তি ] হইতেছে নাভীবু [ নাড়ীসমূহে ] আত্মনি চ [ এবং আস্মায় 
অবদ্থান ] তৎশ্রতে: [ শ্রুতিতেও ইহা শ্রুত হইতেছে । ] 

কোনও শ্রুতি বলিয়াছেন, “তদ্‌ যত্রৈতৎ সুপ্চ: লমস্তঃ সংপ্ৰলন্নঃ স্বপ্ন 
বিজানাত্যাহু তদ। নাড়ীযু স্ুপ্তে৷ ভব্তি'-_ছা--৮-৬-৩। অন্ত শ্ৰুতিতে 
আছে, ‘তাতিঃ প্রতযবন্পপ্য পুরীততি শেতে’_স্ব_১-১-১৯। অন্ত শ্রুতিতে 
আছে, তাসু তদা ভবতি যদা স্প্চঃ স্বপ্মৎ ন কঞ্চন পশ্যত্যথস্মিন্‌ 


তধতি ।'-_কোঁষীতকি--৪-১৯। আবার অন্ত শ্রুতিতে 


প্রাণ এটবকধা 
অন্ত 


আছে, ‘য এনোহন্তহৃদয় 'আকাশস্তন্মন্‌ শেতে'_ব্ব_২-১-১৭। 
শ্রুতিতে রছিশ্নাছে, “সতা সোম) তদ! সম্পন্লো ভবতি স্বমপীতো ভবতি’-ছ৷-- 
৬ ৮-১। অন্তত্র রহিয়াছে, ‘প্রাজেনাত্মনা সংপরিহক্তো ন বাহাং কিকন বেদ 
লাম্তরম_ব্ব-৪-৩-২১। এই লব ক্রুতির ছার। এই সংশয় হইতেছে যে, এইসব 
পরস্পর-নিরপেক্ষ ভিন্র ভিন্ন নাড়ী সমূহই স্যু্িস্থান, অথবা সযুপ্িস্থান একটামাত্র ? 
হত্রকার বলিতেছেন যে» লাড়ীপমৃত্র সমন্নয়-স্থান যেখানে, সেই আত্মাই, 
সুমুপ্রি্বাদ । স্থত্রোক্ত ‘তদ ভাব:’ অর্থ স্বপ্রন্থানের অভাব অর্থাৎ নুষুপ্তিস্থান । 
স্থত্রোজ ‘তদভাবঃ’ অর্থ স্বপ্রন্থানের অভাব অর্থাৎ হযুধিস্থান । স্যুপ্তিস্থান 
হইতেছে এমনই একটী সম-প্রসাদ. যাহাহ্বারা পরস্পর-নিরপেক্ষ অথচ পরম্পর- 
সাপেক্ষ নাড়ীসনূহ ও তাহাদের মধ্যন্থ লংঘর্ষকে, ধাধাকে হজম করিয়া পুরুষ 
এক অথণ্ড প্রসল্রতালাভের অধিকারী হয়.। এ অবস্থাও. আত্মা-পুরুষোত্তমেরই 
কোলে অহরহ চলিতেছে। ইহার সন্তেও পুক্ষোতনের স্রম সাক্ষাৎ সশ্বন্ধ 
রহি রাছে। পুক্ষে।ত্তদ এই স্ববুধির, অতীত হইয়াও: অঙ্গ । এই সমপ্রদাদ 


পৌষ, ১৩৬৩] ব্ৰহ্মহ্ুত্ৰন 


অবস্থার সঙ্গে প্রতি নাড়ীর সম সাক্ষাৎ, সম্বন্ধ রহিত্নাছে । যে নাড়ী দেহপুত্রীর 
সর্বত্র ‘তত’ অর্থাৎ বিস্তৃত, সেই নাড়ীই পুরীততি । এই পুরীততি নাড়ী 
রহিস্থাছে হৃদয়ের সঙ্গে, হৃদয়াকাশের সঙ্গে যুক্ত । পুরুষোত্তম রহিয়াছেন 
হৃদাক্যশে। হৃদ্বিহারী পুরুসোত্তম জীবনের প্রত্যেক নাড়ীম্পন্দনকে 
ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভ্ভাবে চুম্বন করিতেছেন বলিয়। বিশেষ বিশেষ 
স্পন্দন সমূহ বিনিময় ধৰ্ম্ম বন্ান্ত রাখিয়া জীবস্তভাবে চলিঙ্গাছে। বিনিময় 
ধর্্ের গ্রানি হইলেই পুরুষের পুরীততি নাড়ার শয়ন সম্ভব হয় ন।। বিনিময় 
ধর্মের গ্লানি দূর করিবার জন্যই পুরুষোত্তমের পুরীততি নাড়াতে শয়ান থাকিবার 
গঢ় প্রয়োজ্জন । পুক্রযোস্তমের এই অযুধ্যি স্তরে শত্ননও একান্ত নহে। 'শয়ানঃ 
বাতি সর্বতঃ'_তিনি স্থযুধ্যিতে ‘শত্বান’ থাকিয়াও ( শয়ানঃ ), এক থাকিরাও 
বহর ক্ষেত্রে, সর্ব্ের ক্ষেত্রে, স্বপ্র ও জাগরণের ক্ষেত্রে (সর্বতঃ) গমন করেন 
(যাতি) । বুদ্ধি যে এক-বছর শক্ত ব্যবধান আটিরা! দিয়াছে, তিনি সেই 
একেরও পিছনে, সেই বহরও পিছনে ; তাই দুইকেই তিনি সমন্বয় করিতে 
পারিতেছেন। “শয়ানঃ যাতি'-_ইহাই পুরু যোত্তম বস্তুর পারমার্থিক রূপ । 
একান্ত ‘শয়ান'ও তিনি নন, একান্ত 'গমন’ও তাহাতে সম্ভব নর | ‘শয়ানঃ’ 
যখন ‘যাতি', তখন 'শয়ান”ও নিরুপাধ্, যাওয়াও নিরুপাধি। শয়ান ও 
যাওয়ার দবদ্ববুদ্ধিতেই দুই-ই উপাধি ৷ 
অত: প্রবোধে৷ৎস্মাৎ ॥ ৩-২-৮॥ 

(যেহেতু আত্মাই স্ুযুঞ্চি স্থান ) অতঃ [সেই হেতুতেই ] অন্থাৎ [এই 
পুক্র_োত্তম হইতে ] প্রবোধঃ [ জ্রাগরণের প্রকাশ হইতেছে ৷ ] 

জাগরণ তখনই সার্থক মৃর্িমান, যখন স্মযুন্তির পর ভগবান হইতেই জীবের 
তাহা। সন্তব হয়। পুরীততি নাড়ীতে শয়ন করিয়াই জীব প্রবোধনের যোগ্য ॥ 
কর্ণ্দপ্রবাহে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে, যদি সুযুস্তির আলিঙ্গনে জীব আত্মাকাশের 
নিঃসঙ্রতা প্রাপ্ত না হয়। * নিঃসঙ্গ, নিলিগুই.জাগরশের মধু আশ্বাদনে একমাত্র 
সমর্থ । কর্মের ধাক্কা সামলান স্বযুপ্তি ব্যতীত সম্ভব নহে । ভাল ঘুম ন! হইলে 
স্থচা্ুতাবে কর্ষ্দ সম্পন্ন হয় না ইহা! প্রত)ক্ষ দৃঈ । রাত্রিতে ভাল 'তমোগুণে”র 
আস্বাদন মা হইলে দিনে ক্নজোগুপ বা সন্বশুণ লব ঝিমায়। পূর্বে প্রতিপন্ন 
হইগ্জাছে যে, জাগরণ-স্বপ্ন-সুযু্ডির প্রতি সুরের সঙ্গেই পুক্রবোত্তমের. সম অটহৈতুক 
অব্যবহিত সদ্বন্ধ_ রহির্মাছে এবং 'কেহই একাস্তভাবে সত্য নয়, পারমার্থিক নত । 
অক্তোন্ঠ-মৈণুন হইন্রাই প্রত্যেকে পারমার্থিক নত্য,।" ইহা সত্বেও আচার্য্য শঙ্কর, 


উজ্জ্রলভারত [৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


বলিতেছেন, “নিবৃভাবিদ্যহ্ত চ পুনক্ষখানম অহ্পপন্রম্‌ এতেনেশ্বর্য উদ্থানং 
প্রত্াকন্‌ ॥* 

খনিত্যনিস্ স্তাবিস্যত্ব'ও বে পুক্রযোত্তম স্তরে একাস্তভাবে লত্য নঘ, তাঁহারই 
জন্ত পরবর্তঁ স্ত্রের অবতারণা করিতেছেন ৷ 

স এব তু কর্ন্ান্ুত্থাভিশব্জবিথিদ্তর: ॥ ৩-২-৯ ॥ 

স এব তু [প্রবোধ্ট কিন্তু ( প্রবোধ হিসাবেই পারমার্থিক ) ]7 কম্ধান্স্বতি- 
শব্ববিদিভ্যঃ [ কর্শ্ম, অনুস্থতি, শব্দ ও বিথিদ্বারা ইহাই উপপন্র হইতেছে! ] 

্বপ্ব-ন্তুণ্তির অন্ঠোন্তটমথুনের ভিতর দিয়াই প্রবোধ সত্য প্রবোধ। স্বপ্রস্থীন 
সুবুপ্তিহ্থীন প্রবোধ মায়াই । স্বপ্ন স্ুযুন্তিই জাগরণের প্রকৃত রূপ প্রদান করে 
স্বপ্র যোগায় শ্রবোধের আনির্বধ€নীন্ততার (31৮) দিক, সুবুধ্রি করে উহাকে 
বীশ্যবান । স্বপ্ু না থাকিলে জাগরণের পথ হইত ধরা-বাধাঃ এই 
খরা-বাধা পথে বিচরণ করিতে করিতে জীব হইয়া পড়িত শ্রান্ত ক্লান্ত; 
প্রতি পদক্ষেপেই টলিত তাছার পা ৷ অথচ এই পা-টলার সঙ্গে চলার কোন 
লামঞ্ন্ত লা থাকায় এই পা-টলাটা হইত একটা নেশাবই পরিচস্ব। কিন্ত চলা ও 
পপা-টলার সামজস্ত রক্ষা হত যদি স্বপ্রের সঙ্গে সামঞ্জহ) থাকিত। যে-স্বপ্রকে 
সে একান্তভাবে বাদ দিয়া জাগরপকে সার্থক করিতে চাহিয়াছিল, সেই দ্বপ্রই 
প্রতিশোধ লইবার জন্য চলার সঙ্গে পা-টলার সংযোগ করিয়া দিয়াছে। 
প্রবোধের প্রবোধত্ব আমরা অচ্যুতকর্শ, অন্ুস্বতি, শব্দ ও বিবিদ্বাা অবগত 
হইয়া থাকি । শ্বপ্র-হ্রবুত্তিই জাগরণের ছন্দ বজায় রাখে । কর্ণ সুবুধ্তির পরই 
নিত/ $জ্ঞানময়ী স্ুবুত্িই কৈবল্য। একটা জাগরণ-শ্রকাশ শ্বপ্র-স্বুত্ির 
মাঝ দিত! পূর্কা জাগরণের কষ্টুকেই নূতন কূপে ছুটাইয়া তোলে, পূর্বব-জ্বাগরণের 
শ্বাতিতেই বর্তমান আগরণকে নূতন রূপ প্রদান করে_ ইহা আমরা শব্দ হইতে, 
ক্রতিমন্ত্র হইতে অবগত হই। কর্ণ্মবিধিও প্রকাশ করে বে পূর্বব জাগরণের বিধি 
শ্বপ্র-শ্রযুপ্তির ভিতর পির নব, বিধানে গড়িক্সা উঠিয়] নবজ্ঞাগরণ সার্থক করিয়া 
তৃলিতেছে। প্রতি জাগরণ নব নব, প্রতি কর্ম নব নব, প্রতি বিধিও নব নব। 
শ্রুতি বলিয্াছেন, ‘পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যান্রবতি বুদ্ধাস্তায়ৈব’_ ব্ব ৪-৩-১৬। 
“ত ইহ্‌ ব্যাজ্ো বা সিংহে! বা বুকে! বা বরাছো বা.কীটো বা পতঙ্গো রা দংশো 
বা মশকো বা যদ্যন্তবস্তি, তদা ভবস্তি_ছা-৬-১-৩। পূর্বের 'থাকা” স্বপ্র- 
অুবুপ্তির মধ্য দিয়া নিত্য নর নব ‘হয়’, থাকা (5178 ) ও “হওয়ার 
(৮55959855 ) মাঝে রহিয়াছে স্বপ্র-স্থবুথ্রি;। জাগরণ-স্বপ্র-স্ুযুণ্তির এই খেলা 


পৌর, ১৩৬৩ ] ব্ৰহ্ষহ্থত্ৰম্‌ 


ব্হ্মজ্ালেও রহিয়াছে। যে খেলা অত্বতেন প্রত্যচ হইল্স মাহুয অন্ঞানে করে, 
তাহাই ‘লীলা’র তিতর"পুরুষ জ্ঞানবশতঃ করে। 

অজ্ঞানী যাহা অজ্ঞানে করে, তাহাই জ্ঞানী জ্ঞানপূর্ববক করে। “সক্তা' 
কর্ধপ্যবিদ্বাংসঃ যথা কৃব্বস্তি ভারত। ক্ুর্গ্যাদ্বিদ্বাং সশ্তথাসক্ত: চিকীবুঃ 
লোকসংগ্রহয্‌’ ॥ লীলামুপ্রবিষ্ট জ্ঞানবান্‌ ও অসক্ত পুরুষেরও জাগরণ শ্বপ্ন সযুপ্তি 
রহিয়াছে । তাহ দিব্য জ্ঞানময় । দিব্য জ্ঞানে স্যুণ্রির নাম সমাধি ( হোগনিদ্রা ), 
কেননা ওখানে সব-কিছুর সত্য ‘সমাধান' ৷ “সমাধালেব সমাধি ॥ এই লমাধি 
“শুন হইতে, যদি সে সমাধানের ক্ষেত্র মনবুদ্ধির সুরে না থাকিত। যে সমাধি 
মনবুদ্ধির অতীত, সে সমাধি নিশ্চয়ই অতীত অঙ্গগের সমাধান করিতে না পারিয়া 
আবার আর একটী কিছু নূতন কল্পনার (1১7০6156513) আশ্রয় নিতে বাধ্য । 
সমাধির ক্ষেত্রে যাহ! যুগপৎ_simu[tane০U$, মনবুদ্ধির ক্ষেত্রে, বৃশ্থানের 
ক্ষেত্রে তাহা্ট ক্রমিক--5Uu০০০55১৮০। বুখখানহীন সমাধি অচিন্ত্য, নাগালের 
বাহির, শূন্য, ফাকি । সেইজন্য নিত)গোপাল সমাধিকেও মায়া বলিয়াছেন, 
নির্ববাপকেও মায়া বলিছ্থাছেন; কেননা উহারাও এক একটী ‘গটন!'_event । 
যাহা ঘটে তাহাই মায়া; সমাধিও ঘটে, বুঞপ্ধানও ঘটে। তগবান বুদ্ধের 
পরিনির্ব্যাণ ঘট়িয়াছিল কালেরই বুকে বিশেষ একটী তিথিতে--বৈশাধী পূর্ণিমা 
তিথিতে । কাজেই উহা কালাধীন। যাহা কালের বুকে ঘটে তাহাই তো 
অস্বৈতবাদের মতে ‘মায়’ £ “সকল প্রকার অবস্থাই মানিক । প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় 
আমি আছি এ বোধও থাকে না; কিন্ত সে অবস্থাও মায়িক। সকল সমাধি 
অবস্থাও মায়িক, নির্বাণপ্রান্ডিও মায়িক । যা কিছু হস্ত; বা কিছু ঘটে তাহাই 
মায়িক, নির্বাণও একটা ঘটনা, স্থতরাৎ তাহাও অমায়িক বলা যায় ন!া।' 
জীনিত্যগোপালক্বত ‘সৰ্ব্বধৰ্ম্মনিৰণগ্নসার' পুঃ ২ । সমাধি ও নির্বাণ এই দুই ঘটনার 
সমাধান যাহা, তাহাই পুরুষোত্তম-“লীলা”-সমাধি ॥ 

"নিব্বিকিলে বুথান’ নাই, 4 কথাও এক হিসাবে সত্য । কর্ণ নিত্য নূতন । 
সমাধিশ্থও নিত্য নূক্ন কর্ম্মে অধিকারী বলিয়া “বিশেষ” কোন কর্শ্দমে কন্দা আর 
উত্থিত হয় ন! । বিশেষের ক্ষেত্রে উত্থানই বুখান । বিশেষ কর্মই ‘কৰ্ম্ম 
শব্দবাচ্য । কোন যুগ-বিশেষক্ষের সমাধান যাহার হুইক্সাছে, তাহার সেই যুগ-সমাধি 
আর পূর্ব যুগের বিশেষ কর্ম্ধের বুখান সৃষ্টি করিতে পারে লা । যুগে যুগে 
নূতন তত্ব আবণত্তিত হই ‘চলিয়ছে। কাজেই সমাধিও নূতন নূতন 


মহাভাবে যাহার অধিকার, তাহার সকল সমাধিতেই অধিকার রহিয়াছে। পুগ্রাতন 
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বুগের সমাধি নূতন যুগে বৃত্থান হুর না, তাহার নৃতলের সমাঘ্বির জন) 
নৃতন ক্ষেত্রের প্রকাশ হুয়। জ্বীবন "অনার্দি কর্শময়। এক একটী দেহ ধারশে 
অনস্ত তব্বের এক একটার সমাধান হয় মার; তাই সমাধিও অনাদি অনস্ত লিত্য 


নৃতন ৷ 
মুঞ্জেংঘ সংপত্তি: পরিশ্যোৎ ॥ ৩-২-১০ ৪ 


মুদ্ধে [মুগ্ধ (মুচ্ছিত) পুরুসে] অর্দ্ধসংপ্রাধ্যি [ অগ্ধসংপ্রাঞ্তি ] 
( ব্ৰক্ষমলিৎগণ ইচ্ছা করেন, কেননা উহু! পরিশেষ | ] 

মুদ্ধ শব্দের অর্থমুর্ছিত | এই মৃচ্ছার সঙ্গেও পুরুষোত্তম তন্ত্রের সম, সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধ রহিয়াছে । শরীরস্থ জীবের তিনটী অবস্থা প্রসিদক্ষ__জাগরণ, স্বপ্র ও সুযুণ্ডি ॥ 
চতুর্থ অবস্থা হইতেছে এই দেহ হইতে উত্থান । কিন্ত মৃচ্ছার ভিতর ইহার 
কোল একটীই নাই! অথচ সবশুলিরই আভাল ইহার মধ্যে রহিত্বাছে। তাই 
ইহাই সকলের পরিশেষ বা অবস্থাত্তর | মৃচ্ছ1 জাগ্রত দ্বপ্র ও স্ুযুধ্যির অতীত 
কোনও চতুর্থ অবস্থা নহে । উহা ওঁ তিন অবস্থারই পরিণতি । তাই স্থত্রকার 
বলিলেন ‘পরিশেষাৎ’ । মুর্ছার উৎপত্তি হন্ত জাগরিতেরই বুকে, যখন শেই 
আগরণপের মধ্যে এমন বাধা উপস্থিত হত, যাহাকে হজম কর! তাহার পক্ষে অলস্ভব 
হইয়া পড়ে । ভ্রীক্বম্চ বিরহে শ্রীরাধা যুচ্ছিত হইতেন, মহাপ্রতু মূ্দ্ছিত হুইতেন। 
"এই মূৰ্চ্ছা “জাগরিত নয়” বলা চলে না, কেনন! জাগরিত শুপ্ের কোনও 
বিষয়ের অপ্রার্তিতেই বা বাধাতেই এই মুচ্ছ্ার স্ষ্টি হইয়াছে; আবার বিষয়ের 
অদর্শন হেতু ইহাকে জাগরিতও বলা চলে না। ইহা একান্ত স্বপ্ও নয়, কেননা 
মুগ্ধ ব্যক্তি নিঃলংজ্র । আবার স্বপ্রে পুরুষ অনেক কিছু দেখে এবং স্বপ্রের পর 
তাহার কথা শ্রকাশও করিয়া! থাকে । কি মৃগ্ছিত ব্যক্তি সুদ্ছণর লক্ষে কিড়ুই 
সুঙ্ছ্দার পর বলিতে সক্ষম হয না। নৃচ্ছ। মরণও নয়; কেনন! তখনও প্রাণ ও 
শ্বাস বাঘু চলিতে থাকে; অথচ মুচ্ছ? জমিয়। উঠিলে মরপও আলিতে পারে? 
তাইতে সবীবৃন্দ শ্রীরাধার যুচ্ছ4| লময়ে সর্বদা ভীত ছিলেন পাছে শ্রীরাধার মরণ 
দশা না আসে এবং তুলা দিয়া শ্বাস পরীক্ষাও কহিতেন। মৃচ্ছ1 এই হিসাবে 
মরণের ছার ॥ মুচ্ছ্ার এক প্রস্তে জাগরণ, অপর প্রান্তে মৃত্যু । জাগরণের 
উপর যখন প্রকাণ্ড ‘চাপ’ উপস্থিত হয়, এবং যখন “তাহাকে হজম করা শক্তিন্ন 
বাহিরে চলিয়া যার, তখনই মৃচ্ছণর শ্ষ্টি হয়. বাহ! তীত্র হইলে মরণও আসিতে 
পানে ॥ অস্ত্রোপচারের সময় অনেক. রোগী...মুচ্ছি“ত হর, তাই ক্লোরোফরন হারা 
কাল্পনিক মুদ্ছ। সৃতি করার ব্যবস্থা রহিয়াছে । স্ুযুস্তির "সঙ্গে যদি জাগরণের 


পৌষ, ৯৩৬৩] ব্ৰহ্মহুত্ৰম 


সমশ্বন্ৰ খাকিত, যদি সকল চাপকে সকল বাধাকে হজম করিবার মত সংপ্রস্হতা 
সযৃপ্তি জাগরপকে দিতে পারিত, তবে এই মৃচ্ছণার উৎপত্তি হইত না, স্বানমণ্ডলী 
প্রসনই থাকিত। এই মুচ্ছার ভিতর রহিয়াছে তাই জাগরণের 
অর্ধ সংপ্রাপ্চি ও সযুপ্তির অন্ধ সংপ্রাপ্তি। এই নৃচ্ছাদশার সঙ্গেও পুরুষোত্তমের 
সাক্ষাৎ সন্বদ্ধ রহিক্রাছে। ইহাও মহাতাবেরই আঙ্গাদন ॥ ধাক্ষা সাম.ল দিতে 
না। পারিলেই আলে মৃচ্ছ॥ ধাক্কা সামলাইয়া নিতে পারিলেই হয় মুদ্রার 
তিরোভাব । কিব পুরুষোন্তদ-শ্রাপ্তি বা অপ্রান্ডির ধাক্কা তো নিতুই নব নব 
ক্ষণে জীবকে অনন্তকাল অগ্রলর করিম। চলিয়াছে । তাই জীবের মৃচ্ছ {ও নিতুই 
নব নব, অনন্ত । এই নিহুই নব নব সুক্ছ্রাক্স রহিয়াছে অৰ্দ্ধ সংপ্রাণ্ডি। প্রাপ্তি 
অনিত ব্দনস্ত তৃপ্তি ও প্রাপ্তি জনিত অনস্ত বেদনা । ভগবানের প্রেম যাহার 
মুৰ্চ্ছা, তাহার যূচ্ছাই সার্থক মুচ্ছ! । ঘে সব ব্রজগোপী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ৪) করষ্কে 
ন। পাইছ ধ্যানের পথে ঘরে থাকিল্সা ও+ফকে পাইয়াছিলেন, তাহাদের 
সম্বন্ধে ভাগবত লিখিতেছেন 

হুঃসহুপ্রেষ্ঠবিরহত! ব্রতাপধূতাশুতঃ ৷ 

ধ্যানপ্রাপ্ুছ্তাল্লেষনিবৃত্যা ক্ষীপমজলাহ ৷ 

তমেব পরমাস্মানং জারবুন্ধযাপি সঙ্গতাঃ । 

অহগুণমরং দেহং সপ্ত প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥ ভাগবত ১+-২৯-১৯-১১ 
কৃষ্ণ বিরহে যে মুগ্ছা তাহাই এই সব ত্রজগোশীদের আনিয়াছিল, উহার মধ্যে 
ছিল ধ্যানের মধ্) আলিঙ্গন-জনিত, প্রধ্ি-জ্জনিত আনন্দে সকল মঙ্গল ক্ষীণ 
হইয়! যাইবার অবস্থা, সঙ্গে সঙ্গে ছিল বিরহের তীত্ত তাপে সকল অশু.ভর দূর 
হওয়!॥ ইহার; আরবুদ্ধিতে ভগবানে সঙ্গত হুইয়াছিলেন। তাই ইহাদের কাছে 
ভগবান আজ একান্ত ‘পরযাত্মা’। এই পরমাত্ম-প্রাপ্তিই সাধকের অন্ধ সংপ্রাপ্তি, 
জার-বুদ্ধিতে প্রাপ্তি । জারে শ্বামী-প্রাঞ্ডিকে অন্ধ প্রাপ্তি বলা খাইতে পারে; জার 
এক হিপাবে স্বামীও বটে, স্বামী দাও বটে । জার নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ স্বামী - নয়, 
স্বামীর অৰ্দ্ধ । এই অর্ধ প্রাপ্তির ফলে অশুরগহগতা ও অলন্ধবিনিগমা ভ্রজগো পীদের 
গুপময় দেহ ত্যাগ হুইয়াছিল। অযুপ্তির শুর হইতে আগরণের দেশে পুরুষোত্তমের 
বেশে ত্রহ্মবন্তর-আসিবার পথে রহিগ্াছেন পরমাত্মা । এই পরমাস্থ! প্রাপ্তিই জীবের. 
অর্ধ-প্রাণ্থি । বেমন মুৰ্চ্ছা! জাগরণ ও স্ুযুণ্ডির অন্ধ সংপ্রাণ্ডি, তেমনি .পরমাত্যাক্গও 
অর্্ধ-সংপ্রান্তি । RS | ক্ৰমশঃ 








শ্রছাঘণ্ত 
&ীশান্তশীল দাশ 


এ মানব ক্লান্ত বড় অনেক জ্ঞানের বোঝ! বয়ে ; 
জীবন অতৃপ্ত তাই, নানা ঘাত প্ৰতিঘাত সয়ে । 
হিসাব মেলে লা কিছু ; হস্দে দবম্বে ভারাক্রাভ্ত মন £ 
মুক্তি কোথা ? জীৰনের চারিধারে আচ্ছেদ্ত বন্ধন । 
অনেক অনেক পথ £ কারো সাথে কারো মিল নাই; 
অশ্রান্ত, বিভ্রান্ত মন, নিত্য হুন্ব বেড়ে ওঠে তাই । 
তারই সাথে মাহষের বেদনাও ক্রমবর্ধমান £ 

সহজ, সরল পথ কোথা, কই ? কে দেবে সন্ধান? 
হুতাশা-বিসন্ত মন উপরে আকাশ পানে চায় £ 

মেলে কি পথের দিশা ? কে সাস্বনা দেবে বেদনায় ? 
মার সমস্কা সে তো এ মাটির একান্ত আপন ; 
সমাধান পেতে হবে এখানেই £ কোথ! সে দর্শন । 


তুমি পেলে লেই মন্ত্র__সমহ্ার সুস্ত সমাধান 2 
মিলনের মাঝে আছে সকল ঘন্থের অবসান । 
সে মন্ত্র অস্তটর জপ” একান্তে নিভৃতে নিরালায় £ 
চিত্ত-ভূমি উদ্ভাসিত প্রীতির পবিত্র গরিমায় ॥ 


বাহিরে বিতেদ-ছম্ব* দিকে দিকে উচ্চ কোলাহল ; 
তোমার অস্তর-দপ উদার প্রসন্ন, অচঞ্চল । 

তোমারে প্রণাম করি হে সাধক, মানব-প্রেমিক ! 
শ্রীতি-ভূমি হোক পৃষ্বী, তোমার সে শ্বপ্র কূপ নিকৃ। = 





= শরীম্ড স্বামী পুকুসোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের শুভ ৭৪ তম জন্মদিনে ॥ 
এই পৌষ ১৩৬৩। 


সাময়িকী 


বিশ্বক্ূপ ভারতবর্ষ : কবি গাহিয়াছেন, 

‘যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি ভারতবর্ষ ॥ 

উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব সে কি মা তাক্ত সে কিমা হর্থ। 

সেদিন তোমার প্রভার ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি 

বন্দিল সবে জয় মা বননি জগত্তারিণি জগন্ধাত্রি । 

ধন্ত হইল ধরণী তোমার চরণ কমল করিস স্পর্শ 

গাইল জয় মা জাম্মোথিনি, জগজ্জননি ভারতবর্ষ ৷’ 

কবির দৃষ্টিতে অগন্দননি ভারতবর্ণের যে রূপ একদিন উদ্ভাসিত হুইত্রাছিল, 

আজ তাহা বাস্তবের ক্ষেত্রে ঘন হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ভারতের 
পররাষ্ট্রনীতি এক বিপুল বিম্বক্। বিশ্বর্ূপ ভারতবর্ষের সুসস্তান ভরনেহরুর 
পঞ্চশীল নীতি, যাহা সমশ্বয়ের বাস্তব ক্ধপ, আজ বিশ্বে এক নূতন সাড়া জাগাইয়। 
তুলিতেছে। গ্থনেহেরু আজ "শাস্তিবৃত* বলিয়া বিশ্বের সর্বত্র সঘাদূত। “গত 
২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৫৬ বিহারের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডাঃ জ্ঞান্চাদ কটক 
রোটারি ক্লাবে বন্তৃতা প্রসঙ্গে ‘এক দুনিয়া’র স্বপক্ষে দুঢ অভিমত প্রকাশ করিয়। 
বলেন ঘে, সৌভাগ্যবশতঃ বর্তমান আলুজ্জ/তিক্ষ পরিস্থিতিতে শ্রীনেছেরুর পক্ষে 
অন্তান্ত দেশের ও প্রতিনিধিত্ব করা সম্ভবপর হইয়! জাতির মধ্যে সেতুবন্ধন করিশ্রা 
তাহাদের এক)বন্ধ করিতে সক্ষম হুইবেন। ডাঃ জ্ঞানটাদ বলেন, শাস্তি অথ 
যুদ্ধ না থাকাই নয়__শান্তি হইল হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের আস্তরিক সম্মিলন ৷” 
-__ আনন্দবাজার, ১৬৯ পৌঁস ১৩৬৩ । যেদিন ভারতবর্ষ সুনীল মহাসাগরের বুক 
চিরয়া উঠিয়াছিলেন, সত্যই ভাহার প্রভায় ধরার গভীর রাত্রি কাটন্ছ। গিয়াছিল। 
প্রভাতের অরুণোদয়ে দিও মণ্ডল উত্তাসিত করিয়াছিল, 'বিশ্ববালী হৃদয় খুক্য়ি। 
জগন্জননী জগদ্ধাত্ৰী বলিয়া বন্দন! করিয়াছিল. ভারতমাতার চরণ স্পর্শ করিয়া 
ধরণী ধন্য মনে করিয়াছিল ॥ যাহা ছিল কবি-দৃষ্টি রূপেই শুধু; আজ তাহা বিশ্ব 
বাসীর চাক্কদ প্রত্যক্ষ । ভারত সন্তান আজ ভারতবর্ষের বিন্রয়্ পতাকা লইয়া 
বিশ্ব-ত্রমণ করিতেছেন কুকরুক্ষেত্রের বুকে দাড়ানো যুযুংস্স পক্ষদয়ের মধ্যে 
একমাত্র ভারতবর্ষই ‘সমোহহন্‌ সর্বভূতেয ন মে ঘেস্যোইস্ডি ন প্রিয়ঃ’ সীতা ৯-২৯ 


৩৮ উজ্হবলভারত [ ৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


“আমি সর্বভূতের পক্ষেই সমান আমার স্বেত্যও লাই, প্রিয়ও নাই-_এমন বাণী 
উচ্চারণ করিবার সামর্থ্য রাখে । পুরুষোত্তম কুকের জীচরশ-স্প.্ট ভারতবর্ষ, গীতা 
প্রচারের ক্ষেত্র ভারতবর্ষ ছাড়া কে এই রাষ্ট_ক্ষেত্রে এমন পক্ষপাতবিনির্শ্বক্রতার 
আদর্শ স্থাপন করিতে পারে? তাই তাহার প্রভায় বিশ্বের পরস্পর্ন-স্পর্ধিতারূপ 
অন্ধকার কাটিয়া বাইবে ৷ 

ভারতবর্ষ বে শুধু ধর্ম্ক্ষেতেই বিশ্বরূপ তাহা নয়, ভারতবর্ষ রাই্ক্ষেত্রেও 
বিশ্ব্ূপ। সে শুধু নিব্দের প্রতিনিধি নয়, বিশ্বের প্রতিটী জাতির প্রতিনিধির 
করিবার অলিকারী । ভারতবর্ষের নিজের স্বার্থ বলিতে কিন্তু নাট! সকলের 
স্বার্থই তাহার স্বার্থ ; সে স্বার্থ-পরার্৫থহীন । বিশে তাহার আপন বলিতে কেছ 
নাই বলিয়া সব্ট তাহার আপন । দুই সপ্তাহকাল মাকিণ যুক্তরাষ্ট, ও কানাডা 
ভ্রমণাস্তে গত ২৮শে ডিসেম্বর সাস্তাক্ুজ বিমান বন্দরে যখন শ্রীনেহুরু অবতরণ 
করেন, তখন সমবেত সাংবাদিকগণের নিকট বলেন যে, “বন্ত্ীমান বিশ্বসদ্টে 
ভারতবাদীর উপর গুরুদারিত্বভার অপিত হইয়াছে, আমি এই মাত্র বলিতে 
পারি যে ভারত বিজ্ঞতা, সংযম ও বিনস্র চিত্তে এই দায়িক্ক পালন করিবে । তিনি 
আরও বলেন, বিশ্বসমন্ত। কৰ্টকিত ও বিপর্ধযঙ্গের সম্ভাবনাপূর্ণ, উহা! সত্বেও 
শান্তিকামী বহু ব্যক্তি ও বিপুল অনসমান্দ আছেন ॥ তাহার! সমস্তার নিখিরোধ 
সমাধান কামলা করিয়া খাকেন। আর অলৌকিক উপায়ে এই সব সমস্কার 
মীমাংসা করা যায় লা। ধৈর্ধের সহিত ও নিক্ুপদ্রবে ধাপে ধাপে উহাদের 
মীমাংসা করিতে হবে 1...আসল কথা এই যে, কোনরূপ জোর অবরদপ্তি 
করা চলিবে ৭11 বিস্তর কহেক মাসের ঘটনায় প্রমাণিত হইন্বাছে যে, 
বিশ্বের জনমভ পররাজ্য আক্রমণ ও এ্রতিহাসিক পর্যায়ের মধ্য দিয়া চলিঘাছে ॥ 
কিন্ত এ সমস্থে ধৈর্য্য, সংঘম, শুক়েচ্ছা ও শাস্তিরক্ষার প্রয়োজন । যাহার। 
নিন্দার, তাহাদিগকে নিন্দা করিলেও কোন .ফললাভ হয় লা, কার্ডে আমরা? 
যে নীতিতে আস্থাশীল, তাহ) আকড়াইয়া থাকিয়া শুভেচ্ছাদ্বারা তাহাদিগকে 
স্বমতাঙ্মবর্ত্ী করিতে হইবে ।” বিশ্বের 'জনমতঃ-ই বিশ্বের হৃদয় । হৃদয় আজ 
সকলের সব কূটনৈতিক বুদ্ধিকে চাপিয়া ধন্য়াছে। বিশ্বহুদন্ন আজ জাগ্রত ॥ 
জাগ্রত বিশ্ব-জনসঙ্ঘকে ভারতবর্ষ জাগ্রত করিয়াছে এবং জাগ্রত জনমতও 
'ারতবর্ধকে- স্পর্শ করিয়াছে। ভারতবর্ধ বিশ্বজ্নমনের সহধোগিতায় 
বুদ্ধিমানদের হিংস কবল হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিবে, সুস্থ .কুরিবে। জনমতের 
এতটা জাগরণ U. বি. 0.তেও পুর্বে ছিল না। ইউ-এন-ও-র নির্দেশ শেষ 


পোঁদ, ১৩৬৩ ] সাময়িকী ৭৩৯ 


পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ফরাসীকেও মানিয়া লইতে হুইয়াছে। শাস্তিকামী উদ্বেলিত 
‘জনসমাজ ভারভবর্ধকে সামনে রাখির! শাস্তি বজায় রাখার দায়িৱ গ্রহণ করিয়াছে । 
ভাবতবর্ষ ধৈর্য্য, সংযম ও পরম কুশলতার সঙ্গে এই দায়ি পালন করিবে, 
কুরুক্ষেত্রের গীতা-বক্তা ও অঞ্ছন-সারঘি পুরুষোত্তম ভ্রু আজিও বিশ্ব-কুরু 
ক্ষেত্রের বুকে গীতা লইয়া দণ্ডায়মান । এই যৌবন জলতরগ্গ রোধিবে কে? 
হরে-মুত্রারে হরে-মুরারে ! বন্দেমাতরম্‌ ৷" 

ক্খীন্দ্ৰ কিতা প্রচার প্রতিষ্ঠান £- ঢাকুত্রিয়া ১নৎ রপ্বীন ব্যানাজ্জা লেনে 
এ বৎসরও গীত৷ জয়ন্তী উৎসব ও রথীঙ্গর স্বতি বাযকী যথারীতি অনুষ্টিত হয় ॥ 
তদুপলক্ষে বিগত ১৩ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার প্রাতে ৬ জন গীতাচার্স বহু ভক্ত 
নরনারীর উপস্থিতিতে আগ্ন্ত গীতা পাঠ করেন এবং ১৬ই ডিসেম্বর রবিবার অপরাহ্ে 
ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরীর পৌঁরোছিত্যে গীতা আলোচনা সভার অধিবেশন হুয়। 
প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক কার্য বিবরণী পাঠের পর উপস্থিত সুখীব্ুন্দ ও সভানেত্রী মহাশয়া 
গীতোক্ত বাণীর বিবিধ সারগর্ভ আলোচনা করেন৷ এই প্রতিষ্ঠানের মূলে যে রখীক্র 
নাথের পবিত্র জীবন শক্তি সক্গার করিতেছে তাহা অবলম্বন করি! শ্রীধীরেন্র চক্র 
মজুমদার মহাশয় রধীন্্র নাথের জনসেবায় আত্মদানের কাহিনী আলোচনা করেন । 
শ্রীজগদীশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রদত্ত ২৫ খানি ছোট গীতা বিনামূল্যে বিতরণের 
ঘোষণা কর! হইবার পর সভা ভঙ্গ হুয়। 


নব সৃষ্টির মন্প 


নবস্থষ্ট সুগের লগনে 
মহ্প্রাণ-সমুদ্রেহ কুল হতে কুলে 
তরঙ্গ দিয়েছে তুলে 
এ মন্ত্রবচল ॥ 
এই বাণী করেছে রচন 
স্বর্ণ কিরণ বর্ণে স্বপন-প্রতি মা 
আমার বিরহাকাশে যেথা অস্তশিখরের সীমা ॥ 
অবসাদ-গোধুলির ধুলিজাল তারে 
ঢাকিতে কি পারে? 
নিবিড় সংহত করি এ-জন্মের সকল ভাবনা 
সকল বেদনা 
দিনাস্তের অন্ধকারে মম 
সন্ধ্যাতারা সম 
শেষবাপী উঠ.ক উদ্ভাপি-__ 
“ভালোবাসি । 





জরীরেণ, মিত্র কর্ভৃক নরনারায়ণ আশ্রম” পো: দেশবন্ধনগর, কলিরাতা_৩* 
হইতে প্রকাশিত, ও' অন্দদি প্রেস» ৯৭1৩ .নিউ শ্যামবাজার দ্ীট, 
*_ 'কলিকাতা--৪ হইতে মুদ্রিত ৷ 


নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র 





(১৩৩৬২ মাঘ হইতে ১৩৬৩ পৌষ ) 


সমল্পাদ ক 


শ্রীমৎ পুরুখোতনানন্দ অবপ্নবত - 


এ am a cosmopolitan’—Sree Nityagopal 


'উজ্্বলভাৱত 
. নূরনার[য়ণ অচশ্রম 
পৌঃ দেশবন্ধুনগর» কসিকীতা-৩৯ 





শা ও আপা আট ডি 


উজ্জ্বলভারত 


বৰ্ষস্ুচী (১৩৬২ মাঘ হইতে ১৩৬৩ পৌষ ) 
বিষন্ন লেখক 

ক বিলাপ (কবিতা! ) গুগোপাল ভৌমিক 

বআতিশাপের গুড় অর্থ রেণু মিত্র 

দমমিল কেন উস্বরলতা 

অজ্জছুনের প্রতি লীক্বফের সম্পাদক লিখিত গীতার অবধূত-ভাস্য 

উক্তি ভান্ত-প্রদীপ হুইতে উদ্ধৃত 

কলের পূর্ণতা সম্পাদক 

আনন্দ-যজ্ঞে রেণু মিত্র 

আমাদের কথা সম্পাদক 

আমাদের কথা £ নরনারারণ আশ্রমের পরিকল্পনা ও কার্যক্রম ; আবেদন 
সম্পাদক 

আমাদের শক্র স্বার্থপরতা গ্শাস্তশীল দাশ 

আমরা কি খাই ওশশিভূষণ দাশগুপ্ত 


আমার তীর্থ এ ধরমীতল (কবিতা) প্র/শাস্তশীল দাশ 
আসাম ও পশ্চিমবাংলায় শিক্ষা- ভমোহিতকুমার লেনওগ 


ব্যবস্থার তুলনা 
ইক্ষাকুবংশের চার মহামানব অনিলকুষার সমাজদ্বার 
ভউজ্দলতারত ্নলিনীকিশোর গুহ 
উদয়প্রাতে (কবিতা) * জমনীষা দেবী 
উপজাতিসমাজ্জে ধর্মবিশ্বাস ও উপ্রবোধকুমার. ভৌমিক 

আচার অনুষ্টান 

খাশশোধ জ্রেণু মিত্র 
ক্বষিদ্দপ” সমন্বয় শ্বাযীক্জীর ১৯১৯-এ লেখা, 


7 জক্গাথত্র ভাষ্য হইতে উদ্ধত 
কে গাছিবে আগমনী (কবিত))  গ্রশাহ্কশেখর চক্রবর্তী 


বিষয় 
কণকুন্তী সংবাদ 
কৰ্শতহস্ক 
কশ্দকোলাহল কেন 


6২3 


লেখক হৰ 
শ্রীধীরেশ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সম্পাদক 

শ্রীসত্যব্রত ঘোষ 


ক্রমবিবগনের পথে সাম্যবাদী রাশিয়া সম্পাদক 


গণমানবের কবি হুইটমযান 


জনাব রেজাউল করীম 


গ্রন্থাগার-ব্যবহারে পাঠককে লাছাব্য শ্রীহ্ববোধকুমার মুখোপাধ্যায় 


চক্র 
চিরযাত্রশ ( কবিতা ) 
চীনদেশ ও চীনদেশবাসী 


চীনের প্রাচীন চুটকী কবিতা 
ছাত্রসমস্যা 

জীবনদর্শন ও শিক্ষা 
জীবনদর্শন ( কবিতা ) 
জ্যোতিষ ( একাক্ষিকা ) 
তমসে। ম। জ্যোতির্ময় (কবিতা) 
তীর্থে( কবিতা ) 

ছুঃখ-দেবতা (কবিতা ) 
ধর্দন্মীবন-বিজ্ঞান 

নাটক ও লোকশিক্ষা 

নারদীয় ক্ষেত্রে করেকদিন 
নারীরের মালি 

নিঝরের স্বপ্রতঙ্গ 

নির্বাক ( কবিতা ) 

পঁচিশে বৈশাখ (কবিতা ) 
পদধ্বনি ( কবিতা ) 

পদাবলী সাহিত্য ও গোবিস্দদাস 
পরিক্রমা ( কবিতা! ) 

পাথেয় ( কবিতা ) 


শ্রী স্থহুৎকুমার মিত্র 
গ্রবিভা সরকার 


লিন্‌-ইউ-তান্‌, 


অনুবাদক গ্রমনোরঞ্জন গুপ্ত ১৪৯, ৩৬৬, ৪৩৯ 


শীঅন্থুজ বনু 
শ্রী রেণু মিত্র 
ল্রীঅবোধকুমার সেনগুপ্ত 
শ্রীসস্তোষকুযার অধিকারী 
শ্রীরাজে স্ব লাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীদস্তোবকুযার অধিকারী 
শ্রীকুমূদরঞ্জন মলিক 
শ্রীআশুতোষ পাল 
আীনগেশ্রচজ্্র স্যাম 
আীনিখিলরঞ্জল রাস 
আীঅনিলকূমার সমাজদ্ধার 
অীরেণু মত্র 
রবীন্রনাথ ঠাকুর 
শ্রীন্ধা দেবজা 
শ্রীগোপেশ্বর সাহা 
শ্রীশাস্তশীল দাশ 
শ্রীমনোজিত্ধ বনু 
্রীঅনিলচ্যার সমাজত্বার 
শ্রীকনা রায় 


গিট 


৮ স্‌ 


fm 


{৩) 


বিবর লেখক পৃষ্টা 
পালাগান লজ্রীজয়দেব রায় বন 
পুস্তক পরিচন্ন :_ অশ্বিনী কুমার দত্ত ২৬৫ 
একাস্কিকা ৩১৯৫ 
নিবেদিতা ৬৪ 
পৃহিহ ১১ 
পুতর-তীর্থে শ্রীনিখিলরন্্রন রায় ৪৯০ 
প্লরাশেন পথে শীতেণু মিত্র ৩৭৯ 
প্রকৃতি রুদ্রাণী কেন শ্রীপ্রাতিভা রায় ৬৭২ 
প্রতিবেশি-পরিচিতি শ্রীসচ ঠাকুর ১০৯ 
প্রাচীন সাহিত্যে রবীন্্রনাথ শুঅধীর দে ৪২৯ 
প্রাস্তরেধা প্রবেছইন ১৯০ 
বঙ্গনানী (কবিতা) শ্রীশোভাদেবী ৪২২ 
বরিশ্রাল ( বাখরগঞ্জ ইতিহাস ্রীর্গামোহন সেন ৪২, ৯৪, ১৭৪ 
(পূরাহুব্ত্তি ) ২৫৩, ৩২৬, ৩৯৭, ৬০৭, ৬৪৬ 
খাদ দেওয়ার ভুল আীপ্রতিভা রায় ৩৩২ 
বিশ্বের দিব্যজস্ম সম্পাদক ৪০৭ 
বুদ্ধদেবের ক্ষণ ও শরৎচজ্রের কমল রেণু, মিত্র ২৪১ 
বুদ্ধির পরাজয় শ্রপ্রতিভা বার ৩৫ 
বুদ্ধির স্মরূপ প্ররণজিৎকুমার দে পিছ 
বৈজ্ঞানিক পটভূমিকায় ভারতীম্ঘ যোগবিদ্া 
শুনগেস্রচন্্র দাস ৫৭৬ 
বৈদিক ধর্ে বুদ্ধের স্থান সম্পাদক ২১৯ 
রৈশলাখ « ১৮৮ 
বৌদ্ধ সহজিয়া পদাবলী প্রমনোজ্িৎ বস্ু ৬৩৯ 
ব্ৰল্পনহিমা (বিভা সরকার ৩৬১ 
ভ্ৰক্ষ সত্যন্‌ অগ্চ সত্যস্‌ সম্পাদক ১৩ 
স্ু্ষহথত্রম্‌ শ্ীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ৩০০, ৩৫১, ৪৪৭১ ৪১৭৮ 


৬০১৮ ৬৫৩, ৭২৯ 
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বির 


ভারতীয় আরণ্যক নাগরিক সভ্যতা 


ভারতী কথা 

মনের খেলা 

মহাস্মা ( কবিতা ) 
মাতৃমাধূগ্যদশকম্‌ ( কবিতা ) 


সম্পাদক 


জধীরেক্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
জজ্ঞগদানন্দ বাজপায়ী 
গুহধা দেবজা 


গ্রসচ ঠাকুর 


মানভূম-ক্দিল! বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে এদক্ষিণারঞ্জন বসু 


প্রধান অতিথির অভিভাষণ 


মায়ের পূজ) 
মালক-রবীস্রনাথ 

যাত্রা সুরু ( কবিভা ) 

যাত্ৰী (কবিতা ) 

যুগ্ম সত্তা 

বববীজ্মনাথ ও মাঙুবের ধৰ্ম্ম 

বাম রাজ) 

রোমান্টিক সাহিত্য 

লণ্ডনের চিঠি 

লাঙ্গল লাঞ্ছিত গৈরিক পতাতা 
লোক শিক্ষায় বিনোদন 
শান্তিনিকেতনে বসন্ত উত্লব .. 
শিশুশিক্ষার ইতিহাস ( পূর্বাহথব্বত্তি ) 
ভীনিত্যগোপাল 

ভীনিত্যগোপাল € কবিতা ) 
প্রীনিত্যগোপাল ও বৌন্ধবেদাত্ত-দর্শন 

সমন্বয় 

জপ্রীহর্গ (কবিত। ) 
শ্ীমন্তগবদ্গীতা 


শ্রন্ধার্থ; ( কবিতা ) 
শভ্যতার লমস্যা 


জরেণু মিত্র 
” 
প্রচুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায় 
জুঁভারতী 
ঞরেণ, মিত্র 
ভারতী 
এপ্রিয়দারঞ্জন রায় 
শুঅংশুপতি দাসওধ্ 
হুআভা মিত্র 
সম্পাদক 
গুঅনিলরঞ্জন গুহ 
সুকুমার দাল 
আন্ববোধক্মার সেনগুগ 
গুরেগু মিত্র 
গুবেলা খর, 
সম্পাদক 


জুনিত্যগোপাল 


১৬৮ 


২৭ 


৪৬১৯ 


গ্রমৎ পুক্ষোত্তমানন্দ অবধূত ৫৩ ১০৭, 


এশ্যস্তশীল নাশ. 
আপ্রিয়দারজন রায় 


১৯৯ ২৬৯ 
+৩৬ 


৩৪৫ 


. 
wth mA MA 4” 


বিষন্ন 


(Ce) 


রী লেখক 
লমগ্রসূতি এ শ্রনিতাগো পাল শ্রীধীরেশ্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সমহয়_সমণজে ও অর্থনীতিতে সম্পাদক 
সমাজতান্ত্রিক সমাজ সম্পাদক 
সাধুর রুপা ( কবিত। ) শ্বীকুমুদরঞ্জন মলিক 
লামস্িকশী 2 আইনপ্রপত্ণপকারী না আইনভঙ্গ কারী, 

নরনারাম্সণ আশ্রমে আলোচন। 

উদ্বান্ত সমস্ত 

ক্ররোপারী থ্‌_স্বসিস 


হুষ্টিততে শেষ 
গতির আনন্দ 
হ২শে শ্রাবণ 


ছাত্রবিক্ষোত, এ্রশ্লামিক প্রজাতন্ত্র 

নরনারায়ণ আশ্রমে গীতাজরনস্তী, অশ্বিনীকুমার শতবাধিকী 

নরনারায়ণ আশ্রমে শ্রীজস্মাষ্টমী ও শ্রীরাধ ষ্টমী 

পতিতা নারীদের সমাজ্জে পুনঃপ্রতিষ্ঠা 

পনেরই আগষ্ট 

বুদ্ধ জয়ন্তী 

রাসপুর্ণিঘার নরনারাদ্রণ আশ্রমের বার্ষিক জন্মোৎসব 
কমুনিষ্ট পার্টির ভুলের স্বীকৃতি 


২৬শে জাহ্ুত্রারী, দুর্গমপথযা রা, রখীশ্্ গীতা প্রচার প্রতিষ্ঠান 
বিশ্বক্কপ ভারতবর্ষ 


ক্খীভ্র-গীতা প্রচার প্রতিষ্ঠান 

প্রশ্ন শ্বরীযোগেজ্ঞনাথ সরকার 
আরে, মিত্র 

( কবিতা ) আরুহণ বন্দ্যোপাধ্যায় 





